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'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি" গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডক্টর 
অব ফিলজফি ( আর্টস ) ডিগ্রীর জন্ত লিখিত। পালি ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার পর আমি আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য ডক্টর অনুকুলচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে 
বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণ। করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করি। তিনি আমার 
পরিকল্লিত বিষয়টি শুনিয়া! অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমাকে উৎসাহিত করেন 
এবং কিছুদিনের মধ্যেই আরো ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া চর্যাপদ হইতে রবীন্দ্র 
সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ গ্রসঙ্গকে আমার গবেষণার 
বিষয়রূপে নির্বাচিত করেন। কক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিস্ৃতাকারে তাহা আলোচিত 
হইয়াছে । 

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির এক মহাপ্লাবনের যুগে বাংলাভাষা ও 
সাহিতোর স্থি। এইজন্য ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় বৌদ্ধ ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রভাব বাংল] সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিকতর পরিস্ফুট হুইয়াছে। 
আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সেই স্বীকৃতি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিফলিত 
হইয়াছে। চর্ধাপদ, নাখ-সাহিত্য ও শৃন্তপুরাণে বৌদ্ধ এঁতিহের প্রভাব 
বিষয়বস্তগত এবং ভাবগত উভয়তঃ। মঙ্গলকাব্য, বৈষব সাহিত্য, শাক্ত 
পদাবলী এবং বাউল গানেও বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
আধুনিক যুগে বৃদ্ধদেবের প্রনঙ্গ এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি পণ্ডিত ও? চিন্তাশীল 
ব্যক্তিদের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হুইয়াছে। জ্ঞান্ভপন্বী অক্ষয়কুমার দত্ত 
বাংল সাহিত্যে এই কার্ধে প্রথম অগ্রণী হইয়াছেন। পরবর্তীকালে 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রনাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, প্রমনাথ তর্কভৃষণ প্রমুখ 
মনীধিগণও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই পথে কাজ করিয়াছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ, তবিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেজ্্নুন্দর জ্িবেধী, 
সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ, বেণীমাধব বড়া, বিমলাচরণ লাহা ইহারা বুদ্ধের 
জীবন, তাঁহার ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘাত ও সমন্বয়ের 
বিষয়ে গভীর তবপূর্ণ আলোচন! করিয়াছেন। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের 
বিরাট ব্যক্তিত্ব আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-মানসকেও প্রণোদিত করিয়াছে। 
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কবি নবীনচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদান বায় প্রমুখ কবিগণের কাব্যে বুদ্ধদেব, অশোক, 
বিজয়মিংহ অমর স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। ন্বর্গত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুরূপ! দেবী, ইহারা বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন 
করিয়া বৃহৎ উপন্যাসও রচনা! করিয়াছেন। আবার কুষ্ণবিহারী সেন, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ 
নাট্যকারগণ বুদ্ধদেব, অশোক, বিজয়সিংহ ও বিছুরথের জীবন অবলম্বন 
করিয়া সার্থক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। বৌদ্ধ চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও 
স্বাপত্যশিল্প এই যুগের শিল্পরসিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত হালদার, কল্যাণ 
কুমার গাহুলী প্রমুখের রচনায় দীপ্তিময় ও রসঘন হইয়া দেখা দিয়াছে । কিন্ত 
আধুনিক যুগে বৌদ্ধ চিস্তাধার! বা ভাবধর্ম এই যুগের পর্বশ্রেষ্ঠ মনীবী বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথকেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিয়াছে । তাহার অন্কুপম শ্থজনী 
প্রতিভায় এবং সার্বভৌম কবি মনীষার উজ্জ্স দীপ্তিতে বুদ্ধদেব, বৌদ্ধ ধর্ম ও 
সংস্কৃতি রবীন্দ্র স্থ্টকর্মে এক গৌরবোজ্জল স্থান অধিকার করিয়াছে । আধুনিক 
যুগে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্ৃযোগ্য উত্তরাধিকার তিনিই রক্ষা করিয়াছেন । 
এইজন্য রবীন্দ্র সাহিত্য পৃথকৃভাবে আলোচন1 করির! ববীন্দ্-ধ্যান-ধারণায় বৌদ্ধ 
এতিহ্র প্রতিফলন যথাপাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। 

স্বর্গত হরপ্রনাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বন্থ, চারুচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাঁশগ্ুপ্ প্রমুখ পূর্বাচার্ষগণ চর্যাপদ, শৃন্তপুরাণ, 
ধর্মমঙ্গল ইত্যাদিতে বৌদ্ধ প্রসঙ্গের সার্থক মূল্যায়ন করিয়্াছেন। কিন্ত 
আদিযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্বস্ত বিস্তৃত বিপুল বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ তত ও 
তথ্যের প্রভাব প্রদর্শন করিয়া বিচারবিশ্লেষণধর্মী কোন আলোচন1] আজ: পর্বস্ত 
লিখিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট দিকের গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকা। এই গ্রস্থে আদিযুগ হইতে রবীন্দ্র সমসাময্মিক 
কাল পর্যস্ত প্রায় হাজার বৎসরের বাংল! সাহিত্য হইতে তথ্য ও উপাদান 
যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধ চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
তাহা আলোচিত হুইয়াছে। এই গ্রসঙ্ে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্যের 
আখ্যান এবং হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের পারম্পরিক সংঘাত ও সমন্বয় বাংলা সাহিতোো 
কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও প্রদশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 
আদি ও মধ্যযুগের, ছিতীয় খণ্ডে আধুনিক যুগের এবং তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্র 
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সাহিত্যের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই ভিন খণ্ডে ববীন্দরযুগ পর্বস্ত বিশেষ 
ভাবে বিস্কৃতাকারে আলোচিত হইক্সাছে। কিন্ত গ্রন্থ প্রক্কাশ করিতে গিয়া 
দেখা গেল আধুনিক যুগের ও ববীন্দ্র-পরবর্তীযুগের কয়েকজন বিদঞ্ধ মনীষী 
বাহার] বাংল। পাহিত]কে পরিপুষ্ট করিয়াছেন তাহাদের বহু বিশিষ্ট রচনা বাদ 
পড়িয়া গিয়াছে । পরিশিষ্টে বৌদ্ধ অন্ুবাদ-সাহিত্য ও পত্রপত্জিকার সঙ্গে 
তাহাও সংযোজিত হুইল । 

আমার গবেষণ! নির্দেশক আচার্য ডক্টর অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবিধ 
কাজে লিপ্ত থাকিয়াও সতর্ক যত্বে ও ন্রেহশীল আগ্রছে গবেধণাকাজে আমাকে 
প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। তিনি প্রতিনিয়ত আমার গবেষণা কাজের 
অনুসন্ধান লইয়া, প্রতিপদক্ষেপে নানাপ্রকার উপদেশ নির্দেশ দিয়া আমাকে 
উৎসাহিত কররয়াছেন। তাহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও শেহদৃষ্টি আমার জীবনের 
এক মহান সম্পদ। তীহার প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহানুভূতি বাতীত 
গবেষণাকাজে সফলতা অর্জন করা! সম্ভবপর হইত না। কলিকাত! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডকুর নলিনাক্ষ দত 
আমাকে বিশ্ববি্ভালয়ের পালি বিভাগে ছাত্রীরপে গ্রহণ করিয়া আমার 
বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়নের পথ স্থগঞ্জ করিয়। দিয়াছেন । পালিতে এম. এ. পড়িবার 
সময় তাহার সযত্ব তত্বাবধান ও প্রেরণা আমাকে ভবিস্তৎ জীবনে বৌদ্ধশান্ত্র চ্চ 
ও গবেষণায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছে । তাহার প্রতি আমার আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কক্রিতেছি। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক 
ডক্টর আশ্ততোষ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান পরিচায়িকা লিখিয়া 
দিয়াছেন। শিক্ষাজীবনে ও গবেষণ! কাজে দীর্ঘকাল তাহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্ধ ও 
সেহাহুকূল্য লাভ করিয়া আসিয়াছি। তিনি সমক্জোচিত নানা নির্দেশ ও 
উপন্বেশ দিয়া আমার প্রতি সন্েহ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার ন্যায় 
বিদগ্ধ মনীষীর কাছে চিরখণী হইয়া থাকাই আমি আমার জীবনে গৌরবের 
বিষয় বলিয়া মনে করি। বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা-জীবনে প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও পালি বিভাগের অধাঁপক ডক্টর কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
এবং পালি ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্ততম অধ্যাপক এবং আ্াতকোত্তর 
কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র মজুমদারের নিকট যে 
উৎসাহ ও প্রেরণ! লাভ করিয়াছি পরবর্তীকালে গবেষণা কাজে তাহা! আমাকে 
প্রতৃত সাহায্য করিয়াছে। ইহারা আমার পুজনীয় অধ্যাপক । গভীর 
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কুতজ্ঞতার সহিত আমি তাহাদের কাছে প্রাপ্ত শিক্ষার বিষয় স্মরণ করিতেছি। 
পালি সাহিত্য সম্বন্ধে সর্বশেষ্ঠ সম্পদ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছি বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
পালি ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীধৃত স্থকুমার সেনগ্ুপ্টের' নিকট । 
আমার বৌদ্ধশাস্ত্র অন্ুদমীক্ষণের তিনিই আদি আচার্ধ। এই গ্রস্থের বিষন়্ 
নির্বাচন, পরিকল্পনা তৈয়ারী ও নামকরণ হইতে প্রতিটি পরিচ্ছেদ রচনায় 
অজন্র ধারায় তাহার দান গ্রহণ করিয়াছি । ছুশ্পাপা গ্রন্থ ও প্রিকাদি সংগ্রহ 
ও বাবহার এবং দুরূহ তত্বালোচনায় আমার অক্ষমতার বাধা তিনি অপসারণ 
করিয়াছেন । প্রতিদিন তাহার বিপুল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও উদার জ্ঞানভাগ্ডাবের 
সংস্পর্শে আপিয়া ধন্য হইয়াছি ; যাহা বাতীত কোন বকমেই এই গ্রন্থ রচনা 
করা! আমার পক্ষে সম্ভব হইত ন1। যদি এই গ্রন্থ রচনায় সামান্যতম কৃতিত্বের 
পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে তাহা তীহারই কাছে লব্ধ শিক্ষার জন্যই 
সম্ভব হইয়াছে । 

দীর্ঘসময় এই গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে । এই ব্যাপারে কত 
জনের নিকট কত ভাবে সাহায্য পাইয়াছি ; কত গ্রন্থ হইতে বিষয়বস্ত ও ভাব 
আহরণ করিয়াছি । সেই শ্রদ্ধাভাজন পথিকৃৎদের নিকট আমার খণ কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করিতেছি । গ্রন্থ রচনাকালে শ্রদ্ধেয় ধর্মপাল ভিক্ষু, শ্রীজ্ঞানকীতি শ্রমণ, 
অধ্যাপক শ্রীমাধন চন্দ্র সরকার, অধ্যাপক শ্রীস্থকোমল ' চৌধূরী, ডক্টর বিনয়ের 
চৌধুরী এবং ডক্টর দীপককুমার বড়ুয়ার নিকট প্রচুর সাহায্য ও উৎসাহ 
পাইয়াছি। ইহাদের আমার গ্রীতিশুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সেপ্টল লাইব্রেরীর ডেপুটি গ্রস্থাগারিক শ্রীশিবশস্কর মিআ এবং 
সহ-গ্রস্থাগারিক শ্রীশাস্তিপদ ভট্টাচার্ধের উৎসাহ ও আন্বকূলোর বিষয় বিমুগ্ধচিত্তে 
স্মবণ কবিতেছি। এই গ্রন্থাগারের কমা্দের নিকট যে আত্মীয়জনোঁচিত 
ব্যবহার পাইয়াছি তাহ! আমার কাজকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পর্রিষৎ্ ও কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির কর্মকর্তাগণ তাহাদের গ্রন্থাগার হইতে 
বু ছুশ্রাপ্য গ্রস্থ ও পত্রিকাদি ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ করিয়াছেন। কল্যাণীস্ত শ্রীমান নরেশকুমার দাশ চৌধুরী ধৈর্ধসহকাবে 
গ্রন্থের শবসুচী সন্কলন করিয়াছে । তাহাকে আমার নেহশ্তভেচ্ছ। জানাইতেছি। 
ক্যালকাটা বুক হাউসের কর্ণধার শ্রীযুত পরেশচন্দ্র ভাওয়ালের গ্রীতিপক্ষপাতিতে 
"এই গ্রন্থ অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুত চিত্তরগন সেনগুপ্ত 
গ্রন্থটি প্রকাশে সহায়ত! করিয়াছেন এবং শ্রীযূত নরেন্দ্রকুমার নাগ ও ্রীযৃত নরেশ 
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গোম্বামী সতর্কতামহকারে গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন ও সর্বপ্রকার পারিপাট্য বিধান 
করিয়াছেন। তাহাদের সকলের গ্ততি আমার আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
্ন্থটিকে ছাপার ভূলমুক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। 
গ্স্থশেষে একটি সংশোধনপত্র সংযোজিত হইল। ইতি-_ | 


৩, শড়ু চাটাজী গ্ীট, 
কলিকাতা-১২ প্রীমাশ দাশ 
ফান্ধুনী পূনিমা, ১৩৭৫ 


ম্টাগত 


ভূমিকা-_গ্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি [১-1৩২] পৃষ্ঠ 
॥ প্রথম হও ॥ 
জাদি ও মধ্যযুগ 
প্রথম পরিচ্ছেদ ; চর্যাপদ ও প্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৩৭ 


 চর্ধাপদ-নির্বাদ ও মহাম্থখবাদ--মজ ঝিমপটিপদা 
বনাম উজুবাট-মৃত্যু ও নামরূপ--চর্যাপদে শূত্যতত্ব_ 
করুণা-_অবিগ্ভা-_চিত্রচাঞ্চল্য। 
্রীষ্ণকীর্তন--সহজিয়! বৌদ্ব-মশ্রুদায় ও শ্রীরফ- 
কীর্তন কাব্য। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নাথসাহিত্য ও শুন্তপুরাণ ৩৮_-৯১ 


নাথদাহিত্য__নাথধর্মের উৎপত্তি__নাথসাহিত্যের 
কালবিচার--প্রধান প্রধান নাথসিদ্ধা_-নাথধর্মের 
বৈশিষ্ট্য-_নাথধন ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম__ব্রক্ষচ্য ও 
মন্ন্যাস)ত্যাগ,বৈরাগ্য ও চরিত্মবল- শৃন্যতত্ব_-'নাথশিব' 
শৈব শিব ও মহাযানী বুদ্ধ ছই-এর সমনবয--পঞ্চধ্যানী 
বুদ্ধ বনাম পঞ্চসিদ্ধা__অনিত্যতা-_-আদি প্রজ্ঞা ও 
আগ্াদেবী-নারীবিদ্বেষ-_-শষ ওবাচনভঙ্গী-_স্থটিতত্ব 
নাথ ও বৌদ্ধ। 

শৃন্যপুরাণ__হিন্দু-বৌদ্বধর্মবিরোধের অভিব্যক্তি-_ 
্রাক্ষণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ--নিরঞগনের 
রুষ্মা-_ত্বারভেট--পঞ্চ বুদ্ধও পঞ্চ পণ্ডিত-_নিয় জাতির 
প্রাধান্ত-_নিরগুন ধর্মঠাকুর-_শৃন্ততত্ব-স্থটিপত্তন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ * মঙ্গলকাব্য ৯২--১৫৩ 


১। ' অনসামঙ্গল-_জাঙগুলীদেবী ও মনলা--বৌদ্ সাহিত্যে 
ও ভাব্কর্ষে সর্প ও নাগদেবতা--হ্িকাহিনী। 
২। চতীমঙ্গল-_.দেবী ও তাহার বৌদ্ধ এত্হ। 
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৩। ধর্মমঙ্গল-_ধর্মঠাকুর ও বিচিভ্রচিস্তাঁধর্মঠাকুর ও 
তাহার বৌদ্ধ এঁতিহ-_বৌদ্ধদের প্রতীকপৃজা এবং 
ধর্মঠাকুরের প্রতীক . চিস্তা--অহিংসার প্রতি 
শ্রদন্ধাবোধ। 

৪। শিবমঙ্গল-_বৌদ্ধ এঁতিহে শৈব সম্প্রদায়ের পূর্বাভাস 
সাহিত্যে ও ভাক্কর্ষে শিব ও বুদ্ধের সমন্বয়-_শিব 
চরিত্রের ক্রমবিকাশে বৌদ্ধ চিস্তাধারার প্রভাব--কৰি 
রামরাজা-_মৃগলুন্ধ কাহিনী ও জাতক--বাংলার 
শিবের বেদবিরোধী ও নির্বাণমুখী স্বরূপ । 

৫। কালিকামঙ্গল-_-কালিক ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ শক্তি 
দেবীগণ-_হীরা ও বিদ্যা চতিত্রে প্রাচীন ধারার 
অস্থবর্তন-_বিস্তান্বন্দর কাহিনী ও মহাউম্মগগজাতক । 

৬। শীতলামঙ্গল__হারীতীদেবী ও শীতলা- পর্ণশবরী 
ও শীতলা__তান্ত্রিক ডাকিনী ও শীতল] । 

৭। হঠীমঙ্গল__ষঠা ও বৌদ্ধ হারীতীদেবী-_যচী ও বৌদ্ধ 
যঙ্ষিণী-জাতাপহারিণী ও শিশুমার । 

৮। বায়মঙ্গল--তিব্বতী, পঞ্চমহারাজ ও বাংলার 


ব্যান্রদেবতা। 
৯। সারদামঙ্গল ১০। সুর্ধমঙ্গল ১১। তীথমঙ্গল। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪ বৈষ্ণৰ সাহিত্য ১৫৪---২০১ 


প্রজ্ঞোপায়বাদ ও বাধারুষ্খবাদ--ধৈষ্ব পাহিত্যে ও 

শিল্পে শ্রীবিষু, ও বৈষবধর্ম__প্রাক্চৈতন্ত বৈষবকবি-_ 

বৌদ্ধ সহজযান ও বৈষ্ণব সহজিয়া বুদ্ধ ও কৃষ্-_ 

চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলী--চৈতন্যচরিত সাহিত্যে 

বৌদ্ধ প্রসঙ্গ__বুদ্ধ ও চৈতন্ত-_বৌদ্ধধর্মের পরিণতি 

নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ  অন্বাদ সাহিত্য ২০২--২২৭ 

তুকী আক্রমণ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিপর্ধয়--অন্বাদ 
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গ্রিচায়িকা 


শ্রীমতী আশ। দাশ যখন কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংল। 
সাতকোত্বর বিভাগে আমার ছাত্রীরূপে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন, তখনই 
তাহার মধ আমি অন্ুুসন্ধিংসা এবং অধ্যবসায়ের যে পরিচয় 
পাইয়াছিলাম, তাহা হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাঁখিয়াছিলাম যে 
তিনি স্নাতকোত্তর উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহাকে 
বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বিষয়ে গবেষণার কার্ষে 
নিযুক্ত করিব। এই কথা সত্য, বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংলা ভাষা 
এবং সাহিত্যের বিষয়ে আজ ব্যাপক গবেষণ। হইতেছে, প্রতি বংসরই 
বহু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক উপাধি লাভ করিতেছেন ; কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই নিতান্ত সহজসাধ্য কার্ষেই গবেষকগণ নিজেদের পরিশ্রম 
সীমাবদ্ধ রাখিতেছেন, তাহাদের কাহারও চেষ্টায় বাংল সাহিত্যে 
এই পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণী-কর্ম অতি অল্পই নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
স্তরাং গবেষক এবং গবেষণাকর্মের সংখ্যাবৃদ্ধ ছারা বাংল! সাহিত্যের 
যে যথার্থ কল্যাণ হইতেছে, তাহ! অকপটে স্বীকার করিতে পারা যায় 
না। তবে এই কথ সত্য, ইহাদের দ্বারা বাংল! ভাষ। এবং সাহিত্যের 
বহু উপেক্ষিত দিকের প্রতি নৃতন নৃতন আলোক সম্পাত হইয়াছে। 

কিন্তু শ্রীমতী আশা দাঁশের মধ্যে আমি গতানুগতিক গবেষণী- 
কর্মের ব্যতিক্রম আশা করিয়াছিলাম। কারণ, প্রথম হইতেই 
পরিশ্রম করিবার একটি অসাধারণ শক্তি তাহার মধ্যে আমি লক্ষ্য 
করিয়াছিলাম। তথ্য সংগ্রহ এবং তাহ! পরিবেষণ করিবার মধ্যেও 
তাহার এক বিশেষ নিপুণতা! দেখিতে পাইতাম ; সেইজন্তই তাহাকে 
দিয়া একটি বৃহত্তর গবেষণাকর্ম সম্ভব হইতে পারে বলিয়। আমার 
মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 


ছুই 

প্লীমতী দাশ বাংলায় সাতকোত্তর পরীক্ষায় যথাসময়ে উত্তীর্ণ 
হইলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই যখন চাকুরির 
জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, তিনি তেমন হইলেন না। তিনি গবেষণাকর্মেই 
নিংষ্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিলেন। তিনি এই বিষয়ে 
যখন আমার নিকট পরামর্শ চাহিলেন, তখন আমি তাহাকে একটি 
অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তাহাকে বলিলাম, 
কেবল মাত্র বাংল! ভাষায় স্লাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াই মহৎ 
কোন গবেষণাকর্ম করা সম্ভব হয় না, এই কার্ষে সার্থকতা লাভ 
করিতে হইলে ইংরেজি, সংস্কৃত কিংবা আরও কোন একটি ভাষায় 
অধিকার থাক1 আবশ্যক | তবে ইংরেজি এবং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংল! 
ভাবায় অধিকার লাভ করিয়া বহু গবেষকই কিছু কিছু গবেষণা- 
কর্ম ইতিমধো করিয়াছেন ; কিন্ত একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাষা 
তখন পর্যন্ত উপেক্ষিত আছে, অথচ বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ রচনায় 
সেই ভাষার দান অপরিসীম, তাহ। পালি ভাষা! । আমি শ্রীমতী দাশকে 
পালি ভাষায় স্নাতকোত্তর বিভাগে পুনরায় ছাত্রীরূপে ভন্তি হইয়া 
ছুই বৎসর কাল পালি ভাষ৷ ও সাহিত্য পাঠ করিবার পরামর্শ দিলাম 
এবং তাহাকে গবেষণার বিষয় তাহার পালিভাষায় ক্লাতকোত্বর 
উপাধি লাভ করিবার পর স্থির হইবে বলিয়া আশ্বাস দ্রিলাম। 

বঙতমান যুগের ছাত্রছাত্রীদিগের যে প্রকৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় 
হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমতী দাশের পক্ষে আমার পরামর্শ গ্রহণ 
করিবার কথা ছিল না; কারণ, গবেষণা করিবার এক অনিশ্চিত 
সম্ভাবন। সম্মুখে লইয়া বর্তমান যুগে কাহারও বিশ্ববিষ্ালয়ে এক বিষয়ে 
স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিবার পর আর 'এক বিষয়ে ভতি হইয়! 
আরও ছুই বৎসর ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিবার মত ধৈর্য এবং ইচ্ছা 
না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, প্রীমতী দাশের 
মধ্যে আমি এক অসামান্ত অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং 
সেইজন্তই তাহাকে এই পরামর্শ দিতে আমি ভরসা পাইয়াছিলাম, 


তিন 


নতুবা গতানুগতিক পথে যাহার গবেষণা করিবার জন্য আমাদের 
কাছে আসে, তাহাদিগকে সেই অনুযায়ী পথই দেখাইয়। দিবার 
অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে অন্য কিছু দেখিয়া 
ছিলাম বলিয়াই তাহার জন্য এই কঠিন ব্যবস্থারই পরামর্শ দিয়া- 
ছিলাম । সৌভাগ্যের বিষয় আমার পরামর্শ যত কঠিনই হোক, তাহ। 
উপেক্ষিত হইল না এবং যখন তাহার সহপাঠী এবং সহপাঠিনীগণ 
কিংবা বন্ধুবান্ধবগণ কেহ কেহ চাকুরী লাভ করিয়া তাহার মধ্যেই 
জীবনের চরম এবং পরম প্রাপ্তি মানিয়া লইল, তখন তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পালি বিভাগে পুনরায় ছাত্রীরূপে 
ভি হইলেন ! 

তারপর ছুই বৎসর যে কি কঠিন পরিশ্রম করিয়া পালি ভাষা 
এবং সাহিত্য সম্পর্কে তিনি জ্ঞান অর্জন করিতে লাগিলেন, তাহাও 
আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পালি বিভাগের 
স্থুযোগ্য অধ্যক্ষ বৌদ্ধশান্তরে স্থপপ্ডিত ডক্টর শ্রীমন্ুকৃলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক শ্রী স্থকুমার সেনগুপ্ত এবং অন্থান্ত অধ্যাপকগণও তাহার 
মধ্যে অনুসন্ধিংসপা এবং অধ্যবলায়ের পরিচয় লাভ করিয়। 
তাহাকে নানাভাবে সাহায্য এবং উৎসাহদান করিতে লাগিলেন । 
যথাসময়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পালি ভাষায়ও স্নাতকোত্তর উপাধি 
লাভ করিলেন! এইবার বাংল সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান একটি 
বিষয় সম্পর্কে তিনি গবেষণার কাজ আরস্ত করিলেন । তাহাই 
বর্তমান গ্রন্থটির বিষয় “বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 7 

কি উদ্দেশ্টে যে এই বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করিতে মূল পালি 
ভাঁষ শিক্ষা প্রয়োজন, তাহা বিস্তৃতভাবে না বুঝাইয়া৷ বলিলেও চলিতে 
পারে। প্রথমতঃ দেখা যায়, বাংল। ভাবা ও সাহিত্যের এক হাজার 
বছরের জীবনের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ইহা! যত 
গভীর যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তত আর কোন ধর্মের সঙ্গেই 
তাহা সম্ভব হয় নাই। স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সেন তাহার বঙ্গ 


চার 


ভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে বাংল! ভাষার আদিযুগকে “বৌদ্ধযুগ' বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছিলেন, পরে অবশ্ট তিনি তাহা “হিন্দ্ুবৌদ্ধ যুগ' নামে 
পরিবঠিত করিয়াছিলেন ; বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের 
একটি বিশেষ অংশের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রচ্ছন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় 
সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যকেও নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল ; তারপর বাঙ্গালীর 
সহজিয়া সাধনা, নাথধর্ম এবং বাউলের ধর্মতত্বের মধ্যে বৌদ্ধ ভাবনা 
যে নানাভাবে সক্রিয় রহিয়াছে, তাহাঁও অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। সুতরাং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ 
পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কোন না কোন ভাবে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত 
করিয়াছে, বাঙ্গালীর জীবনাচরণে ইহার যে স্থানই থাকুক না৷ কেন, 
বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাবন1 এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ইহার গভীর প্রভাব 
কোন যুগেই অস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; স্ুৃতরাং বাঙ্গালীর ভাষা, 
সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কোন চিন্তাই বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে 
বাদ দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাঁ। বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ক 
কোন জ্ঞানও মৌলিক পালি ভাষায় অধিকার না! থাকিলে সম্ভব 
হইতে পারে না । 


২ 

এই পর্যন্ত বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক যে সকল 
আলোচন। হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই পাঁলিভাষার কিংবা! সংস্কৃত 
ভাষার ইংরেজি অনুবাদ হইতেই হইয়াছে, মূল পালিভাষার 
প্রাণলোকে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে বাংলাভাষা এবং বাঙ্গালীর 
সংস্কৃতির সন্ধান অল্প লোকেই করিয়াছেন। শ্রীমতী দাশ এই দুরূহ 
কার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়া পালিভাষা শিক্ষা করিয়াছেন । 
ইহ! দ্বার তাহার কোন বৈষয়িক সুবিধা হইবার উপায় ছিল না 


পাঁচ 


কেবল মাত্র তাহার মনের এক জাগ্রত অনুসন্ধিংসাকে পূর্ণ করিবার 
উদ্দেশ্যই তিনি ব্রত হিসাবে ইহা' গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই কার্ষে যে 
তিনি কতখানি সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহ। তাহার গ্রন্থের 
পাঠক মাত্রই বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন । 

শ্রীমতী দাশ অত্যন্ত বিস্তৃত পটভূমিকার উপর তাহার আলোচনা 
উপস্থিত করিয়াছেন। অনেক সময় এই বিস্তারের হেতু অন্থমান করা 
কঠিন হইতে পারে । তবে ইহা'র হেতু অন্ুমান কর কঠিন হইবার একটি 
কারণ এই যে বাংল! সাহিত্যের পাঠকগণ অনুরূপ আলোচন। পাঠে 
অভ্যস্ত নহেন, এই বিষয়ে এই গ্রন্থই একটি নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছে। 
তারপর পালিভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ পাঠ করিবার ফলে গ্রন্থকত্রী 
অনুভব করিয়াছেন, প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের 
মর্মমূল উদ্ঘাটন করিতে হইলে এত বিস্তৃত পটভূমিকা রচন। ব্যতীত 
কোন উপায় নাই । কারণ, বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতির রূপ আপাত দৃষ্টিতে 
আমাদের সম্মুখে প্রচ্ছন্ন হইয়৷ আছে, ইহার স্বরূপ উদ্ঘাটন সহজ এবং 
সংক্ষিপ্তভাবে আজ আর সম্ভব নহে; সেইজন্য এত বিস্তৃত পটভূমিকা 
রচনা অনিবার্ধভাবেই ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা গবেষণা গ্রন্থের 
কোন ক্রটি নহে, বরং একটি বিশেষ গুণ বলিয়াই স্বীকৃতি পাইবার 
যোগ্য । বিশেষতঃ বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজের মধ্যেও আজ বৌদ্ধ ধর্ম 
এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে কতকগুলি ভ্রান্ত বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে, বিশদ 
আলোচন! ব্যতীত তাহ! দূর হওয়া সম্ভব নহে ; সুতরাং গ্রন্থকত্র্ সেই 
অনুযায়ী তাহার পরিকল্পনাকে রূপ দিয়াছেন। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের 
চরম সত্য কি, বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহা কতকাল যাবৎ কি কি ভাবে 
স্থান পাইয়া! আদিতেছে, এই সকল বিষয় সম্যক বুঝাইতে না 
পারিলে বাঙ্গালীর সাহিত্যে তাহার প্রভাব কি ভাবে স্থান পাইয়াছে, 
ভাহ। বুঝিতে পারা যাইবে না। 

বৌদ্ধধর্ম আড়াই হাজার বছরের বিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর 
হইয়া আসিয়াছে । বুদ্ধের সত্যোপলন্ধি যাহাই থাকুক না কেন, 


ছয় 


যুগে যুগে তাহা বিবততিত হইয়াছে, বিবর্তনের ভিতর দিয়াই ইহার 
ধারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহা ব্যতীত ইহা রক্ষা পাইবার কোন উপায় 
ছিল না; সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কোন তথ্য এবং তত্ব 
পরিবেষণ করিতে হইলে ছুই হাজার বছরের বিবর্তনের ধারাও লক্ষ্য 
করিবার আবশ্তক হয়। বাংলাদেশেও এক হাজার বছরের বাংলা 
ভাষার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম এক এবং অভিন্ন প্রেরণাই যে সঞ্চার 
করিয়াছে, তাহা নহে, যুগ-বিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার মধ্যে নৃতন 
নৃতন উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে: কিন্ত তাহা সত্বেও ইহার একটি 
মৌলিক ধারা অনাবিল হইয়া ইহার আদি অস্তে, একটি অখগ্ 
যোগন্ৃত্র রক্ষা করিয়াছে । তাহাই বিশ্লেষণ করিতে গিয়া গ্রন্থকত্তরীর 
দায়িত্টি যেমন জটিল, তেমনই দুরূহ হইয়াছে ; তিনি বাধা পথে 
চলিবার স্বযোগ পান নাই বলিয়াই সহজে এবং অল্প কথায় তাহার 
বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই । 

“বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থ হইলেও মূলতঃ 
ইহা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ, ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ নহে, 
ইহার মধ্যে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক এঁতিহাসিক তথ্যই নাই, 
সেই সকল এতিহাসিক তথ্য কি ভাবে বাংল! সাহিত্যের বিভিন্ন 
যুগে সাহিত্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছে, গ্রন্থকত্রী তাহাই 
দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই 
যে, ধর্মের নিগৃঢ় তত্বকথাও এই জাতি সরস সাহিত্যরূপের মধ্য 
দিয় পার্থক ভাবে প্রকাশ করিতে পারে এবং বাংলা ভাষার জন্মকাল 
হইতে তাহাই সে করিয়া আসিয়াছে । যোগতান্ত্িক বৌদ্ধ সাধন- 
ভজনের যে কথা বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়, সেই 
বৌদ্ধগান বা চর্যাপদ কেবলমাত্র নীরস কিংবা গুহা তত্বকথ! নহে, 
তাহা সাহিত্য বলিয়াও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ; কারণ ; সাহিত্যের 
যাহ] লক্ষ্য অর্থাৎ জীবনরস, তাহ! হইতে ইহা বঞ্চিত নহে । বাংল! 
সহজিয়া, বাউল, দেহতত্বের গান কেবলমাত্র তত্বকথা নহে, তাহা 


সাত 


সরস জীবন-ধর্মী সঙ্গীত। এই ধার! বাঙ্গালী সংস্কৃতির জীবনের 
আদি-অস্ত প্রসারিত হইয়। আছে। বাঙ্গালী সাধকের কোন রচনাই 
কোন কালেই কেবলমাত্র নীরস তত্বাশ্রিত হইয় থাকিতে পারে নাই । 
উনবিংশ শতাব্দীতে রাষকৃঞ্চ পরমহংসদেবের তত্বকথার মধ্যেও 
কবিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্মের ভাবা শ্রিত 
বাঙ্গালীর কোন রচনাই কেবলমাত্র নীরস তত্বকথা৷ বলিয়া সাহিত্যের 
ক্ষেত্র হইতে লেখিক। পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রত্যেকটি 
খু'টিনাটি বিষয়ের উপরই গ্রন্থকত্্রী তাহার সন্ধানী দৃষ্টি বিস্তার করিয়া 
এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন ; সেইজন্য তাহার আলোচনায় কোন 
তুচ্ছ বস্তরকেই তিনি তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
সুতরাং তাহার গ্রন্থ-কলেবর অনিবার্ধরূপে বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু 
তাহা ক্ষতির কারণ কিছুই হয় নাই, বরং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় 
তাহার আলোচনায় স্থান পাইবার ফলে তাহ বিস্বৃতি হইতে রক্ষা 
পাইবার সুযোগ পাইয়াছে। 

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব আলোচনা করিতে 
গিয়৷ গ্রস্থকত্রী নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা 
এবং তাহার ক্রমপরিণতি বিস্তৃতভাবে আলোচন! করিয়াছেন । 
সুতরাং তাহার গ্রন্থখানি কেবলমাত্র বাংল সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর 
সংস্কৃতির আলোচন! বিষয়ক গ্রন্থ না হইয়া ভারতে বিশেষতঃ পূর্ব 
ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও তাহার ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও একখানি মূল্যবান্‌ 
আকর গ্রন্থ হইয়াছে । বৌদ্ধধর্ম পূর্বভারত অঞ্চলেই উদ্ভব এবং 
বিকাশ লাভ করিয়া কালক্রমে অর্ধেক পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল। বাংলাদেশই এক দিক দিয়া বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ভূমির 
নিকটতম প্রদেশ । একদিন নানাভাবে এই ধর্ম এই অঞ্চলের জন- 
জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তাহার উপরই বাঙ্গালীর 
সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি গড়িয়! উঠিয়াছিল। কিন্তু বাংল! দেশ যে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ। প্রথম হইতে পরবর্তাকাল পর্যস্ত কি 


আট 


কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহ! বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
বুঝাইয়া ন! দিলে বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কেই আমাদের এক ভ্রান্ত ধারণা 
থাকিয়া যায়। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াই বাংলার বৌদ্ধধর্মের 
ক্রম বিবঠিত স্বরূপটি বিস্তত আলোচন। কর! গ্রন্থকত্রীর আবশ্যক 
হইয়াছে । কারণ, বুদ্ধের ধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে কোন 
কালেই এক ছিল ন1। সেইজন্য সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্ম বলিতে 
আমরা যাহা বুঝি, সেই জ্ঞান লইয়া বাংলাসাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে কিছুই অনুমান করা যাইতে পারে না । এই 
বিষয়গুলি বিস্তৃত বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ, বিভিন্ন যুগে বাংলাদেশে রচিত 
বৌদ্ধ প্রভাবিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে মূল বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের তুলনা করিয়া 
গ্রন্থকত্রা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এই বিষয়ে তিনি কেবলমাত্র 
অন্যের আলোচনা কিংবা অনুবাদের উপর নির্ভর না করিয়! 
সর্বদাই প্রামাণ্য-পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল বৌদ্ধধর্ম 
বিষয়ক গ্রন্থগুলির উপরই নির্ভর করিয়াছেন ; সেইজন্যই তাহার 
আলোচনা একটি বিশেষ মূল্য লাভ করিয়াছে । 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন বৌদ্ধগান বা চর্যাপদ 3 
ভাষাঁতত্ববিদ্গণের মতে ইহ' খুষ্ীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে 
রচিত, কেহ আবার অনুমান করিয়াছেন, ইহা খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
রচিত হইয়াছিল । ইহ! দ্বারা আমাদের দেশের সুধীসমাজ সাধারণতঃ 
ভাষাতত্বগত কৌতৃহলই এই যাবৎ নিবৃত্ত করিয়া আসিয়াছেন। কেহ 
কেহ হহার ধর্মের রহস্য উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সেই 
প্রয়াস যে সার্থক হইতে পারে না, তাহার একমাত্র এই কারণই 
যথেষ্ট যে ইহার ধাঁরা বহুকাল পূর্বেই লুপ্ত হইয়। গিয়াছে, কেবল 
মাত্র ছুরূহ টীকাটীগ্ননীর মধ্য হইতে ইহার তত্বকথা আজ আর উদ্ধার 
করিবার কোন উপায় নাই। ইহা! একদিন গুঢ় সাধন-ভজনের 
অঙ্গরূপে গুরুমুখী তত্বহিসাবেই বর্তমান ছিল, হহার সাধন 
ভজনের ধার! লুপ্ত হইবার ফলে ইহার অস্তনিহিত তত্বকথাও আজ 


লন 


দুর্বোধ্য হইয়াছে । সাধারণ ভাবে চর্ধাপদের ধর্মমত সম্পর্কে বিদগ্ধ 
সমাজের এই বিশ্বাস যে ইহ1 যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের রচন|। 
অর্থাৎ ইহার মধ্যে যোগের কথা, তন্ত্রের কথ! এবং বৌদ্ধধর্মের কথ! 
সবই আছে, নাই কেবল হিন্দুতন্ত্র কিংবা হিন্দুধর্মের অন্য কোন কথা, 
কেহ কেহ ইহাদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধসন্প্রদায়ের রচনা বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । মৌলিক বৌদ্ধধর্মের উপাদান ইহাদের মধ্যে কতখানি 
বর্তমান আছে, তাহা এই পর্যস্ত কেহই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান 
নাই। তবে সাধারণভাবে এই কথা সকলেই মনে করিতেন যে, 
মৌলিক বৌদ্ধধর্ম অর্থাৎ পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের যে শাখা হীনযান 
বৌদ্ধধর্ম বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রভাব ইহার 
মধ্যে কিছুই নাই; কারণ; পূর্ব ভারত অঞ্চলে সেই যুগে ইহার বিশেষ 
কোন প্রভাব ছিল না। কিন্ত গ্রন্থকত্রঁ স্থনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে এই কথাই মনে হইবে যে মৌলিক 
বৌদ্ধধর্ম বা হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের উপাদানও ইহাতে নিতান্ত 
উপেক্ষণীয় নহে। মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপাদান বরং 
ইহাদের মধ্যে সেই তুলনায় নিতান্ত উপেক্ষণীয়। মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায় 
তান্ত্রিক সাধনার যে পথটি ধরিয়াছিল, সহজিয়া বৌদ্ধগণ সেই পথ 
ধরিয়া চলে নাই । বরং তাহারা প্রচার করিয়াছে, 
কিংতো। মন্তে কিংতোরে তস্তে 
কিং তোরে ঝান বাখানে, 

অর্থাৎ মন্ত্রেই ব1 কি, তন্ত্রেই বা কি, ধ্যান ব্যাখ্যানেই বা কি। 
স্থতরাং দেখা যায়, বৌদ্ধগান ব। চর্যাপদগুলি তন্ত্রাচারকে স্বীকার 
করে নাই, সুতরাং তাহাদিগকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ বল! সঙ্গত হয় না। 
তবে একথা সত্য, নৈরাত্মদেবী, ডোশ্বী, শবরী ইত্যাদিকে সাধন- 
সঙ্গিনীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ইহাদের রচয়িতাদিগকে 
তান্ত্রিক ভারাপন্ন বলিয়! ভ্রম হয়; কিন্তু রূপকচ্ছলে ইহাদের উল্লেখ 
হইয়াছে বলিয়া! ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া ইহাদের রচয়িতা- 
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দিগকে তন্ত্রাচারসিদ্ধ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। 
গ্রন্থকত্রীর আলোচনা হইতেও ইহাদের সঙ্গে যে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম 
অর্থাৎ হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্কই বেশি ছিল, তাহাই মনে 
হইবে । গ্রন্থকত্রর আলোচন। দ্বারা এই বিষয়ক একটি প্রচলিত ভ্রাস্ত 
ধারণার অনেকখানি নিরসন হইবে । 

বাংল! সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম 
কাল পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের 
মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব কি ভাবে কার্ধকর হইয়াছে, 
লেখিকা তাহ! বিস্ততভাবে আলোচন! করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই 
সত্রেই 'বৌদ্ধগান ও দোহা”র পরই বড়, চণ্তীদাসের 'শ্রীকষ্ণকীর্তনে"র 
কথা আসিয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে যে গ্রন্থের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের 
কোন সম্পর্ক আছে বলিয়। মনে হয় না, গ্রন্থক তরী সেই সকল গ্রন্থও 
যে কত খুটিনাটি করিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার 
'গ্রীকৃঞ্চকীর্তনৈ'র আলোচনাই তাহার প্রমাণ । ইহার মধ্যে 
কোন বৌদ্ধপ্রভাব থাকিতে পারে, এই কথা কাহারও মনে হইতে 
পারে না। কারণ, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেহ-লালসার কথাই বড় হইয়া 
প্রকাশ পাইয়াছে, বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শের সঙ্গে ইহার এইখানেই 
ভাবগত পার্থক্য। কিন্তু তাহা সত্বেও কেবল মাত্র বাহির হইতে এই 
কথা জানিয়াই গ্রন্থকত্রা ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বিরত হন 
নাই। তাই তিনি ইহার সম্পর্কে বলিতে পারিয়াছেন, “এই কাব্য 
জয়দেব বিদ্যাপতির অনুসরণে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ হইলেও ইহার যুগ- 
পরিবেশে বৌদ্ধসিন্ধাচার্দের সাধনার যে প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত 
হইয়াছে, তাহ। অস্বীকার কর। যায় ন! (পৃ-৩৪)।, 

প্রভাব দ্বারা ব্যক্তি কিংবা বস্তু যে কেবলমাত্র বশীতৃতই হয়, 
তাহাই নহে, ইহ! দ্বার। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াও স্থষ্ট হয়। উড়িষ্যার 
প্রাচীন মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ মিথুন মৃত্তিগুলি যে বৌদ্ধ ভিক্ষু- 
সম্প্রদায়ের বৈরাগ্য ও জাগতিক অনাসক্তিরই স্বত:স্ফর্ভ প্রতিক্রিয়া 


এগার 


রূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। 
স্থতরাং যে দেশে বৈরাগ্য এবং অনাসক্তি একদিন সমাজ-জীবনের 
সর্বাত্বক আদর্শ হইয়াছিল, সেই দেশেই তাহার অবশ্যস্তাবী 
প্রতিক্রিয়া রূপে দেবমন্নিরে মিথুন মৃত্তির নির্লজ্জ যৌন আচারের 
অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছিল। সমাজ-জীবনের যখন স্বাভাবিক সুস্থ 
অবস্থা থাকে, তখন তাহাতে কোন বহিমু্খী বিকার দেখা দিতে পারে 
না। কিন্ত সর্বাত্মক বৈরাগ্য এবং অনাসক্তি সমাজ-জীবনের 
্বাভাবিক সুস্থ লক্ষণ নহে বলিয়াই তাহার অবশ্যাম্তাবী বিকার 
সমাজের দেহে এবং মনে কদর্ষরূপ ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে 
আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং এই সকল বিকারগ্রস্ত মনোভাবের 
মধ্যেও ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং অনাসক্তি-প্রচারমূলক ধর্মমতের গৌণ 
প্রভাব থাকিয়া যায়। শ্শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তাহাই হইয়াছে । যে 
সামাজিক মনোবৃত্তি হইতে প্রাচীন উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে মিথুন 
লীলার নগ্ন মৃত্িগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সামাজিক মনোভাব 
হইতেই বাংলাসাহিত্যের আদিযুগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্যে রাধাকৃষ্ণের 
নামে নরনারীর নির্লজ্জ যৌন আচরণের প্রত্যক্ষ বর্ণনা কর] হইয়াছে । 
এই প্রভাবকে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলিব না, বরং পরোক্ষ 
প্রভাব বলিব। বৌদ্ধধর্ম যদি সংসার বৈরাগ্য এবং পাথিব 
অনাসক্তির নামে ভিক্ষুধর্ম এমন ব্যাপকভাবে একদিন প্রচার করিয়! 
সমাজের স্বাভাবিক ভীবনাচরণের পথ কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ করিয়া 
না দিত, তবে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতীয় স্থাপত্যে, ভাস্কর্ষে 
এবং সাহিত্যে পরবর্তীকালে শিল্পের নামে যাহা রূপায়িত হইয়াছিল, 
তাহা! আমর! পাইতাম না। সুতরাং এখানে বৌদ্ধধর্মেরই কৃত্রিম 
সামাজিক আচরণের গৌণ প্রভাব অনুভব করা যাঁয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনঃ 
কাব্যেও তাহাই হইয়াছে বলিয়াই গ্রন্থকত্রীর আলোচনায় ইহা 
বিস্তৃত স্থান লাভ করিয়াছে । বিশেষতঃ গৌণ প্রভাব ব্যতীতও 
প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলও ইহার মধ্যে তিনি কিছু কিছু 


বার 


দেখাইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যোগ-সাধনার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । অবশ্য যোগসাধনার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন মৌলিক 
যোগ নাই, পরবতাঁ কালে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যোগসাধনা সংমিশ্রণ 
লাভ করিয়া যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধসন্প্রদায়ের জন্মদান করিয়াছিল, ইহার 
সাধকগণই চর্যাপদের রচয়িতা । গীতগোবিন্দে'র মত বড়, চণ্ডীদাসও 
তাহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বুদ্ধদেবকে দশাবতারের অন্যতম বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। তবে এই কথা সত্য, এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
অপেক্ষা জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবই বর্তমান ছিল। 


৩ 


বাংলাদেশের নাথধর্ম এক অতি প্রাচীন ধর্ম; ইহার উৎপত্তি বিষয়ে 
মতভেদ দেখা যাঁয়। মধ্য যুগের বাংলায় নাথধর্মকে অবলম্বন করিয়া 
এক বিপুল সাহিত্য স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা নাথ-সাহিত্য নামে 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি 
যূল আদর্শ যেমন ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং চরিত্রশক্তি 
নাথধর্মের মূল ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছিল । বুদ্ধদেব রাজপুত্র হইয়াও 
যেমন তরুণ যৌবনেই সন্গযাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই ইহাঁতেও 
এক তরুণ রাজপুত্রের সন্াস গ্রহণের কাহিনী বিশেষ গুরুত্ব দিয়াই 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । সুতরাং ইহার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন যোগ 
থাকা স্বাভাবিক। গ্রন্থকত্রথ নাথধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পটসূমিকায় নাথসাহিত্যের স্থান নির্দেশ 
করিয়াছেন । কাজটি অত্যন্ত ছুবূুহ এবং বিতর্ক মূলক হইলেও গ্রন্থকত্র 
এই বিষয়ে তাহার সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া নিজের 
বিচার-বুদ্ধি ছার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, নাথধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস কুয়াসাচ্ছন্ন। 
বিশেষতঃ নাথধর্ম সহজিয়া কিংবা বাউল ধর্মমতের মত কেবলমাত্র 
বাংলাদেশের চতুঃসীমাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহা একটি 


তের 


সর্বভারতীয় ধর্ম। ইহার ধর্মগুরুদিগের আবির্ভাব এবং ধর্মপ্রচার 
বিষয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানেই নান৷ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ; 
মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারতেও ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, 
সুতরাং বাংলাদেশের বিশেষ কোন রাজনৈতিক এবং সামাঞ্জিক 
অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া ইহা উদ্ভুত হইয়াছিল, এমন মনে করা 
কঠিন । তবে বিশেষ একটি যুগে বাংলাদেশে ইহা! প্রবল প্রভাব স্থাপন 
করিয়াছিল, বাংলাদেশ হইতেই আসামপ্রদেশ বিশেষ স্ুর্মাউপত্যকায় 
ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল । নাথধর্মের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক খুবই 
প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, এই সম্পর্ক বাংলাদেশেই প্রথম স্থাপিত 
হইয়াছিল, তাহা! মনে কর। কঠিন। 

্রক্ষচর্য এবং যোগসাধনা দ্বারা পাধিব জীবনেই আয়ুর্বল বৃদ্ধি নাথ 
ধর্মের প্রধান লক্ষ্য । সেইজন্য নাথসন্প্রদায়কে যোগী (পূর্ববাংলার 
উচ্চারণে যুগী ) সম্প্রদায়ও বলে। যোগসাধনা ভারতীয় ধর্মচিন্তায় 
এক অত্যন্ত প্রাচীন আচার । পাতঞ্জল তাহার যোগশান্ত্র সংকলন 
করিবার বহু পূর্ব হইতেই তাহা! ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বলিয়! মনে 
হয়, পাতগ্রল যোগাচারের স্ুত্রগুলিকে একত্র সঙ্কলিত করিয়া প্রচার 
করিয়াছেন মাত্র। তবে বর্তমান গ্রন্থে এই বিস্তৃত পটভূমিকার উপর 
নাথধর্মের ইতিহাস রচনা! কর! গ্রন্থকত্রীর উদ্দেশ্য ছিল না, বন্থ 
বিবর্তনের ভিতর দিয়! বাংলাদেশে নাথধর্ম যে রূপে এবং যে ভাবে 
আবিভূতি হইয়াছিল, তিনি তাহারই বিষয় মাত্র ইহাতে আলোচনা 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাহার প্রত্যেকটি উক্তিই বাংলাদেশ 
সম্পর্কেই বুঝিতে হইবে ; কারণ, বাংলাদেশই তাহার আলোচনার 
উদ্দেশ্য । সুতরাং তিনি যেখানে লিখিয়াছেন, “সমাজের উচ্চকোটি 
হইতে অপত্তিয়মাণ বৌদ্ধধর্ম নিয়কোটির কৌমদেবতা! শিবকে আশ্রয় 
করিয়! নাথধর্ম ও সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটাইল ( পৃ-৩৮ )% তখন তাহার 
এই উক্তি সে যুগের বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইবে । নতুব! বৃহত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় 


চৌদ্দ 


দেখা যাইবে যোগশাস্ত্রান্থমোদিত নাথধর্ম বৌদ্ধ এবং শৈব ধর্ম 
নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবেই উদ্ভব লাভ করিয়াছে । পরবত্তা কালে দেশের 
বিভিন্ন স্থানীয় লৌকিক ধর্মাচারের সম্পর্কে আসিলেও ইহা! 
তাহার মৌলিক পরিচয় বিসর্জন দেয় নাই । বাংলাদেশে নিয়কোটির 
কৌমদেবতা শিবকে আশ্রয় করিবার পূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় যোগ 
ধর্ম শিবকে আদর্শ যোগী বা যোগীন্দ্ররপে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই 
ভাবটিই নিয়কোটির কৌমসমাজে বিধৃত হইয়াছে মাত্র । 

কিন্তু নাথধর্ম স্বাধীনভাবে উদ্ভৃত হইলেও বাংলাদেশের জন-জীবনে 
যখন একদিন বিস্তার লাভ করিল, তখন সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব হইতে কিছুতেই মুক্ত থাকিতে পারিল না। বাংলার নাথ 
সাহিত্যের মধ্য হইতে গ্রন্থকত্রাঁ বৌদ্ধ প্রভাবের উপকরণগুলি নৈপুণ্যের 
সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং বৌদ্ধগান বা চর্যাপদের সঙ্গে 
বাংলার নাথসাহিত্য যে এক অখণ্ড এতিহোর যোগন্ৃত্রে গ্রথিত, 
শাহাও যুক্তি এবং তথা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । এই বিষয়টির 
একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। ধাহারা চর্ধাপদকে বাংলাভাষার 
আদিরূপ বলিয়া মনে করেন না, তাহাদের যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা একটি 
প্রধান বক্তব্য। বাংলাদেশে চর্যাপদের এতিহর ধারা প্রাচীন যুগ 
হইতে মধ্যযুগ পধন্ত অখণভাবে অগ্রসর হইয়াছে, মধ্যযুগের নাথ- 
সাহিত্য তাহার ্ুস্প্ট নিদর্শন রাখিয়! গিয়াছে । গ্রন্থকত্র্ণ এই 
বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসের একটি অস্পষ্ট অধ্যায়কে স্পষ্ট করিয়! দিয়াছেন। 

রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত 'শৃন্তপুরাঁণ' মধ্যযুগের বাংলার 
সামাজিক জীবনের ইতিহাসের একখানি পরম মূল্যবান্‌ উপাদান । 
বিভিন্ন সময়ে ইহার বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়া অন্ততঃ খুষ্ঠীয় ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া ইহা বর্তমান আঁকার লাভ করিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। তথাপি ব্ষয়গত ভাবে ইহার মধ্যে একটি সামগ্রিক 
এক্য প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্যের দিক দিয়া ইহার কোন মূল্য 


পনর 


নাই সত্য, কিন্তু তাহা! সত্বেও যে সমাজে এবং ধর্মের প্রেরণায় মধ্য 
যুগের একশ্রেণীর সাহিত্য স্থ্টি হইয়াছিল, তাহার রস এবং রহস্ত 
উপলব্ধি করিবার জন্য ইহার বিশেষ একটি মূল্য রহিয়াছে । গ্রন্থকত্র 
ইহারও বিস্তুতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার. এতিহাসিক এবং 
সামাজিক মূল্য বিচার করিয়াছেন বলিয়া! তাহার গ্রন্থের একটি বিশেষ 
মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ যে মধ্যযুগের বাংলায় 
বিকৃত হইয়া কোন্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া নিয় কোটির সমাজের 
মধ্যে তখনও সক্রিয় ছিল, ইহার মধ্যে তাহারই সন্ধান পাওয়া যাইবে । 
মূলতঃ বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাসে ইহাই বৌদ্ধধর্মবিষয়ক 
শেষ দলিল। স্ৃতরাং ইহার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহাই উপলব্ধি করিয়া! গ্রন্থকর্ী তাহার আলোচনায় ইহার সম্পর্কে 
যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইবে, গ্রন্থকার এই 
্রন্থখানি কেবলমাত্র বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান 
যোজনা নহে, বাংলার সামাজিক জীবনের ইতিহাসেরও একটি 
উল্লেখযোগা সংযোজন রূপে গৃহীত হইবার যোগ্য । 

নাথ সাহিত্য এবং "শুনম্পুরাণে'র আলোচনার পর গ্রন্থকত্রাঁ মধ্য 
যুগের মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর 
জাতীয় জীবনধারা অনুসরণ করিয়াই মধ্যযুগের বাংলায় মল 
কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার মধ্যে বৌদ্ধ উপাদানের 
পরিমাণ অধিক থাকিবে ইহাই প্রত্যাশিত। সেইজন্য একটি বিস্তৃত 
পরিচ্ছেদে (তৃতীয় পরিচ্ছেদ ) গ্রন্থকত্রী বিষয়টির আলোচনা 
করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সমাজে হিন্দুধর্ম পুনরভ্যুথানের প্রয়াস 
পাইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্মের নানা শাখা-প্রশাখাজাত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ধর্ম 
সম্প্রদায় হিন্দ্ধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস 
পাইতেছে। সেই অবস্থায় সমাজের মধ্যে তাহাদিগকে আশ্রয় 
করিয়া যে নৃতন দেবদেবীর সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাদের 
মহিমাকীর্তন করিয়াই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। সুতরাং 


যোল 


ইতিপূর্বে বাংলার সমাজে বৌদ্ধধর্ম স্থুলভাবে অবস্থান করিলেও 
মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতেই ইহার অবস্থান প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে 
লাগিল। সেইজন্য ইহাদের যথার্থ পরিচয় সম্পর্কে অনুসন্ধানও 
জটিলতর হইয়া! উঠিপ। জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, সহজিয়া ধর্ম, নাথধর্ম 
ইত্যাদি বেদপুরাণ-বিরোধী ধর্মমতের প্লাবন বাংলাদেশের উপর শিয়া 
বহিয়া যাইবার পর যখন তুকী' আক্রমণের ভিতর দিয়া নূতন এক 
শক্তিশালী সমাজের প্রবলতর হিন্দুবিরোধী ধর্মমত বাংলাদেশের 
মাটিতে আত্মপ্রকাশ করিল, তখনই মঙ্গলকাব্যগুলির আবির্ভাব কাল 
স্চিত হইল। সুতরাং বাংলার মাটিতে বেদপুরাণের ধর্ম কোনদিনই 
স্থদুঢ় শিকড় গাড়িয়া তুপিতে পারিল না। তথাপি তাহার যে প্রয়াস 
দেখা গিয়াছিল, মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যেই তাহার প্রথম সুচনা দেখা 
গিয়াছে। মনসা-মঙ্গলের মনসা! প্রাচীন বৌদ্ধদেবী জান্কুলী, কিংবা 
প্রাচীন জৈন দেবী পদ্মাবতী হইতে মনসার অন্ততম নাম পদ্মাবতী ; 
বৌদ্ধ তান্ত্রিক এঠ্হা অনুসারিণী শক্তিদেবী চণ্ডী, এমন কি, কাহারও 
কাহারও মতে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী 
হারীতী শীতল! ইত্যাদি দেবদেবীর হিন্দুরূপ প্রতিষ্ঠা করাই মঙ্গলকাব্য- 
গুলির লক্ষ্য হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিই বৌদ্ধ তমন্ত্রিক দেবদেবীর 
সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর সমন্বয় সাধনের প্রথম প্রয়াস পাইয়াছে। 
ক্রমে ভাহাই বাঙ্গালীর সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়৷ গিয়াছে । 

মঙ্গলকাব্যের স্গ্রিতত্বের কাহিনী বৌদ্ধ এতিহা এবং নাথ 
সাহিত্যের ধারা অনুনরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে । ইহার 
অর্থ এই যে, বৌদ্ধ সাহিত্যের এতিহ্োর ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্য 
রচিত হইয়াছে, রামায়ণ-মহাভারত কিংবা পুরাণের কোন এতিহা ইহ? 
অনুসরণ করে নাই। প্রাচীন সাহিত্যে স্থপ্টিতত্বের কাহিনী জাতির 
প্রাচীন এতিহা অনুসরণ করিয়াই উদ্ভৃত হয়। সুতরাং বাংল! সাহিত্যে 
বৌদ্ধধর্মের বনিয়াদ যে কত নুদৃঢ়, ইহা হইতে তাহাও অনুমান 
করা যায়। 


সতের 


মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মধ্যে কিছুকাল পূর্বে ধর্মমলের ধদঠাকুর 
সম্পর্কে পণ্ডিতদিগের' মধ্যে কিছু বাগ বিতগড। হইয়! গিয়াছে । ইহার 
কারণ, প্রাচীন এক কৌম সমাজ হইতে এই দেবতা উদ্ভূত হইয়া! সমাজ- 
জীবনের বিভিন্ন যুগে ক্রমে জৈন, বৌদ্ধ, নাথ, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা 
তিনি প্রভাবিত হইয়াছেন এবং ইহার উপর প্রত্যেক ধর্মের প্রভাবের 
কিছু কিছু চিহ্ন ব্তমান রহিয়৷ গিয়াছে । যে অঞ্চলে যে ধর্মের প্রভাব 
অধিক হইয়াছে, সেই অঞ্চলে সেই ধর্মের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া 
চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে ; সেইজন্য কেহ বুদ্ধ, কেহ বিষণ, 'কেহ 
বরুণ, কেহ যম, কেহ কৃর্মরূপে ইহাকে প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার উদ্ভব আরও প্রাচীন এবং ভারতের 
এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া এই ধর্মের একটি মৌলিক পরিচয় এখনুও 
বর্তমান আছে। পুর্ব ভারতীয় কৌম সমাজ-জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে 
অনুন্ধান করিলেই ইহার যথার্থ পরিচয় এখনও উদ্ধার করা যাইতে 
পারে। কারণ, কোন দেশেরই ধর্মচিন্তা তাহার ভৌগোলিক 
সীমায় আবদ্ধ হইয়। থাকিতে পারে না, জনলমাজের বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহ! ইহার সকল আঞ্চলিক সীম! উত্তীর্ণ হইয়া যায়। 
ধর্মঠাকুরের পুজ'রও তাহাই হইয়াছে । গ্রন্থকত্রী এই বিষয়ে বিভিন্ন 
মতগুলি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যথাঘথ সিদ্ধান্তটিই 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

কালিকা-মঙগল বা বিষ্তান্থন্দরের কাহিনীর উন্তবের সঙ্গে 
বৌদ্ধ জাতক্ষৈর একটি কাহিনীর সম্পর্ক আছে, তাহা গ্রস্থকজ্জা বিস্তৃত 
আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
সন্ধানকারীদিগের মধ্যে ইতিপূর্বে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা 
নিতান্ত অসম্পূর্ণ । কেহই এই পর্যস্ত পালিভাষার সঙ্গে ইহার সুগভীর 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া এই তথ্যটি বিস্তৃত পরিবেহণ 
করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকত্রীর আলোচন! হইতে ব্বতঃই প্রমাণিত 
হইবে, পালিভাষায় রচিত “মহাউম্মগ গ জাতক' বিস্যাসুন্দর কাহিনীর 


৮. 


আঠের 
ভিত্তি। বাংলাদেশের বহু ব্রতকথা, নীতিকথা এবং উপকথায় যে 
পালিভাষাঁয় রচিত বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর প্রভাব" অন্ুভব করা যায়, 
বাঙ্গালীর এই স্থপরিচিত কাহিনীর উদ্ভবের ইতিহাসই তাহার 
সাক্ষ্য দ্িবে। বিবিধ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তীর্থমঙলকাব্যে যে বুদ্ধ 
গয়ার সম্রদ্ধ বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাও মঙ্গলকাব্যের বুদ্ধতক্তির 
পরিচায়ক । 
৪ 

গ্রন্থকত্রীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলোচনা বৈষুব মাহিত্যে 
বৌদ্ধ প্রভাব বিষয় অবলম্বন করিয়! প্রকাশ পাইয়াছে। সেন 
রাজত্বের যুগ হইতেই বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণতত্ব যে এত শক্তিশালী 
হইয়াছিল, তাহার মর্মমূল বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার মধ্যে নিহিত ছিল 
বলিয়াই তাহ! সম্ভব হইয়াছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনায় আদিবুদ্ধের 
শক্তির পরিকল্পনার মধ্যেই পরবর্তাঁ কালে বাংলার রাধাতত্বের বীজ 
নিহিত ছিল, ইহা ভাঁগবতের পথ ধরিয়া! যে বাংলাদেশে প্রচার লাভ 
করে নাই, তাহ! সকলেই অবগত আছেন ; কারণ, শ্রীমস্ঞাভাগবত 
পুরাণে রাধার কোন উল্লেখ নাই। এই বিষয়ে গ্রস্থকত্রী লিখিয়াছেন, 
বৌদ্ধসাধনায় যাহা ছিল কুঁড়ি মাত্র, বৈষণবের সাধনায় তাহা ধীরে 
ধীরে দলে দলে বিকশিত হইয়া সহস্রদল পদ্মে আপনাকে প্রস্ষুটিত 
করিয়াছে, এবং সৌন্দর্যে ও সৌগন্ধে, রসে ও ০০ 
হইয়া উঠিয়াছে (পৃঃ ১৬৫ )। | 

এই কথা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধ্যযুগে বাংল! দেশে 
রাধাতত্ব অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যে এত ব্যাপক হইয়া 
উঠিয়াছিল, পূর্ববর্তী কোন এঁতিহোর ধারা অন্ুনরণ ন! করিলে তাহা 
কদাচ সম্ভব হইতে পারিত না। বৈষ্ণব সাধক এবং পগ্ডিতগণ 
শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষুপুরাণ প্রভৃতির মধ্যে এই এঁতিহোর অন্ুসন্ধান 
করিয়াছেন 7 কিন্ত শ্রীমদ্ভাগবতই হউক কিংবা বিষু পুরাপই হউক 
ইহাদের কিছুই বাংলা, এমন কি, পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের আধ্যাত্মিক 


উনিশ 


চিন্তার ধারার সঙ্গে আদ সংযুক্ত নহে । বিদ্ধ সমাজের জ্ঞান-সাঁধনার 
মধ্য দিয়। মু্রিমেয় জনসাধারণের মধ্যে যাহা একদিন প্রচার লাভ 
করিয়াছিল, তাহা! কখনও একটি দেশের এঁতিহের ধারা স্থষ্টি কিংবা 
বহন করিতে পারে না। প্রাকৃবৈষ্বধুগে বাংলাদেশের ধর্মীয় এতিছো যে 
ধারায় ্গ্রি হইয়াছে, তাহা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ নহে, বরং জৈন- 
বৌদ্ধধর্মের ধারা, ইহাতে তন্ত্রেরও একটি প্রধান অংশ আছে। কিন্তু 
আমাদের দেশে কেবলমাত্র সম্প্রদায়গত ভাবে ধর্মের ইতিহাস রচিত 
হইয়াছে ; অর্থাং বৈষ্ণব সাধকগণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে পণ্ডিতগণ 
বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনের ইতিহাস রচন। করিয়াছেন, তাহার নিজেদের 
সম্প্রদায়ের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পান নাই । বিশেষতঃ 
বৌদ্ধধর্মের কথ! তাহারা এই বিষয়ে ভাবিতেই পারিতেন না; কারণ, 
বৌদ্ধধর্ম বেদবিরোধী এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী জড়বাদী ধর্ম । সুতরাং 
তাহার সঙ্গে প্রবল ঈশ্বরবিশ্বাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কোন দিক দিয়া 
কোন প্রকার যোগ জাছে, তাহা! তাহাদের কল্পনার অতীত । কিন্ত 
বর্তমান গ্রন্থকত্ত্রীর একটি প্রধান গুণ এই যে, ধর্মবিষয়ে তাহার কোন 
সংস্কার নাই ; তাহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যদি কিছু থাকিয়াও থাকে, 
তাহা তিনি সম্পূর্ণ সংযত রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে তথ্যগুলির 
আলোচন! করিয়াছেন, সেইন্থত্রেই তিনি বৌদ্ধধর্মের উপকরণগুলি 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে আসন্ন বৈষ্ঞবধর্মের বীজের সন্ধান 
পাইয়াছেন। এই প্রকার সংস্কারমুক্ত হইয়। জ্ঞানের অনুশীলন ন' 
করিলে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাঁওয়। হুরহ। 

শ্রীমদ্ভীগবত পুরাণকে উপেক্ষা করিয়াও বাংলাদেশে সেন 
রাজত্বের সুচনা হইতেই কেন যে রাধা চরিত্র এত শক্তিশালী হইয়া 
আত্মপ্রকাশ করিল, সেই সম্পর্কে অনেকেই বু আলোচনা 
করিয়াছেন । বাঙ্গালীর শক্তিসাঁধনার কথাও অনেকে বলিয়াছেন; কিন্ত 
মহাযাঁন বৌদ্ধ ধর্মচেতনার মধ্যে যে তাহার বীজ নিহিত রহিয়াছে, 
তাহ! এমন যুক্তি-তর্ক সহকারে ইতিপূর্বে আর কেহ বলেন নাই । এক 


কুড়ি 
কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাংলাদেশে যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম 
একদিন সর্বাত্মক প্রসার লাভ করিয়। বাঙ্গালীর জন-মানসের রঙ্ধে 
রন্ত্রে তাহার চেতন! সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যোগ 
নির্দেশে করিয়া বাঙ্গালীর ধর্মসাধনা যে কি ভাবে বিকাশলাভ 
করিতেছিল, তাহা এই পর্যস্ত কেহ আলোচন! করেন নাই। 
মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয় লইয়া বিচ্ছিন্নভাবে বহু উল্লেখযোগ্য 
আলোচনা হইয়াছে, অথচ তাহার ধারা যে বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্যের 
মধ্য দিয়! কি ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আধুনিকতম কাল 
পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এমন নার্থকতার সঙ্গে ইতিপূর্বে 
কেহই আলোচনা করেন নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ব ধর্ম ও সাহিত্যের 
আলোচনায় বৌদ্ধ ধর্মের কথা সর্বদাই পরিত্যক্ত হইয়াছে ।" 

প্রাকচৈতন্য বৈষ্ণব কবি জয়দেব এবং বড়, চণ্ডীদাস উভয়েই 
সহজিয়া সাধক ছিলেন; সুতরাং সহজিয়া সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব 
সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে । সহজিয়াকে গ্রন্থকত্রী অবশ্য 
সহজিয়া বৌদ্ধ বলিয়াছেন । সহজিয়া নিজেই একটি স্বাধীন ধর্ম, তাহার 
মধ্যে বৌদ্ধত্ব কিছু নাই ; তবে এ কথা সত্য, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
যে শাখা সহজিয়া মত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহাকেই 
সহজিয়া! বৌদ্ধ বলা হইয়াছে। গ্রন্থকত্র জয়দেবের মধ্যে যে 
বৌদ্ধত্বও ছিল, তাহারও প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন.। জয়দেব কর্তৃক 
বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনায় বুদ্ধের উল্লেখও সর্বজন-বিদিত। বড়, 
চণ্ডীদানও বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর উপাসক ছিলেন, তাহা! তিনি নিজের 
কাব্য মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন । 

চৈতন্য পরবর্তাঁ যুগেও বৈষ্ণব পদাবলী যে কি ভাবে বৌদ্ধ 
চর্যাপদের এতিহা অনুসরণ করিয়াছে, তাহা গ্রন্থকত্রী নান। উদ্ধৃতি 
সহযোগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চর্যাপদের কতকগ্চলি নিগৃঢ 
তত্বকথা যে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে কি ভাবে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত 
হইয়াছে, তাহা সুক্ষ বিউ্্সাষণ দ্বার! তিনি দেখাইয়াছেন। আমর! 


একুশ 


বৈষ্ণবপদাবলী বিশ্লেষণ করিতে সাধারণত এই পথ কখনও অনুসরণ 
করি না। পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীমদ্‌ভাগবতের এঁতিহা দ্বারাই আমাদের 
বিদগ্ধ সমাঁজ বৈষ্ণব পদাবলীর টিকাটিপ্লনী রচন! করিয়াছেন; কারণ, 
বৌদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের সমাজের যোগ ইতিপূর্বেই ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থকত্রীর আলোচনার মধ্য দিয়! তাহাই 
নৃতন ভাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

চৈতন্য জীবনচরিতের মধ্যেও বৌদ্ধ প্রসঙ্গের যেখানেই উল্লেখ 
আছে, সেখানেই গ্রন্থকত্রা তাহার সন্ধানী দৃষ্টি বিস্তার করিয়া তাহার 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন । পাষণ্তী' বলিতে কি বুঝায়, কি ভাবে 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি শাখা 'পাষগ্ী'তে পরিণত হইল, গ্রস্থকর্রী 
তাহারও তথ্যনির্ভউর আলোচনা করিয়াছেন। পাষণ্তী” সম্প্রদায়ই 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল; কিন্ত শেষ পর্যন্ত 
দেখা গেল “পাষণ্ডী” সম্প্রদায়েরই একটি বিপুল অংশ বৈষ্ঞব ধর্ম গ্রহণ 
করিয়া বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে । নিত্যানন্দ এবং 
বীরভদ্রের প্রচারের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যখন বাংলাদেশের 
বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করিল, তখন 
অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সকলই তাহার অস্তভূক্ত 
হইল। ন্ুতরাং এক সুবৃহতৎ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী লইয়াই সেই যুগের 
বৈষ্ণব সমাজ প্রধানত গঠিত হইল। বৌদ্ধধর্ম হইতে নবদীক্ষিত 
বৈষ্ণব সমাজ যে সেই মূহুর্ত হইতেই বৈষ্ণবাচার সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, 
তাহা নহে, বরং বৈষ্ণবধর্মের নামে তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ আচারই 
পালন করিয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ 
বৌদ্ধ উপাদানে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছিল। তাহার ফলেই দেখা 
গেল, অল্পদিনের মধ্যে, এমন কি, ঠৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই বৈষব সমাজ ইহার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া 
পুনরায় ক্ুতত ক্ষুত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেল । বহিমুখী প্রয়োজনের 
তাড়নায় নান! পরম্পর বিরোধী সমাজের উপাদান একত্র সংযুক্ত 


বাইশ 
হইয়া সে দিন বৈষ্ণব সমাজ গড়িয়া! উঠিয়াছিল বলিয়া অল্পদিনের 
মধ্যেই তাহার ভিত্তি শিখিল হইয়া গেল এবং নান৷ বিচিত্র উপাদানে 
ইহার অন্তলেণশিক কদর্ধ হইয়া উঠিল। যুগের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ 
করিয়া বৈষ্ণবধ্ম সেদিন যুগোত্বীর্ণ হইয়া আর নিজের শক্তিতে 
বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না। 
৫ 

মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা অনুবাদ শাখা 
তাহাতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণের অনুবাদই প্রাধান্চ 
লাভ করিয়াছে । তাহা ছাড়া অন্তান্ত পুরাণের অন্ুবাদও ইহারই 
অংশ। এই সকল অনুবাদ রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহারা কদাচ আক্ষরিক অনুবাদ নহে, ভাবানুবাদ মাত্র এবং যখনই 
স্বযোগ এবং অবকাশ দেখা গিয়াছে, তখনই দেশজ বা বহু লৌকিক 
কাহিনী এবং কিংবদভ্তী তাহার অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। এই 
সৃত্রেই দেশ প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক বহু উপকরণ তাহাদের 
মধ্যে গিয়াও অনুপ্রবেশ করিয়াছে । বৌদ্ধ সাহিত্যে দশরথ জাতক 
নামে রামায়ণ কাহিনীর যে একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহা বৌদ্ধধর্মের সূত্রেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তা কালে 
বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ রচনাকালে তাহারও প্রভাব নানাভাবে 
তাহার মধ্যে স্বাজীকৃত হইয়া থাকিবে । গ্রন্থকত্রা “দশরথ জাতক'টির 
বাংলা অনুবাদ এখানে বিস্তৃতভাবে উদ্ধত করিয়া বাঙ্গালী রামায়ণে 
ইহার কি সম্ভাব্য প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে যে সকল দেশীয় উপকরণ গিয়া প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহার কতখানি অংশ বৌদ্ধধর্ম হইতে আসিয়াছে এবং 
কতখানি উপকরণ অস্ত্র হইতে আসিয়াছে, তাহ! এখন সুগভীর 
বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। তবে এই কথা সত্য, বৌদ্ধধর্ম যদি বাঙ্গালীর 
সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্বিভূমি রচনা না করিত, তবে কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে বান্মীকির বিশেষ কোন ব্যতিক্রম দেখ! যাইত না। 


তেইশ 


কৃতিবাসের রামাঁয়ণের সঙ্গে বৌদ্ধজাতকের কাহিনীর কোথায় এবং 
কি ভাবে এক্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গরন্থকন্ত্রী গভীর অধ্যয়ন দ্বারা 
উদ্ধার করিয়। তাহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই পর্যস্ত 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে হত এঁতিহাসিক এবং সাহিত্যিক 
আলোচন! করিয়াছি, তাহাতে বাল্ীকির সঙ্গে কৃত্বিবাসের ব্যতিক্রম 
দেখাইয়াই আমর! আমাদের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়। মনে করিয়াছি? 
কিন্তু সেই ব্যতিক্রমগুলি কি ভাবে কোন নুত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, 
তাহা বিচার করিয়া দেখি নাই। 

ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর শেবভাগে রামানন্দ ঘোষ নামে 
রামায়ণের একজন কবি নিজেকে বুদ্ধ অবতার বলিয়া নিজের পরিচয় 
দিয়াছেন, তখন বৌদ্ধধর্মের আর কিছু মাত্র অবশেষ বাংলাদেশে 
প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান ছিল না, সবই অপ্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি 
কেন যে তিনি নিজেকে বুদ্ধ অবতার বলিয়৷ দাবী করিয়াছিলেন, 
তাহা সুগভীর তাৎপর্যমূলক | সমাজের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
অপ্রত্যক্ষ হওয়া সত্বেও তাহা যে কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল, 
ইহা তাহারই প্রমাণ। জাতির অন্তস্তলে বৌদ্ধধর্মের চিন্তা তখনও 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাঁয় নাই। 

মহাভারতের মধ্যেও যে বৌদ্ধ জাতকের বনু কাহিনী স্বাঙ্গীকৃত 
হইয়াছে, গ্রন্থকর্ী তাহাও দেখাইয়াছেন। এই কথা সত্য, মহাভারত 
ভারতের সকল এঁতিহাকেই আত্মমাৎ করিয়া মহান্‌ হইয়াছে; 
মেইন্থৃত্রে বৌদ্ধধর্মের মত এত বিশাল একটি ধর্মের প্রভাব ইহাতে 
কিছুতেই অন্বীকৃত হইতে পারে নাই। কাশমীরাম দাস অনুদিত 
বাংল! মহাভারতেও মৃলবহিভূতি বনু কাহিনী বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় 
করিয়া একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই কথা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। শ্্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদের মধ্যেও যে বৌদ্ধ জাতকের 
অন্তর্গত দ্ঘটজাতকে*র কাহিনীর প্রভাব অনুভব কর! যায়, গ্রস্থকর্ত্রীর 
বছ সন্ধানী দৃষ্টির গুণে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । ভাগবতের বাংলা 


চব্বিশ 


অনুবাদও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৃদ্ধকে যে ভগবানের অবতার বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছে, গ্রন্থকত্রী তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন ; তাহার 
বক্তব্য বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি নান' গ্রন্থ যে রকম 
পুজ্থানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন, বাংল৷ সাহিত্যের গবেষণার 
ক্ষেত্রে ইহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। 
ঙ 

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের পরবর্তী 
যুগই ভক্তিমূলক গীতিকবিতার যুগ ; এই যুগে আসিয়া মধ্যযুগের 
বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা হইতে উদ্ভূত ছুইটি সমান্তরাল ভাবধারা 
একটি ধারার মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব এবং 
শাক্তের ধারা ইহাতে একই অভিন্ন ধারায় আসিয়া পরস্পরের মধ্যে 
আত্মবিসর্জন করিয়াছে। গ্রন্থকত্রী এই যুগেই বৌদ্ধসংস্কৃতির শেষ 
অবক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন । ইতিমধ্যেই ইস্লামি সাধন 
বাংলার সংস্কৃতির উপর নিজের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখিতে অগ্রসর 
হইয়াছে, তাহার মুখে বৌদ্ধ সংস্কৃতি নিজের সর্বশেষ রশ্মিটুকু কোন 
মতে সংবরণ করিয়া লইতেছে। এই যুগেই নৃতন যে এক শ্রেণীর 
পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব হইল, তাহা বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে 
শাক্ত পদাবলী বলিয়া পরিচিত । 

শক্ত পদাবলী পরিচয়টির মধ্য দিয়াই শাক্ত এবং বৈষ্বের 
মিলনের ভাব বুঝাইতেছে। কারণ, পদাবলী শব্দটি বৈষব ভাবেরই 
ঘ্যোতক। এই যুগের সাহিত্যে বৌদ্ধ ভাবধারা যতই ক্ষীণ হোক 
না কেন, একটি কথা এখানে বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, আপাত 
দৃষ্টিতে ইহা ক্ষীণ হইলেও, ইহাঁও পূর্ববর্তা এঁতিহের ধারা 
অনুসরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে । ইহার মধ্যে যে শাক্ত 
উপাদান ছিল, তাহার মূল প্রেরণা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম হইতেই 
আসিয়াছে এবং যাহা বৈষ্ণব, তাহার মধ্যেও বুদ্ধ ও তাহার শক্তির 
কথা নিতান্ত গৌণভাবে হইলেও প্রকাঁশ পাইয়াছে। কারণ, সমগ্র 


পচিশ 


বাংল! সাহিত্যের শাক্ত এবং বৈষ্ণব ভিত্তি মহাষাঁন বৌদ্ধ ধর্ম- 
চেতনার উপরই স্থাপিত হইয়াছে-। সে কথা পূর্বে আলোচন! করিয়া 
দেখা গিয়াছে। বৌদ্ধ চর্যাপদের সঙ্গে শাক্ত পদাবলীর ভাবগত 
কোন পার্থক্য নাই, তাহ! একটু গভীর ভাবে উভয়ের বিচার করিলেই 
বুঝিতে পার! যাইবে । গ্রন্থকত্ত্রী এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, 
চর্যাপদ বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত, কিন্তু শাক্ত পদাবলী বিশুদ্ধ সাধন সঙ্গীত 
এবং লীলা-সঙ্গীত ছুই-ই (পৃ. ২৩১)। তারপর অন্ঠান্ত যে সকল 
বিষয়ে শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাপদের সম্পর্ক আছে, 
তাহাদেরও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । 

বৌদ্ধ চর্যাপদগুলি যে বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগের শেৰ প্রান্ত 
পর্যস্ত বাঙ্গালীর গীতি-কাব্যের শাখায় নানাভাবে কি সুদূর-প্রসারী 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহ! আমরা সচেতন ভাবে অনেক সময় 
লক্ষ্য করিয়া দেখি না। অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া পরিচ্ছেদে 
পরিচ্ছেদে ছিন্ন করিয়াই আমর! বিষয়ের বিচার করিয়া থাকি ; কিন্তু 
জাতির সাহিত্য-ভাবনার মধ্যে যে ভাবের একটি অখণ্ড প্রবাহ 
বর্তমান, তাহ আমর! অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি না। বৌদ্ধ 
চর্ধাগীতিগুলি কেবল মাত্র এক যুগের কাজ শেষ করিয়া দিয়াই 
বাংল! সাহিত্য হইতে বিদায় লইয়া যায় নাই, বাঙ্গালীর স্গ্রিকর্মের 
অখণ্ড চেতনার সঙ্গে তাহার যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেইজন্য 
সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়াও বাঙ্গালীর হৃদয়-সরোবরে 
তাহার তরঙ্গ স্পন্দন অনুভব করিতে পারা যায়। শাক্ত পদাবলী- 
গুলিই তাহার প্রমাণ। 

শাক্ত পদাবলীগুলিতে যে প্রচলিত হিন্দু আচার-ধর্মের রি 
বিজ্রোহ ঘোঁধত হইয়াছে, তাহার প্রেরণাঁও বৌদ্ধ সংস্কৃতি হইতেই 
আসিয়াছিল। রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত 

কাজ কি আমার গিয়ে কাশী, 
ঘরে বসেই পাব আমি গঙ্গ। বারাণসী । 


ছাব্বিশ 


চর্যাপদের এই পদগুলিকে ম্মরণ করাইয়! দেয়, 
কিংতো মন্তে কিংতোরে তস্তে 
কিংতো! রে ঝান বাখানে । 

ইহারা একই অখণ্ড সুত্রে গাথা । এমন কি, ইহাই অনুসরণ 
করিয়া বাংলার বাউল সাধনার বিকাশ হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দী 
হইতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সুচন। হইয়াছে । এই যুগেই 
প্রত্যক্ষ জীবন-চর্চায় বাঙ্গালীর উপর হইতে বৌদ্ধধর্মের সকল প্রভাব 
লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। কিন্তু তাহ! সত্বেও দেখা গেল, মুষ্টিমেয় বুদ্ধি- 
জীবীর শিক্ষা এবং জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কৌতৃহল 
বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । গ্রন্থকত্রী অবশ্য এই সম্পর্কে 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, “এই যুগে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তি হইলেও বৌদ্ধ 
দর্শনের অবলুপ্তি হয় নাই।, তবে এই কথাও সত্য যে, বৌদ্ধ দর্শন 
তখন আর জীবন-চর্চার অস্তভূক্তি ছিল না, তাহা তখন কেবল মাত্র 
ব্যক্তি বা সমাজের জ্ঞানচার বিষয় হইয়াছে । কিন্তু ইহাও 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই ফে, পাশ্চাত্য গবেষকদিগের পথ 
অন্থুসরণ করিয়াই বাঙ্গালী জ্ঞানসাধকগণ এই পথে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কোন আন্তরিক অনুরাগ বশত: 
কতদূর তাহার! এই বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে 
পারা যায় না । তবে ইহার যে ব্যতিক্রম ছিল না, তাহা নহে। 

৭ 

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মনীষী তাহাদের আলোচনার মধ্যে 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছিলেন, গ্রস্থবত্রী 
তাহাদের কালামুক্রমিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। বাংল! 
সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, যথা প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট- 
গল্প ইত্যাদির লেখকগণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগে আলোচন! করিয়। 
রবীন্দ্রনাথের জন্য গ্রন্থকত্রী একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্দেশ 
করিয়াছেন । এই কার্ষে উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া 


সাতাশ 


রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার সমসাময়িক কাল পর্ধস্ত আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের এক বিস্তৃত যুগ তাহাকে পরিক্রমা করিতে হইয়াছে । 
এই বিষয়ক আমাদের অন্তঞাত এবং অবহেলিত বহু প্রয়োজনীয় তথ্য 
তিনি উদ্ধার করিয়! গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন । এই সুদীর্ঘ 
যুগ-পরিক্রমার মধ্য দিয় বিভিন্ন গ্রন্থকারের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যে 
ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সার্থকভাবে অনুসরণ 
করা যায়। আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম নব যুগের নৃতন 
চিন্তায় কি মূল্যায়ন লাভ করিয়াছে, তাহা ইহ! হইতে উপলব্ধি 
করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের নিরপেক্ষ আলোচনা 
হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তি এবং ভাববাদী নান৷ ব্যাখ্যাও শুনিতে 
পাওয়া যাইবে । যে বৌদ্ধধর্মকে সকলেই সাম্যবাদী বলিয়! 
ঘোষণা করিয়া! থাকেন, হিন্বু সনাতন ধর্মের আদর্শে বিশ্বাসী 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় কি ভাবে যে তাহার মধ্যে সাম্যবাদের অভাব 
অনুভব করিয়াছেন, তাহাও জানিতে পার! যায়। বৌদ্ধধর্মের আত্মগত 
(5011০6৮6 ) ব্যাখ্যায় এই যুগের বিদগ্ধ সমাজ নানা মত পোষণ 
করিয়াছেন, তবে কাহারও রচনার মধ্যে এই মহৎ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধ। 
এবং বিশ্বাসের অভাব দেখা যায় না। 

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্ভ লেখকদিগের মধ্যে হরপ্রমাদ শান্ত্রীর একটু 
বিশেষত্ব ছিল। তিনি বাংলার প্রায় সকল লৌকিক ধর্মচিস্তার মধ্যেই 
বৌদ্ধ প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন । ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ, শীতলা, 
ষষ্ঠী প্রভৃতি সকলই বৌদ্ধদেবী এই তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 
তিনি ইতিহাসের ভিত্তিতেই বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা করিলেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের মনোগত ভাব দ্বার। বহু বিষয়েরই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বাংল! দেশের সকল ক্ষেত্র হইতেই যখন বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত 
হইয়াছে বলিয়া সকলেই অনুভব করিতেছিলেন, তখন তিনি এদেশে 
15178 100019150+এর সন্ধান পাইলেন বলিয়। দাঁবী করিয়াছেন । 
কিস্ত গভীরতর অনুসন্ধানের ফলে পরবর্তী কালে দেখা গিয়াছিল 


“আঠাশ 


এই বিষয়ক তাহার সকল অন্ুমানই প্রায় ভিত্তিহীন। তথাপি 
লৌকিক স্তরের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে বৌদ্ধধর্মের উপকরণ সন্ধানে যে 
তাহার একটি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা গতান্থগতিক 
এই বিষয়ক আলোচনায় একটি নৃতন দিকের সন্ধান দিয়? গিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল! আখ্যায়িকা কাব্য রচনায় বৌদ্ধধর্মের 
বিষয় এবং বুদ্ধজীবনীকে যিনি প্রধানত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি 
নবীনচন্দ্র সেন। তাহার “অমিতাভ কাব্য বুদ্ধজীবনীর প্রতি তাহার 
সশ্রদ্ধ নিবেদন। যদিও তিনি তাহার রচনায় আরনল্ড রচিত 
1181 ০7 4452 গ্রন্থে উল্লেখিত বুদ্ধজীবনী দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন, তথাপি তাহার আবেগধর্মী রচনায় কবির এই সম্পর্কে 
আত্মগত মনোভাবেরও সার্থক প্রকাশ দেখা যায় । 

বাংল! নাট্যসাহিত্যেও বুদ্ধজীবনী নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছে, 
গ্রন্থকত্তররী আধুনিক বাংল! সাহিত্যের প্রথম হইতে রবীন্দ্রনাথের 
সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বাংল নাট্যসাহিত্য আন্পৃবিক পরিক্রমা 
করিয় কয়েকটি বুদ্ধ কিংবা! বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক নাটকের পরিচয় দিয়াছেন, 
ইহাতেও তাহার যে তথ্যান্ুলন্ধান এবং তাহার পরিবেষণের নিপুণতা 
দেখা গিয়াছে, তাহ] বাংল। গবেষণায় বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হইবে । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহার 'বুদ্ধচরিত' নাটকখানিতে কতখানি আরনল্ডের 
1887 0 2.5 এবং কতখানি বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন, 
তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি সংস্কৃত 
এবং পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের মূল গ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়া গিরিশ 
চন্দ্রের তাহাদের প্রতি কতখানি আনুগত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 

গিরিশচন্দ্র ভক্তিবাদী ছিলেন, যুক্তিবাদী কিংবা জড়বাদী ছিলেন 
না, তথাপি ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে ধাহারা মহতী সিদ্ধি লাভ 
. করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিও পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশেষত 
বুদ্ধদেবকেও তিনি বিষ্ণুর অবতার রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


উনস্িশ 
গিরিশচন্রের 'অশোক' নাটকও গ্রম্থকর্ত্রী বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়া ইহার সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মূল “মহাবংশ", “দিব্যাবদান' 
ইত্যাদি গ্রন্থের কতখানি যোগ ছিল, তাহ! বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইয়াছেন। নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় ভাষাজ্ঞানের অভাবে 
মূলের অনুসন্ধান অনেক সময় ছুরহ হইয়া উঠে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে 
গ্রন্থকন্ত্রীর অনন্যসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। মূল পালিভাষায় 
তাহার অধিকার থাকিবার ফলে অতি সহজেই তিনি গিরিশচন্দ্রের 
রচন1 মূলের সঙ্গে কতখানি এঁক্য রক্ষা করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া 
দেখিবার স্বযোগ পাইয়াছেন, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের নাঁট্য-প্রতিভার 
একটি বিশেষ দিকেরও সন্ধান পাঁওয়। যায়। বাংলা সাহিত্যের 
অন্তান্ত নাট্যকাব্যের মধ্যেও বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব কতদূর কাধকর 
হইয়াছিল, গ্রন্থকত্রী তাহ। বিস্তৃত বিশ্লেষণ সহকারে দেখাইয়াছেন । 
তাহার এই আলোচন! কেবলমাত্র এতিহাসিক অন্ুসন্ধানকারীর 
আলোচন! নহে, ইহ! নাট্যসাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই পরম উপকার 
সাধন করিবে । উনবিংশ শতাব্দী হইতেই বাংল। কথাসাহিত্যেও - 
বৌদ্ধ. প্রসঙ্গ নানাভাবে গৃহীত হইতেছে । এই বিষয়ে গ্রন্থকন্রী 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্ধস্ত যে সকল 
এতিহাসিক ওুপন্তাসিক বৌদ্ধযুগের জীবন অবলম্বন করিয়া উপন্তাস 
রচনা করিয়াছেন, ভাহাদের বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছেন |, 
ৰ ৮ 
গ্রন্থক্ী তাহার গ্রন্থের পরিশেষে একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচন। করিয়াছেন, তাহাতে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে 
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক ও অন্যান্য বিষয় স্বতন্ত্রভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথই বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম এবং 
সাহিত্যের প্রসঙ্গ হইতে সর্বাধিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন? 
সেইজন্য তাহার সম্পফ্িত আলোচনার যথাযথ মর্যাদা দান করিবার 
জন্য গ্রন্থকর্রী স্বভাবতই তাহার সাহিত্য আলোচনার জন্য একটি 


“ত্রিশ 
সুদীর্ঘ এবং ত্বতন্্র খণ্ডের পরিকল্পনা করিয়াছেন । রবীন্দ্রসাহিত্য 
বর্তমান যুগে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য তাহার সম্পর্কে সকল 
বিষয়েই আমরা অত্যন্ত খু'টিনাটি আলোচনা আশা করি । গ্রন্থকত্রী 
আমাদের সেই আশা পূর্ণ করিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথ তাহার “বুদ্ধদেব' গ্রন্থে বুদ্ধদেবের প্রতি তাহার শ্রদ্ধ! 
নিবেদন করিয়াছেন । কিন্তু এই কথা সত্য, বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক 
আদর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহন করেন নাই । বৌদ্ধধর্মের মূল কথ নির্বাণ,_ 
করুণা এবং মৈত্রী তাহার উপায় মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের মূল 
কথাটি বাদ দিয়! তাহার ত্যাগ, করুণা এবং মৈভ্ত্রীর উপায় ছইটি 
তাহার সাধনার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন । গ্রন্থকত্রা তাহার রবীন্দ্র- 
সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনার ভিতর দিয়া এই বিষয়টি সুস্পষ্ট 
করিয়া তুলিয়াছেন । 

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও কির প্রভাব নির্দেশ করিয়া 
গ্রস্থকত্রী যে তিনটি স্বাধীন পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের 
“মধ্যে প্রবন্ধ, কাব্য ও নাটক স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে । প্রবন্ধ 
অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাহার যে সকল প্রবন্ধে-বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাহার 
নিজস্ব মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
বৌদ্ধধর্মের কোন্‌ বিষয় রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন্‌ 
বিষয় তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার মতবাদের সঙ্গে বৌন্ধী- 
ধর্মের মূল আদর্শের কোথায় বিরোধ স্থাগ্টি হইয়াছে, তাহা লেখিকা 
নিপুণ বিশ্লেষণ সহ আমাদের সম্মুখীন করিয়াছেন । একদিকে রবীন্দ্র 
নাথ বুদ্ধদেবের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল, তেমনই আর একদিকে কঠোর 
সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, দার্শনিক নহেন ; সেইজন্য 
পৃথিবীর রস প্রাণ ভরিয়া পান করিবারই তিনি পক্ষপাতী ; কিন্তু 
তাহা সত্বেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি ঠাহার শ্রদ্ধা, কোনখানে কি ভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গভীর দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিতে না 
পারিলে কেবল বাহির হইতে দেখিলে কিছুই বুঝিতে পারা খাইবে 


একন্মিশ 


না। গ্রন্থকত্রী সুগভীর দৃষ্টি দিয়া তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন। সাধারণভাবে আমর! জানি যে, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল, তাহা যে এই বিষয়ে সবটুকু জান্ঠ নহে গ্রন্থকত্রার গ্রন্থের 
এই অংশ পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । 

ভারতে যে সকল ধর্মগুরু প্রাচীনতম কাল হইতেই আবিভূ্তি 
হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব এবং 
তাহার ধর্ম সম্পর্কে যত কথা বলিয়াছেন, আর কাহারও সম্পর্কে তত 
কথা বলেন নাই। অথচ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের 
মৌলিক বিরোধ ছিল। গ্রন্থকত্রাঁ তাহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গ্রন্থে বুদ্ধ জীবনের মহৎ আচরণ, 
বৌদ্ধযুগের মহৎ ঘটনা, বুদ্ধশিত্তগণের স্ুমহান্‌ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের 
কাহিনী কীতিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
কতখানি সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন, গ্রস্থকত্র তাহা মূল গ্রন্থের 
সঙ্গে তুলনা! করিয়া বিচার করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখ! যাইবে, 
রবীন্দ্রনাথ তাহার নিজন্ব কাব্যাদর্শ অনুযায়ী ইহাদিগকে কোন 
(কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন । 

রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ 
সাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে 
“রাজা এবং “অচলায়তন' নাটক ছুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
রবীন্দ্র নাটকের রপ-বিচারের পক্ষে এই তথ্য যে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

_ স্ৃতরাং সকল দিক হইতেই বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে 
'যে, গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধচ্চার একখানি কোষগ্রস্থ 
(০7০5০107961 ) রূপে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য । এই অসাধারণ 
আমসাধ্য গ্রন্থখানি রচনার জন্য গ্রন্থকত্রথ অভিনন্দনযোগ্য | 


ভারতীয় ভাষ। বিভাগ ছীজশুভোষ ভটাচ 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, কাঁতিক, ১৩৭৫ সাল ষ ভট্টাচার্য 


সুম্িহ্ষা 
প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি 


আন্গমানিক ধৃঃ ধষ্ট-সগ্তম শতাবী পর্যস্ত বাংলাদেশ গৌড়, বঙ্গ, সুশ্ম বজ্জ, 
তাম্রলিপ্ত, সমতট, হুরিকেল প্রভৃতি আঞ্চলিক নামে বা জনপদের নামে পরিচিত 
ছিল। সমগ্র বাংলাদেশের পরিচয়বহনকারী কোন সাধারণ নামের ব্যবহার 
ছিল না। প্রাচীন জনপদদমৃহ পারম্পরিক ন্বাতন্ত্রা বজায় রাখিয়] বিরোধ- 
মিলনের মধ্যে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সময়ে প্রথম এক্যহুত্রে গ্রথিত হইয়াছিল 
এবং . "চতুরদ ধি-লিল-বীচী-যেখলানিলীলায়ং সন্বীপগিরি পত্তনবত্তযাং১ রূপে 
অভিছিত বক্গদেশ কেবল পুণ্ড বর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ নামক তিনটি জনপদে খ্যাত 
হইয়াছিল। পাল ও সেন বাজত্বকালেও একটিমবান্ত্র নামের হবার! বিভিন্ন জনপদ- 
গুপিকে এঁকাবন্ধ করার প্রচেষ্টা চলিয়াছে এবং গৌড় প্রাধান্ত অর্জন করিয়াছে। 
অবশেষে পুগু,বধন ও গৌড়ও অবলুণ্ত হুইয়! সমগ্র বাংলাদেশ কেবল বঙ্গদেশ 
নামেই পূর্ণতম পরিণতি ও পরিচয় লাভ করিয়! ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
কাঠামোর মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। আবুল ফজলের আইন-ই- 
আকববী গ্রন্থেই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশ অর্থে "বাঙ্গালা" নামের প্রয়োগ 
পাওয়া যায়।২ “বঙ্গ শব সংস্কত-জাত নছে। অনেকে মনে করেন 'বঙ্গ' 
তিববতী '08০৪-০০, বা বিড" শব হইতে ব্যুৎপন্ন। “বস; অর্থ “ম৪% 8০৫ 
2201৪8৩ অর্থাৎ 'জলা ও নীচু । খালবিল সমাকীর্ণ নদীমাতৃক দেশের নাম 
বঙস১সবঙ্গ হওয়াই মস্ভব। 

মানব ইতিহালের কোন্‌ স্মরণাতীত কালে বাংলাদেশে লোকবসতি শুরু 
হয় তাহা বলা! কঠিন। পৃথিবীর সর্বত্র মানবসভ্যতা৷ বিবর্তনের যে ধারাকে 
অহুসরণ করিয়াছে বাংলাদেশও সেই একই ধারায় অভিযান করিয়াছে । আদিম 
সন্যতার নিদর্শন প্রত্ব ও নবাপ্রস্তর এবং তাঅধুগের অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশের পূর্ব 
ও পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে । পরবর্তাযুগে আর্ধগণ ভারতবর্ষের 
পঞ্চনদের তীরবর্তা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু কোন্‌ দুর অতীতে 
বাংলার দ্বিক্চক্রকে উদ্ভাসিত করিয়া! আর্ধসভ্যতার উষালোকের প্রথম প্রকাশ 
হইয়াছিল তাছা নির্ণয় কর! দুয়ছ। তবে বছদ্দিন আর্যসভ্যতা বাংলাদেশে 
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[২] বাংলা নাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে । সম্ভবতঃ খখেদ 
রচনাকালে আর্ধ খধিগণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। এতরেয় 
আরণ্যকেই প্রথম স্পষ্ট ভাবে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া! গিয়াছে ।৯ উন্নাসিক 
আর্ধাভিমান বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের অধিবাসীদের পক্ষীকল্প বা! পাখীর ম্যাক্স 
অস্পষ্ট ভাষী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে । অথর্ববেদের ব্রাত্যন্তোত্রে অঙ্গ ও 
মগধের অধিবাসীদের শুধু যে ব্রাত্য বা পতিত শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হইয়াছে 
তাহাই নয়, দেবতার নিকট প্রার্থনা! কর] হইয়াছে তাহার! যেন জরে ভুগিক়া 
মরে। যজুর্বেদেও মগধের অধিবাসীদের বলিরূপে প্রদ্দান করার প্রসঙ্গ আছে। 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণে “পুণ্নাম আর্ধলীমানার বহিভূতি দস্থ্যনামধারী জাতির তালিকায় 
স্থান পাইয়াছে। বৌধায়নের ধর্মন্ত্রে আরট্র, সৌবীর, কলিঙ্গ ও বঙ্গবাসীদের 
ধর্মচ্যত__“সংকীর্ণযোনয়:” বল! হইয়াছে। “আর্ধমঞ্ীমূলকল্প' গ্রস্থ পণ্ড, গোঁড়- 
বক্গ-সমতট ও হুবিকেল জনপদের ভাষাকে অস্ুরভাষ1 বলিয়। অভিহিত কবিয়াছে। 
এই সমস্ত প্রাচীনতম গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলের ভাষা, অশন, বসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
আচার-ব্যবহারের প্রতি প্রবল অবজ্ঞা ও ঘ্বণ! প্রদদপিত হুইয়াছে। কিন্তু আর্ধ- 
জাতির এই দরপ্পিত মনোভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। জাতিধর্ম, সমাজ, 
ভৌগোলিক ব্যবধান, আচার-ব্যবহার সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ করিয়া ছুঃসাহসী 
অভিযাত্রীদল পূর্বাঞ্চলে আসিয়াছে এবং প্রকৃতির অমোঘ নিয্মমে আর্ধভাষাভাষী 
ও আর্ধ-সংস্কৃতিসম্পন্ন অভিযাত্রীদলের সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে সভ্যতা সংস্কৃতিতে 
ও ভাবভাষায় বিপরীতধর্মী অনার্ধদের সংযোগ ঘটিয়াছে। প্রথম দিকে অবশ্য 
বিরোধ-মিলনের মধ্য দিয়াই এই সংযোগ ঘটিয়াছিল। মহাভারতের জরাসন্ধের 
কৃষ্ণবিরোধিতায়, কর্ণ, কষ ও ভীমের দিখিজয়ে, রামায়ণে বঘুর দ্িথিজয়ে এবং 
আচারাঙ্গনত্রে মহাবীরের রাঢ্দেশে ধর্মপ্রচারের কাহিনীতে সেই বিরোধ ও 
সংঘাতের রেশ পাওয়া] যায়। মহাকাঁব্যের যুগে আর্ধাভিমান সংযত হুইয়। 
আসিয়াছে এবং বাংলাদেশের আধীকরণ শুরু হইয়াছে ।২ মহাভারতের অন্ধ 
খষি দীর্ঘতমস জাতি ও সমাজের সমস্ত বাধ! অতিক্রম করিয়! অগ্রসর হইয়াছেন । 
তাহার পাচটি পুত্র-_অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড, ও সুস্ম। পরে এই পাঁচটি পুত্রই 

১। “ইমাঃ প্রজান্তিআ্ো অত্যায় মাং স্তানীম।নি বয়াংসি বঙ্গ গধাশ্চেরপাদান্স্1। অর্কমভীতে! 
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ভূমিকা [৩] 
পাঁচটি জনপদের অধিকান্নী হুইয়াছেন। এই ষিলন ও মৈত্রী অভিযানের 
প্রথম পথিরুৎ এঁতরেয় ব্রাহ্মণের বিশ্বামিত্র খধির অভিশপ্ত পুত্রগণ। 
বিশ্বািত্র শৃনঃশেপ নামক কোন ত্রাক্ষণ বালককে যজ্বলি হইতে বক্ষা 
করিয়া দত্তকপুত্রর্ূপে গ্রণ করেন। খধির পঞ্চাশজন পুন পিভার কাজের 
বিরোধিতা করিলে তিনি অভিশাপ দিয়াছেন--“তোমাদের লস্ভান-সম্ভতিগণ 
পৃথিবীর শেষ শীমানা অধিকার করিয়া বাস করিবে। এই অভিশপ্ত 
খবিপুজরদের সম্ভান-সম্ততিরাই অন্ধ, পুণড। পুলিন্দ, শবর ও মুতিব নামে অভিহিত 
জাতিনিচয়। রামায়ণে প্রাচীন বের বাজহ্যগণ অযোধ্যার বাজবংশের সঙ্গে 
বৈবাহিক শুত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। জৈন আচারাঙ্গনত্রে লাঢদেশে জৈনধর্ম 
প্রচারক মহাবীরের চরম হুঃখ, কষ্ট ও বাধা-বিসের মধ্য দিয়! ধর্ম প্রচারের 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলের জনগণ তাহার প্রতি চরম ছুর্ব্যবহার 
করিয়াছিল। এই দেশের অশন-বসন, জীবনযাপন ও আবহাওয়া কোনটাই 
ইজনদের মনঃপৃত হয় নাই। পথহীন 'লুকখ' লাঢদেশে ভ্রমণ করা যে কত 
কষ্টকর তাহাও স্থত্তকার সক্ষোভে বিবৃত করিয়াছেন।১ যে বঙ্গদেশবাশী 
€জনধর্ম প্রচারকদের কুকুর লেলাইয়া দিয়া, টিল ছুড়িয়! নির্যাতনের একশেব 
করিয়াছিল এবং পথে পথে “এক্সাও পরং পলেছি' অর্থাৎ এখান হইতে ফিরিয়া 
যাঁও ধ্বনি তুলিয়াছিল সে দেশ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল 
তাহ! গ্রণিধানযোগ্য । সঠিক বল। যায় না দর্বপ্রথম কোন্‌ লময়ে বাংলাদেশ 
শাক্যপিংছের ধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তবে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির 
'আহ্ুকূল্যে সপ্তীবিত হইয়া অচিরকাল মধ্যে বাঙালী বাষ্টরনীতিক্ষেত্রে, ধর্মে, দর্শনে, 
সাহিত্যে, চিত্রকলায়, স্থাপত্যে, ভাক্কর্ষে এককথায় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও 
প্রগতির পথে স্থদৃঢ পদবিক্ষেপে অগ্রলর হুইয়া গিয়াছে । 'বৌদ্ধ যুগের বাঙালীর 
ইতিহাস বাঙালীর আত্মজাগরণের ইতিহাপস। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস লইয়া 
যদি বাঙালীর কিছু গৌরব করিবার থাকে তবে সে ইতিহাস রচিত হইয়াছে 
বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগে। বৌদ্ধপর্ষের বাঙালীর শিল্প ও 
সাহিত্যসাধনার মধ্যেই সে যুগের বাঙালীর মনোলোকবানী আত্মচেতনার এশ্ব্ 
জটানির্ুক্ত ভাগীরথীর ন্যায় অজন্রধারায় উচ্ছৃদিত হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক 
নপিনীনাথ দ্াশগুগ্ড অনুমান করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের জীবিতকালে বাংলাদেশে 
বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার স্বপক্ষে তিনি বহু যুক্তিও 
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[৪] বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আহরণ করিয়াছেন ।১ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারত যোড়শ মহাজনপদ্ে বিভক্ত 
ছিল। কিন্ত বঙ্গ নাম ষোড়শ মহাজনপদ্দের তালিকায় পাওয়া যায় না।২ 
মহাপরিনির্বাণের পর ভগবান বুদ্ধের পুতাস্থি লাভ করিয়াছিল যে কয়টি 
ভাগ্যবান রাজ্য তাহার তালিকায়ও বাংল! দেশ স্থান পায় নাই এবং 
বৃদ্ধদেবের প্রধানশিক্য বা উপাসকমগ্ডুলীর মধ্যে বাঙালী কেহ ছিল বলিকব 
জানা যায় নাই। অবশ্ত মহাপরিনির্বাণের অনতিবিলঘ্ে বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের 
অস্তিত্বের ক্ষীণ ইঙ্গিত বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু এই তথ্যসমূহও 
কবিকল্পনার ছার] রঞ্জিত, ইতিহাসের কিপাথরে বিশুদ্ধিকৃত নয়। অধ্যাপক 
দাশগুপ্ত এই অনৈতিহানিক কাহিনীগুলিকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
আদি ষুগেস্থান দ্িয়াছেন। আদি যুগের এই কাহিনীসমুহ ইতিহাসম্বীকৃত 
তথ্য নয় ঠিকই, কিন্তু সেই স্বপ্রাসীন কালেও বৌদ্ধ কৰি ও মনীধীর] যে বঙ্গদেশ 
সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন ন1 সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সংযুক্ত 
নিকায়েও 'শেতক' শহরের নাম পাওয়া যান্ব। “তেলপত্ত”৩ জাতকে বলা 
হইয়াছে বুদ্ধদেব স্থস্ভের অন্তর্গত 'দেসক” শহরে অবস্থান করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ 
পশ্চিমবঙ্গে স্থন্ষগণই “নুস্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে। অন্গুত্রনিকায়েও 
একজন বৌদ্ধ আচার্ষ বঙ্গস্তপুত্ত নামে অভিহিত হুইয়াছেন। এই আচার্ধ 
সম্ভবত্তঃ বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। দিব্যাবদান ও অশোকাবদানে পুণু.বর্ধনের 
নাম পাওয়া যায়ও। বুদ্ধের গৃহীশিল্ত অনাথপিগুদ তাহার কন্তা হমাগধাকে 
পুণু বর্ধনবাণী এক যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। স্থমাগধা স্বামীর দেশে 
আসিয়া এদেশের ধর্মকর্ষ ও সংস্কৃতির পণ্িচয়ে বিব্রতবোধ করিতে লাগিলেন। 
তিনি ধ্যানে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিলেন। ৰোধিসত্বাবদানকল্পলতার অন্তর্গত 
“স্থমাগধা? অব্দানেও এই কাছিনী পাওয়। যায়। কিন্ত গ্রাচীন পালি সাহিত্যে 
এই কাহিনীর অন্নবূপ কোন ঘটনা] বিবৃত হয় নাই। বুদ্ধদেব তাহার দীর্ঘ 
৮* বৎসর জীবিত কালের মধ্যে অধিকাংশ সময়-_গ্রায় ৪৫ বৎসর ধর্মগ্রচারে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় কোন্‌ রাজ্যে কত বৎসর করিস অবস্থান 
করিয়াছিলেন তাহাও তাহার শিশ্ত আনন্দ সারিপুত্ত প্রভৃতির বর্ণনায় পাওয়! 
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যায়। চুল্লবগগ নামক পালি গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতির যে বিবরণী 
লিপিবদ্ধ আছে এবং সিংহল দেশীয় মহাবংস ও দীপবংস প্রভৃতি সাহিত্যে তৃতীয় 
বৌদ্ধসংগীতির যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহ! হইতে রাজগৃহ, বৈশালী ও 
পাটলীপুত্রের তিনটি মহাসংগীতির পরিচন্ব পাওয়! যায়। এইখানে উল্লেখযোগ্য 
এই যে বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষুগণ এই সঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। 
কিন্ত কোন বঙ্গদেশবাদীর উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। “দেবানং 
পিক্ অশোকের রাজত্বকালে পুগুবর্ধনে বৌদ্ধধর্মপ্রচারের একটি 
কাহিনী পাওয়া গিয়াছে। কাহিনীটি কাল্পনিক হইলেও বাংলাদেশে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রথম যুগের সংঘাত ও আলোড়নের ইঙ্গিত বহন কবে। 
কাহিনীটি এই-_পুগু,বর্ধনে একজন বৌদ্ধধর্মবিরোধী নিগ্র্থ উপানক ছিলেন। 
একসময়ে তীহার বৌদ্ধ বিদ্বেষ এত প্রবল হইয়াছিল যে তিনি নিগ্রস্থের পদতলে 
বুদ্ধদেবের এক প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়াছিলেন।১ সমস্ত রাজ্যে এই ব্যাপারটা 
একটা তুমূল আলোড়ন কৃষ্টি করিয়াছিল। সংবাদটি অশোকের কানে যাইতে ও 
বিলম্ব হইল না। তিনি ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন। দিব্যাবদান এই 
পুগু.বর্ধনবাসীর প্রতি অশোকের যথোপযুক্ত শান্তির কঠোরতা! ও নিষ্ঠুরতার 
বর্ণন! দিয়াছে--পুণড বর্ধনে সর্বে আজিবিকাঃ প্রধাতয়িতব্যাঃ | যাবদ একদিবসে 
অষ্টাদশসহম্রাণ্য আঙ্িবিকানং প্রথাতিতানি ।৮২ অপরাধী নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের 
একজন উপাসক, রাজরোবের উদ্যত খড়গ নামিয়! আসিল আজীবিক সম্প্রদায়ের 
অগণিত উপাসকের শিরে--এই কাহিনী যতই নৃশংস ও ক্রোধান্ধতার পরিচায়ক 
হউক না কেন ইহার দ্বারা অশাক-যুগেও পুণ্ু,বর্ধনে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক 
প্রসারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই কাহিনী লত্য হইলে সম্রাটের নৃশংস 
অত্যাচারে পুণ্ড বর্ধনের জনগণের বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করাই 
ক্বাভাবিক। অবশ্ত পরবর্তীকালে এই হৃদয়হীন অশোকই “দব পানিনাং 
হিতাহুকম্পী” ধর্মাশোকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ঘোষণ| করিয়াছিলেন-_ 
আত্পপাসংভপুজা ব পরপানংডগরহা ব নো ভবে"'*""'পুজেতয়া তু এব 
পর্পাসংডা '....এবং কুকুং আতৎপপাসংভং চ বচয়তি, পরপাসংড চ উপকরোতি। 
তদংঞথা করোতে] আৎ্পপাসংভং চ ছণতি পরপাপংভম চ পি অপকবঝোতি ।৩ 


১১২। দিব্যাবদানম্‌ , পি. এল, বৈদ্ সম্পার্দিত, বীতশোকাবদানম্‌ পৃঃ ২৭৭ 
৩। শিলানুশাসন ১২। 


[৬] বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সেইদ্দিন বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীর বাণী ভারতবর্ষের তটরেখাকে প্লাবিত করিয়া 
বহির্ভারতকেও স্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্থতরাং অশোকের রাজ্যসীমানার 
অন্তর্গত পুগুবর্ধনের দিকৃমগ্ডলও সেই মহাজাগরণে উদ্ভাসিত হইয় উঠিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? চৈনিক পরিব্রাজক হয়েন সাও 
লিখিয়াছেন তিনি বাংলাদেশের চাবিটি অংশে-_পুগু, বর্ধনে, সমতটে, কর্ণন্থবর্ণে ও 
তাত্রলিপ্িতে অশোকের প্রতিষ্ঠিত সুপ দেখিয়াছেন। পুণগু,বর্ধনে সব্ধর্যের ব্যাপক 
সম্প্রদারণের শিলালিপিগত প্রমাণ মধ্যভারতের সীচীত্থুপের তোরণগান্রেও 
পাওয়া গিয়াছে । এই বিপুলায়তন স্তুপের নির্মাণকার্ষে মূক্তহন্তে অর্থদান 
করিয়া এই শিল্পকার্ধকে যুগোতীর্ণ করিয়! তুলিয়াছিল যে বদান্য জনগণ 
সেই তালিকা সদর পুণগুবর্ধনের দুইজন উপাসিকার নামও স্থান পাইয়াছে । 
ধিমতায় দানং পুঞবদনিয়ায়ে১ (পুণ্ুবর্ধনের ধর্মদত্তার দান) এবং 
“ইসিনদনস দানং২ এই শিলালিপিহয়ে ধর্মদত্তা ও খধিনন্দন বাঙালীর 
শিল্পমাধন। ও সন্ধর্মগ্রীতির পরিচয় বছন করিয়া আমাদের সেই অতীতের 
শ্মরণতীর্ঘে উপনীত করিয়া দেয়। খুঃ প্রথম শতাববী হইতে বৌদ্ধ সাহিত্যে ও 
স্থাপত্যে এমন বনু নিদর্শন পাওয়া! গিয়াছে যাহা ছ্বারা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ 
হয়, এই নৃময় হইতে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে 
এবং ভারতব্যাপী বৌদ্ধ চিন্তানায়কগণও বঙহ্গদেশ সম্ঘদ্ধে আর অনবহিত নহেন। 
খুঃ পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে খোদিত নাগাজ্নীকোপ্ডা শিলালেখমালায় 
ভারতবর্ষের প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্রসমূছের মধ্যে “বঙ্গ প্রথম স্থান পাইয়াছে ।৩ 
মছাবস্ত গ্রন্থের লেখক বঙ্গলিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । ললিতবিস্তরে আছে 
রাজকুমার পিদ্ধার্থ অধ্যাপক বিশ্বামিত্রের নিকট অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ লিপিও শিক্ষা 
করিয়াছিলেন।৪ থু: প্রথম শতাবীতে ্বাদশজন মহাস্থবির অক্ষয়কীর্তি ও 
চারিত্রিক ওদার্ষের জন্য সমস্ত বৌদ্ধঙ্গতে পুজা পাইয়াছিলেন। দেইদিন 
*কাপিক' নামে একজন বাঙালীও এই স্থবিরমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন ।৫ খুঃ 
চতুর্থ শতাবাীর প্রারস্তে গুপ্ত সাআ্াজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই যুগের 
অনুকূল পরিবেশে এবং উদার আবহাওয়ায় ভারতীয় মনীষার গোৌরবচ্ছটা দিকে 
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8। ললিতবিস্তর, মিথিলা ইন্ষ্িটিউট, লিপিশালাসন্দর্শন পরিবর্ত, পৃঃ ৮৮ 
৫| বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ 8০1 


ভুমিকা [৭] 
দিকে উদ্ভাসিত হুইয়1 উঠিগ্লাছিল। ধর্মে, দর্শনে, কাব্যে, নাটকে, জ্যোতিষে, 
গণিতে, স্থাপত্য ও চিন্তরকলায় গুপ্তযুগ ভারত-ইতিহালের পাতায় এক অনুপম 
ত্বাক্ষর রাখিয়! গিয়াছে । গুগ্ত নরপতিগণ ছিলেন পরম ভাগবত বৈষ্ণব, কিন্ত 
ধর্মীয় গৌড়ামী তাহাদের ছিল না। এই সময় বিষ্টুর অবতাররূপে ভগবান বুদ্ধও 
্রাহ্মপ্য দেবমন্দিরে এবং ধর্মীয় সাহিত্যে স্থান পাইয়াছেন। আপন আপন 
ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা ও পরমতলহিষু'তার নিরাপদ আবহাওয়াস় ক্রাহ্ষপ্য ধর্ম ও 
বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সমন্বয় প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে । ঠৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং 
লিথিয়াছেন--মহারাজ! শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন অুপের নিকট 
“চীন মন্দির নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ষৃগস্থাপন সুপ বরেজ্্ বা 
উত্তরবঙ্গে অবস্থিত।১ এঁতিহাপিকগণ এই শ্রীগু্কে গপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
মহারাজ প্রীগুপঞ্ধ বলিয়] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গুপ্তযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম 
সম্প্রসারণের নিদর্শনম্বর্ূপ কিছু মৃত্তিশিল্প এবং তাত্রশাসন আবিদ্ধৃত হইয়াছে । 
রাজশাহী জেলার বিহাধৈল গ্রামে ও বগুড়া জেলার মহাস্থানে বুদ্ধমূত্তি ও 
কয়েকটি মহাযানী প্রতিমা] পাওয়া গিয়াছে। স্থচাক গঠন সৌষ্টব, কমনীয় 
দেহশ্রী ও স্থির প্রশাস্ত সৌন্দর্ধের ছ্োতকরূপে এই শিল্পক্মসমূহ গুপ্তযুগের প্রতিমা 
শিল্পের লক্ষণসমন্থিত। গুপ্তবুপতি মহারাজ বৈন্গুপ্তের রাজত্বকালের একটি 
অনুশাসন ত্রিপুরা জেলার গুনাইঘর গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে ।২ বেষ্ণৰ 
ধর্মাবলম্বী এই নৃপতি ছিলেন 'মহাদেবপাদানধ্যাত? অর্থাৎ্ৎ শৈবধর্মী, কিস্তু তিনি 
তাহার সামস্ত মহারাজ কুদ্রদত্তের অনুরোধে তাহার রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব 
বাংলায় (জ্রিপুব। জেল! ) মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য 
ভূমি রাজন্ব দান করিয়াছিলেন । গ্রপ্তসত্রাট্‌ দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ডের বাজত্বকালে চীন- 
পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ( ৩৩৯-৪১৪ খুঃ অঃ) আর্ধাবর্ত ভ্রমণে আগমন করেন। 
তিনি ছুই বৎসর তাত্রলিপ্ি বন্দরে বাস করেন। এই জ্ঞানতাপস পরিব্রাজক 
এই সময়টা এ দেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থের প্রতিলিপি এবং দেবযৃত্তির চিত্র সংকলনে 
ব্যাপৃত ছিলেন।৩ এই তথ্যটি গুপুরাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধপাহিত্য ও 
শিল্পের ব্যাপক প্রনারতা ও উতৎকর্ষের ইঙ্গিত বছন করে। 
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[৮] বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


খু: সম শতাবীর প্রারস্তে বৌদ্ধ নৃপতি হর্যবর্ধন থামেস্বরের রাজসিংহানে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় বাংলাদেশের দিকৃচক্ররেখাকে উদ্ভাসিত 
করিয়া আর একবার আত্মজাগরণ দেখা দ্বেয়। এই জাগরণের হোত 
গোঁড়াধিপতি শশাঙ্ক । এই সময়ের বাংলাদেশের ইতিহাম বগভঙ্কামুখর। 
হধবর্ধনের সহিত শশাঙ্কের বিরোধিতা চরমে উঠিয়াছিল। বাজশক্কির 
গ্রতিৎন্দিতা, দেশব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ এবং অশান্তির মধ্যে সপ্তম শতাব্ধী বাংল! 
দেশে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের ইতিহাদে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। হয়েন 
সাঙ লিখিয়াছেন-_এই সময়ে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ 
করিয়াছে। বাংলার বিভিন্ন অংশে- কজঙ্গল পুগু.বর্ধন, সমতট, কর্ণস্থবর্ণ ও তাত্র- 
লিপ্রিতে সত্তরাধিক স্থবৃহৎ লঙ্ঘারাম ও বহু বৌদ্ধত্ুপ প্রতিষ্ঠিত হইক্লাছে।১ 
এই সমস্ত লক্ঘারামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় আট হাঞ্জার ভিক্ষু বান 
করিতেন। শশাঙ্ক বাংলাদেশের এই সমস্ত বৌদ্ধমন্দির ও কীণ্তিকলাপের 
ধ্বংমনাধন কৰিয়াছেন বলিয়া হুয়েন সাও উল্লেখ করেন নাই। তিনি যদি 
প্রকৃতই বৌদ্ধবিদ্বেষী 'গৌঁড়ভুজঙ্গ' হইতেন তবে অবশ্ই বঙ্গ, রাঁঢ় ও বরেন্দ্র 
বৌদ্ধধর্ম সম্প্রমারণে বিদ্ব স্থষ্টি করিতেন। হুয়েন সাঙের উল্লেখিত শশাঙ্কের 
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অবশ্ঠ শশাঙ্ক কর্তৃক গয়া ও কুশীনগরের বৌদ্ধদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ 
ভিত্তিহীন বলিয়া! মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করেন যে গয়া ও কুশীনগরের 
বৌদ্ধগণণ হরষবর্ধনের পক্ষ অবলগ্বন করার জন্যই শশাঙ্ক তাহাদের উপর 
প্রতিছিংসাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাহার সাত্রাজ্যের সর্বত্র ভগবান বুদ্ধের 
উপাসনা নিধিসেই সম্পন্ন হইয়াছে ।৩ সমসাময়িক যুগের বাঙালী মনীষার ছুই 
গৌরবোজ্জন স্তত্ত প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্ধ শীলভন্র এবং বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী | 
শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের কৃতি ছাত্র ও স্যোগ্য অধ্যক্ষ। অধাক্ষ 
ধর্মপালের আদেশে অস্তেবাসপিক শীলভদ্র দক্ষিণভারতের দিথিজয়ীর সঙ্গে 
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ভূমিকা [শ 
তর্কযুছে প্রবৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই শীগভত্রের নিকট সমগ্র ভারতে 
অগ্রতিত্বন্দী পণ্ডিত তাহার আম্পর্ধিত শির অবনত করেন। সেই দ্দিন সেই 
অরিন্দমের চরপতলে একটি বাজোর সমস্ত রাজন্বই রাজ অর্ধ্যরূপে নিবেদিত 
হয়। কিন্তু বাপনাজয়ী ভিক্ষু এই বাজ-এখবর্ধ লইয়! কী করিবেন? 
অবশেষে এই অর্থে মগধে একটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়।১ আচার্য 
চন্দ্রগোমীর অন্যতম কীতি তাহার চান্দ্রব্যাকরণ? | ব্যাকরণে তিনি চাল্্রতীতির 
প্রবর্তকরূপে খ্যাত। থৃঃ সপ্তম শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে চৈনিক ভ্রপকারী ইৎ-সিং 
একবার তাত্রলিপ্ডিতে বাদ কবেন। তিনি লিখিয়াছেন এই সময়ে তাত্রলিপ্তিতে 
“বরাছ বিহার' নামে একটি সঙ্ঘারাম ছিল। এই লঙ্ঘারামের তরুণ বাঙালী 
শ্রমণ রাহুলমিত্রের বিগ্ভাবত্তা ও জ্ঞানগরিমার গৌরবচ্ছটা শুধু ভারতবর্ধেই নমর, 
সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

খৃঃ অষ্টম হইতে একাদশ শতাববীর মধ্যে পূর্ববঙ্গে ২৩টি বৌদ্ধ রাজবংশের 
আবিতাব ঘট্িয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গে ও দমতটে খড়গ বংশ প্রতিষিত 
হইয়াছে । মহারাজ দ্েবখড়োর ত্রয়োদশ রাজ্যান্কে উৎকীর্ণ তাম্রফলকের 
লিপিতে এই বংশের চারিপুরুষের নাম উল্লিখিত হুইয়াছে__খড়েগাদ্যম, জাতখড়গ। 
দেবখড়গ এবং বাজরাজভট ।২ চৈনিক পরিব্রাজক নিংচি সপ্তম শতাব্দীর 
শেষ দিকে এদেশে আসিয়াছিলেন। ত্বিনি লিখিয়াছেন, এই বংশের রাজভটও 
পরম সৌগত তরিরত্বের উপাঁসক ছিলেন। রাজভট প্রত্যহ বুদ্ধদেবের একলক্ষ 
ৃন্ময় মৃত্তি গড়াইতেন এবং মহাপ্রজ্ঞাপারযিতা সুত্রের একলক্ষ শ্লোক পাঠ 
করাইতেন। তিনি থানেশ্বরের রাজা হ্বর্ধনের মত পরম দ্বানশীল রাজা 
ছিলেন। বুদ্ধদেবের সম্মানার্থে রাজভট সুসজ্জিত বিরাট শোভাযাত্রা বাহির 
করিতেন। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমা, পশ্চাতে শত 
শত শ্রমণ আর সর্বশেষে থাকিতেন বাজভট। সিংচির৪ বিবরণীতে উল্লেখিত 
রাঁজভট এবং খডগরাজবংশের চতুর্থরাঁজা বাজভট এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। খড় 
রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সমর্থনে সমতটে বৌদ্ধধর্ম গৌরবের 
উচ্চশিখরে আর্ঢ হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রতীক ছিল অহ্‌ৎ্গণের 
বাহন বুষ। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও অন্তধর্জের প্রতি তাছাদের শ্রদ্ধা ও 
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[১০] বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আছুকূল্যের অভাব ছিল ন1। দেবখড্োর মহিষী প্রভাবতী অ্টধাতু নিগ্সিত 
একটি দর্বাণী মৃত্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন।৯ ত্রিপুর! জেলার দেউলবাড়ীতে 
মৃন্তিটি পাওয়া গিয়াছে। খড়গরাজগণের পরে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ নৃপতি 
মহারাজাধিরাজ কাস্তিদেব হরিকেলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী 
শিবের উপাসিকা ছিলেন। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহার প্রতিপত্তি 
বুদ্ধিপ্রাঞ্ধ হইয়াছিল। 

দশম শতাব্ীর শেষাংশে পূর্ববঙ্গে অন্য একটি বৌদ্ধরাজবংশ প্রতিপত্তি 
লাভ করে। ইছার] চন্দ্রবংশীয় নৃপতি। এই বংশের পূর্বপুরুষ রোছিতাশ্ব 
পর্বতের অধিপতি পূর্ণচন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ “পরমেশ্বর পরম ভট্টারক 
মহারাজাধিবাজ" শ্রীচন্দ্র। মহারাজ শ্রচন্দ্রের কয়েকটি পট্টোলী পাওয়। গিয়াছে । 
যুগল মৃগমৃত্ি ও ধর্মচক্র ইহাদের রাজকীয় গ্রতীক ছিল। শ্রীচন্দ্রের 
তাম্শাসনসমূহের প্রথম ক্লোকেই২ ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা 
হইয়াছে । পালযুগে কন্বোজনামে আরে! একটি রাজবংশ উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এই বংশের “কম্বোজবংশতিলক মহারাজাধিরাজ” রাঞ্াপাল 
বৌদ্ধধর্মাবজম্বী ছিলেন। অর্ধশান্সিভ উন্নতশির মৃগমৃতিপম্প্ক্ত ধর্মচক্র এই 
বংশেরও বরাজকীর প্রতীক ছিল।৩ পাল নৃপতিগণের স্যায় খড়া-চন্দ্র-কম্থোজ 
বংশীয় নরপতিগণও হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম সমন্বয়ে নহায়ত। করিয়াছেন। 

খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ বাঙালীর ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। 
এই যুগ মাত্ম্যন্তায়ের যুগ।৪ এই লময় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা, ক্ষমতার 
লড়াই ও পরম্পর হানাহানিতে দেশের অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিপর্বস্ত, মুহমান 
ও হুতমান হুইয়! পড়িলেও বাগালী তাহার চিন্ময় প্রাণসত্তাকে হারাইয়া ফেলে 
নাই। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার জনগণ গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে 
রাজপদদে প্রতিষিত করিয়! গৌঁড়মগ্ডলে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। 
ধর্মপালের খালিমপুর তাত্রশাসনে গোপালঘেবের বাজপদ প্রাপ্তির বিবরণ প্রদত্ত 
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ভূমিকা [১১] 
হুইয়াছে-_মাত্যন্তায় দুর করিবার অভিপ্রায়ে জনগণ বপ্যটতনয় গোপালকে 
রাজনন্্বীর কর গ্রহণ করাইয়াছিলেন।৯ গোপালদেবের সিংহাসন প্রাঞ্থিতে যে 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, মদনপালের অবদান সেই রাঁজশক্তির পতন । এই সুদীর্ঘ 
চারিশত বংপরকাল বাওল! তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গোৌবরবোজ্জল 
অধ্যায় । বিদ্যায়, ধর্মে, আচরণে, এবং শিল্পকলার অনুশীলনে প্রবর্তন! জাগাইয়। 
পাল নুপতিগণ মোনার কাঠির যাদুষ্পর্শে অর্ধশতাব্ীর সম্মোহিত বাঙালী 
জাতিকে আবার জাগ্রত করিয়! তুলিয়াছেন। নবজাগ্রভত সেই জাতি কেবল 
জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনটি অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রায় চারি শত 
বৎসর সমগ্র ভারতবর্কে উন্নত ধ্যানধারণা, সামগ্রিক জীবনবোধ ও শিল্প- 
চেতনার নব নব কীত্তির পথেও পরিচালিত করিয়াছে । পালনৃপতিগণ পরম 
সৌগত মহাযান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাহাদের তাত্রশাসনসমূহের প্রারভ্ভিক 
বৃদ্ধ প্রশস্তি এবং তাত্রশাসন ও বাজমুদ্রার ধর্মচক্র ও ধর্মচক্রের উভয়পার্খবস্ 
ম্গমৃতি এই মতের পরিপোষকতা করে। বৌদ্ধধর্মের প্রধান তত্ব 'কষাস্তি বা 
“স্তি'কে পালনৃপতিগণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। অশোক ও 
ধর্মবিষয়ে সমস্ত সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া! এই নীতিকেই তীহার বাজ্য 
পরিচালনার যুলনীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হৃদয়ের প্রসারিত ক্ষাস্তি 
ও মৈত্রী যাহা মৌর্য সম্রাটের হৃদয্নকে অভিপিঞ্চিত করিয়াছিল, পালযুগে সেই 
ক্ষাস্তিও অন্য কেবল রাজহদয়েই নিবদ্ধ হইয়া! থাকে নাই। বাংলার 
গ্রকৃতিপু৪ও এই নীতিকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং হিন্দু-বৌদ্ধ একে অন্তকে 
হৃদয়ের অতি সঙ্ষিকটে আহ্বান করিক্াা লইয়াছিল। একের স্ুর-সঙ্গতি ও 
€ৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অতি সহজে, অতি শ্বচ্ছন্দে অপরে নিজকে সমন্বিত করিতে কোনও 
বাধা পায় নাই। এইখানেই পালযুগের বৈশিষ্টা, শুধু পাগযুগেরই নয়, বাঙালীর 
স্বকীয়তা এইখানেই । ধর্মবিষয়ে এই উদ্বারতা ও অনসুয়াপরতন্ত্রতা বাঙালী 
কেবল আদর্শের ভাবলোকেই নিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। আচরণে, কর্মে ও 
চিন্তায় তাহাকে গ্রতিফলিত করিয়াছে । তাহার ফলে বাঙালীর স্যক্টি তাহার 
সাহিত্য, তাহার শিল্পকলা এক নৃতন দ্ীপালোকে শাশ্বত কালের জন্ত চিহ্নিত 
হইয়া গিয়াছে। কয়েকটিমাত্র দৃষ্াত্ত দিতেছি । পালপর্বের বাঙালীর মানসিক 
কাঠামে। বুঝিবার পক্ষে তাহাই পর্যাগ্চ মনে হয় । / 
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[১২] বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবের কাব্যে বৃদ্ধকে যে স্বাগত জ্ঞাপন করা হইয়াছে পাল 
পর্বের ব্রাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেই আহ্বান জ্ঞাপনের জন্ত মানসপ্রস্ততি 
শুর হইয়াছে । পাল পুর্ববর্তীযুগে রচিত “বুহৎসংছিতা' ও “মানসার' গ্রন্থে বুদ্ধ 
প্রতিমা নির্মাপকৌশল লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ব্রাঙ্মণ্য দেবায়তনে বৌদ্ধ 
দেবতা স্থান পায় নাই। পাল যুগের উদ্দার আবহাওয়ায় ব্রান্ষণ্য দেবতাগণ 
আপন দেবায়তনের মধ্যে বৌদ্ধ দেবতাকে ঠাই করিয়। দিয়াছে আবার নিজেরাও 
নিঃসস্কোচে বৌদ্ধ দেবায়তনে প্রবেশ করিয়াছে । সরশ্বতী মঞ্জুগ্রীর শক্তিরূপে 
পরিগপণিতা, বৌদ্ধ বাগীশ্বরী পিংহবাহুনা, চতুর্ুজা, তাহার একহস্তে কৃঠার যাহ! 
দ্বারা তিনি অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করেন। ব্রাহ্মণ সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
কুবের বৌদ্ধমগ্ডলীতে লক্বোদর, খর্বকায়, মুদ্রাভাণ্ড ও রত্বোদৃগীণ নকুলসহ “জস্তল; 
নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বাদেশাধিপতি বন্রধর, বৌদ্ধ 
কুঙ্গদেবী তারা ব্রাহ্মণ কালী, ছুর্গার নামান্তর । দশমহাবিদ্যার অন্যতমারূপে 
উভৈরবীচক্রে্ বৌদ্ধ তাবাদেবী স্থান করিয়া লইয়াছেন। সাধনমালায় 
তারাদেবী, গিরিছুছিতা উমা, দেবী পদ্মাবতী একই দেবীরূপে কর্পিতা 
হইয়াছেন।৯ শ্শানকাপী ভম্মবিভূতিকায় ব্রান্গ্য ভৈরব বৌদ্ধায়তনে 
'সর্বাঙ্গমহারাগরত্তং ভ্রলোকাভন্মস্কর ৷ ব্রাহ্মণ্য নীলক মহাদেব যিনি 
সমুদ্রমস্থনজাত হলাছল কে ধারণ করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন বৌদ্ধ 
দেবায়তনে তিনি 'ব্যান্রচর্াস্বরধরং, 'নীলগুটিকাবিশিষ্টকঠং' বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বরের দপভেদ-_নীলক্।২ 

একাদশ শঙ্তাবীতে জাভায় বিষ্ণুবুদ্ধ ও শিববুদ্ধ যুগলমূতি পরিকল্পন। 
অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।৩ মহারাজ দেবপালের রাজত্বকালে জাভার 
শৈলেন্্রবংশীয় নরপতি বালপুত্রদেবের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘে সাংস্কৃতিক সংযোগ 
ঘটিয়াছিল৪ তাহারই পরিপতিত্বরূপ 'শিববুদ্ধ',“বিষুবুদ্ধ' গ্রভৃতি মৃতির পরিচিত্তন 
জাভায় উপনীত হওয়া অদভ্তব নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ 
মিউজিয়মে সংরক্ষিত শিবলোকেশ্বর মৃতি 'শিববুদ্ধ' পরিচিস্তনে বাঙালীই 
দিশারী বলিয়া অন্যান করিতে লাহায্য করে। মুণ্ডিটি বরিশাল জেলার 

১। বাঙালীর ইতিহাস, প্রাগুর, পৃঃ ৭১৫। 
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€। ডঃ কল্যাপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের “বাংলার ভাস্কর্য ১৯৪৭, পৃঃ ৯১, অযলোদশ চিন্র। 


ভূষিকা ্‌ [১৩] 


কেশবপুরে পাওয়া গিয়াছে । এই স্থানক ধাতুময় মৃতিটি দ্বিভ্ূজ অর্ধ নিমীলিত 
দৃষ্টি, ঢলঢল মুখমগুল প্রসন্ন, মৃদুহান্যোজ্জল, স্থুদীর্ঘ কমনীয় দেহৰাস্তি, 
গ্রভাবলীতে ছোট একটি বুহ্ধমৃতি-ধ্যানমূদ্রায় উপবিষ্ট। সমগ্র মৃত্িটির 
পরিকল্পনায় ও অলঙ্করণে পালশিল্পীর পরিমাজিত কুচিবোধ ও আধ্যাত্মিকভাবের 
গভীরতা! সুম্পষ্ট। প্রতিমার প্রভাবলীতে ছোট ছোট আকারের মৃত্তি খোদাই 
বা অন্কনের পরিকল্পনা বৌদ্ধ প্রতিম] শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই রীতির 
অনুসরণ করিয়া শিল্লিগণ ব্রাঙ্গণ্য প্রতিমার প্রভাবলীকেও অলঙ্কত করিয়া! 
তুলিয়াছে। 'শিববুদ্ধ' ও “বিষুবুদ্ধ” অদ্বৈত প্রতিমা নির্মাণ ও পরিচিস্তন 
ভারতীয় শিল্পে ও সাহিত্যে স্থান লাভ না করিলেও শিব ও বিষুর গ্রভাবলীতে 
ধ্যানীবুদ্ধের অবস্থিতি বাংলার জনমানসের উপর বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব 
স্মরণ করাইয়৷ দেয়। 
বুদ্ধদেবকে প্রতিমায় রূপদান করিতে গিয়! বাঙালী শিল্পী হুন্দরের 
সাধনায় কতখানি আত্মনিষ্ঠ ও তন্ময় হুইয়। পড়িক্নাছিলেন বাংল! দেশে আবিকূত 
শৈল ও ধাতব বুদ্ধপ্রতিমাসমূহ তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে । বিছারৈলে 
প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমুত্িটি বাংলায় আবিষ্কৃত প্রথম বুদ্ধগ্রতিমা ।১ বাংলাদেশের 
অধিকাংশ বুদ্ধপ্রাতিমা ভূষিস্পর্শ মৃদ্রায় সমানীন। ভগবান শাক্যসিংহ গৌতম 
বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন। তীহার মুদ্রিত আখির দৃষ্টি নাসিকাগ্রে সংবদ্ধ, সমগ্র 
মুখমণ্ডল ধীর, প্রশাস্ত। "হয়ত আমি বোধি লাভ করিব অথবা এই আসনেই 
আমার শত্ীর ধ্বংস হুইয়া যাউক'২--এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় একটি অচঞ্চল 
শ্বীপশিখার ন্তায় পুরুষসিংহ সিদ্ধার্থ ব্জাসনে উপবিষ্ট । কঠিন সাধনায় একে 
একে অন্তরের প্রস্থপ্ত কামনা ও সংস্কার ধ্বংস করিয়া তিনি চিরশুদ্ধ ও চিরনির্সল 
হইবেন। প্রদীপ যেমন নির্বাপিত হুইবার পূর্বে একবার প্রদীপ্ত হইয়1 উঠে 
তেমনই বোধিলত্বের অন্তরের কামনারাশিও শেষবারের মত বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিল। স্তরু হইল কামলোকের অধিপতি মাবের অত্যাচার । বোধিসত্ব অবিচলিত 
চিত্তে বোধিমার্গ অবলম্বন করিয়া রছিলেন, মার বলিল-_“গৌতম, তুমি 
তবুদ্ধত্ব লাভ করিলে, কিন্তু কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে? অনন্তোপায় 
হইয়! দৃক্ষিণহত্তের অঙ্গুলিঘার! ভূমিম্পর্শ করিয়া তিনি জননী ধরিত্রীকে সাক্ষী 
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২। ইহাসনে শুস্ততু মে শরীরং ্বগনন্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু। 
অপ্রাপ্য বোধিং বছুকল্পহুজ'ভাং নৈবাসনাৎকায়মতশ্চলিয্যতে ॥ 
সললিতবিস্তর, মিথিল৷ ইনৃষ্টি টিউট, ১৯৫৮ পৃঃ ২১০। 


[১৪] বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মানিলেন। এই বার মাত্র চিরতরে পরাজিত হইল। লত্যের শুভ্র জ্যোতিতে 
তাহার অন্তর পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। শাক্যসিংহ সম্গগ্র বিশ্বে “বুদ্ধ' বলিয়া 
ঘোষিত হইলেন। বুদ্ধজীবনের আটটি প্রধান মছিমময় ঘটনাবৈচিন্রোর মধ্যে 
সগ্বোধি লাভের এই ঘটনাটি বাঙালী শিল্পীকে বেশী প্রভাবিত ও অন্ধুপ্রাণিত 
করিয়াছে। হয়ত বাংলা ও মগধ একই বাষ্ট্রশাসনের আওতায় ছিল বলিয়াই 
মগধে অনুষ্ঠিত বুদ্ধ-জীবনের এই পরম প্রকাশ ৰাঙালী শিল্পীকে অধিকতর 
প্রভাবিত করিয়াছে । অথবা শিব, বিধু, ইন্্র, জুর্ঘ, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি 
দেবগণ ও মুনিশ্রেষ্ঠগণও যে কামন্থের জন্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া! অবন্মিত 
হইয়াছেন সেই কামহ্থখকে একেবারে অগ্রাহ করিয়া! মারের সকল ভীতি ও 
প্রলোভন জয় করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের চিত্রই বাঙালী 
শিল্পীকে বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। নালন্দা ও বোধগয়ায় গৌড়ীয় শিল্পশৈলী চিহ্নিত 
বুদ্ধমৃতিসমূহও অধিকাংশ ভূমিম্পশশমুদ্রায় সমাপীন । এই উপলক্ষে খুলনা শিব 
বাটীতে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের একটি বৃদ্ধমৃত্তি স্তবক বিশেষ উল্লেখঘোগ্য । স্তবকটির 
মাঝখানে শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ বিরাজ করিতেছেন । তাহার মুত্ির চতুর্দিকে 
অর্ধচক্রাকারে বুদ্ধায়নের সাতটি মহিমময় ঘটনা স্থান পাইয়াছে। স্তবকশীর্ষে 
কুশীনারায় মহাপরিনির্বাণের গ্যোতক শায়িত বুদ্ধ। প্রভাবলীতে ধর্মচক্রমুদ্রায় 
ইসিপতনে ধর্মচত্রপ্রবর্তন, অভয়মুদ্রায় বাজগৃহে নীলগিরি দমন, বরদমুদ্রায় 
শাংকান্টে[্রয়ন্তিংশ হ্বর্গ হইতে অবতরণ, শ্রাবস্তিতে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন, 
বৈশালীতে বানর কর্তৃক বুদ্ধদেবকে মধুদান এবং প্রধান মৃত্তির বামপার্থে একটি 
ছোট মন্দিরের অভ্যন্তরে বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়া একটি নারী ও শিশু 
মায়াদেবী ও সগ্যোজাত সিদ্ধার্থ-_লুঙ্থিণী উদ্যানে তাহার জন্মগ্রছণের গ্োতক। 
ভ্তবকের নিম্নাংশের তিন সারির একটিতে মহাভিনিস্কমণ এবং অন্যটিতে 
তরীকন্তানহ মার ও মারবাহিনী জয় করার চিত্র স্থান পাইয়াছে। প্রধান মৃতিটির 
মুখমগুল স্থির, শান্ত, সমাহিত অথচ প্রসন্নহান্তে উদ্ভাপিত, মুদিত আঁখিতে 
ধ্যানযোগীর আত্মস্থতা। সুঠাম, স্থডোল কলেবর পেলব কমনীয়তার প্রাচুর্বে 
ন্াত। ইহা বাংলাদেশে আবিষ্কৃত একমাত্র বুদ্ধমৃত্তিভ্তবক ।১৯ “চিস্তামণিঠ।কুর” 
নামীয় আর একটি ভূমিম্পর্শ মুদ্রায় অধিষ্ঠিত বোধিসত্ব মৃত্তি বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
নালতা গ্রামে পাওয়া! গিয়াছে ।২ মৃত্তিটির পাদপীঠে “লোকনাথ সাত্যম্‌” লিপি 
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২। প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১০, হরিপ্রসন্্ দাশগুপ্ত বিদ্যা বিনোদ, “বঙ্গে বৃদ্ধ মুতি পূজা” 
পৃ ২৪৬৭---৪৬৯ | 


ভূষিকা [১৫] 


উতৎকীর্ণ রহিয়াছে। লিপিটির অর্থ আত্মকল্যাণে রত লোকনাথ ।৯ পূর্ণ বিকশিত 
বিশ্বপন্মে বন্ত্পর্যাঙ্কাসনে দিদ্ধার্থ সমাসীন, দক্ষিণহন্ত ভূমিম্পশশমুত্রায় ধরিআীসংযুক্ত, 
ক্রোড়ের উপর বিস্তৃত বামহন্তে একটি কিশলয় | দীপ্ত ললাটে উর্ণা এবং মহ্তকে 
কেশরাশি প্যাগোঙার আকারে বিভ্তত্ত, কর্ণে স্বন্ধপর্বস্ত বিলম্বিত কর্ণভূষণ, 
শান্ত দিগ্ধ হাস্তে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। চালচিজ্রের উপরিভাগে বিভিন্ন মুদ্রায় 
পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, মুক্তির ছুইপার্খে ছুইটি দণ্ডায়মান! নারীমূতি । এই প্রতিমা 
অর্ধনারীশ্বর বা হরগোরীর ধ্যানমন্্রে ব্রাম্মণ্যদেবতারূপে পূজা পাই্াছেন। 
বাঙালী রূপকারের হাতে যে সমস্ত মহাযানী প্রতিম। রূপায়িত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে অবলোকিত্বেশ্বর লোৌকনাখই সংখ্যাধিক। মনে হয় বাঙালী শিল্পী 
 মৈত্রীকরুণার বিগলিত বিগ্রহ অবলোকিতেশ্বর_-যিনি কঠোর সাধনায় করায়ত্ত 
সিদ্ধিকে অবছেল! করিয়! বিশ্বের কল্যাণে, জগতের দুঃখী অনাথদের কাতর 
আহ্বানে আনতদৃষ্টি, তাছাকেই সবচেয়ে বেশী প্রিয় দেবতারূপে পূজার অর্থ্য 
নিবেদন করিয়াছেন । ত্রদ্ধা-বিষু-মহেশ্বর এবং সুর্যের গুণাবলী তাহাকে এতিহ- 
মণ্ডিত করিয়াছে । বাংলাদেশে লোকনাথের যে সমস্ত প্রতিমা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে পদ্মপাণি, মিংহনাদ, বড়ক্ষরী ও খসর্পণ লোকনাথের 
প্রতিমাই বেশী। ঢাক জেলার সোনারঙ্গে প্রাপ্ত লোকনাথ গ্রতিমায় ব্রাহ্মণ্য বিষণ 
সঙ্গে মহাযানী অবলোকিতেশ্বরের ধ্যান ও বূপকল্পনার সামঞ্রশ্ত বিধানে ছাপ 
সুম্পষ্ট। জ্ঞান ও সংস্কৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বোধিসত্ব মঞ্জুর গুপ্তযুগেই বাঙালীর 
পূজা লাভ করিয়াছে। মহাস্থানে প্রাধ্ধ স্বর্ণমপ্তিত মঞ্জুরী প্রতিমা ইহার সাক্ষ্য বন 
করিতেছে । ঢাকা জেলায় নাগধূত পন্মের উপর বজ্পর্ধাস্কাসনে উপবিষ্ট কঠি- 
পাথবের একটি মঞ্জুরী মৃতি পাওয়া গিয়াছে। তাহার বামহস্তে একটি পুস্তক 
বুকের কাছে ধৃত, ভান হস্ত ভগ্ন। দিংহের উপরে ললিতাসনে ধর্মচক্রমুদ্রায় 
আমীন একটি ঞ্জুবর মৃত্তি রাজশাহী জেলায় পাওয়া গিয়াছে। মৃতিটির 
বামবাহুসংলগ্ন একটি সনাল পন্মের উপর একটি গ্রন্থ। ছুইটি মুতিই 
স্থবশোভন, লালস্কত এবং উন্নত শিল্প সৌন্দর্ষের নিদর্শন। বজ্রঘান 
প্রতিমা! ধন ও এশবর্ষের দেবতা জ্বল, হেকক, হেবজ্ত্, কষ্ণঘমারী, জিলোক্যবশং- 
কর মৃত্তিনিচয়ও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। মহাঘান দেবায়তনের 
১। প্রবন্ধকার নিম্নলিখিত অর্থ করি্লাছেন, সাত্যম্‌ আত্মনোহিতং বর্ম-_আতস্ম্যম ( আত্মন *' 


হিতার্থে বৎ) আত্মেন লহ বর্তমান ইতি সাত্মাম, অর্থাৎ আত্মহিত কর্মে নিয়োজিত বুদ্ধদেব । 
প্রতিমাটিকে তিনি প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। 


[১৬] বাংল! দাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি - 


দ্বেবদেবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আবিষ্কৃত হইয়াছে তার] প্রতিম!। 
তারা জবলোকিতেশ্বরের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বৌদ্ধদের কুপদেবীরূপে 
খ্যাতা। এছাড়া মারীচী, পর্ণশবরী, হাত্ীতী চুপ্তাই প্রভৃতি দ্বেবী প্রতিম'ও 
বাংলার মাটিতে পাওয়া গিয়াছে। এই অসংখ্য প্রতিমা অধিকাংশ পাওয়] 
গিয়াছে রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা! এবং চট্টগ্রাম 
জেলায় অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব বাংলায়। কারণ এই জনপদের অধিবাসীদের 
সঙ্গে মহাযান-বদ্রযান ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর আত্্ীক়্তা ছিল। এই 
গ্রতিমাসমূহে বাঙালীর পরি্মাজিত কচি ও আত্মসংযম, অধ্যাত্মভাবের গভীরত। 
ও সৌনর্ধবোধের এক অতুলনীয় সমন্বয় ঘটিয়াছে।১ 

বাংলার শিল্পী ভারতীয় শিল্পের প্রধান এঁতিহা আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিয়া ও 
তাহার আবাধ্যর্দেবতাকে ধ্যানাসনে বসাইয়! 'নিবাতনিষম্প' যোগীর ন্যায় 
নিস্পৃহ করিয়া আকিতে পারেন নাই। বাঙালী শিল্পীর করম্পর্শে নিপ্রাণ 
জড় ধাতুর মৃত্তিতে ফুটিয়! উঠিয়াছে কল্যাণ-ুন্দর-দ্বেবতা, তাহার মুখে প্রসন্ন 
হাসি, চোখে বরাভয়। ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্ববিভূতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে 
অতীন্দ্রিয় সত্যাহুভূতি যাছা বাঙালীর শিল্পকে করিয়াছে মহত্বম । 

এইবার বাংলাদেশে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পথে বৌদ্ধ 
মহাবিহারসমূহের দান কতখানি আলোচন! করিতেছি। ধর্মের সঙ্গে 
ধর্মের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, জীবনের সঙ্গে জীবনের যে সংযুক্তির মধ্য 
দিয়া পালপর্বের বাঙালী বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকবঠিকা তুলিয়া 
ধরিয়াছিল তাহার সার্থক প্রতিফলন হইয়াছে বাংলার বৌদ্ধ মহাবিহারদমূহে । 
বাংলার মহাবিহারপমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে পাওয়া যায় সে যুগের বাঙালীর 
জ্ঞানস্পৃহা ও মননশীলতা, ধর্মেষণা ও জীবনদর্শনের ছাপ। ভগবান ঘথাগত 
তাহার সঙ্ঘের বিপুল সংখ্যক নাগরিক অশ্রমণ ভিক্ষুর জন্ত পাচপ্রকার 
বাসস্থানের নির্দেশ দিয়াছিলেন।২ যথা__বিহার, অদ্ধযোগ, পাপা, হশ্নিয় 
ও গুহা । কালক্রমে বৌদ্ধবিহারসমূহই একদিন পরিবেণ বা বিদ্যানিকেতনে 
বিবতিত হইল। মগধের ও বাংলার নালন্দা, উদস্তপুর, সোমপুবী, বিক্র্ন- 
শীলা, জগদ্দল ও পণ্ডিতবিহার এবং পেশোয়ারের কনিফবিহার একদা ভারতের 
শাশ্বত এঁভিহোর যে প্রদীপ শিখারিকে উজ্জ্বল করিয়া! বাখিয়াছিল সেই 
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ভূমিকা [১৭] 
আলোর পথ ধরিয়াই সমগ্র ভারত একদিন পথ চলিয়াছিল। ফলে বৌদ্ধ- 
ধর্মের আন্তর্জাতিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় ভারতের 
শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র এশিয়াখণ্ডে হ্বীকৃন্তি লাভ করে। 

ফা-হিয়েন, ছয়েন সাঙ এবং ইৎ-লিং-এর বৃত্তান্ত সাক্ষ্য দেয় বাঙলাদেশে 
পালরাজত্বের পূর্বেও বৌদ্ধ মহাবিহারের অস্তিত্ব ছিল, মহারাজ বৈত্যপগুপ্ের 
তাশ্রশাননে১ 'আশ্রমবিহার” “রাজবিছার” এবং “জিনসেন নিমিত বিহার-এর 
নাম পাওয়া যায়। হুয়েন পাও বাঙলাদেশে ৭০টি বিহার বা সজ্বারাম দেখিয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে ছুইটি__পুগু,বর্ধন ও কর্ণন্ৃবর্ণের বিহার বিছ্যাপীঠরূপে কৃতিত্ব 
অর্জন করিয়াছিল। পাহাড়পুরের মাটি খননের ফলে বাংলাদেশের একটি 
এতভিহৃমপ্ডিত অধ্যায় সোমপুরী মহাবিহার অবলুপ্তির ঝাজ্য হইতে উদ্ধাটিত 
হুঠয়াছে। মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেবের সক্রিয় আঁকুল্যে এই বিহারের 
প্রতিষ্ঠাী। তাছাড়া 'শ্রীমদ্বিক্রমশীলদ্দেব মহাবিহার এবং সম্ভবতঃ ওদস্তীপুর 
মহাবিহারও ধর্মপালদেবের কর্মকৃতির নিদর্শন২ । সোমপুরী মহাবিহার একদিন 
সমৃদ্ধির ও গৌরবের কতখানি উচ্চ চুড়ায় উঠিয়াছিল তাহা! আজ নির্ণয় করা 
কঠিন। তবে যদ্দি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যাচাই করার মাপকাঠি হয় 
তাহার আচার্য, উপাধ্যাকস এবং অস্তেবাসিকগণ তবে আমর] সগৌরবে বলিতে 
পারি একদা সোমপুরী বিশ্ববিদ্ভালয়ের আচার্য পদ অলেম্কৃত করিয়াছিলেন 
মহাপগ্ডিতাচার্ধয বোধিভদ্র, ইহার কোন নিভৃত কক্ষে বসিয়া গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন ভারত-ভাস্কর অতীশ দীপক্কর। এই বিছ্যানিকেতনের সার্থক- 
নামা শিশ্ত বা অস্তেবাসিক সমতটবামী বিনয়পারদশর বীর্ধেন্্। কাশ্মীর, 
তিব্বত ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্ভািগণ সোমপুরী ও বিক্রমশীল 
মহাবিহারে সমবেত হুইতেন। তান্ত্রিক সাধনা ও গবেষণার অন্যতম 
পুণাশীঠরূপে চট্টগ্রামের পিত্ডিতবিহার:ও একদা সমৃদ্ধি ও গৌরৰ অর্জন 
করিয়াছিল। মাতৃভাষার প্রথম কোবিদ চর্ধাকার তৈলপাদের চরণরেখুতে 
এই মহাবিহার জাতির তীর্থক্ষেত্রে পর্রিণত হুইয়াছিল।৩ একাদশ 
হাদশ শতাব্দীতে নিন্িত জগদ্দল মহাবিহার5 মহারাজ রামপালদেবের 
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[১৮] বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কর্মকৃতি। এই বিহারের অভ্যন্তরে অবলোকিতেশ্বর ও মহুত্বরার প্রতিমা 
প্রতিষিত ছিল। মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, ধর্মাকর, রাজপুত্র 
বিভৃতিচন্ত্র ও দানশীল এই বিহারের গৌরবোজ্জল দীপশ্রিখাটিকে আরো 
উজ্জল করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ ছাড়াও বাঙগার “ত্রকৃূটকবিহার" 
“কাপট্যবিহার+, “ম্ববর্ণবিহার সুপ, 'বাজবিহার? এবং “আশ্রম-বিহার? ইত্যাদির 
কক্ষে কক্ষে সারব্বতবুন্দ শিক্ষাদান ও গবেষণা কাজে লিগ থাকিতেন। 
নালন্দা মহাবিহার বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার বাহিরে অবস্থিত 
হইলেও এই বিহবারুটি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বাঙালীর কর্মগীঠ ছিল। বাঙালী 
আচার্ষের দানে, বাঙালী ব্ূপকারের হাতের যাছুষ্পর্শে, বাঙালী অস্কেবাদিকদের 
একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চায় এবং বাঙাশী ঝাজন্যবর্গের অর্থানুকৃল্যে এই মহাবিহাবের 
সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল। বাঙালী আচার্ধবৃন্দ নালন্দা মহাবিহারে যে 
আলোকবত্তিকা প্রজলিত করিয়াছিলেন, তাহার শুভ্র রশ্মি সম্পাতে শুধু ভারত- 
গগনই উদ্ভাসিত হয় নাই, সুদূর চীন, জাপান, তাত্তার, তিব্বত, শ্যাম, 
আনাম, ব্রহ্ম গ্রভৃতি দেশসমূহেও সেই গৌরবচ্ছটা ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। 
বাঙলাদেশে যুগে যুগে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হুইয়] বিচিত্র 
পরিণতি লাঁভ করিয়াছে । বাঙালীর মানস গ্ররূৃতি এবং অধ্যাত্মচিস্তার 
গতিপ্রকৃতি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার বিষয়ে আলোচনা 
অপরিহার্য। খুঃ সগ্চম শতাব্দীতে বাঙলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন 
শাখা! সম্মতীয়বাদ, সর্বান্তিবাদ এবং মহাসাংঘিকবাদ প্রভৃতির প্রচার ছিল। 
দকন্ধ খু অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব হইতে মহাযানী এঁতিহে এক বৈপ্রবিক বিবর্তন 
দেখা দেয় এবং বিভিন্ন ধারায় ক্রমবিকশিত হুইয়া এই পরিবন্ঠিত বৌদ্ধধর্ম 
বাঙলা ও মগধের জনমানলকে অষ্টম হইতে দ্বাদশ এই চাবিশত বৎসর পরিচালিত 
ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই ধর্মবিশ্বাসই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত। কেহ 
কেহ মনে করেন কোন এক বিশেষ শ্রেণীর শিষ্যদের সন্তষ্ই করিবার জন্য স্বয়ং 
বৃদ্ধদেবকে মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি লোকায়ত সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইয়াছিল।৯ 
কিন্ত ব্রিপিটকে বুদ্ধ-জীবনের এবং তাহার ধর্মপ্রচার কার্ধের যে এতিহাসিক 
সাক্ষ্য পাওয়। যায় তাহ এই মতকে সমর্থন করে না। তারনাথের মতে ভন্ত 
প্রথম ঘুগে গুহা অবস্থায় প্রায় তিনশত বৎসর ছিল। পরে পাল ব্বাজত্বকাঁলে 
সমাজে পিদ্ধাচার্ধদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বুন্ধিপ্রাপ্ত হইলে তন্ত্রও প্রকাশ্যভাবে 
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ভূমিক। [১৭] 
আচরিত হুইতে শুরু হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় খুঃ অষ্টম শতাবীতে তন্ত্রের 
আবির্ভাব এবং খৃঃ স্থাদশ শতাব্দী তান্ত্রিক ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির স্থবর্ণযুগ । তু 
আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তন্ত্র ভারতে নিক্রিয় হইয়া পড়ে এবং 
ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাবীতে রচিত কল্প তন্ত্র ও গুহাসমাজতন্ত 
প্রাচীনতম তন্ত্গ্রস্থ। নালন্দা ও বিক্রম্রশীলা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভন্্রশান্্ পঠন- 
পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধতন্তরের পীঠডূমি ছিল বাঙলা দেশ। 

মহাযান বৌদ্ধধর্মের এই চরম পরিণতি লাভের কারণ কি? যেমহান্‌ 
আদর্শের প্রেরণায় মহাযান বৌদ্ধ সাধক একদিন বিশ্বের সকল দুর্গত নরনা বীকে 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে আহবান জানাইয়া বলিয়াছিলেন__-'সকলের কল্যাণ- 
বিধানের জন্ত আমি কাজ করিয়া যাইব। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর যতদিন 
বোধিজ্ঞান উদয় না হইবে ততদিন আমি আমার নির্বাণ চাই না।'১ সেই 
বিশ্বব্যাপী করুণায় আপ্রত হইয়াই মহাযান ধর্ম বিশ্বের মুমুক্ষ জনগণের “যান'__ 
এমন মহান্‌ “যান? যাহাতে সর্বস্তরের সকল ধর্মবিশ্বাসের ও সকল বর্ণের অনায়াসে 
স্থান হইতে পারে। হইল5 গাহাই। কিন্তু এই বুহৎ অন্ন্নত জনগণকে, 
সমাজের সাধারণ স্তবের মানুষকে মহাযান কি দিবে? বৌদ্ধধর্মের প্রতীত্য 
সমৃৎ্পাদ, আর্য অআগ্টাঙ্িকঘার্গ, চতুবার্ধসত্য অথবা নাগার্জুনের শৃন্তবাদ, 
অসঙ্গ-বন্বন্ধুর বিজ্ঞানকাদ লইয়া সাধারণ লোকে কি করিবে? অবশেষে 
মাধারণের জন্য সাধারণ নিয়মকানুন, দৈববিশ্বাম ও পুজা-অর্চনাকে পথ করিস! 
দিতে হইল। মহাযানী আচার্ধগণ যে সমস্ত অনুন্নত জাতিকে কৌদ্ধধর্মে 
দীক্ষিত করিতে লাগিলেন তাগছারাও বৌদ্ধধর্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের পুর্ব ধর্ম- 
বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি অবশ্ঠই ভুলিয়া যাইত নী। মহাযান ধর্মের 
আড়ালে তাহারা মাতৃকা, যোগিনী, ডাকি নী, যক্ষ-রক্ষ ও পিশাচাদি পার্বত্য ও 
অরণ্যবাসী কৌম সমাজের দেংদেবীর পূজা করিত। দেবদেবীর পুজার মন্ত্র 
ও ধাবণী রচিত হইতে শুরু হইল। ক্রমশঃ এক শ্রেণীর বৌদ্ধাচার্ষের বিশ্বাঙ্ 
জন্মিল-মন্ত্রই বুদ্ধত্ব লাতের পথ । এই সময় মহাযান দুইভাগে বিভক্ত হুইল-_ 
(১) পারমিতা যান এবং €২) মন্ত্রযান। চন্ত্রযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম স্তর । 
মন্ত্রানে মন্ত্র, মুদ্রা! ও মণ্ডল এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়াছে । পরবর্তা যুগে মন্ত্রযান 
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[২] বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মহান্ুখবাদ তত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বভ্রধান নামে অভিহিত হুইয়াছে। 
বজ্জযানী এঁতিহে নির্বাণের তিন অবস্থা__শূন্ত, বিজ্ঞান ও মহাস্থখ । 
বশ্রযানীদের বভজ এই ত্রিগুণাত্বক। বজ কি? “দৃঢ় সারমসৌশীর্ঘম্‌ 
অচ্ছেগ্যাভেগ্য-লক্ষপম্‌। অদ্দাহি অবিনাশি চ শুন্যতা ব্জম্‌ উচ্যতে ।”১ বভ্রই 
সত্য, বজ্বই পরমার্থ, বজই অনির্বচনীয়, ব্জই শূন্য । এই শূহ্যই নির্বাণ । বদ্- 
যানীর! এই নিৰিকল্প শৃহ্যকে নৈরাত্মাদেবীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বোধিচিত্ত 
নৈরাত্বার আলিঙ্গনে নৈরাত্মাতেই লীন হইয়া মহাস্থখপ্রাপ্ত হয় । এই মতবাদ 
হইতে বজযানের উতৎ্পত্তি। বজযানে মন্ত্র, মদ্র। ও মণ্ডলের সহিত নান। 
দেবদেবী যুক্ত হইয়াছেন। বজ্রশব্ের অর্থ শুন্যতা, ব্জরকে আশ্রয় করিয়াই 
নির্বাণ লাভ করিতে হুইবে। সাধক কঠোর যোগ সাধনার ছারা চিত্তকে 
স্থির, শাস্তস্বভাৰ এবং বজ্রের ন্যায় কঠোর করিয়া তুলিবেন। বোধিচিত্তের 
স্বব্ূপ কি? শৃন্ততা ও করুণার অদ্ধয় অবস্থাই বোধিচিত্ত। “শৃম্ততা-করুপা- 
ভিন্নং বোধিচিত্তং ইতি স্থৃতম” ।২ শুন্যতা প্রজ্ঞার প্রতীক এবং করুণ! উপায় 
বা বিশ্বজনীন কল্যাণ ও কুশলকর্মের প্রেরণাদাত্রী। এই ছুই-এর-_ প্রজ্ঞা ও 
উপায়ের মিলনে বোধিচিত্তের উৎপত্তি। মহ্াযানী তাম্ত্রিকদের সাধনা__ 
বোধিসত্ব হুইয়া! বোধিচিত লাভের সাধনা । বোধিচিত্ত যখন (নবাত্মাদেবীর 
সঙ্গে আলিঙ্গনাবন্ধ এবং তাহাতেই লীন হইয়া থাকেন তখনই মহান্থথের 
উৎপত্তি। এই আনন্দলোকে সাধকের মন্ত্রশক্তিতে তাহার মনশ্চক্ষর সামনে 
বিভিন্ন দেবদেবীরূপ মূতি পরিগ্রহ করেন। এই দেবদেবীর ধ্যান করিতে 
করিতে সাধকের চিত্ত বজ্র স্ঠায় কাঠিন্ত লাভ করে, তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি 
দ্বমিত হয়। সাধকের মানসলোকবিহারী সেই কাল্পনিক প্রতিম] রূপদক্ষের 
হাতের স্পর্শে হেবজ্র-বজবারাহী,৩ বজ্ধর ও বজ্রসত্ব প্রতিমার কণলগ্রা শক্তি, 
এবং শক্তির সহিত দৃঢ়ালিঙ্গনাবদ্ধ হলাহল লোকেশ্বর৫ এবং পদ্মনর্তেশ্বরের 
উরুতে স্খাসীন। দেবী-প্রতিমারূপে৬ ধাতুর পিণ্ডে ও শিলার বুকে ধরা 

১। অন্বয়বজ্রসংগ্রহ জি. ও. এস. পৃ ৩৭, 9. 8, 70888965) 40. [06200806890 6০ 
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২1 শ্রীগুহাসমাজ, জি. ও, এস অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, ; 4 17060050810) 6০ 19069 
83000071870, ০১ ০36, 20 100. 

৩। দ্রঃ নাহার সংগ্রহের হেবন্ত প্রতিমা । 

৪, ৫,৬। দ্রঃ) 3১ 90856৯০1৮55, 40 1001500 9304010188 10০07008৯05, 
19685 788. 16, &69 8৬৭ 119, 20 68, 67, £01, ৪61. 


তৃমিকা [২১] 


দিয়াছে । পরবর্তীধুগে বজ্রধানের আর একটি বূপ কালচক্রবান নেপাল ও 
তিবতে দেখা দেয়। কালচক্রধানীদের মতে শ্বাসপ্রশ্থাস প্রবাহই 
কালপ্রবাহের প্রতীক। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্য দিয়া কাঁলশ্োত 
চক্রাকারে নিরস্তর প্রবহমান,_ইছাই কালচক্ষু। কালচক্রযানীর। শ্বাসপ্রশ্বাস 
প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া! কালগ্রাসী হইতে অর্থাৎ কালকে নিরস্ত করিয়! 
নিজে এই কালচক্রের উধের্ব উঠিতে চেষ্টা করেন। তীহার। বার, তিথি, 
গ্রহ, নক্ষত্র, বাশি প্রভৃতির বিচার করিতেন বলিয়া গণিত শাস্ত্রের উন্নতির 
জন্যও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তান্ত্রিক সাধনার অপর ধারা সহজযান। 
সহজযানীদের নিকট শুধু ব্রাহ্মপ্যধর্মীবলম্বীরাই নয়, হীনযানী-মহাষানী, এমন 
কি বজ্ানী ও কালচক্রঘানীরাও কঠিন সমালোচনায় পধুদস্ত হইয়াছেন। 
তাহাদের দোছায় ও গানে সমস্ত ধর্মের গুঢ় ও হুন্স্ তত্ব এবং গুহ প্রক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে প্রথর প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে । সিদ্ধাচার্ধগণ সহজিয়া কারণ 
তাহাদের সাধ্য সহজ, সাধন পন্থাও সহজ আবার এই সহজকেই তীহারা 
জগতের আদিম্বরূপ এবং নির্বাণন্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । 


'তন্মাৎ সহজং জগ সর্বং পহজন্বরূপমৃচ্যতে। 
ত্বব্ূপমেব নির্বাণ, বিশ্তদ্ধাকার চেতসঃ ॥”১ 
এই সহজ দেহের মধ্যে বাম করিয়াও অদেহী। দেহস্থোছপি ন 
দেহজ।”২ ইছাই মোটামুটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম । ঠিক কোন্‌ লময়ে বৌদ্ধ- 
ধর্ম এই বিভিন্ন যানে বিভক্ত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন তবে পাল যুগের 
বাঙলাদেশের মননশীলত ও ধর্মীয় জীবন বজ্ধান, কালচক্রযান ও নহজযান 
প্রভৃতি দ্বারাই নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এই যুগেই কান্, সরহ, লুই, 
তিলোপাদ প্রভৃতি প্রখ্যাত সিদ্ধাচার্ধগণ চর্ষা ও দোহা রচনা করিয়াছেন। এই 
চর্ধা ও দোহায় বাঙালীর প্রাণের প্রকাশের বেদন! ও রসের আবেগ সর্বপ্রথম 
বাঙালীর কে বাঙালীর নিজের ভাষায় স্ফুরিত হুইয়াছে। 
বাংলা সাহিত্যের জন্মগঞ্জের পূর্বাহে বৌদ্ধচিস্তানায়কগণের কর্মকৃতি কেবল 
বৌদ্ধশান্্র রচনাতেই নিবন্ধ ছিল না। তর্কবিদ্া, চিকিৎসাশাম্্, জ্যোতিষ 
দর্শন, ব্যাকরণ-অভিধান প্রভৃতি প্রণয়নে তাহাদের অপূর্ব চিন্তন-ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ভাবায় রচিত এই গ্রন্থসমূহ 


১ ২। হেবজজতন্ত্র--119(8, 9. 98, ০, 21817) 286,003), 8.8, 10888500867 
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[২২] বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বাংলা ভাষার জন্মের পূর্বযুগের বাঙালীর জীবনচর্ধা ও মননধর্মের মহৎ এঁতিহ্থের 
স্বাক্ষর বহন করে। এইজন্য বাংল! ভাষায় রচিত ন] হইলেও বাংলা সাহিত্যে 
বৌদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা অপরিহার্য । 
দার্শনিক তত্ব ও চিন্তা বিষয়ে যে সমস্ত গ্রস্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে 
গৌঁড়পাদ্দের 'আগমশান্ত্র' তাহার মধ্যে অন্যতম | গ্রন্থকার লৌদ্ধ শৃন্বাদ 
এবং প্রাক-শঙ্কর বৈদাস্তিক ঈশ্বরতত্বের সমন্বয় ও স্থাঙ্গীকরণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন।৯ এই গ্রস্থাট পরবস্তাঁ যুগে বৌদ্ধ লেখকদেরও অন্ুপ্রেরণ। দিয়াছে । 
শাস্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্গণ তাহাদের গ্রন্থে ?গৌরপাদকাৰিক?, 
হইতে গ্পলোক আহরণ করিয়াছেন । ব্যাকরণ-অভিধান রচনায়ও বাঙালী 
বৌদ্ধাচার্ধদিগের কৃতিত্ব ম্মর্ণীয়। আচার্য চন্দ্রগোমীর “চান্দ্রব্যাকরণ' একটি 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । চন্ত্রগোমী বৌদ্ধতাস্ত্রিক বজযান সাধনার উপর ৩৬টি গ্রন্থ, তাবা 
ও মঞ্জুত্রী স্তোত্ত, লোকানন্দ নাটক এবং “শিম্তলেখধর্ম, নামক একটি কাব্যও 
লিখিয়াছিলেন। স্থভৃতিচন্ত্র নামে অন্ত একজন বৌদ্ধ অভিধানকারের নামও 
আমব]। পাইক্সাছি। তিনি 'কামধেনু নামক অমবুকোষের টাকাগ্রস্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। আন্কমানিক খু অষ্টম হইতে একাদশ শতাবীর মধ্যে বাঙল। 
দেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্দের আবির্ভীব হইয়াছিল । তাহারা মহাযান ধর্মের 
বিভিন্ন শাখা-_বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতবাদ সম্বন্ধে 
পর্যাপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এই সমস্ত গ্রস্থের বিষয়বন্ত গুরুমুখী ও 
সাধনসাপেক্ষ। কিন্তু চ:খের বিষয় এই গ্রন্থসমূহ বাংলাদেশে পাওয়। যায় নাই। 
তিব্বতী এঁতিহ্‌ “তেঙগুরে”২ এই সমস্ত সিদ্ধাচার্যদের নাম, তাহাদের গ্রস্থের নাম 
এবং গ্রস্থ পরিচয় বিবৃত হইয়াছে ।৩ একদা শীলভভ্্র, অতীশ দীপক্কর, শাস্তিদেব, 
শাস্তিরক্ষিত, প্রভৃতি বৌদ্ধ সারন্বতগণের দানে শুধু বাঙলাদেশ নয়, সমগ্র- 
ভারত এবং বহির্ভারতও গৌরব বোধ করিত। শীলভদ্রের “আর্ধবুদ্ধভূমি”, 


১। দ্রঃ-ন কশ্চিজ্জীয়তে জীবঃ সত্তোবোহশ্য ন বিদ্যাতে | 
এতদতদ্‌ উত্তমং সত্যং যত্র কিক্চিন্ন জায়তে ॥ --গৌড়পাদকারিকা, 81৭১ 


২। তিববতী সাহিত্যে বোদ্ধগ্রস্থদমূহ অনুবাদ করিয়া ছুইভাগে বিতক্ত করা. হইয়াছে- কেনুর 
গ্ন্থমালা ও তেঙ্গুরগ্রস্থমালা। কেনগুরে কেবল বুদ্ধবচনই গৃহীত ও সংরক্ষিত হইরাছে। তেশুরে 
বৃদ্ধবচন ব্যতীত, বৌদ্ধধম 'ববযক সমস্ত গ্রস্থকে সন্নিবিশিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের 
সংস্কৃত, অপ্রত্রংশ ও দেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহ তেঙ্ুরে সংরক্ষিত আছে। তিব্বতী অন্বাদের 

সৌজন্যে আজ আমরা! বাঙালী সিদ্ধাচাষদের রচিও এই বিরাট জ্ঞানভাগারের সন্ধান পাইয়াছি। 
৩ 1718601:5 01 0972851, ০]. 1, 00. 958, 0. চে 


ভূমিক' [২৩] 


শাস্তিদেবের “বোধিচর্যাবতার” লুইপাদদের “অভিনমরবিভঙ্গ' তিব্বতী অনুবাদের 
আনুকৃল্যে পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃতভাবায় লিখিত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধদের রচন! 
মৌলিক হৃট্টি হইলেও বিশ্তুদ্ধ সাহিত্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ধর্ম 
বিষয়ে রহস্তাচারকে প্রাধান্ত দেওয়ার জন্ত তাহাদের বক্তব্য দুরূহ, ভাব জটিল 
এবং ছুর্বোধ্য ও ভাষা! আলোআধারের কৃত্যা শরয়ী হুয়া পড়িয়াছে। জেতাবি, 
পুরুষোত্তম দেব, লারণদেব, হরিভদ্্র, জ্ঞানশ্রী, প্রজ্ঞাবর্মন প্রমুখ কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও 
মনীধিগণ প্রাচীন বাঙলার প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকরূপে গণনীয় ।৯ এ 
ছাড়াও বহু বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও আচার্য নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগদ্দল, 
পপ্তিতবিহার এবং বিক্রমপুরী বিহারে অবস্থান করিতেন । তাহাদের নাম এবং 
কিছু কিছু রচনাবলীও পাওয়া গিয়াছে । এই যুগের নব-প্রবুদ্ধ বাঙালী মনীষা 
কেবল আপন দেশমাতার হিতসাধনেই নিবিশেষে লীন হইয় যায় নাই। 
দীপঙ্করের সর্বাত্মক মানবপ্রীতি তাহাকে আপন দেশের সীমানার গণ্ডী পার 
করিয়া পর্বতসঙ্কুল, বিস্বব্থল পথ পরিক্রমায় আহ্বান জানাইয়াছিল। তিনি 
কেবল ভারতের অদ্বিতীম্মন পণ্ডিত এবং বিক্রমশীল1 বিহারের প্রধান অধ্যক্ষই 
নছেন, তিনি পৃথিবীর অন্যতম ধর্মনংস্কারক- “দ্বিতীয় বুদ্ধ'। নেপালী- 
তিব্বতীদের ধর্মীয় জগতে তাহার মানব পরিচয়কে ছাড়াইয়। দৈব পরিচয় 
উদ্‌্ভা্িত হইয়া! উঠিয়াছে। দীপস্করের প্রচেষ্টায় তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম কলুষমুক্ত 
হইয়াছিল। সত্যধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বনু গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন।২ তিনি 
প্রায় শতাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগতে তিনি 
মতের মধ্যে মহত্তম, বরণীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বরণীয় রূপে স্বীকৃত। 

প্রতিমালক্ষণ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাধনমাল1' বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের 
এক অনবন্ধ দান। গ্রন্থটি মহাযান-বজ্রযাঁন প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম সম্প্রদায়ের 
আচার্ধদের বচিত তান্ত্রিক দেবদেবীর সাধন। ও ভ্তবস্ততি বিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থ । 
সাধনমালার অনেকগুলি শ্লোকের রুচনাকার-_-ধর্মীকরমতি, শবরপাদ, 
কুষ্ণপাদ, রত্বাকর, শুভাকর, কুলদত্ত, অছয়বন্ু, ললিতগুধ, পল্মাকর, অভয়াকর 
গুপ্ত, কুমুদদাকর মতি, গুণাকর গুপ্ত, করুণাচল, কোকাত্ত, অনুপম রক্ষিত, 
চিন্তামণি দত্ত, স্থমতি ভদ্র, মঙ্গলসেন, অজিত মিত্র গ্রভৃতি সম্ভবতঃ বাঙীলী 
ছিলেন। কবিগণ দেবদেবীদের রূপ ও দেহভঙ্গীর বর্ণনায় নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ু 


১। 25, 44 15819101569 10811 70186০25০01 990881, ০], 17, 0. ঘা, 
২। ভ্রঃ বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, ১৩১, পৃং ৩১৬ 1 


[২৪] বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভাব-কল্পনার সঙ্গে ইন্দিয়গ্রাহী দৈহিক সৌন্দর্ষের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 
বাঙালী পণ্ডিত অভয়াঁকর গুপ্তের প্রণীত “নিশপন্নযোগাবলী' গ্রন্থে ৬** দেবদেবীর 
বিবরণ লিপিবন্ধ হুইয়াছে। সম্ভবতঃ অভয়াকর ১১৩৭ খুঃ-এর কাছাকাছি 
সময়ে বর্তমান ছিলেন। 

বৌদ্ধ বাঙালীর সংস্কৃত সাছিতা চর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন শিলালিপি ও 
তাত্রান্থশাঘনের মধ্যেও স্থানে স্থানে প্রকীর্ণ রহিয়াছে । পালযুগে ভূমিদান 
ও অন্গশাপনের মধো “বাজ প্রশন্তি' রচনা! করার রীতি প্রচলিত ছিল। বরাজা- 
মহাবাজাদের সভাকবিরাই এই সমস্ত প্রশস্তি ও অনুশাসন রচনা করিতেন । 
এইগুলির মধ্য দিয়া সমসামস্িক বৌদ্ধ-প্রভাবিত বাঙালী কবির কাব্যান্থরাগ 
এবং উপমা-বূপক-অন্ুপ্রাম ও অলঙ্কার প্রয়োগে তাহাদের নৈপুণ্য প্রকাশ 
পাইতেছে। বিশেষ করিয়া অনুশাসনের প্প্রশস্তি অংশ যথার্থই সাহিত্যরস- 
পমৃদ্ধ হইত। বাঙালীর সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস প্রশস্তি রচনা হইতে শুরু 
হইয়াছে এবং শ্রু হুইয়াছে ভগবান বুদ্ধ, লোকনাথ এবং ধর্মের বনানা 
করিয়া । মল্লসারুলের তাত্রান্ছশাসন পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত তাম্রাহ্ুশাসনসমূহের 
মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন । ডঃ স্বকুমার সেন অনুমান করিয়াছেন এই 
অন্থশাদনটির গ্রার্ভ্ভ শ্লোক১ বাঙালী কবির লেখ প্রথম কবিতা এবং 
কবিতাটিতে বাঙালীর প্রসিদ্ধ দেবতা ধর্মের প্রশস্তি গান করা হইয়াছে।২ 
মহারাজ দেবপালের মুঙ্গের ও নালন্দায় প্রাপ্ত তাত্রান্নশাসনের প্রথম প্লোকেও 
বুদ্ধদেবের বন্দনা করা হইয়াছে ।৩ নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর তাত্রান্ুশাসনে 
ধিনি “কারুণ্যরত্প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রেয়সীরূপে ধারণ করিয়াছেন সেই 
দ্বশবল লোকনাথের জয়গান কর] হইয়াছে ।৪ পাল পরবর্তী নৃপতি শ্রীচন্রের 
রামপালে এবং কেদারপুরে প্রাপ্ত তাত্রান্শাসনছয়েও প্রথম শ্লোকে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের 
বন্ধন! স্থান পাইয়াছে।৫ কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার সভাকবিও তাহার 


১। "১ ক নাথঃ ষঃ পূংসাং সুকৃতকর্মফলহেতুঃ সত্যতপোময় মুতিলোক দ্ব়সাধনে। ধর্ম: 
1800082870015 20089৯, ০1, 25777, 0259 


২। বাঙ্গাল] সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পর্বার্ধ, পৃঃ ১৪। 

৩) 10078750715 1001989 ০1. ৬117, 0804; ০1, 2171, 0826. 

6 । দ্রঃ অক্ষয়কুমার সম্পার্দিত গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৫-৬৯। 

৫1 1007850007৬ 1100108, ৮০1, 77, 20296 , 200180007 20৫)0, ০], 
জুড়ে, 20188. 


ভূমিকা! [২৫] 


রচিত অন্তশাপনের প্রারস্ত ক্পোকে শিব ও ধর্মের জয়গান করিয়াছেন।৯ 
অন্ুশাসনে উল্লেখিত ধর্ম ধর্মমঙ্ষল সাছিভোর ধর্মঠাকুর। তিনি একাধারে 
্রাহ্মপাদেবাদিদেব মহাদেব এবং মহাযানদের শূন্য ও নির্বাণের প্রভীকম্বরূপ। 
'রামচরিত' কাব্যের কবি সক্ধণাকর নন্দী এবং অভিনন্দ দুইজনেই বৌদ্ধধর্মের 

দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী নূপতি রামপালের এবং 
অভিনন্দ নৃপতি দেবপালের সভাকবি ছিলেন। অভিনন্দের কাঁবোর ষোড়শ 
সর্গে বর্ণিত দেবী-মাহাত্মো বৌদ্ধ তান্ত্রিক নারী-দেবতার প্রভাব হুম্পষ্ট। বৌদ্ধ 
পালরাজগণের সভাকবিগণ বৌদ্ধধর্মাবলদ্বী না হইলেও বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত 
হওয়া! অসম্ভব নয়। কৰি সন্ধাকর নন্দী তাহার কাব্যের প্রারস্তেই “ও শ্রীঘনায় 
নমঃ সদা" দ্বারা শ্রীবৃদ্ধের প্রতি প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। পপ্ডিতগণের মতে 
এই বুদ্ধ-প্রণাম কৌদ্ধধর্মাবলম্বী লিপিকর শ্রীশীলচন্দ্রের অথবা স্বয়ং কবির দ্বারা 
রচিত।২ পালবংশীয় নরপতিগণ কৌদ্ধধর্মীবলম্বী ছিলেন বলিয়াই হয়ত কবি 
কাবোর .প্রারন্তে বুদ্ধকে বন্দন! করিয়াছেন। এই কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদেও 
বৌদ্ধদেবী তারা এবং জগদ্দল মহাবিহারের উল্লেখ রহিয়াছে ।৩ বাঙলার 
কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবের বুদ্ধপ্রশস্তিকে মঙ্গলাচরণরূপে গ্রহণ করিয় বাংল! সাহিত্যে 
বৌদ্ধপ্রসঙ্গের অবতারণা কর! যাইতে পারে। দ্শাবতার বন্দনায় মহাকবি 
জয়দেব বুদ্ধদেবের উদ্দেস্টে তাহার অস্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন__ 

নিন্দসি যজ্ঞবিধেবহহ শ্রতিজাতং ৷ 

সদয়হদয়দশিত পশ্ুঘাতম্। 

কেশবধৃত বৃদ্ধ শরীর, 

জয় জগদীশ হবে ।৪ 
ইহা কেবল জয়দেবের একার প্রশস্তি নয়। জয়দেব ছিলেন সে ফুগের উদার 
দৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়গ্রয়ানী শিক্ষিত বাঙালী সমাজের প্রতিভূ। 

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাদায় বাঙলাদেশে সাহিত্য বচিত না হইলেও বাঙালীর 

জীবনচর্ধা ও বাঙালীর ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা! ও সাযৃজ্য রহিয়াছে। 


১। 20185]071 109165, ০]. এ, 06৮, কামরূপ শাসনাবলী, পদ্মনাভ ভষ্টাচার্ধ, 
পৃঃ ১। 

২। রামচরিত, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, ১৩৬৯ ৷ অবতরণিকা, পৃঃ 17/ । 

৩। এ' তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোক সং ৭, পৃঃ ৭৫। 

৪। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্ন, হরেকৃষঃ মুখোপাধ্যায়, ১ম সর্গ, পৃঃ ১২ 


[২৬) বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চন্ন' নামক সক্কলন গ্রন্থটির সঙ্কলয়সিতার নাম জানা যায় নাই। 
গ্রন্থের প্রথমেই বুদধপ্রশস্তি স্থানলাভ করায় অনুমান করা হয় সঙ্কলগ্রিত! 
বৌদ্ধ ছিলেন। “কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয় আদি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত। বাংলা- 
লিপির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এই গ্রন্থের কয়েকজন লেখক-_বিনয়দেব, 
বুদ্ধাকর গুপ্ত, অপরাজিত বক্ষিত, বন্দ্য তথাগত প্রভৃতি সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
বাঙালী ছিলেন ।৯ অনুমান করা হইয়াছে প্রাকৃত পৈঙ্গলের গ্লোকে ও কবিতায় 
বাঙলাদেশের বিশেষতঃ গ্রাকৃ-তুঁকী বাঙলার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।২ এই গ্রন্থে 
একদিকে ঘেমন জীবনেব ন্িগ্ধ পরিপূর্ণতার ছবি--পুহবীসগ গহ নিলয়” ফুটিয়! 
উঠিয়াছে, অন্যদ্দিকে তেমনি জীবনের বৈরাগ্যমুখিন নিস্পৃহতার ভাবও স্থান 
পাইয়াছে। কৰি লিখিয়াছেন__ 

রাআ। লুন্ধ সমাজ খল 

বনু কলহাব্রিণ সেবক ধুস্তউ 

জীবন চাহসি স্থকৃখ জই 

পরিহরি ঘর জই বন্ধ গুণ জুত্তউও 
সংসার-জীবনের তিক্ততা ও নৈরাশ্য কবির জীবনকে ভারাক্রাস্ত করিয়া 
বৈরাগ্যমুখিন করিয়াছে । ইহা কবি-মানসের উপর প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের 
নেতিবাচক ভাবাদর্শের প্রভাব বলিয়! মনে হয়। শ্লোকের মাত্রা সংস্থানে কৰি 
ব্রাহ্মণ্য দেবী লক্ষ্মী, গৌরী ও মহামায়ার সঙ্গে বৌদ্ধদেবী চুন্দাকেও স্মরণ 
করিয়্াছেন। বস্থকল্পের লেখা দুইটি বুদ্ধ-বন্দন! পাওয়া গিয়াছে । কৰি 
সৌগতমতাবলম্বী না হইলেও এই ধর্মের প্রতি দ্ধান্বিত ছিলেন । ভঃ স্বকুমার 
সেনের মতে বস্থকল্প বাঙালী ছিলেন ।8 

থুঃ অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকের মধো মহাযানধর্ম লোকায়ত ধর্মের সহিত 

সংগিশ্রত হইয়! বিভিন্ন তান্ত্রিক উপযানে বিবতিত হইয়াছিল এবং বাঙলা, 
আসাম ও উড়িস্তার জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হুইয়া৷ পড়িয়াছিল। এই তান্ত্রিক 
মতসমূহের প্রচারকগণ ছদ্ম ও অন্তাজ নামের আড়ালে নিজেদের আষল পথিচয় 
লুকাইয়া রাখিতেন এবং আভাসে ইঙ্গিতে নিজেদের সাধন-ভজনের প্রক্রিয়া 


১। বাঙালীগ ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররগরন রায়, পৃঃ ৭০৩। 


২। এ, পৃঃ ৭৩৪ । 
৩। ডঃ আ'সত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম থণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ১০৪ হইতে 
উদ্বত। 


৪। বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬৪ 


ভূমিকা [২৭] 

ও স্ব স্ব ধর্মের তত্ব সম্বন্ধে পদ রচনা করিতেন। এই সমস্ত পদ সংস্কৃত, 
সৌরসেনী অপতভ্র'শ এবং প্রাচীনতম বাংল! ভাষায় রচিত।১ পরবর্তী যুগে 
তাহাদের গ্লোকসমৃছের সংস্কৃত ভাষায় টীকাটিগনীও রচিত হুইয়াছিল। 
তেঙ্ছুরে সংরক্ষিত দৌহাসমূছের তিব্বতী 'অন্বাদ এবং সংস্কৃত টাকা সাহায্যে 
পণ্তিতগণ তাহার মর্মোন্ধার করিয়াছেন। বজ্রধানী, কালচক্রানী ও সহজযানী 
আঁচার্ধগণ মৃল্গতঃ একই তত্ব ও আচারে বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য এক 
একজন আচার একাধিক যানের গুরুরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং একাধিক 
যানের গ্রন্থ রচনা করিয্বাছেন। 

প্রাচীন হীনযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও তাহাদের উপর ৰড় কম পড়ে নাই। 
দীর্ঘকাল প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি বাণী এবং বিশেষ বাচনভঙ্গী যুগযুগ 
ধরিয়া! পরব্তাঁ উত্তরাধিকারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । দৌহাকোষ 
চর্যাচর্ধবিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থের তত্বের স্থানে স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম বিবতিত 
আকারে অভিব্যঞ্িত হুইয়াছে। স্থানে স্থানে পংক্তিসমূহের ধ্বনি স্পন্দনও 
প্রায় একই প্রকার । 

থেরী গাথায্স শীতের রাত্রে নদীতে সানরত পুণ্যার্থা ব্রাহ্মণকে পুষ্সিক! প্রশ্ন 
করিয়াছেন--কো চু তে ইদক্খদি অজানম্তস্স অজানতে।। উদ্দকাভিসেচনা 
নাম পাপকম্মা পমূচ্চতি ।২ অর্থাৎ উদকে ন্নান করিলে পাপমুক্তি ঘটে, এই 
কথ! তোমাকে বলিয়াছে কে দে মুর্খাধিক মূর্খ) সহ্জাচার্ধগণও বারে বারে 
বলিয়াছেন মন্ত্রতন্ত্র ও আানাদির ছারা প/পমোচন হয় না, মোক্ষলাভও ঘটে না। 
যেমন-__ 

“তিন তপোবন ম করহু সেবা” অর্থাৎ তীর্থ ও তপোবনে যাইও ন1। 


১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজ-গ্রন্থাগার হইতে হাজার বছরের পুরাতন 
বাংলায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোহা উদ্ধার করেন। তাহার আবিদ্ৃত গ্রস্থসমূহের নাম 
(১) চর্যাচর্যবিনিশ্যয়। (২) সরোজবজের দোহাকোষ, (৩) কাহুপাদের দোহাকোষ, 
(8) ডাকার্ণব। ডঃ স্বর্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে 
চর্যাপদই কেবল প্রাচীন বাংল! ভাবার নিদর্শন, অন্তগ্রস্থসমূহ মৌরসেনী অপত্রংশে রচিত। 
অবস্তই এই সৌরসেনী প্রাচ্য ভারতীয় দৌরসেনীর নিদর্শন । ১৯২৯ সালে ডঃ প্রবোধচন্ত্র বাগচী 
নেপাল হইতে দোহাকোষের আর একটি সংগ্রহ আবিষ্ধার করেন। তিল্লোপাদের দোহা 
ভাহার সংগ্রহের অন্তর্গত । শাস্ত্রী মহাশক্পের সংগ্রহে ভিল্লোপাদের দোহ। ছিল ন1। 

২) [1062 6 00917087505) 50. 0109208518 5700 £18091, 1888, 0. 146. 


[২৮] বাংলা দাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অন্তত্র £_ কিন্তু হ দীরবে কিন্তু হ নিবেজ্জ 
কিন্তু হকিজ্জই মস্ত হপেবব॥ 
কিন্ত হতিহু তপোবণ জাই। 
মোকৃখ কি লবভই পাণী হাই ॥১ 
প্রদীপ ও নৈবে্চ কি হইবে? মন্ত্র সেবায় কি কাজ? তীর্ঘতপোবনে 
গিয়াই বা কি ফল, জলে নান করিলেই কি মোক্ষ লাভ হয়? 
মাঝে মাঝে বাচনভঙ্গীও প্রায় একইরূপ হইয়া গিয়াছে । যেমন, 
থেরীগাথায় £__ 
সগগং নৃন গমিস্পস্তি সবেব মণ্ডককচ্ছপা। 
নাগ! চ ন্বংস্থমারা চ যে চঞঞেঃ উদকেচর ॥ 
ওরবভিক] স্থকরিক1 মচ্ছিকা মিগবন্ধক]। 
চোর! চ বজ ঝঘাটা চ যে চঞ্ঞে, পাপকন্মিনো ॥ 
উদ্নকাভিসেচন1 তে পি পাপকম্ম। পমুচ্চয়ে ॥ 
সচে ইম] নদিয়ে! তে পাপং পুব্বেকতং বহেযুং। 
পুঞ্ ঞম পইমা বহেষ্যুং তেন ত্বং পরিবাছিরো অস্স ॥২ 
যদি উদকে দ্বান করিলেই ন্বর্গে যাওয়া যায় তবে মণ্ডক, কচ্ছপ, শুশু, 
নাগ প্রভৃতি জলচর প্রাণীও স্বর্গে যাইবে? যাহারা ছাগল, শুকর, মতস্ত, স্ব 
হত্যা! করে, যাহারা চোর, নরহত্যাকারী উদ্দকে পাপ ধৌত করিয়া তাহাবাও 
স্বর্গে যাইবে? 
প্রায় অনুরূপ ভাষায় দ্নোহাকারগণও লিখিয়াছেন-_ 
জই ণশ্না বিঅ হোই মস্তি, তা শুনহ শিআলহ 
লোমোপ পাট্টনে অচ্চ সিদ্ধি 
তা জুবইনিত্যন্বহ। 
পিচ্ছী গহণে দিঠঠি মোকৃখ 
তা করিহ তুরঙ্গ হ।৩ 
যদি নগ্ন হইলেই মুক্তি হয় তবে শুগাল মুক্তি পাইবে। বদি লোমোৎ- 
পাটনে মুক্তি হয় তবে যুবতী নিতন্থেরও মুক্তি ঘটিবে। মযুরপুচ্ছ ধারণ করিলে 


১। 08108] 0৫ 6005 1068108%7606206 01 17666929, ০], ভরা, 0. 0,198, 
00, 2. 

২। থেরথেরী গাথা, প্রাণ, পৃঃ ১৪৬। 

৩। বৌদ্ধগান ও দোহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৫৮, পৃঃ ৮৩। 


ভূমিকা [২ 


যদি মুক্তি হয় তবে মযুরপুচ্ছ ছার! হাতী ঘোড়াঁকে সাজাইলে তাহাদেরও মুক্তি 
হইবে। 
ভগবান বুদ্ধদেব পরম ভোগ, চরম কৃচ্চুতা-_-ছুই অত্তকে পরিহার করিয়া 
মজ ঝিমপটিপদ] বা মধ্যপন্থার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্ধ 
কষ্ণপাদও সেই পথের উত্তরসাধক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 
অহুণ গমই উছ ণ জাই। 
বেণি বহিঅ তনু নিচ্চল পাই |৯ 
অধঃগমন করিও না, উর্ধেরেও উঠিও না। ছুইকে বা বেণিকে ত্যাগ করিলে 
চিত্তচাঞ্চলা নিশ্চল হইবে । 
সহজযানী আচার্ধগণ পূজা, অর্চনা, শান্্রপাঠ ও মন্ত্রজপে বিশ্বাস করিতেন 
না। দেছের মধ্যেই 'বুদ্ধ' বাম করিতেছেন, স্ৃতরাং জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা 
এবং পাণ্ডিত্যের ছার! বাহিরে তাহার সন্ধান ন। করিয়া তাহারা দেছেই তাহার 
সন্ধান করিয়্াছেন। যথা-- 
পণ্তিন সঅল সখ বকৃখাণই । 
দ্বেহুহি বুদ্ধ বসস্ত ণ জাণই। 
অমণাগমণ ণ তেন বিখগ্ডিঅ। 
তোঁৰি নিলজ্জই ভপই হুউ পণ্ডিঅ 1২ 
পত্তিতগণ কেবল নান। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া তাহার! 
কেবল নরকের পথ প্রশস্ত করেন। সদ্গুরুর উপদেশেই দেহস্থিত বুকে জান। 
যায়, অন্তথ। নয়। যিনি অক্ষর সাহায্যে তাহাকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, 
তিনি নিজেও বিপথগামী হইয়া থাকেন, অন্তকেও ধ্বংস করেন। 
সিদ্ধাচার্ধদের কণ্ে ব্রাহ্মণ্যধর্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগও অত্যন্ত সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিশ্বোগের ভঙ্গীতেও প্রাচীন ধারার অনুব্র্তন স্পষ্ট । 
যেমন-__ 
দেব ম পূজহু তিখ ন জাবা। 
দেব পূজাহি ন মোকৃথ পাব! ॥5 


১) বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদশান্ত্রী, ১৩৫৮, পৃঃ ১২১। 

২। এ, পৃঃ ১৪৩ । 

৩। 3০99208] ০01 629 10808160506 ০৫ 175৮66৪, ড০1, এত, 0. ঢে, 2966, 
2, £াঁ, 


1৩,] বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


খন্থন্্র-_- 
কজ্জে বিরহিঅ বভমব্হছ ইতি । 
টা উহাবিঅ কড়,এ এ ॥ 


হী বনী রর জানী | 
কোণেহি বহসী ঘণ্ডা চালী ॥ 
অকৃথি নিবেী আসন বন্ধী। 
করেছি খুনখুলাই জণ বন্ধী ॥১ 
আগম বেদ-পুরাণের নিদানের প্রতিও তাহাদের অনাস্থা স্থচিত হইয়াছে। 
যথা 
আগম-বেঅ-পুবাণে পংড়িও মাণ বহংতি। 
পকৃক লিরিফলে অলিঅ জিম বাছোগরিত ভুময়স্তি ॥২ 
অলি যেমন পক শ্রীফলের চতুর্দিকে কেবল ঘুরিয়। বেড়ায়, তেমনি পণ্ডিতগণও 
আগম বেদ-পুবাপ লইয়] ব্যস্ত থাকেন। 
সাধনমার্গে একদিকে গুরুবাদ, অন্দিকে দেহবাদ তাহাদের রচনায় 
প্রাধান্ত পাইয়াছে। আচার্য সরহপাদের রচনায় দেহবাদের স্ুম্পষ্ট ইঙ্গিত 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। যথা-_ 
এখসে হুরসরি জমুণ! এখ,সে সঙ্গমাঅকু। 
এখপআগ বণারলি এখসে চন্দ দিবাঅরু ॥৩ 
এইখানেই সেই স্থরেশ্বগী যমুনা, এইখানেই গঙ্গাসাগর । এইখানেই প্রয়াগ, 
বাঝাপপী, এইখানেই চন্দ্র দিবাকর । 
দেহাসপরিসঅ তিথ মাই সহ ণ দীঠও।৪ 
দেহমদৃশ তীর্থ ও স্থখ অন্যত্র কোথাও নাই। 
শরীরের মধ্ই তাহারা অশরীরীর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন। 
বলিয়াছেন__ শরীরের মধ্যেই অশরীরী আছেন, বাহিরে জিজ্ঞাসা করিবার কি 


১। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৮, পৃঃ ৭৮--৮১। 
২। এ, পৃঃ ১১৭। 
৩। এ, পৃঃ ৯৫। 
৪ এ, পৃঃ »৬। 


ভূমিক। [৩১] 
প্রয়োজন ? আপন পতিকে হ্বগৃছে দেখিয়া প্রতিবেশীর কাছে কে তাহার 
সন্ধান জানিতে চাছে? 

ঘরে অচ্ছ ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই। 

পই দেকৃখই পড়বেসী পুচ্ছই |১ 
“বুদ্ধ” বা পরমজ্ঞান দেহের মধ্যেই অবস্থিত-__ 

“দেহহি বুদ্ধ বসস্ত'। স্বতরাং বাহিরে তাহার সন্ধান করার সার্থকতা 
কোথায়? 
সিদ্ধাচার্ষের সাধন গুহা, এইচ্ন্য গুরুর সাহায্য ব্যতীত এই সাধনমার্গে 

অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দোহাকারগণ গুরুকে বুদ্ধেরও উপরে স্থান দিয়াছেন । 
স্চ্মু সহজ তত্ব জানিতে হইলে গুরুর আদেশ বিচার-বিবেচনা না করিয়া 
পালন করিতে হইবে । যথা 

জই গুরু কহই কি সব্ববিজানী। 

মোকৃথ কি লব্বই সঅল বি জানী ॥২ 
ডাকার্ণবেও ব্রান্মণ্য তন্ত্রের ভিত্তিতে ব্যান তত্ব পরিবেশিত হইয়াছে । বুদ্ধ- 
ধর্ম-সজ্ঘ ত্রিরত্বের স্কানে এখানে “বজ্র প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। বজ্র হইতেছেন-_ 
€ত্রিস্থচিকং ভাবয়েছজ্রম্ঠ 19৪ এই দ্র জ্রিরত্বের প্রভীক। পু'ঘির অপত্রংশ 
ভাষায় রচিত অংশ গুরুমূখী বলিয়া ছুধোধ্য। এই ছূর্বোধ্য অংশে বৌদ্ধ 
আম্বিকতাশ্রয্সী গভীর ভাব পরিবেশিত হইয়াছে । যথা-_ 

সুণু স্থণু বোহিয় পঞ্চ গআ 

ণকমস্তো উতানক চিত্তমায় 

সই ইহ্ছাবই অটসি তুশ্ম 

তিস্বঅণ সল্প উতার অজিম্ম ॥৫ 

১। বৌদ্ধ গান ও দোহা পৃঃ ১০১। ২। এ, পৃঃ ১০১। 

৩। ডাকার্ণব ভ্রয়োবিশ পটলে বিভক্ত অপভ্রংশ-অবহটঠ ভাষায় রচিত, মধ্যে 
মধ্যে সুদীর্ঘ সৌরসেনী অপত্রংশ ভাষায় উদ্ধ.তি রহিয্ন়াছে। ডাকার্ণব জ্ঞানবৃদ্ধ বজ্রযানী আচাধের 
রচন1। সম্ভবতঃ তিব্বতী 'গদ্গ; (প্রজ্ঞা, জ্ঞান) শব হইতে ডাকের উৎপত্তি। অতএব 
ডাকার্ণৰ শব্দের অর্থ 'জ্ঞানার্ণৰ'। এই পুথর ছুই জাক়্গায় ডাকার্ণবকে জ্ঞানার্ণৰ বল! 
হইয়াছে । (পুঁধির প্রথম প্লোকে এবং প্রথম পটলের সমাপ্তিতে) সুতরাং ডাক ও জ্ঞান নিঃসন্দেহে 
অভিন্ন । ডাক স্থানে স্থানে ব্জর্ডাক এবং ভগবান ডাক বঙলিয়াও অভিহিত হইরাছেন। 


&। বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্গত ডাকার্ণব, ছাদশ পটল, পৃঃ ১৫৫। 
৫€। এ, প্রথম পটল, পৃঃ ১২৮। 


[৩২] বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অর্থাৎ গ্রপঞ্চ গত বোধিকে জান, কামনাসক্ত চিত্ত উদ্ধার করিতে পারে না। 
তুমি মাতা স্বভাবে থাকিয়া ত্রিভুবনের সকলকে উদ্ধার কর। 

ইহ ণ ভাব সভাব ণ রগগ, বিরগগ স ণঠই ওবণ বজ্জ। 

মজ্জঠিও অত্তধন্মু ণ রজ্জছ। রজ্জছ বজবিিধম্মু পমেজু 1১ 
এইখানে ভাব নাই, অভাবও নাই, বাগ নাই, বিবাগও নাই। কাজেই 
এইখানে অনুরক্ত হও। মধ্যস্থিত ধর্মে আসক্ত হইও না। যেবজ্ধর্ম হইতে 
অভিন্ন সেই বসতে অন্ুরক্ত হও এবং তাহাকে লইয়া আনন্দ কর। 
অন্যত্র__ ৃঁ 

রম বুম পরম মহানথ বজ্জু।২ 
এই মহানথখই মহাপ্রভু, মহাশৃন্ত। তিনি করুণা, তিনিই দর্বদেবতা, তিনিই 
পরমাত্মীয় এবং তিনিই বিশ্বনঙ্টির আদি কারণ। 
বৌদ্ধ ভাবধার1 আশ্রয় করিয়] প্রধানতঃ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপত্রংশ ভাবায় 

ধে বিপুল সাহিত্য রচিত হুইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাপমাত্র দেওয়! হইল। 
পণ্ডিতগণের মতে মাগধী অপভ্রংশ ম্বাভাবিক পরিণতির প্রথে প্রাচীনতম 
বাংলাভাষার জন্মদ্ান করিয়াছে । খৃঃদশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ 
এই নবহ্জ্যমান ভাষায় প্রথম গান রচনা করেন।৩ এই গানের স্থরে, 
তাহার সাদ্ধ্যভাষায় এবং চিন্রকল্লে সাধকদের সহজ সাধনার গুঢ় ইঙ্গিত 
এবং সিদ্ধকাম সাধকের প্রাণের আনন্দানুভৃতি শাশ্বত কাব্যমূলে সমুদ্তাসিত 
হইয়াছে । 


১। বৌদ্ধ গান ও দোহার অন্তর্গত ডাকাননব, পৃঃ ১৩১। 
২। এ, তৃতীয় পটল, পৃঃ ১৫৩। 
৩। ?186০75 01 992881, ০]. 2, ০০, ০8) 70, 884 


_ প্রথম পলিচ্ছেদ্‌ 
চর্যাপদ ও শ্রীকৃষকীর্তন 


বদি রাজেন্রলাল মিত্র মহাশয় তাস্ত্রিক বৌদ্ধদের বচনাসংগ্রছ কার্ধ গ্রথম 
আরুগ্ত করিয়াছিলেন। ১৮৮২ থৃঃ তাছার 980806 900011986 13169256019 
01 13928 গ্রন্থ গ্রকাশিত হয়। এই প্রকাঁশনটি সেই সময়ে বহু অনুমদ্ধিৎস্থ.ও 
ুধী ব্যক্তিকে নেপ্রদির বিভিন্ন স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ছুপ্পাপা এবং 
অবহেলিত পুঁথি সংগ্রহে প্রেরণ] দিয়াছে । মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্্ীও 
নেপাল পরিভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছিলেন যে ধর্মঠাকুরের 
পুধিপত্রের মধ্যে বাঙলার বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় নিহিত আছে নেপালের 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য তাহারই ্থশূংখল সংস্করণ। ১৯১৬ খুঃ চর্ধাচর্ধবিনিশ্চয়, 
সরহপাদের ও কৃষ্ণপাদের টীকানহ দোহা! এবং ভাকার্ণৰ প্রভৃতি তাহার সংগৃহীত: 
চারিখানি গ্রন্থ হাজার বছরের পুরাণ বাংল! ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দৌহা' এই 
নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রকাশনায় একদিকে ঘেমন নির্মীয়মান বাংল! 
ভাষার রূপরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন বৌদ্ধ এতিহের চর্ম 
পরিণতিও শচিত হইয়াছে। 

বৌদ্ধ মহজযানী আচার্ধদের রচনায় বাংল! ভাষার প্রথম জাতকর্ম সম্পন্ন 
হইয়াছিল। সহজধানীরা শুধু ধর্মের তত্বকেই সহজ করিয়া গ্রহণ করেন নাই, 
সহজ কথাকে সহজ তঙ্গীতে ও সহজ ভাষায় বলিবার প্রয়াসও করিয়াছিলেন। 
তাহারা জানিতেন বাঙলাদেশের জনগণের ভাষায় পদ রচন1 করিলে তাহা 
অধিকতর লোকপ্রিয় হয়া উঠিবে। এই জন্য তাহারা নবহ্জ্য বাংলা 
ভাষাতেই আপন আপন সাধনাপন্ধ অনুভূতি প্রচার করিয়াছিলেন। চর্ধাপদই 
সেই নিদর্শন। | 

চর্যাপদের কবিগণ প্রাচীন বৌদ্ধ এতিহোর নঙর্থক নির্বাণকে সহজানন্দে 
পরিণত, করিয়াছিলেন আবার মহাযানী আচাধদের সংস্কৃত ভাষাগ্রীতিকেও 
বর্জন করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, জনগণের ভাষার এতিহাকে ধারণ ও 
বহন করিয়া ঠাহার] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম হ্জনকর্মও সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। এই এতিহামিক কাজটির জন্ত বাঙালী ও বাংলা ভাষার 
পাঠকের নিকট সহজাচার্ধগণ চিবনমন্ত। বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের কৃছেলিকাচ্ছনন 


২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রচ্ছদপটের বুকে একটি প্রাণোজ্জল কিশলয়ের স্তায় চর্যাপদের বাংল! ভাষা 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে সম্প্রসারিত হুইয়া চলিয়াছে। 
হিন্দু-বৌদ্ধ ছুই ধারার মিলনতীর্ঘ হইতে বাঙালীর সাহিত্য-মানস প্রথম 

উৎসাহিত হুইয়াছিল। দুইটি ধারার বিচিত্র সঙ্গমের ফলে চর্যার বাগ বৈদগ্ধের 
কৌশলে, ছন্দে ও অলঙ্কারগত সৌন্দর্ধে এক ভবিষ্যুৎ সম্ভাবনাময় এঁতিহোর মহৎ 
স্বীকৃতি পরিস্ফুট হুইয়াছে। বাংল! ছন্দের বিবর্তনেও চর্যাপদের দান কম নয়। 
বাংল! পয়ার ও ত্রিপদীর নথববঙ্কার প্রথম চধাপদেই শ্র্ত হইয়াছে । চর্যাপদের 
ছন্দের সর্বাপেক্ষা বড় দান--ইহা1 সংস্কতের গতানুগতিক ধারাকে অঙ্গসরণ না 
কবিয়! বাংলা ছন্দের জন্য নৃতন পথ তৈয়ার করিয়াছে । সংস্কৃত ছন্দে 
অস্ত্যান্গপ্রাসের ব্যবহার কম, পদ্দাস্তমিল স্বাভাবিক নহে । কিন্তু চর্যাপদ সংস্কৃতের 
জাতিছন্দকে অনুনরণ ন1 করিয়! বুত্তছন্দকে গ্রহণ করিয়াছে এবং বাংল ছনের 
আপন পথ নির্দেশ করিয়াছে । চর্যায় অস্ত্যান্প্রাসে পদাস্তমিলের প্রাবল্য 
লক্ষ্যণীয় । যথা 

সোনে ভরিতী করুণ! নাবী । 

রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥৯ 


এবং 
এক সে শু্ডিনি ছুই ঘরে সান্ধঅ 


চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥২ 
কিন্তু অক্ষরমমত। সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। যেমন £ 

সথজ লাউ সসি লাগেলি তাস্তী। 

অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী ॥৩ 
দীর্ঘকাল পূর্বে বৌদ্ধ আচার্ধগণ সংস্কৃত ব্যাকরণের গতানুগতিক নিয়মধারা 
ভঙ্গ করিয়! সেযুগের কথ্যভাষ! প্রাকৃত হইতে শব, পদ ও পদ্প্রয়োগরীতি 
গ্রহণ করিয়! বৌদ্ধ-সংস্কত৪ ভাষার স্ষ্টি কথিয়াছিলেন। আদগিযুগের প্রথম 
বাঙালী কৰি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ ও তেমনি ছন্দসচেতনতা এবং অক্ষরের নিয়মরক্ষা 
প্রভৃতি প্রচলিত নিয়মের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন নাই। তাহাদের পদে 
কখনও দেহাসক্তি পূর্ণ মনন কখন দুরূহ তত্বকথ! প্রাধান্য পাইয়াছে। পারিপাট্য 
বা ব্যাকরণের নিপুণ নিয়মাবলীর প্রতি কবিগণের সজাগ দৃষ্টি পতিত হয় নাই। 


১। চর্যাপদ সংখ্যা £ ৮ ২। চর্ধাপদ সংখ্যা £ ৩ 
৩। এ £১৭। 
৪। মহাবস্ত, ললিতবিভ্তর, দিব্যাবদান, সত্র্মপুণরীৰ প্রভৃতি গ্রস্থ বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 





চর্যাপদ ও শ্রীকঞ্চকীর্তন ৩ 


নিন্ধাচার্যগণ তাহাদের গান ও দোহার মধ্যে কোন নৃতন জীবনাদর্শ বা 
দর্শন সৃষ্টি করেন নাই। বনু শতাবী পূর্বে যাহার উদ্ভব হইয়াছিল, দীর্ঘদিন 
ঘাছা পৃথিবীর ছুঃখভাড়িত মুমুক্ষু মানুষকে মুক্তির মার্গ প্রদর্শন করিয়াছে সেই 
আদর্শ ও দর্শনই কাল গ্রবাছে বিবতিত হইয়া তাহাদের সাধনতত্বে ও দার্শনিক 
চিন্তায় অভিব্যঞ্িত হইয়াছে । স্ৃতরাং চর্যাপদের কবিগশকে বৌদ্ধবিহার 
নিবাসী ভিক্ষগণের উত্তর-সাধক বল! যাইতে পারে । নির্বাণ ও মহাহ্খবাদ, 
শৃন্যতত্ব ও করুণ এবং মক্কিমপটিপদ1 বা মধ্যপন্থা প্রভৃতি তত্ব ব্যাখ্যা করিতে 
গিক্স! সিদ্ধাচার্যগণ স্থানে স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিধ্বনি কৰিয়াছেন 
আবার কখনও কখনও প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন এবং নবীন মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের 
সমন়্সাধন করিয়াছেন | 

ননির্বাণ' শবের অর্থ কি? যাহা 'বাণ' হইতে অর্থাৎ বন্ধন হইতে মুক্তি দেয় 
তাহাই নির্বাণ। কিসের বাণ? তণহা বা তৃষ্ণার বাপ, অভিধম্মাথনংগহের 
টীকা বিভাবনীর ভাষায়-_খন্ধাদি ভেদে তেভৃমক ধশ্মে ছেট্ঠু- 
পরিয়্-_বসেন বিননতো সংসিব্বন তে] বাণ সজ্ঘাতায় তপহায় - 
নিকৃথস্তত্তা বিসয়াতিক্ম-__বসেন অতীতত্তা ।'১ তৃষ্ণ মানুষকে কাম রূপ ও 
অরূপলোকে আবদ্ধ রাখিয়া সর্ববিধ কর্ম সম্পাদন করাইতেছে। অ্রিভূমির উর্ধ্বে, 
'অধে: জন্মৃত্যুর চক্রে অবরুদ্ধ থাকিয়া মনুস্ বিঘৃণিত হইতেছে । এই বন্ধন 
অতিক্রম করাই নির্বাণ। নির্বাণ সঙ্দ্ধে বুদ্ধদেবের কোন বিশেষ অভিমত পাওয়া 
যায় না। নিরঞ্জন নদীর উপকণে, বোধিবৃক্ষমূলে সত্যার্থী গৌতমের অস্তর 
জানালোকে উদ্ভাসিত হুইয়! উঠিয়াছিল। নির্বাণে অধিষ্ঠিত হইবার পর 
নির্বাণ সন্বন্ধে তাহার প্রথম কঠনিঃন্ত বাণী_-এই ধর্ম গভীর, দুরদর্শ, দুরানুবোধ্য, 
শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্তিতবেদনীয় ।১২ 

“নির্বাণ' জন্মমৃত্যু প্রবাহের চরম স্থিতি-_-ভবচক্রের ঘূর্ণনের চরম সমাপ্তি 
নির্বাণ তৃষ্তাক্ষয়কারী এবং পুনর্জনের নিরোধকারী। তৃষ্ণা তৈল এবং দুঃখ 
দীপশিখার প্রতীক । পালি সাহিত্যে ছোট একটি কাহিনী পাওয়া যায়।৩ 
যুবরাজ সিদ্ধার্থ রধারোহছণে নগর পরিভ্রমণে বাছির হুইয়াছেন। বাজকুমারকে 
দর্শন করিবার জন্য প্রাসাদশীর্ধে ও গবাক্ষপথে উৎস্থক নরনাবীর ভীড়। তীহার 


নির্বাণ ও মহাহুখবাদ 


১। অভিধর্যার্থ সংগ্রহ, বীরেন্্রলাল মুৎসুদ্দি অনুদিত, ১৯৪০, পৃঃ ২০। 
২। মহ্থিমনিকায়, ১ম খণ্ড, ৮, দু, ৪, পৃ ১৬৭, 
৩। নিদানকথা, ঘ০৪৮১০]1, 3৯৮৯৯, স্ব০], 2) 200. 60-62,1 


8 | বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অনুপম দেহকাস্তি কিসা গোতমীর হৃদয়কে মুগ্ধ করিল। তাহার মগ্রশংস উক্তি 
রাজকুমাবের কর্ণগোচর হইল :-_ 

নিবব্‌তা নূন সা মাতা, নিববুত। নূন সো পিতা। 

নিববতা নূন সা নারী যস্সায়ং ঈদিসো পতীতি ॥ 
কিসা গোতমীর “নিব্বতা” শব্দটি পরম জিজ্ঞাসারূপে কুমারের হৃদয়কে স্পর্শ 
করিল-_“কম্মিং ছগ খো নিবব,তে হৃদয়ং নিববতং নাম ছোতি? £ অবশেষে আপন 
অন্তরের আলোকে সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধানও পাওয়া! গেল-ঝাগগগিম্ছি 
পিবব্‌তে নিববতং নাম হোতি, দোসগ.গিম্হি মোহগ.গিম্ছি নিব্বতে নিববৃতং 
লাম হোতি। হৃদয়ের রাগের আগুন, ভ্বেষের আগুন, মোহের আগুন 
নিরাপিত হইলে তবেই'নিবাণ। সেই দিন হইতে যুবরাজ গৌতম নিবাণের 
অনুসদ্ধিৎস্থ হইলেন-__'অহং হি নিব্বাণং গবেসস্তো চরামি। রতন্থতেও 
এই মতের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। যথ1-- 

থীনং পুরাণং নৰং নখিসম্ভবং 

বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবন্মিং 

তে খীণবীজ। অবিরুলহিচ্ছন্দা 

নিব্বস্তি ধীরা যথায়ং পদীপো ৯ 
ধাহাদের পুরাতন কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নৃতন কর্ম উৎপন্নের সম্ভাবন? 
নাই, পুনর্ভবেও আসক্তি নাই, যাহাদের জন্ম নিরোধ হইয়াছে, যাহারা তৃষ্কাক্ষয় 
হেতু পুনর্জন্মে বীতস্পরহ সেই ধীর ব্যক্তিগণ প্রদীপের ন্যায় নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। “মিলিন্দ প্রশ্ন” গ্রন্থে বাজ! মিলিন্ন প্রশ্ন করিয়াছেন নিবোধই কি 
নির্বাণ? নাগসেন বলিয়াছেন, নিরোধই নির্বাণ | নিরোধের প্রকৃতি সন্বদ্ষেও 
বলিয়াছেন__শ্রুতবান্‌ আর্ধশ্রাবক আধ্যাত্মিক ও বাহ্‌ আয়তনে অবস্থান 
করেন না, সেইজন্য তাহার তৃষ্ণার নিরোধ হয়। তৃষ্ণার নিরোধে ভবের 
নিরোধ হয়, ভবের নিরোধে জাতির নিরোধ হয়, জাতির নিরোধে জরা-মরণ- 
শোক-পরিবেদনা-ছুঃখ-দৌর্মনন্ত ও উপায়ামের নিরোধ হয়। এই নিরোধই 
নিবাণ। নির্বাণ জন্মমৃত্যুর আয়ত্বের বাহিরে, রোগ শোক ও দুঃখের অতীত । 
ইহ] কোন অবস্থা বিশেষ নয়, প্রাপ্তব্য বস্তও নয়। “আর্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ”ং বা 

১। খুদ্দক পাঠ, 7৫, 891706£ 9203629 1969, 9 6 
২। অষ্ট আর্ধমার্গ £ সম্যক্‌ দৃষ্টি, সমাক্‌ সঙ্কল্প, সম্যক বাক্‌, সস্যক্‌ কর্মীন্ত, সম্যক আজীব» 

সম্যক ব্যায়াম, সম্যক শ্মতি ও সম্যক সমাধি । 


চর্যাপদ ও শ্রীকষ্ককীর্তন . £ 


*সাইত্রিশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম'১ও নির্বাণ প্রদান করিতে পারে না। লাধকের 
মানস নেঘতে আলোকচ্ছটার সভায় (আভাস) ইহ1 উদ্ভাদিত হয়। সাধক 
উ্ধ্বায়নের পথে 'নেবসঞ্ঞা। নাসঞ্এঞাপ্লতন' ছাড়াইয়। সঞ্ঞাবেদয়িতনিরোধ' 
স্তর যাহা মৃত্যুর সমতুল্য সেই স্তরে উপনীত হইয়াও নির্বাণলাভে বঞ্চিত হইতে 
পারেন? যর্দি তিনি এই ভাবনা হইতে মুক্ত হইতে না পারেন যে, তিনি ধ্যান 
সবার! সর্বোচ্চ মানসিক শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ 'নেবসঞঞা- 
য়তন' স্তরের সহিত তাহার যে সংযুক্তি তাহা হইতে নিজের চিত্তকে বিমুক্ত 
করিতে না পাবেন ততক্ষণ তিনি 'লম্যক্‌ নির্বাণাধিমুক্ত' বলিয়! গণ্য হইবেন 
না। “নির্বাণ” কেবল ধ্যান-_সে ধ্যান যত নুক্মই হউক না কেন তাহা ছারা 
লভ্য নহে, প্রয়োজন সত্যোপলদ্ধির জন্ত মানসিক প্রস্ততি। নির্বাণ লাভ 
করার প্রাথমিক প্রস্ততি ধ্যানম্তরসমূহ উত্তরণ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সমন্ত দেশনার মূল কথ! পরম সত্য বা প্রবনতা 
জানিতে হইলে অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হইবে । অহংবৌধ বর্জন 
করিয়াই বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে “দুকৃথং সমুদয়ং নিরোধং মগ গং-এই চারি 
সত্যমন্ত্রের ভ্রষ্টী খবিরূপে পরিগণিত হুইয়াছেন। এই অহংৰোধকে তিনি 
বলিয়াছেন কামন1। কেবল জাগতিক বস্ত নিচয়ের প্রতিই নয় 'অভিঞ্ঞা? 
“ঝাণ' এবং “সমাপত্তির' প্রতি, “দিটঠ? “মুত? 'মুত”, ও 'বিঞঞাত,২-_-এব প্রতি 
এবং জাগতিক বস্তর 'একত্ত, 'নানত্ত' এবং “সব্বম'এর প্রতিও কামরহিত হইতে 
তিনি উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধ এবং তথাগতগণ মতী এবং করুণারও উর্ধে, 
তাহার! বনু কষ্টায়ত্ত নির্বাপণকেও নর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম স্তর বলিয়া মনে করেন ন1। 
এই পথেই নত্যার্থা গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তা বৌদ্ধ সাহিত্যে 
ইহাই “অদ্ধয়ং অহ্ৈধীকাঁরং, অর্থাৎ হ্বৈতবোধের বিলোপ বলিয়া ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। নির্বাণ 'শৃন্তস্বভাব', নির্বাণ বাগছেষ মোহশূন্ত এবং সর্ববিধ সংস্কার- 
শৃন্ত । নির্বাণ 'অনিমিত'_রাগাদি নিমিততরহিত, নির্বাণ 'অপ্রনিহিত'-_ 
প্রনিধি ও তৃষ্ণা বিরহিত, নির্বাণ “অচ্যুত'__চাবনরহিত, নির্বাণ “অনস্ত'__ অস্ত 
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২। মন্ধিজ্জনিকায়, ওয় খণ্ড, পৃঃ ৩* ( দিটেঠ..'লুতে মুতে বিঞ্ঞতে অনুপায়ো। অনিস্সিতো। 
অগ্পটিবন্ধে। বিশ্লমুত্তো! ইত্যাদি )। 


৬ :..... বাংলা লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বা পর্ধবসান রহিত, নির্বাণ 'অসংবৃত'_ প্রতায়াদি দ্বার] কৃত নয়, নির্বাণ “অনুত্তর” 
কারণ ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর বা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই। 

কিন্তু নির্বাণ কেবলমাত্র বাসনার বিলোপ নয়, ইহা শাশ্বত শাত্তিপূর্ণ,। মুক্ত 
ও বিশ্তুদ্ধ অবস্থা । নির্বাণলাভের পরেও বুদ্ধদেব নিক্রিয় শূন্য জীবন যাপন 
করেন নাই । জীবনের অস্তিম সময় পর্যস্ত তিনি জীবকল্যাণে রত ছিলেন। 
ক্থতরাং নির্বাণ জীবনের চরম বিলুপ্তি নয়--শাস্ত, বিশুদ্ধ। আনন্দপরিপূর্ণ 
অবস্থা । ক্লেশকর্মবিপাক এই ত্িচক্র হইতে যে ছুংখ উৎপন্ন হয় সেই ছুঃখের 
উপশমই নির্বাণ । এই জন্তই নির্বাণ শান্তিপ্রদ। ইহা তণহার পরিতৃপ্চিতে যে 
স্থথ সেই সুখ নয়_ইহা তণহাক্ষয়জ সখ, বেদায়িত স্থখ নয়-__পরমন্থথ । 
“ধম্মপদ? গ্রন্থে নির্বাণ সম্বন্ধে বল! হুইয়াছে--'নিববাণং পরুমং স্ুখং” (২০৪), 
'ঘমতং পদ্ং, (১১৪)। নির্বাণ এইখানে অনির্বচনীয় মোক্ষরূণে স্থান পাইয়াছে। 
ইহ1 অভুঃখ, অন্ুখ, অব্যাধি, অজর, অমর । ইহ] ন অস্ত, ন অনন্ত, ইহা শাস্তি ও 
আনন্দপরিপূর্ণ। এ ছাড়াও বু পদে নির্বাণকে, সস্তিবরপদং*, পরমং সম্তিং, 
“অমতোপদং১ “একরসং রূপে অভিহিত করা হইয়াছে । এই সমস্তই সংজ্ঞা, 
স্থৃতরাৎ সংবৃত্ত সত্য, কোনটাই নির্বাণের যথার্থ অর্থ প্রকাশক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নছে। কখনও অভাবাত্মক, কখনও ভাবাত্মকরূপে ইহার ইঙ্গিত দেওয়া 
হুইয়াছে। নির্বাণ অভাবাত্মক অথব। ভাবাত্মক এই প্রশ্নেরও মীমাংস! হয় নাই । 
প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণের নঙর্থক স্বরূপই প্রাধান্ত পাইয়াছে। কিন্তু নির্বাণ কেবল 
অভাবাত্মক নয়-_ইহা৷ ভাবাত্বকও বটে। “মিলিন্দ প্রশ্নে” নাগসেন বলিয়াছেন__ 
কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বারা নির্বাণকে প্রকাশ কর] সম্ভব নয়। কিন্তু যেমন আমরা 
আকাশের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতে পারি না» তেমনি নির্বাণ সন্বদ্ধে কিছু 
বলিতে না পাবিলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। কতকগুলি 
হুন্দর উপমা সাহায্যে নির্বাণের গুণও .তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পদ্ম যেমন 
জলে অন্ুুলিগ্ত হয় ন' নির্বাণও তেমনি কিলেস (রেশ) ছ্বারা সংক্রিষ্ট হয় না, 
জল ঘেমন শৈত্যগুণযুক্ত এবং পিপাসা-নিবুত্তিকারী, নির্বাণও তেমনি 
কিলেসহীন হওয়ায় শীতল ও শান্ত স্বভাব। উষধ যেমন জাগতিক ব্যাধির 
উপশমকারী নির্বাণও তেমনি কিলেস বিষের উপশমকারী, সমস্ত ভবছ্‌ঃখের 
নিবৃত্তিকারী | . খাছের স্তায় নিরাণও সামথ্য দান করে, আকাশের ন্যায় নিবাণ 
উৎপন্ন হয় না, উৎপাদন করেও না। মৃল্যবান বত্বের স্ায় নির্বাণও অমূলা, 
অনস্ত, আশা-আকাক্ার তৃপ্তিকারী। রক্চন্দনের স্তায় নির্বাণও স্থহুর্লভ ও 


চর্যাপদ ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন ণ 


জ্ুবাসিত। নবনীত প্রস্তত সামগ্রীর সায় ইহাও গুণবর্ণসম্পন্ন, শীলগন্সম্পন্ন 
এবং বূসসম্পন্ন। পর্বতশৃঙ্গের ম্যায় নির্বাণ স্উচ্চ, ছুবারোহ, অপরিবর্তনীয় এবং 
কেশ বা কিলেস বীজধ্বংসকারী । 

পর্বত শৃক্ষের ম্যায় যাহা দুরারোহ বলিয়! অভিহিত হইয়াছে সেই নির্বাণকে 
ভগবান বুদ্ধদেব একটিমাত্র স্থত্রে অতি সহজে অধিগম্য করিয়া তুলিয়াছেন। 
'মন্থিমনিকায়' গ্রন্থে বুদ্ধদেব শ্রদ্ধা ও ব্রহ্ববিহারের--মৈত্রী করুণ! মুদদিতা 
উপেক্ষার অনুশীলনকে নির্বাণ লাভের উপায়রূপে শ্বীকৃতি দিয়াছেন-_ 
“একায়নেো অয়ং ভিক্খবে মগগো সত্বানং বিস্দ্ধিয়া'**য্দ ইদং চত্তারে। লতি 
পটঠন11”১ 

এই আদর্শ গ্রাতিমোক্ষ নিয়ম পালনের প্রতি কম প্রাধান্ত প্রদান করিয়। 
বৌদ্ধজগতে একটি নৃতন পথ খুলিয়া! দিয়াছে। 'বত্তপম স্থত্তে, ভগবান 
শ্রদ্ধান্বারা নির্বাণ লাভের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন । ভিক্ষু প্রথমে “অভিজ্বা” 
'মচ্ছরিয়", মক্খ” মায়া” ইত্যাদি আসব হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিরত্বে__বুদ্ধ-ধর্ম- 
সজ্ঘযে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন। এই শ্রদ্ধা তাহাকে সখ প্রদান 
করিবে, সখ আনন্দ ও গভীর প্রীতি উত্পাদন করিবে, তাহার দেহকে স্থির 
ও মনকে প্রশান্ত এবং সবশেষে মানসিক স্থিরত1 প্রদান করিবে । মানসিক 
স্থিতি লাভ করিয়৷ বিশ্বের সর্বদিকে, সর্ব দস্তা প্রতি তিনি মৈত্রী করুণা মৃদ্দিত৷ 
উপেক্ষা বিস্তার করিয়া দ্রিবেন। চারি ব্রহ্ধবিহারে পারঙ্গম হইলে তিনি 
“চারি আর্ধ সত্য' উপলব্ধি করেন, ভ্রিদোষ বা আসব-_-কাম', ভব”, “অবিজ্বা 
হইতে মুক্তি লাভ করেন। তখন তিনি অন্থভব করেন তাহার কর্ম সমাপ্ত 
হইয়াছে, তাহার পুনর্জন্ম বোধ হুইয়াছে, এইভাবে তিনি নির্বাণে অধিষিত হুইয়1 
থাকেন । এই পন্থা দ্বারা ধাহারা ভিক্ষু নহেন, ভিক্ষুণীও নহেন, ধাহার] প্রত্রজ্যা 
উপসম্পদ! গ্রহণ করিয়! ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করিতে এবং প্রাতিমোক্ষ পালন 
করিতে অসমর্থ তাহারাও নিধাণ লাভ করিতে পারেন এই মতবাদ সমধিত 
হইয়াছে । এই পথ গৃহীদের নিকট বৌদ্ধধর্মকে সহজ গ্রহণীয় ও জনপ্রিয় করিয়। 
তুলিয়াছিল। অশোকপূর্ব যুগেই শ্রদ্ধা ও ব্রন্মবিহারের অহ্থশীলন নিবাণ 
লাভের সহজতম ও সরলতম পথরূপে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 


১। মন্ষিমমিকায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫--৫৬।| 


৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কাতি 


খুঃ ১ম শতাঙ্ধীতে দার্শনিকগ্রবর নাগার্জ্ন তাহার মাধ্যমিক কারিকায় 
নির্বাণের বিশদ ব্যাখা] দিয়াছেন । নির্বাণ হইতেছে-_ 
অপ্রহীনম অসম্প্রাঞ্তম অনুচ্ছিন্নম অশাশ্বতম | 
অনিরুদ্ধম অনুৎপন্নম এতং নির্বাণম উচ্যতে ॥৯ এইভাবে নাগার্জুন 
নির্বাণের নেতিবাচক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন । এই নেতিবাচক নির্বাণ 
অন্তি নয়, নাস্তি নয়, তচভয়ও নয়, ইহ] চতুষ্ষোটিবিনিমু'ক্ত, এবং তাহাই শূন্ত । 
নাগাজুন এক নিধিকার, নির্গুণ পরমারধিক পত্তারও কল্পনা করিয়াছেন 
যাহা! কেবল অতীব্দ্রিয় অনুভূতি ছ্বারা অন্ুভবনীয় । তিনি ইহাকে বুদ্ধকায় বা 
তথাগত বলিয়াছেন। ধাহারা তৃষ্ণাবিজয়ী, শুদ্ধচিত্ত তাহারাই এই নিহিশেষ 
পরমার্থ সত্তা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধিই নির্বাণ। অশ্বঘোষের 
মতে পরমার্ধিক আত্মা বেদীস্তের পুকুষের ন্যায় অথবা উপনিষদের 
্রদ্মের ন্যায় অসীম, সনাতন, শির্গুণ নির্ধিকার ও নিক্রিয়, জন্মমৃত্যুর অতীত, 
শাশ্বত। এই অনস্ত অসীম আত্মাকে অশ্বঘোষ তথতা। ( [1:860985 ) বলিয়। 
আখ্যাত করিয়াছেন । তথতা এক নয়, বও নয়, ইহা সৎ নয়, অসৎও নয়) 
ওথতাই ইহার একমাত্র পরিচয়বাহী নাম। উত্তাল বাসুপ্রবাহের অবসানে 
যেমন সমুদ্রবক্ষ স্থির শান্ত ও অবিক্ষুন্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তেমনই অবিদ্যার ও 
তৃষ্ণার বিলোপে অনির্বচনীয় তথতার বা ধর্মধাতুর প্রকাশ ঘটে। এই 
অবস্থাই নির্বাণ । 
এইভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ বহু স্তরপরস্পর1 অতিক্রম করিয়া 
বজধানী সাধকদের কাছে বিশেষ করিয়া সহজাচার্ধদের দৌোহায় ও গানে 
মহান্থথরূপে বিবতিত হুইয়াছে। তাহাদের মতে নির্বাণই হইতেছে ধর্মকায়, 
ধর্মকার়ই ভগবান বুদ্ধদেব । বুদ্ধদেবই ব্ধর অথব1 বজসত্ব--তিনিই মহান্থখ। 
মহান্থখই সহজানন্দ। যাহ] সহজ তাহাই বিশ্তুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞানই মহান্থখ। 
শশিভৃষণ দাশগুপ্তের ভাবষায়_- 16) 6109100 101755708 18 009 016110099 
29891165,--16 15 609 10192009-10558)---800 6086 18 6179 11070 1300017% 
76086 18 0009  ড৪1:9-01097% 02 6105 8179 9506৮৪১1615 609 
11815990109)--16 18 609 30019101698) 16 18 6119 91)819১---16 18 609 0019 


90780100.810698১ 800 6109 1396019 01 00:9 001080100819658 158 11198, 1২ 


১। মাধ্যমিক বৃত্তি, পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫২১ (195128 71416102) 
২। &০ 2060৫098100 6০ 1:506119 8000018205 1960, 0০ 14849, 


চর্যাপদ ও শ্রীরু্ণ-কীর্তন ৃ ৯ 


বৌদ্ধতন্ত্র সাহিত্যে নির্বাণ 'সততন্থখময়া রূপে আখ্যাত হই্জাছে। এই 
সুখ" ধ্বংসহীন, সর্বগুণযুক্ত, ইহা! স্থখাবতী অর্থাৎ যাহারা চরম আন লাভ 
করিয়াছেন সেই বুদ্ধগণের বুদ্ধত্ব লাভের অবস্থা । তন্ত্রসাছিত্যে “সুখ 
বিকল্পরূপেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু নির্বাণ হইতেছে সকল প্রকার বিকল্পের 
সমাপ্তি। চর্ধাকার ধামাপাদ মহানখের অনুভূতির উর্ধে নির্বাণের স্থান নির্দেশ 
করিয়াছেন। সাধকের হৃদয়ে মহান্থখ-রাগরূপ অগ্নি প্রজ্ঞলিত হইলে তাহার 
বিষয়ান্্ভূতি বিদূরিত হয় এবং তিনি সবিকল্প জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া! নির্বিকল্প 
জানে অধিষিত হুইয়া থাকেন। এই অবস্থায় তিনি মহান্থখ উপভোগ 
করেন। ধামাপাদদ এইখানেই থামিয়! যাইতে পারেন নাই । বলিয়াছেন-_ 


ডাহ ডোশ্বীঘরে লাগেলি আগি। 

সসহর লই সিঞ্চ ই পানী ॥১ 
নিথিকল্প জ্ঞানছ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্ত হুইয়! 'মহান্থখ'রূপ অগ্রিকেও নির্বাপিত 
করিতে হইবে তবেই নির্বাণে অধিঠিত হওয়া সম্ভবপর হইবে। সরহপাদের 
দোহার টীকায়ও চরম অবস্থারূপে মহান্থখথকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। 
বল! হইয়াছে--জ্ঞানের সদর্থক অথব] নঙর্থক কোন অবস্থার প্রতীকরূপে স্থথ- 
বাদকে গ্রহণ করা যায় না। কোন জ্ঞাশীই বিকল্পে প্রবেশ করিবে না, কারণ 
স্র্ণশিকল ও লৌহুশিকলে কোন পার্থকা নাই-_ছুই-ই বন্ধনের প্রতীক, ছুই দুঃখ 
উৎপাদনকারী । 


জ্বালানি কাঁষ্ঠের অগ্নি ও চন্দন কাণ্ঠের অগ্নি-_ছুইই এক, ছুই-ই দাহিকাশক্তিশালী । 
সহজধানী আচারের! 'পঞ্চকাম' উপভোগের পথে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করেন। তীহাদদের মতে পঞ্চকাম উপভোগ করিতে হইবে, তবে উপভোগের 
একটু বৈশিষ্ট্য আছে। “সবই শূন্ত'-_-এই বোধ হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া! বিষয়বম 
ও পঞ্চ ম-কারের সেবা! কর। দেখা যাইতেছে হীনযান-মহাযান দর্শনের নির্বাণ 
যাহ! কেবল বিশ্বদ্ধ তত্মাত্র ছিল সহজাচার্ষগণ সেই বিশুদ্ধ তত্বকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের 
আলোকে প্ররত্যক্ষীভূত করিয়া তীছাদের গানে পরিবেশন করিয়াছেন। 
এইভাব তান্ত্রিক মহাহখবাদে আপিয়। বৌদ্ধ নির্বাণের চর্ম পরিণতি ঘটিয়াছে। 
ন্ত্রযানের ছিতীয় স্তরে মহাহখবাদ তত্ব যুক্ত হইয়া বজযানের আবির্ভাব 
ঘটাইয়াছে। বুদ্ধদেব অনাত্মবাদী ছিলেন__ আত্মার অস্তিত্ব তিনি ম্বীকার 


১। চর্যাপদ সখ্য]: ৪৭। 


১০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করেন নাই। ব্জ্রধানে নৈরাত্ম দ্েবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। বোধিচিত্ত--- 
যে চিত্ত কেবল বোধি বা সম্যক্‌ জ্ঞান লাভের লঙ্বল্প ছার! বজন্বরূপ স্থির ব্বভাব 
দেই চিত্ত নৈরাত্মাদেবীর আলিঙ্গনে আবন্ধ হইয়! তাহাতেই লীন হইয়া যাইতে 
পারিলে তবেই মহান্খ লাভ ঘটে । কিভাবে লীন হইতে হইবে? যেমন 
জল নি:শেষে জলের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় ।-_ 

শিঅ মণ মুণহ বে ণিউণে জোই। 

জিম জল জলহিং মিলস্তেই ॥৯ 

চিত্তে বোধিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞানলাভের আকাজ্ষা৷ জাগ্রত হইলে চিত্তের 

উর্ধ্বায়ন শুরু হয়। অবশেষে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া! বোধিচিত্ত শেষ 
স্তরে সর্বোধের্ব উপনীত হয় । কৌদ্ধতঙ্তরে এই স্তর পরম্পরাকে চারটি পন্মে বা 
চক্রে ভাগ করা হুইয়াছে। নাভিতে নির্মাণচন্্র, হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগচক্র 
এবং মন্তকে উফ্ধীষ-কমলে মহান্্খচক্র । উষ্ভীষ-কমলে আসিয়া বোধিচিত্ত 
স্থিতি লাভ করে এবং উষ্জিষ-কমলস্থিত অমুতধারা পান করিয়া! মহাস্থথ লাভ 
করে। ইহাই মহাস্থখ তত্ব । এই মহান্থখকেই সহজিয়! সাধকগণ সহজন্বরূপ 
বা সহজানন্দ বলিয়াছেন । মহান্থখ লাভ করিয়া সাধক যে অনিবধচনীয় স্তরে 
উন্নীত হইয়] থাকেন তাগার সম্বন্ধে আগমশান্ত্রে বল। হইয়াছে-_ 

ইন্ডরিয়াণি স্বপস্তভীব মনোহস্তবিশতীব চ। 

নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সৎনথখমৃছিতঃ ॥২ 
পাণ্ডিত্যের মত্ততা এই সহজানন্দ লাভের পরিপন্থী । স্থপন্ক বিশ্বফলের 
চারিপার্থে গুপ্কনরত অলি যেমন কেবল গন্ধমাত্রই লাভ করে, আসল বস্তর শ্বাদে 
বঞ্চিত থাকে, পাগ্ডত্যের হ্বারাও তেমনি সহজানন্দ উপলব্ধ করা! যায় না। 
আবার তন্্রম্ত্র ধযান-ধারণার ভ্বারাও তাহ! লভ্য নয়। বল! হইয়াছে-_ 

কিস্তে। মন্তে কিন্ত্ো! তস্তে কিন্তো রে ঝাণেবখানে । 
এই সহজাননের প্রকৃতি কিরূপ £ 

তম্মাৎ সহছজং জগৎ সর্বং সহজং সরূপমুচ্যতে 

ত্বরপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকার চেতসঃ ॥৩ 


১। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শান্ত্রী, ১৩৫৮, পঃ ৯০। 

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বৌদ্ধধর্ম ৯৩৫৫, ৭২ পৃষ্ঠ হইতে গৃহীত। 

৩। হেবজ্রতন্ত্র, 819. (4. 8.9. ০ 11815) 086 (9); 9.8, 1085 0906৪) 908০0৬৬ 
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সহাজনন্দ বা মহাস্থখ শাশ্বত, আদি-অস্ত বছিত এক অন্বপ্প তত্ব. 
আই-রছিঅ এছ অস্ত-রহছিঅ। 
বরগুরু পাঅ অন্য কছিঅ।১ 
এই “ছয় মহান্থখস্তরে যখন বোধিচিত্ত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে তখন 
লাধকের সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্পের বিলয় ঘটে, জ্ঞাতৃত্ব--জেয়ত্ব, গ্রাহত্ব--গ্রাহকত্ব 
প্রভৃতির নিঃশেষ অবসান হয়| 
বোধিচিত্ব কি? "শূন্যতা" করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তছ্চ্যতে।' শৃন্তত! ও 
করুণার অভিন্ন অদ্থয় অবস্থাই বোধিচিত্ত। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের শৃন্যতাধর্মী 
নঙর্থক নির্বাণের সঙ্গে পরবর্তীযুগের মহাষান বোধিসত্ব মন্তবাদের সর্বপ্রাণীর 
প্রতি প্রসারিত করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্ত সংগঠিত। ইহা শূন্যতা ও 
নিরাণের অন্য় যুগনদ্ধ রূপ। শৃম্ত] 'প্রজা” এবং করুণা 'উপা়'-এর 
প্রতীক ।' একটি নিবৃত্তিধর্মণ, অন্যটি প্রবৃত্বিধ্া, একটি সংহার, অন্যটি স্থিতি, 
একটি বিন্দু, অন্তটি নান, একটি পুরুষ, অন্যটি নারীর প্রতীক। 
প্রজ্ঞা এবং উপায়ের মিলনের ছুইটি মার্গ__নিয়াভিমুখী ও উর্ধ্বাভিমুখী, 
নিম্নাভিমুখী মার্গে ভবের উৎপত্তি যাহার উপাদান অবিদ্যা, পরিণতি-_দুঃখ, 
ব্যাধি ও জরামরণ। অপরটি অবধূতিকা মার্গ যাহ! অবলম্দনে সাধকের চিত্তের 
উর্ধবগাগতি শুরু হয়। বোধিচিত্ত অবধূতিক1 মার্গ অবলঘ্গনে দশটি ভূমি 
অতিক্রম করিয়! সবোধ্ধে অয় শ্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মহাস্থ্খ প্রাপ্তি 
ঘটে। 
চর্যাপদের মহাস্থখতত্বের স্থানে স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধমতের প্রতিধ্বনি 
শুনা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনে তৃষ্ণার নিঃশেষ নিবৃত্তিই নির্বাণলাভের 
উপাক্ধ। চর্ধযাকর লুইও বলিয়াছেন__ 
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস 
স্বনুপাখ ভিতি লেহুরে পাস ।২ 
বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়! শুন্ততত্ব চিন্তায় 
নিরত হও। 
তণছহা৷ বা বাসনানিবৃত্তিই মহান্থখলাভের উপায়। বাসনানিবৃত্তির পথ 
প্রদর্শন করিতে গিয়াও চর্ধাকার লুই প্রাচীন বৌদ্ধ মতেরই প্রতিধ্বনি 
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১২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করিয়াছেন-_শুচ্গ পাখ ভিষ্ঠি লেছুরে পাল'। শৃন্ততত্ব খবর্থাৎ জর, মরণ, 
ছুঃখ দৌর্মনন্য যাহার পরিণতি ভবের সেই চরম পরিণাম চিস্তা কর। 
প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের “অনাত্ম' সিদ্ধাচার্ধদের নিকট নৈরাত্মা দেবীরূণপে 

কল্পিতা হুইয়াছেন।১ সিদ্ধাচার্ধদের মতে সাধকের দেহমধ্যে তিনটি প্রধান 
নাড়ী__লঙললনা, রন ও অবধূতিক1। ললনা-রসন] ব্য ও সংহার, প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তির প্রতীক। এই ছুই ধারাকে মধ্যগ! নাড়ী অবধূতিক। মর্গে উধ্বণকণ 
করিতে পারিলে উঞ্জিষ-কমলে সহআার পল্মে ষোগিনী নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে 
বোধিচিত্তের মিলন ঘটে । এই মিলনের ফলে যে মহাস্থখ উৎপন্ন হয় তাহাই 
সিদ্ধাচার্যদের 'সামরম” বা 'কমলরদ” | 'দামরস” এমন এক অতীন্দ্িয় অনুভূতি 
যাহ! লাভ করিলে আত্মপর তেদোপলন্ধি থাকে না। কারণ জন্ম যাহা, মৃত্যুও 
তো তাহাই । ছুইএর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তৃূন্থকুপাদের ভাষায়__আই- 
অধু-অপা রে জাম-মরণ ভাব নাহি ।২ বৌদ্ধ নিবাণের ন্যায় এই কমলরসও 
অতীন্দ্রিয় ও অবাঙমনদোগোচর, শাস্তি ও আনন্দপরিপুর্ণ, অন্ুত্তর ও পরমস্থু | 
সিদ্ধাচার্য তিল্লোপাদ্দের ভাষায় তাহা দৌোষগুণরহিত, শ্বসংবেছা, বর্ণবিবজ্জিত 
আকৃতিবিহীন ও সর্ব আকারে সম্পূর্ণ ।__ 

গুণ-দোপ রহিঅ এন পরমথ 

সঅসংবেঅণ কেবি ণর্খ********* 

বঞ্জ বি বজ্জই আকিই বিহ্থ্ 

সববাআরে সো সম্পৃ্1 ॥৩ 
অন্যত্র সরহুপাদও তাহার দোছায় বলিয়াছেন__ 

প্র হণই মোণউ দীসই নঅণে' 

পবণ বহুস্তে ণউ সে হলই 

জলণ জলস্তে উ সো উজ্বাই 

ঘন বরিসন্তে প্উ সে। ম্মই 

ণউ বজ্জই ণউ খঅহি পইনম্মই 

ণউ বটুই ণ তণুন্তে ৭ বচ্চই 

সমরস সহজানন্দ জাণিজ্জই ॥5 
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শ্রবণ তাহাকে শুনে না, চক্ষ তাহাকে দ্বেখে না, পবন প্রবাহিত হইলে 
তাহা শব্ায়মান হয় না) অগ্নিতে তাহা দগ্ধ হয় না, প্রবল বর্ষণে তাহা সি 
হয় না, বৃদ্ধি পায় না, ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না। তাহা] একস্থানে থাকে না, বুদ্ধি 
পায় না, স্থানাস্তরিত হয় না-_-সামরসই সহজাননা। 

এই অবস্থা প্রাচীন বৌদ্ধদের “অহত্ব' স্তরের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে। 
“নির্বাণ যেমন 'পচ্চখবেদ্িতবেবা” বা পর্ডিত বেদনীয় সামরসও তেমনি কেবল 
যাছারা এই সহজ পথে গমন করিয়! ইহা! উপলব্ধি করিয়াছেন তীহাদেরই 
গোচরীভূত। কিন্তু ধাছার1 উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারাও আর প্রত্যাবর্তন 
করেন না। কারণ ভবচক্রের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হওয়ায় তাহাদের পুনর্জন্ম 
রছিত হইয়া! ধায়। এইজন্যই শাস্তিপাদ বলিয়াছেন-_ 

সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরে অলকৃখলকৃখণ ণ জাই। 
জে জে উজুবাটে গেল! অনাবাটা ভইলা সেই ॥১ 

নাভিপদ্ম হইতে কুলকুগুলিনী জাগ্রত হইয়া সহম্রারের দিকে ( গঅণ- 
টাকলি বা গগনশিখর ) ধাবিত হয়। ইহাই নির্বাণধাম। এইখানে উ্চিষ- 
কমলস্থিত চন্দ্র হইতে অমৃত ক্ষরণ হইতেছে । এই অম্বতরস পান করিলে 
ত্রিভূুবনের ভাবাভাবগ্রাহাদ্দি বিকল্পে উপেক্ষা জাগ্রত হয়, পঞ্চ স্বদ্ধের- রূপ, 
বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের উপর কর্তৃত্ব লাভ ঘটে এবং শক্রমিজ্র, 
আপন-পর ভেদাভেদ তিবোহিত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত হয়। মহান্থখানন্দে 
নিমগ্ণ সাধকের চিত্ত জলবিন্দু যেমন নিঃশেষে মহাসাগরের সঙ্গে মিশিয়। যায় 
তেমনি সহজানন্দে নিঃশেষে বিলীন হইয়। নির্বিকল্প হইয়া যায়। সাধক তখন 
সেই সখের স্বর্ূপও আব উপলব্ধি করিতে ব। ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। 
মহান্থখানন্দে অধিষ্ঠিত মাধকের চিত্তে কোন প্রকার অকুশল চৈতসিকের 
উৎপত্তি হইতে পারে না। গগনশিখরে উঠিয়া তাহার চিত্ত নির্বাণধামে 
প্রতিষ্িত হয়।২ নির্বাণধামে প্রতিষিত সাধকের আর পুনরুৎপত্তির সম্তাবন! 
থাকে না। ইছাই প্রাচীন বৌদ্ধদের অহ্ত্বের অবস্থা । অহত্বস্তরে উন্নীত 
বৌদ্বনাধকগণও মৃত্যুর পর আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন ন1। 

বানন। দ্বিবিধ--শুদ্ধ বাসনা এবং মলিন বাসনা । মলিন বাসনাই অবিষ্া, 
ভবচক্রের, _জন্মমৃতার কারণ। শুদ্ধবাসন] মানুষের উর্ধ্বায়নের পথ প্রদর্শক, 


১। চর্যাপদ সং ১৫। 
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১৪ _. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সুতরাং ভবচক্রের নিরস্তর গতি প্রবাহের শেষ স্থিতির দিকে ইছার গতি । 
মলিন বাসনাকে শুদ্ধ বাপনায় পরিণত করাই শৈক্ষ্ের কাজ। প্রাচীন বৌহ্ধ 
দর্শনে আসব ক্ষয় ও নির্বাপাকাঙ্ষ জাগ্রত হইলে চিত্ত নির্াণমূখী শোতে পতিত 
হয় এবং শ্োতাপত্তি মারগস্থ চিত্বর্ূপে অভিহিত হয়। এই শ্োতের সমাপ্তি 
নির্বাণে। ১৯নং চর্যাপদে অবিষ্যা বা অপরিশ্তদ্ধাবধূতিকা মলিন বাসনা বা 
ডোস্দিনীর প্রতীক। বিবাহের রূপকের সাহায্যে অবিষ্ভাবূপিণী অপরিশুদ্ধা- 
বধুতিকাকে পরিশ্তদ্ধাবধূতিকারূপিণীতে পরিণত কর! হইয়াছে । এই বিবাহের 
পরিণতি শ্বরূপ নলাধক লোকোত্বর মহাস্থথ কমলে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। 
২৭নং চর্ধায় বল! হইয়াছে অর্ধরাত্রে__'প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদান সময়ে? স।ধকের 
চিত্তে শুন্যতা জাগ্রত হইয়াছে এবং এই বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতির গ্রভায় উষ্চিষ- 
কমল বিকশিত হুইয়াছে। সাধক সমগ্র দেহে একটা! প্রশাস্ত উল্লাস অনুভব 
করিতেছেন। ললনা-রসনা নাড়ীর নিক্নগাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনি 
অবধূতিকাপথে উর্ধে সহম্রারের দিকে বোধিচিস্তকে প্রবাহিত 
করিয়াছেন। এইখানে শশধররূপ বোধিচিত্তের সঙ্গে নৈরাত্মাদেবীর মিলন 
ঘটিবে। এই গ্িলনজাত আনন্দই বিরমান্দ, ইহাই সিদ্ধাচার্ধদের নির্বাণ । 
যিনি ইহা অন্থভব করেন তিনিই বুদ্ধ__ 
বিরমানন্ন বিলক্ষণ সথধ। 
জো এখু বুঝই সো এখু বুধ ॥৯ 
এই অবস্থায় চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়া যায়, গ্রাহগ্রাহকত্ব, জেয়-জেয়্ত 
ভাব তিরোছিত হয়। জগৎ সম্বন্ধে অবিদ্যাজাত মোহের ইন্তরজাল বিদুরিত হয়। 
সমস্ত অকুশল চৈতসিক ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় লম্যক্‌ জান বা সত্যজ্ঞানের আপোকে 
চিত্ব-গগন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।২ ইহাই নির্ধিকল্প, ইহাই পরম আনন্দ বা 
অনধত্তর নির্বাণ। এই নির্বাণে শুধু চিত্তই লয়প্রাপ্ত হয় না, চঞ্জের অন্তগমনে 
যেমন জ্যোৎার অবসান ঘটে তেখনি নির্বাণে জগতের উৎপত্তি ও বিলয় 
সম্বন্ধীয় সমস্ত বিকল্পেরও অবসান ঘটে ।৩ 
সাধক রুষ্ণাচার্ধ “তথতা” খড়াদ্বারা মোহ যবনিকার বিলোপ সাধন 
করিয়াছেন। এই “তথতা' কায়বাক্চিত্তের অতীত অবস্থা, তাহা নিগুন ও 
নিবিকার। তথতাই সংজানন্দ বা মহাহ্থখ। স্থতরাঁং নির্বাণের প্রতীক। 


১। চধাপদ সং ঃ২৭, ২। দ্রঃ চধাপদ সং £ ৩, 
৩।| এ, লং: ৩১ 
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মহাযানী আচার্য অশ্বঘোষও তখতাকেই নির্বাণরপে অভিছ্িত করিয়াছেন । 
পরমাধথিক জাত্মা যাহ! উপনিষদের ব্রদ্ষের ন্যায় অসীম, সনাতন, নিণ ও 
নিষিকার তাহাই অশ্বথঘোষের তিথতা'। সাধক জয়নন্দীর মতেও চিত্ত 
মোহবিমুক্ত বাসনাদ্দোব রছিত হইলে নির্বাণে অধিষ্ঠিত হয় এবং তাহাই 
“তথতা;।৯ 
, মহানুখলাগরে নিমগ্ন সাধকের যাবতীয় তৃষা বিলুপ্ত হইয়া! যায়, চিত্তচেতন! 

বিকল্পাছিও ধ্বংস হয়। তিনি যেন চেতন। বেদনাহীন অবস্থায় ঘোর 
যোগনিন্্রাগত-_ 

চেঅণ ন বেন ভর নিদ্দ গেলা । 

সঅল স্থফল করি স্থহে হতেলা ॥২ 
এই ঘোর যোগনিপ্রা বৌদ্ধদর্শনের “সজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ" নামক অবস্থার 
অনুরূপ বলিয়1 মনে হয়। এই অবস্থায় জগতের জাগতিক বস্তনিচয়ের হ্বরূপ- 
অনিত্যতা বা ধ্বংসশীলতা প্রতিভাত হয়, ভবচক্রের নিরস্তর ঘূর্ণাবর্ত হইতে 'বক্ষা 
পাওয়া যায়। তিনি অন্গুভব করেন-_ ত্রিভুবন যেন স্প্নবৎ এবং তাহার জন্ম- 
মৃত্যুর চক্র ঘূর্ণনরিত-_ 

স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ স্থণ। 

ঘোরিঅ অবণাগমণ বিন ॥৩ 
সহজানন্দ বা মহাস্থথ যাহা! অবাঙমনসোগোচর, বাকৃপথাতীত, যাহ! আগমশাত্্ 
মন্ত্রজপের স্বার1 অগম্য সেই অতীব্দ্রিক্ন অনুভূতিজাত মহান্থখের ম্বূপ কিরূপে 
ব্যাখ্যা কর] যায় £ সিদ্ধাচার্ধ বপিয়াছেন-- 

ভণই কাহ্‌, জিণ_-রঅণ বি কইস!। 

কালে' বোব নংবোহিঅ জইসা ॥৪ 
অর্থাৎ যেমনভাবে বধির স্ংস্কেত দ্বার! বোৌবাকে বুঝাইয়! দেয়। 

মঙ্বিমপটিপদা অর্থাৎ মধ্যমার্গ শান্তা গৌতমের মহুত্বম আবিষ্কার । 

মন্বিমপটিপদা দুই চরম অস্তকে--একদিকে জাগতিক ভোগ, হখ,.ও সম্ভোগ, 
অন্তদ্দিকে চরম কৃচ্ছুতা ও আত্মনিগ্রছের প্রচেষ্টাকে পরিহার করিয়া ছুই মার্গের 


১। চর্যাপদ সংঃ৪৬। 
২। এ সংঃ ৩৬, 
৩। এ, নং: ৩৬, 


৪1 এ, সংঃ৪০। 


১৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


'ধ্যবর্তী পন্থাকে বরণ করিয়াছে । পরমার্থ লাভের এই যে দ্বিবিধ মার্গ-_ . 
একদিকে পরম ভোগ, অন্বদিকে চরম কৃচ্ছুত! দুই-ই জন- 
মঙ্বিমপটিপদ বনাম 
উনুবাট সাধারণকে একদা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অন্গত্রর 
নিকায়ে প্রথম মার্গকে " আগাঢ়া পটিপদা, দ্বিতীক়্ 
মার্গকে “নিজ্বামা পটিপদী বলা হইয়াছে । যাহারা 'আগাঢ়া' তাহাদের 
নথি কামেহু দোসেো সো কামেন্ পাতব্যতং আপজ্জতি'১ আর ধাহার! 
'নিজ্বামা' তাহারা-_'অনেক বিহিত্ং কায়স্স আতাপনপরিতাপনান্ুযোগং 
অনুযুত্তো, বিরতি ।২ মজ্বিমপটিপদার দ্বার্শনিক ব্যাখ্যা হইতেছে, ইছা। সেই 
দেশনা যাছা অস্তি-নাস্তি, শাশ্বত-অশাশ্বত, অস্ত-অনস্ত তত্বের একটাও নয়, সত্য 
এই সমস্তের অতিরিক্ত কিছু। বুদ্ধদেব তীছার প্রধান প্রধান দেঁশনায় তাহার 
সমসামগ্সিক ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনা করিয়াছেন। গভীর আত্মপ্রত্যয় পহকারে 
তিনি বলিয়াছেন-_-তিনি এই সমন্ত তত্ব জানেন, তিনি ইহার অপেক্ষা আবে! 
বেশী (উত্তরিতর ) জানেন।৩ সত্যোপলব্ধির পথ ভোগনুখের পথ নয়, 
আবার চরম কুচ্ছুতার পথও নয়-_-এই পথ দুইএর মধ্যবর্তী পথ; এই মধ্যমার্গ 
কি? চরম সত্যোপলব্ধির পর খধিপতন মৃগদাবে বুদ্ধদেব পঞ্চব্গায় ভিক্ষৃদের 
বলিয়াছেন__ভিক্ষুগণ, এই ছুই অস্ত সেবন করা অশ্থচিত, (১) কামস্থুখে লিগ 
হওয়া, (২) শারীরিক কঠোর কৃচ্ছদাধন। এই উভয় মার্গ পরিহার করিয়া 
আমি মধ্যমমার্গের আবিষ্কার করিয়াছি। ইহা চ্থ্দানকানী, জ্ঞানদায়ক ও 
শাস্তিগ্রদ। 
বৌদ্ধ এতিহোর উত্তরমাধক সহজিয়া আচার্গণও তাহাদের গানে কখনও 
জ্ঞাতনারে, কখনও অজ্ঞাতসারে মন্ছিমপটিপদার গুণগান করিয়াছেন। সরহ, 
বলিয়াছেন অনুত্তর আনন্দলোকের পথ উজুবাট ব খজুবাট ॥ এই পথেরও দুই 
অস্ত। এক অস্তে কঠিন জপতপ ধ্যান ধারণা । এই পথে গমন করিও না। 
কারণ-_'নিঅড়ি বোহি মা' জাহুরে লাঙ্ক ।৪ | 
বোধি, বা সহজ জ্ঞান সহজেই লভ্য--পার্ডিত্যের বা জপতপের প্রয়োজন 
. নাই। অন্ত অস্তে বিষয় আসক্তিরূপ গভীর আবর্ত। বাম ও দক্ষিণের এই ই 
অস্তকে পরিহার করিয়া মধ্যপন্থা বা! উজুবাট অনুসরণ কর। 
১। অন্গুতরনিকায়, ১ম খণ্ড, মরিস, পৃঃ ২৯৫। 
১। এঁ 
৩। দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ব্রন্গজালনুত। ৪1 চর্যাপদ সং £ ৩২। 
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” . বাম দাহিণ জো খাল বিখলা । 
সরহ ভপই বাপা উজুবাট ভাইল! ॥১ 
চর্যাকারদের 'উজুবাট?ই প্রাচীন বৌদ্ধ এতিহোর মক্তিমপটিপদা। বুদ্ধদেবের 
মন্তিমপটিপদার এক অস্তে ছিল তথাকথিত ত্রাক্ষণ্য সমাজের চরম ভোগ-স্থখ, 
অগ্য অস্তে ছিল আজীবিক ও জৈন সম্প্রদদাঞ্ের আত্মনিগ্রহমূলক কঠোর কৃচ্ছুত|। 
চর্ধাকারদের উজুবাটের এক দিকে তুরীয় মার্স, অন্তদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরিভোগ্য 
দেহ-চেতন1! । মজ্বিমপটিপধ্ধার সাধক শীল-চিত্ত-প্রজ্ঞার অনুশীলন ছারা “আসব- 
মুক্তি”, “মহৎ ফল” ও “মহামক্গল' প্রত্যাশা করিয়াছেন । কিন্তু উজুবাটের সাধক 
মর্তবাননার সঙ্গে অনাসক্তির বিচিত্র সমন্বয় করিয়। উ্ধ্বায়নের প্রয়াস পাইয়াছেন। 
মন্তিমপটিপদ। পর্যটনের পরিসমাপ্তিতে বৌদ্ধদের যোগক্ষেম অনুত্তর, শাস্তিবরপদ 
“নির্বাণ” ; উজুবাটের শেষ প্রান্তে সহজিয়] আচার্ধদের অনুর মহাহ্খধাম। 
স্থতরাং বৌদ্ধ মন্বিমপটিপদাই চর্যাকারদের গানে কখনও উজুবাঁট, কখনও 
অবধূতিকামার্গ, কখনও সহজ পথরূপে পরিচিতি লাভ করিয়াছে । 
গভীর ভবনদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে । তাহার ছুই ধারে 
বিষয়তৃষ্ণারপ পক্ক, মধ্য নদীও গভীব্ব অথৈ জলরাশিতে ভয়ঙ্কর-__ 
ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী । 
ছু আস্তে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥২ 
ভবনদীর পথিক কোন্‌ পথে তাহার জীবন-তবী প্রবাহিত করিয়া] অন্ৃত্তর 
ধামে উপনীত হইবেন? সিদ্ধাচার্ধ চাটিল ছুই পথই পরিহার করিয়া এক সেতু 
নির্মাণ করিয়াছেন। এই সেতু করুণা ও শুন্ততার অয় মিলনের প্রতীক । 
ভবনদীর ঢুই অস্তে বিষয় তরঙ্গরূপ পঙ্গ করুণার অথাৎ প্রবৃত্তির প্রতীক | 
আবার মধ্যনদীর গম্ভীর প্রবাহ শুন্যতা অর্থাৎ নিবৃত্তি ব! প্রজ্ঞার প্রতীক । 
করুণ] ও শূন্যতার কুশলধর্মী প্রবৃত্তির ও জ্ঞানধ্ী নিবৃত্তির হুসমদ্থিতরূপ সাধকের 
বোধিচিত্ব। ইহাই আচার্য চাটিলের সেতৃ--বৌদ্ধ মধ্যমার্গের প্রতীক । 
বীণাপাদের একটি গানেও ছুই অস্তের স্ন্দর সমন্বিতরূপ ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
এক দ্বিকে সুর্য, অন্যর্দিকে অলাবৃ মধ্যখানে চন্দ্রতস্রী--অনাহত দণগ্ুরূপিণী 
অবধুতিকামার্গ__ 


১। চরধাপদ সং ৩২। 
২। এসং3৫। 


খু 


১৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


স্থজলাউ সসি লাগেলি তান্তী। 

অণহা দাস্তী একি কিঅত অবধৃতী ।৯ 
দেহের অভ্যন্তরে ছুই চরম অস্তের প্রতীকরূপে দুইটি নাড়ীর অবস্থিতি 
তাহার! কল্পন! করিয়াছেন--একটি প্রবৃত্তি, অন্তটি নিবৃত্বি। একটি বামগ! 
নাড়ী 'ললনা' যাহা ুষ্টি ও ইতিবাচক, অন্যটি দক্ষিণগ। নাঁড়ী 'রসন।” ষাহা 
সংহার ও নেতিবাচক । এই ছুই-এর মধ্যে-_অবধূতিকা নাঁড়ী। সহজাচার্ধদের 
সাধনা এই ছুই চরমধর্মী মার্গকে পরিহার করিবার সাধনা। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির 
ছুই ধারাকে সমদ্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহারা বোধিচিত্বকে মধ্যমার্গে_ 
অবধূতিকাঁপথে তর্ধ্বায়নের শোতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। মধ্যমার্গে 
বিচরণকারী সাধক জগৎ এবং জাগতিক বগ্তনিচয়কে স্বপ্ন ও মায়াময়বূপেই শুধু 
দর্শন করেন না, তিনি অন্ুত্তর আনন্ধামও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কুষ্তাচার্য 
বলিয়াছেন-_ 

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ স্থইন]। 

মাঝ বেণী তবঙ্গম মুনিআ 1২ 
চর্যাপদের ধমন-চমন (লুই), দাহিন-বাম (সরহপাদ ), আলি এ- 
কালি এ (কানন ), খালবিখলা ( সরহ ) এবং হুর্ধ ও চন্দ্র ( বীণাপাদ ) প্রভৃতি 
দ্বৈতত্ত্ব বৌদ্ধ এভিহ্র ছুই চরম অস্তের প্রতীক। চর্ধাকার্গণ এই ছুই 
চরম অস্তকে একীকরণের সাধন করিয়াছেন । - 

বৌদ্ধদর্শনে মৃত্যু বা চ্যুতি৩ কেবল নামরূপের৪ পরিবর্তনরূপ ক্ষণস্থায়ী 

ঘটনামাত্র। মৃত্যুতে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান ইত্যাদি পঞ স্বন্ধাত্মক 
দেহের বিনাশ হয় না, অন্য এক দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পববর্তাঁ দেহ পূর্ববর্তী 
দেহ হইতে অভিন্ন নয়, আবার একও নয়। সত্বগণের 
মৃত্যুসময়ে যে কর্মশ্রোত প্রবাহিত হয় তাহাই পরবর্তা দেহ 
উৎপন্ন করে? কর্মই জীবনপ্রবাহের পরিচালক। এক স্থশৃঙ্খলা বদ্ধ 
বিধানানুযায়ী কর্মশ্রোত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচাঁলিত। এখানে আত্মার অবস্থান বা 


মৃত্যু ও নামরূপ 


১। চধাপদ নং £ ১৭, ২। চর্যাপদ সংঃ ১৩। 

৩। বৌদ্ধের! মৃত্যুর পরিবর্তে “চ্যুতি', ব্যবহার করেন। ইহাদের মতে পঞ্চদ্বদ্ধের মিলন 
হইতেছে জন্ম বাপটিসন্ধি এবং পঞ্চস্কন্ধের 98৪০1961০০ হইতেছে চ্যৃতি ব! মৃত্যু । 

৪। যাহা স্থুল তাহ। “রূপ” যাহা হুঙ্্র চিত্ত চৈতসিক ধর্ম তাহা “নাম'। নামরূপ ধর্মস্থর 
কসন্োম্াশ্রিত- উভয়ে একত্রই উৎপন্ন হয়। 


চর্যাপদ ও শ্রীকষ্ককীর্তন ১৯ 


ঈশ্বরের শ্ুভেচ্ছার কোন অবকাশ নাই। প্রশ্থ উঠিতে পারে--তাহা হইলে 
কে জন্ম গ্রহণ করে? 

“িলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন' এই প্রশ্বের জবাব দিয়াছেন-_মানুষ 
বর্তমান নামরূপের ছারা! শোভন ও অশোভন কর্ম সম্পাদন কবে এবং মেই 
কর্মত্বারা অপর নামরূপ গ্রহণ করে। যেমন বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হইবার পূর্বে 
বুক্ষের কোন অংশে তাহা বিধৃত আছে তাহা দেখানে যায় না, সেইকপ 
প্রবাহের অবিচ্ছেগ্যতার জন্য কর্মসমূহ কোথায় অবস্থান করিতেছে তাহাও বল! 
যায় না। যেমন হ্ুর্ধরশ্মি ও জলকণিকার সংমিশ্রণে ইন্দ্রধ্ছর ত্স্টি, তেমনি 
নাম ও রূপের সংমিশ্রণে 'আমি'র স্থষ্টি। বৌদ্ধ দর্শনে ও বল! হইয়াছে-_খঞ্জ যেযূন 
পায়ে হাটিয়া পথ চলিতে পারে না, আবার অদ্ধও যেমন দৃষ্টিহীনতা হেতু পথের 
নিশান! পায় না, উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতে পারম্পবিক সাহাধো পথ উত্তীর্ণ 
হয়, তেমনি নাম ও রূপ পরম্পর একত্র সংযোগে “আমি'র সৃষ্টি করে। এই 

ংযোগের কারণ সংস্কার বা কর্ম। নাম ও ব্ধূপের মধো কোন তৃতীয় পক্ষ বা 

আত্মার অবস্থিতি কল্পনা মিথ্যা দৃষ্টির পরিণাম। বর্তমান নামব্ধপ অতীত 
হেতুর ফল। অতীত জন্মের অবিদ্যা তৃষ্ণা জননীব ন্যায়, কর্ম জনকের ন্যায় 
এবং আহার ধাত্রীর ন্যায় একত্র কর্ম সম্পাদন করিলে বর্তমান নামরূপের 
উৎপত্তি ঘটে। 

বৌদ্ধমতে জন্মসংস্কারে জীবনজআ্োত বা ভবচক্র প্রবাহিত হুইয়! চলিয়াছে। 
যেমন প্রথম বাত্রির প্রদীপশিখা মধ্যবাত্রির প্রদীপশিখা ও শেষ প্রহরের প্রদীপ 
শিখা একও নয়, ভিম্নও নয়১-একই শিখা যেমন সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়। 
জ্জলিতেছে, সত্বগণের জীবনচন্রও সেইরূপ আদিমস্তবিহীন, অথচ পূর্বাপর 
একও নয়, ভিন্ন ও নয়,--মনে হয় এক, অথচ ভিম্ন। তাহা হইলে কি করিয়া 
জন্মান্তর সম্ভবপর হইতেছে ? বৌদ্বার্শন মতে পর্ধস্বদ্ধের সংযোগে জন্ম, বিয়োগে 
মৃত্যু । পঞ্চক্কদ্ধের বিয়োগ হইলে ইহুলোকে অথবা অন্তলোকে আবার সংযোজন 
ঘটে। অতীত জন্ম ও বর্তমান জন্মের মধ্যে যোগন্থত্র হইতেছে কর্মফল। 
কর্মফলের দ্বারা জীবনচক্র ঘূর্ণমান রহিয়াছে । যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার 
বৃক্ষ হইতে বীজ, তেমনি হৃষ্টিপ্রবাহ অগ্রসর হইতেছে । এইভাবে বৌদ্ধগণ 
অনাত্ববাদী হইয়াও জন্মাস্তরবাদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 


১। তুলনীয় £ “ন চ সো ন চ অঞ্েঞ। 


২০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি . 


পরবর্তীযুগে বৌদ্ধদের অনাত্মবাদ চর্ধাকারদের রচনায় ক্রমশ আত্মবাদের 

দিকে অগ্রসত্ব হইয়াছে । চর্যাকার কাহু,পাদ পঞ্চস্দ্ধাত্বক দেহের অবসানে 
তাহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইবে তাহা! শ্বীকার করেন নাই। 

চিঅ সহজে শৃণ সংপুক্সা ৷ 

কাদ্ধবিয়োএ মা! হোছি বিসঙ্গা ॥১ 
মৃত্যুতে অস্তিত্বের অবসান হয় না। জীবনে প্রাণের যে ক্ষণিক অভিব্যক্তি 
পরিস্ফুট হয় মৃত্যুতে তাহাই মহাপ্রাণসাগরে মিশিয়া একাকার হইয়া 
যায়। যেমন একবিন্দু জল মহাসাগরের অনস্ত জলরাশির মধ্যে আপন অস্তিত্বকে 
নিঃশেষে হারাইয়া দেয়, তেমনি ভাবে মৃত্যুতে জীবনের অস্তিত্বও অনভ্ত অসীম 
প্রাণপ্রবাহে মিশিয়া যাইবে । জীবনের অবসানে মৃখেরাই কাতর হয়। সাগর 
হইতে উখিত তরঙ্গরাশি যেমন সাগরে লয়প্রাপ্ত হইলেও সাগর শু হইয়া যায় ন! 
তেমনি মৃত্যুও তো জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। ছুগ্ধের মধ্যে নবনীভ যেমন 
পরিব্যাপ্ত হুইয়া থাকে দেহের অবসানে জীবাত্মাও পরম প্রীণপ্রবাহে সেইভাবে 
অবস্থান করে।২ এইজন্ত সরহুপা্দ বলিয়াছেন জীবন ও মৃত্যুতে পার্থক্য 
নাই-_ছুই-ই সমান । 

জইসে| জাম মরণ বি তইসো। 

জীবস্তে মইলে নাহি বিশেসো ।৩ 
কর্ম হইতে জন্ম হইয়াছে অথবা জন্ম হইতে কর্ম হুইক্াছে--প্রাচীন 
বৌদ্ধদর্শনের এই বিকল্লাত্মক কার্ধকারণনীতি লইয়া চর্ধাকারগণ চিন্তা করেন 
নাই। তবে অজড়, অব্যয়, অবিনশ্বর আত্মাকে পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান না 
করিলেও তাহারা ক্রমশ আত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন তাহা 
অনন্বীকার্ধ। 

বৌন্ধদর্শনে বল! হইয়াছে ধাহার তৃষ্ণার অবসান হইয়াছে অর্থাৎ যিনি 

“অনপাদান? হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পর আর জন্মগ্রহণ করেন না1। স্থতরাঁং 
বুদ্ধগণ এবং অন্থৎ্গণ ধাহারা নির্বাণে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন তাহাদের 
আর কোন অস্তিত্ই অবশিষ্ট থাকে না। ভিক্ষু নাগসেন বলিয়াছেন-_ যেমন 
মহান্‌ গ্রজ্বলিত অগ্নিশিখ! নিরুদ্ধ হইয়া গেলে তাহার আর কোন অস্তিত্ব 


১1 চর্যাপদ সংং৪২।, ২। ভ্রঃচর্ধাপদ সং: ৪২, দুধ মাঝে লড় অচ্ছত্তে ন দেখই ইত্যাদি । 
৩। চর্যাপদ সংঃ২২। 
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'অবশিই থাকে না, সেই কূপ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও কোনও অবস্থিতি 
নির্দেশ করা যায় না। চর্ধাকারগণ পরিনির্বাণের এই নিংম্বভাব প্রকৃতিকে 
মানিয়া লইতে পাবেন নাই। কাহুপাদ প্রশ্ন করিয়াছেন-__ 

ভণ কইসে কাহ্‌ নাহি।৯ 
তাহার মতে পরিনির্বাণের পরেও কিছু থাকে । তাহা হুইতেছে এক 
ব্রলোক্য-পরিব্যাপ্ত, অখণ্ড ও শাশ্বত আনন্দময় সহজন্বরূপ। পঞ্স্বদ্ধের 
বিয়োগে ব্যক্তিজীবনের সসীম সত্তা এই আনন্দ স্বরূপে মিলিয়! মিশিয়া! এক 
হইয়া যায়। এইজস্ মৃত্যুর পরেও কৃষ্কাচার্য-_ 

ফরই অন্ুদিন তৈলোএ পমাই২। 

বৌদ্ছগ্রস্থদমূহে যে সমস্ত গভীর অর্থপূর্ণ ও সমস্যাসঙ্কুল পারিভাষিক শব 

ব্যবহৃত হইয়াছে "শূন্ততা”, তাহার মধ্যে অন্ততম। প্রাচীন বৌদ্ধের! শৃন্ততা 
জ্ঞানছ্বারা নির্বাণ বা চরম সত্যোপলব্ধি করাই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ইহাই ছিল অহ্ত্বলাভের পন্থা। পরবর্তী যুগে মহাযানী 
সাধকদের চিন্তাধাবায় শুন্ততা অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । থেরবার্দীদের নিকট শুন্ততা ছিল অনস্তিত্ব বা 
বৈনাশিকতার প্রতীকন্ঠোতক । কিন্তু মহাষানী শূন্যতা সৎও নয়, অসৎও নয়, 
আবার তদুভয়ও নয়, তদুভয় নয় এমনও নয়-_-ইহা চতুফোটিবিনিমুক্ত। ইহা 
বস্তদমূহের পরমাধিক সত্তা এবং তাহা_ 

“অবাচহনক্ষবাঃ সর্বশূন্তঃ শান্তা দিনির্মলাঃ।৩ 
অর্থাৎ তাহা বাক্যের অতীত, পরিবর্তনহীন, সর্বশূন্য এবং শাস্ত ও নির্মল। 
ইহাই শৃন্যতারূপ। ন্তরাং মাধ্যমিকবাদের শূন্যতা বস্বর নাস্তিত্ববোধক 
বনাশিকতা নয়--বস্তর গ্রাহু-গ্রাহকরছিততা। নাগার্জনের মতে যাহার 
উৎপত্তির কারণ আছে, যাহা সর্বদা! পরিবর্তনশীল তাহাই শূন্যতা বা মধ্যপথ। 
মাধ্যমিকগণ একদিকে জাগতিক বস্তনিচয়ের চিবস্থিতি বা নিত্যসত্তা, অন্তদদিকে 
দৃশ্যমান জগতের সর্ববৈনাশিকতা বা নিঃম্বভাব শুন্যতা ছুই-ই অস্বীকার 
কবিয়াছেন। বিশ্বস্ট্টি শুধুই শৃন্ত নয়-_কার্ধকারণনীতির সুশৃঙ্খল বিধানে 
নিষ্বঘত্রিত এক পরিবর্তনের ধারা। ইছার কোন ঘটনাই ন্বয়ভু বা কারণ নিরপেক্ষ 


চর্বাপদে শৃম্ততত্ব 


১৩২। চর্যাপদ সং ঃ৪২। 
৩। নাগাজুনের “মাধ্যমিক বৃত্তি? 1795728 71016100, 7 639 


২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নয়। বিনা কারণে কোন জাগতিক ঘটনার উৎপত্তি হস না। প্রত্যেক 
ঘটন] ক্ষণিকের জন্য উৎপন্ন হইয়া, অন্ত একটি ঘটনাকে উৎপন্ন করিয়া! তবেই 
লয়প্রাপ্ত হইতেছে। কার্ধকারণ নীতির ছার] নিয়ন্ত্রিত নিরস্তর পরিবর্তনশীল 
এই দৃশ্তমান জগতকে নাগার্জুন শূন্ততাধর্মী বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিশ্ব- 
স্তি আপেক্ষিক, ্বভাববিহীন ও অসার স্থতরাং শুন্ততাধ্মী। প্রশ্ন উঠে 
তাহা হইলে পরম সত্য কি? চন্দ্রকীতি বলিয়াছেন- মাধ্যমিক বা 
শূন্যবাঁদীদের মতে নিস্তন্ধতাই পরম ও চরম সত্য। এই চরম সত্যই পরমার্থ 
সত্তা, ইহা নির্ধিকার নিবিশেষ তথাগত বা বুদ্ধকায়। চক্ষু ইহাকে দর্শন 
করিতে পারে না, মন ইহাকে মনন করিতে পাবে না। ইহাই পরম সত্য । 

বিজ্ঞানবাধীদের দর্শনকেও শৃন্ততত্ব প্রভাবিত করিয়াছে । লঙ্কাবতার শত্রে 
এক সাবিক বিজ্ঞানই তথতা৷। ইহাই তথাগত গর্ভ এবং শৃন্ততার গ্যোতক । 
ঘোগাচার দার্শনিকগণ এক অবর্ণনীয় সনাতন বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় বিশ্বাসী । 
তাহার্দের মতে বিজ্ঞপ্তিমাক্তাই জগতের নিরবিশেষ আধার । ইহা হইতেই 
জগতের উৎপত্তি আবার তাহা শুন্ততাধর্মীও। শুন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদদ ও যোগা- 
চারবাদের তত্বের উপর ভিত্তি করিয়া মন্ত্রধানের আবিাীব। বৌদ্ধ ভ্ত 
যোগাচারবাদেরই ক্রমিক পরিণতিমাত্র। বর্রথানিগণও শুন্ততার উল্লেখ 
কনিয়াছেন। কিন্তু বজ্রযানী শুন্যতা! ও মাধ্যমিক মতবাদের শূন্যতা এক নয়। 
মাধ্যমিকদের নিকট গ্রাহ ও গ্রাহক ছুই-ই-শৃন্যতাধমী, মন বহির্জগৎ ছই-ই 
অবাস্তব। বজ্র্যানীদের “ব্জই' শৃন্তের প্রতীক । শূন্যতাকে তাহারা বজ্রলক্ষণ- 
যুক্ত অর্থাৎ বজবৎ কঠিন ও হ্ুদুঢ বলিয়া! ঘোষণ! করিয়াছেন। 'অছুয়বজমংগ্রহ' 
গ্রন্থে বল! হইয়াছে শুন্যতাবোধের যথার্থ উপলব্ধি হইতে অক্ষর জ্ঞানের উৎপত্তি, 
অক্ষর হইতে মুতি ভাবনার উদ্তব। মুষ্তিভাবনা হইতে তাহার বহিরূপের 
প্রকাশ । স্থতরাং শুন্তের গ্রকাশমাঁন রূপই দেবদেবীর অবয়ব ।১ 

বৌদ্ধ এতিহান্যায়ী এই পরিদৃশ্তমান জগৎ পঞস্বদ্ধদ্বারা হষ্ট। এই 
পর্স্কন্ধ আদিঅন্তবিহীন শাশ্বত বিশ্বশক্তি। বজ্রযানিগণ এই পঞ্চ বিশ্বশক্তির 
উপর দৈবত্ব আরোপ করিয়াছেন। পঞ্চস্বদ্ধকে তাহারা পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ_ 
অমিতাভ, পদ্মপাণি, বৈরোচন, সামস্তভদ্র, অমোঘসিদ্ধিরূপে কল্পনা! করিয়াছেন। 
ক্রমশঃ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অষ্টাবূপে বজ্রধরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বজ্ধরই 
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বৌদ্ধায়তনের শ্রেষ্ঠ দেবতা--তিনিই আদিবুদ্ধ, আদি বুদ্ধই শৃন্ত। আদিবুদ্ 
যখন পরবর্তীধুগে মানবিক গঠনসৌঠবে বৌদ্ধ দেবায়ঙনে প্রবেশ করিয়াছেন 
তখন তিনি বজ্ধর নামে অভিহিত হুইয়াছেন। বজধরের ছ্বিবিধ দূপ--একক 
এবং যুগনদ্ধ। বজধরও শূন্যতার প্রতীক । প্রজ্ঞাপারমিত গ্রন্থে আছে শূন্য তারূপী 
বজধর ককুণাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই গভীর মিলনে 
দ্বৈততত্ব তিরোছিত হইয়াছে, ব্ধধর ও করুণা ছুইএ মিশিয়া এক "শৃন্তে' 
পরিণত হইয়াছেন। 
এই গভীর অর্থবহ শূন্যতা সহজযানীদের নিকট কখনও জ্ঞানবাধী নিবৃত্তিঃ 

কখনও নিঃশীম প্রজ্ঞা আবার কখনও সকল সঙ্কল্প-বিকল্প বিবজিত নেতিবাচক 
ও অনস্তিত্বের গ্রাহক প্রভাঙ্বর চিত্তরূপে স্থান পাইয়াছে। চর্যাকার লুই 
বলিয়াছেন-_ 

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আনস। 

সুন্ধুশাখ ভিতি লেহুবে পাস ।১ 
বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্িয়সন্ভোগের পারিপাট্য পরিত্যাগ করিয়া শুন্ততত্ব বা 
অসারতা চিন্তায় নিযুক্ত হও । বাসনার নিবৃত্তি হইলেই শূন্ততত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। 
পরিদৃশ্তমান জগতের প্রতি আকর্ষণ ও ইন্দ্রিয়লভ্োগের কামনাই মা্থষের 
দুঃখভোগের কারণ। স্থতরাং জাগতিক বস্তনিচয়ের যথার্থ স্বভাব অসারতা 
ও পরিিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই শূন্যতত্বোধ। কাহ্ও 
পরিদৃশ্যমান এই জগৎ লহ্ঘদ্ধে বলিয়াছেন-_- 

গন্ধপরসর্স জইর্সো তইসে।। 

নিংদ বিহ্ছনে স্থইন1 জইসো ॥২ 
জাগতিক গন্ধ স্পর্শাদিগুণযুক্ত বস্তনিচয়ে তাহার চিত্ত আজ অনাস্ক্ত ও 
সঙ্বল্প-বিকল্প বিবর্জিত। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন পাধিব বিষয়সমূহ কেবল 
ত্বপ্নৰৎ অলীক, অবিদ্ভার ছলন এবং মায়াজালবৎ প্রতিবন্ধকমাত্র । মাধ্যমিক 
মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাগাজুনিও বলিয়াছেন-_এই পরিদৃশ্তমান জগৎ মায়্িক 
ও অবভাপিক অসার ও নিঃম্বভাব, স্ববিরোধী ও পরিবর্তনশীল। এই চরম সত্য 
উপলব্ধি করিয়! কাহুও শৃন্যতামার্গে ই চিত্তকে প্রধাবিত করিয়াছেন। কৰি 
ঢেণ্ণপান্নও সবিকল্পজ্ঞানের অসারতা ও কপজগতের অঙ্গহীনতা উপলন্বি 
করিয়া পরমবিজ্ঞানে অর্থাৎ নিধিকল্প নিরবয়ব শৃম্ততায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। 





১] চধাপদ সং ঃ১। ২। এ, সংঃ১৩। 


২৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নাগাজুনের 'পঞ্চক্রম” নামক গ্রন্থে চতুঃশৃম্ত+--শুন্ত, অতিশূন্য, মহা শূন্য ও 
সর্বশূন্ত সম্বন্ধে আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই চতুঃশুন্ত চিত্তের ক্রমোন্নতির 
চারটি সোপান বা স্তর । বৌদ্ধ দর্শনের চারিগ্রকার নির্বাণ_সাধারণ নির্বাণ, 
উপাধিশেষ নির্বাণ, অন্পাধিশেষ নির্বাণ এবং মহাঁপরিনির্বাণ-এর সঙ্গে 
তাস্তিকদের চারিশুন্যতত্বের সাধুজ্ বছিয়াছে। চতুঃশৃন্তের প্রথম শৃন্তস্তরে চিত্ত 
অবিশুদ্ধির কারণ মুক্ত নয় বলিয়৷ শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা, সমবেদন" 
প্রত্যবেক্ষা ও কারণ্য প্রভৃতি তেন্রিশ প্রকার দোষধুক্ত থাকে । এই স্তর 
পরতন্ত্র বা সর্বমায়ার আধার স্ত্রীমায়া নামেও অভিহিত হইয়াছে । আবার 
সর্বশেষ চতুর্থ শূন্যস্তর “সর্বশূন্ত' সর্বপ্রকার প্রকৃতি দোষমুক্ত, প্রভান্বর। ইহা! 
আদিও নয়, অস্তও নয়, ইতিও নয়, নেতিও নয়--ইহা পরম সত্য, 
অস্তিনান্তিরহিত, পরম বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, ইহ1 লোকোত্বর, কেবলমাত্র বুদ্ধগণের 
অধিগম্য মহাপরিনির্বাণের সঙ্গে তুলনীয় । এই চতুঃশৃন্য তত্ব চর্যাকারদেরও 
প্রভাবিত করিয়াছে । কাহু,পাদ্দ (১২ ও ৩৬ নং চর্ধা ), ঢেপ্ডনপাদ ( ৩৩নং ), 
দারিকাপদ (৩৪নং) ও শবরপাদ (৫*নং) প্রভৃতির রচনায় চারিশুন্যতব 
বহু উপম! ও বূপকের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

করুণা চারি ব্রক্ষবিহারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । বৌদ্ধ অভিধর্মগ্রন্থে ইহ 
অপ্রমেয় চৈতসিকরূপে স্থান পাইয়াছে। পরের ছুঃখ ও সর্বজীবের অকল্যাণ 
দর্শনে বেদনা অনুভব এবং তাহ! অপনোদনের বাসনাই 
করুণা! করুণ! সাধকের চিত্তকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত 
করিয়া চিত্তের অহংবোধকে দূরীভূত করিয়া দেয়। “সব্বে সত্তা সব্ব 
দুক্খা পমুচ্চস্ত--বিশ্বের সমগ্র প্রাণী ছুঃখ-বিমুক্ত হউক ইহাই করুণী- 
ভাবনার মন্ত্র। পালি জাতক ও অপদানসমূছে পাওয়া যায় বিশ্বের 
সর্জীবের প্রতি করুণাত্রচিস্ত বোধিসত্ব ও বুদ্ধের হদয়-উৎসের ককুণা- 
আোত শুধু মানবের মধ্যেই সীমায়িত হয় নাই, নিখিল বিশ্বের জীবকোটির 
প্রতিও আকুল আগ্রহে তাহা ছুটিয় গিয়াছে । মনুষ্য, যক্ষ-রক্ষ, 
পশ্তপক্ষী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর যোনীতে অবতীর্ণ হইতে তাহার বাধে নাই । নির্বাণে 
অধিষ্ঠিত হইয়া! আপন জন্ামৃত্যু-চক্রের ঘূর্ণনের চিরনিবৃত্তি করিয়াও তিনি বিশ্ব- 


করুণ! 


১। শুন্তঞ্চাতিশন্যঞ্চ মহাশৃন্যং তৃতীয়কম্‌ 
চতুর্থং সর্বশূন্তঞ্চ ফলহেতু প্রভেদতঃ-_পঞ্ক্রম 219. 9 2005) শশিভৃষণ দাশগুপ্তের 
0989929 761181058 00165) 1969, 0 £6. 


চর্যাপদ ও শ্রকফকীর্তন ২৫ 


বিমুখ হইতে পারেন নাই-বিশ্বের দুঃখ প্রপীড়িত মানুষের পাশে নামিয়! 
আসিয়াছিলেন। এই মহাকরুণার তত্ব ও বাণী মহাধানী সাহিত্যে অধিকতর 
পরিস্ফুট ও সম্প্রলারিত হুইয়াছে। প্রাচীন স্থবিরবাধিগণ শুন্যতা জ্ঞানঘার! 
অহৃত্ব লাভ করিয়া! আত্মমুক্তিকেই প্রাধান্য দিক্সাছেন, কিন্তু মহাঁধানী সাধকগণ 
'আত্মমুক্তির গ্রলোভনকে জয় করিয়া বিশ্বজীবের মুক্তির জন্য বোধিলতের 
জীবন বরণ করিয়াছেন। বোধিলত্ব কে? তিনিই বোধিসত্ব যিনি কুশলকর্ম 
ও সদ্দাচার অনুষ্ঠান হবার পরমমুক্তি (নির্বাণ ) প্রাপ্ত হইয়্াও অবলীলাক্র্ষে 
তাহা অগ্রাহ্থ করিয়! বিশ্বের কল্যাণ ও মুক্তি কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, 
এবং জগতের ছুংখদাহের মধ্যে অগণিত মানুষের দুঃখের বোঝা বহন করিয়া 
অনস্তকাল অবস্থান করিতে কৃতসন্কল্প। নিজের পুণ্যের বিনিময়ে যিনি পাপীর 
হুঃখের বোঝা বহন করিতে দৃটপ্রতিজ্ঞ, পারমিতাসমৃহ১ আচরণ করিয়া এবং 
উর্ধ্বায়নের পথে দ্বশভূমি২ অতিক্রম করিয়া! যিনি বুদ্ধত্ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, 
মহাকরুণা ধাহার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হুইয়াছে তিনিই বোধিসত্ব। শাস্তিদেবের 
বোধিচর্ধাবার গ্রন্থে দুঃখী প্রাণীর জন্য করুণার্দরচিত্ত বোধিসত্বের প্রার্থন। ধ্বনি 
হইয়াছে ।৩ “কারগুব্য" গ্রন্থে বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর বিশ্বের শোকার্ত 
জনগণের আকুল আহ্বানে নির্বাণকেও তুচ্ছ করিয়া আনত নয়নে উত্তু্ 
শৈলশিখর হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। সমগ্র মহাযান সাহিত্যের পাতাক়্ 
পাতায় এই মহাকরুণার বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । এই বিশ্বতোমুখ 
অন্ধুপ্রেরণা এবং আশ্বাসবাণী একদ1 বিশ্বের ছুঃখকাতর মুমুক্ষ জনগণের চিত্তের 
উৎকণ্ঠা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কোনও অলৌকিক ঘটনা ছানা নহে, 
এক সর্বতোমুখী কল্যাণের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম নানা দিগদেশে আপন বিজয় 
অভিযান পরিচালনা করিয়াছে-_ছুঃখভাড়িত মানুষের হদয়-ছুয়ারে মছাকরণার 
আশ্বাসবাণী পৌছাইয়! দিয়াছে । “সব্ব সত্তা সবব দুক্খা পমুচ্চস্ত'-_ককুণার 
এই বীন্গ প্রাচীন বৌদ্ধ এতিহ্থে অঙ্কুত্রিত হুইয়াছে কিন্তু মহাযানী এঁতিহে সেই 
অস্কুরিত বীজ মুকুলিত ও শ্রীবৃদ্ধি প্রাঞ্ধ হইয়! বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে । 

৯। দশপারমিতা £ দান, নীল, নেক্খন্ম, পঞঞা, বিরিয়, খস্তিঃ সচ্চ, অধিটঠান, মেতা, উপেখ! | 

২। দশতৃমি £ প্রমুদিত', বিমলা। প্রভাকরী, অচিম্মতী, স্থহূর্জয়া, অভিমুখী, দুরঙ্গমা, অচলা, 
সাধুমতী, ধর্মমেঘা। 


৩। যোধিচর্যাবতারঃ, পি, এল, বৈদ্া সম্পাদিত, বোধিচত্ত পরিগ্রহো নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ, 
শ্লোক সংখ্যা £ ৪--৬, ১০--১১, ১৩-৮১৫। 


হ৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তান্ত্রিকসাধনার 'মূলনীতিও করুণা । যদিও তান্ত্রিক সাধকগণ মহাযানী 
করুণার এঁতিহা সর্বদা বজায় রাখিতে পারেন নাই, তবুও দেই আদর্শ ই তাহাদের 
ছিধাহীন উচ্চক্ে বাবে বারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হুইয়াছে। পূর্ব গৌরব অঙ্ছু্ 
রাখিয়া স্থবির অনুপম রক্ষিতের গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদে (তেরে ) করুণার 
সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে-_ইছা সেই ইচ্ছা ধাহা চায় সমস্ত জীবজগতকে যাহারা 
ছঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, ব্রিপাপ ভোগ করিতেছে এবং সংসার বন্দীশালায় 
আবদ্ধ আছে তাহাদের উদ্ধার করিতে । তান্ত্রিক সাধনায় ভূত প্রেত, যক্ষরক্ষ ও 
পিশাচাির পূজাবিধি গৃহীত হইয়াছে, পুজার প্রারস্তে সাধককে সম্ল্প গ্রহণ 
করিতে হয়_-জগতের জীবকোটির দুঃখে ককণীর্ড হইয়া! তাহাদের কল্যাণ 
কামনায় তিনি এই পুজানুষ্ঠান করিতেছেন। তাহারা সমন্ত গুহ লাধনায় 
প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে লঙ্বল্প করিয়] থাকেন__-এই সাধনায় সিদ্ধি অজরনের 
সমস্ত পুণ্য তিনি বিশ্বজীবের জন্য প্রদান করিবেন। এই সঙ্বল্প গ্রহণ করাই 
করুণায় অধিঠিত হওয়া । যতক্ষণ তান্ত্রিক সাধক এই সঙ্কল্পে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না 
ইইবেন অর্থাৎ মহাককরুণাঁকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ না করিবেন ততক্ষণ তাহার 
সাধনায় সিদ্ধিলাভও অসম্ভব । 

প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' নামক গ্রন্থে করুণাকে “উপায়” বলিয়৷ অভিহিত 
করা হইয়াছে । এই গ্রন্থে করুণাকে নৌকার সঙ্গেও তুলনা কর! হুইয়াছে। 
নৌকা মান্চষকে নদীর এপার হইতে ওপারে উত্তীর্ণ করাইয়া দেয়। করুণা বা 
উপায়ও তেমনি সর্বজীবকে অনুকৃলতীরে বা তটে উত্তীর্ণ করিয়া দেঁয়। তান্ত্রিক 
সাধকগণ শূন্যতা ও করুণা__নিবৃত্তিমৃপক প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তিযূলক বিশ্বতোমুখী 
প্রেরণার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। তাহার! শুন্যতা ও করুণা দুইকে সমান 
খ্বীকৃতি জানাইয়াছেন। কেবল করুণার চিন্তায় যাহারা দিন অতিবাহিত 
করেন তাহারা 

জন্ম সহস্মছি মোকৃখ ৭ পাবই।৯ 
আবার করুণাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার] শুধু শূন্যতার আরাধনায় 
মগ্ন তাহারা ও-- 
ণউ সো পাবই উত্তম মগণ্ড।২ 


১) ০9308] 0৫ 6109 109087600606 01 1966579১ ড০]. সে], 0. 0. 12867 229, 
১। এ। 


চর্যাপদ ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন ২৭ 


করুণাবিহীন শূন্যতা যেমন পঙ্গু, শূন্যতাবিহীন করুণাও তেমনি ক্রিষ্ট। 
স্থতরাং দুই-এর অদ্য মিলনই পরম কাম্য । এই অদ্বৈত রূপ অনাদি, অনস্ত, 
জন্মমৃত্যুরহিত, শাস্ত এবং ভাবাভাব ক্ষয়যুক্ত -_ 
'অনার্দি নিধনং শাস্তং ভাবা-ভাবা-ক্ষয়ং বিভুম। 
শৃন্যতা-ক কণ! ভিন্নং বোধিচিত্তম ইতি স্থৃতম ॥১ 
ছুধের সঙ্গে জল যেমন পরস্পর এক হইয়া মিশিষ়া যায় শুন্যতা ও করুণাও 
তেমনি দৈতভাব বর্জন করিয়। অদ্বৈতরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। 
করুণা বিশ্বের স্জনীশক্তি, ইহা মানুষের মনে নৈতিক প্রেরণ জাগ্রত 
করে যাহা দ্বার] সে বিশ্বের সকলের সঙ্গে একট গভীর সাযুজ্য অনুভব করে । 
এই নৈতিক প্রেরণ] বিশুদ্ধ জ্ঞানঘ্বারা পরিশোধিত হইলে মাস্ষ বিশ্বের কল্যাণ- 
কর্মে নিয়োজিত হয়। এই কর্ম তখন আর বন্ধন ব1 আসক্তির কারণ হইতে 
পারে না) বরং কর্মের অনুষ্ঠাতা ও কর্মের ফলভোগী ছুই পক্ষকেই ইহা! মুক্তি 
দেয়। এইজন্য তান্ত্রিক সাধকগণ শূন্যতা ও করুণার-_প্রজ্ঞা ও উপায়ের 
মহামিলন সংগঠন করিয়াছেন । 
চর্যাপদের কবিকঠেও শুন্যতা ও করুণার মিলন সঙ্গীত ধ্বনিত হুইয়াছে। 
যোগী কুষ্ণাচার্ধ হ্ন্দর একটি উপমা সাহায্যে শুন্যতা ও করুণার মিলন বর্ণনা 
করিয়াছেন। শুন্ততা ও করুণার বিবাহোৎসব। চতুর্দিকে জয়ধবনি উঠিয়াছে। 
পটহ ও মাদলের শব্ধ শুনা] যাইতেছে । বর ও কন্যা__শুন্ততা ও করুণা 
ধর্মকরগুকালয়ে অর্থাৎ পরমার্থতত্বের আধাররূপ পাত্রে অন্ভিন্নরপে মিলিত 
হুইয়াছেন। বিবাহের যৌতুকও অবশ্যই মিলিয়াছে-_ 
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।২ 
শূন্যতা ও করুণার বিবাহ হওয়ায় অজ্ঞানের তিমির রজনী অবসান 
হইয়াছে এবং সাধক অনুত্তর “মহান্ৃখলোৌকে' প্রবেশ কৰিয়াছেন। 
শৃন্ততা ও করুণার মহামিলন যখন সম্পন্ন হয় তখন বিশ্বের যাবতীয় বন্ধ 
ত্বপ্নময় ও অলীক বলিয়া! বোধ হয়। এই অবস্থায় সাধকের করুণারূপী চিত্- 
নৌকা সর্বশূন্যতায় অর্থাৎ, জগৎ প্রপঞ্চের সীমাবদ্ধতা ও অসারতা৷ জ্ঞানে পরিপূর্ণ 
হইয়া যায়। 


১। প্রীগুহাসমাজ, জি, ও. এস; অষ্টাদশ অধ্যায়। 
২। চর্যাপদ সং ঃ১৯। 


২৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এইজন্তই- মোনে ভরিভী করুণ! নাবী । 
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥১ 
যে নৌক1 ঘোনায়-_সর্বশৃন্ততায় ভরিয়া! গিয়াছে সেখানে রূপা-_'বূপবোনা 
সংজ্ঞাসংস্কারবিজ্ঞানাদীনাম্‌” অর্থাৎ বস্তজগতের ঠাই কোথায়? 


সাধক দ্রারিকাপাদও কায়বাকচিত্তের পরিশুদ্ধি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং 
গঅণত পরিমকুলে' অর্থাৎ শূন্য, অতিশূহ্য, মহাশূন্ত পার হইয়া সর্বোত্তম সর্বশূন্ত 


স্তরের নিকটবর্তী হুইয়াছেন।২ তাহার চিত্তের করুণারপী সংবুতি সভ্য 
শূন্ততারূপী পরমার্থসত্যে বিলীন হইয়াছে । ইহাই শূন্যতা ও করুণার 
মহামিলন। - 

এইভাবে করুণার বিশ্বগ্রার্ী মহান এতিহ যাহা থেরবাদী সাহিত্যে 
অঙ্কুরিত এবং মহাযানী সাহিত্যে স্ুষ্টুরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল সিদ্ধাচার্ধদের 
কণ্ে সেই মহা! করুণাই আর একবার সঈ্ঈথগতিতে উচ্চারিত হইয়া! চিরকুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে। 

নির্বাণ, শূন্যতা, করুণ] এবং মধ্যপথ প্রভৃতি তত্ব ছাড়াও অবিষ্তা মোহ এবং 
চিত্রচাঞ্চল্য প্রভৃতির বর্ণনা দিতে গিয়া চর্যাকারগণ বৌদ্ধ এতিহের অনুসরণ 
করিয়াছেন। শুধু তত্বগতই নয়, কখনও কখনও উপমা প্রয়োগেও তাহার! 
পূর্বনুরীদের অন্থগমন করিয়াছেন। | 

বৌদ্ধদর্শনে মনোবৃত্তি হিসাবে অবিগ্যা মোহ চৈতসিক।৩ সত্থগণ যাহা 
ছার! মূহমান হয় তাহাই মোহ বা অজ্ঞানতা। কুয়াশার আবরণ যেমন 
পৃথিবীর বস্তনিচয়কে আবৃত করিয়া! রাখে মোহও সেইরূপ 
চিত্তের সত্যদৃঠিকে ব্যর্থ করিয়া বস্তজগতের যথার্থ 
স্বরূপ--অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বস্ভর 
প্ররূত স্বভাব সন্ধে ভ্রান্তি উত্পাদন করায়। অবিষ্যা ছুঃখকে স্থখের 
মুখোশ পরাইয়া, মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢাকিয়! প্রকাশ করে। 
সিদ্ধাচার্য শান্তিপাদও বলিয়াছেন__মায়ামোহরূপ অবিদ্যাপ্ ভুলিও ন]1। 
মূর্থেরাই ভবের মোহে অবিভূত হইয়া বস্তগতকে খজুপথ বলিয়া মনে করে। 


অবিষ্ধা 


১। চরধাপদ মং ৮। 
২। চর্যাপদ সং ২ ৩৪। 
৩। মুয় হতীতি মোহো'ঃ মুয় হস্তি সত্তা এতেনা'তি মোছো 


চর্যাপদ ও শ্রকষ্খকীর্তন ২৯ 


স্ুতঝাং মায়ামোহরূপ বাধা অতিক্রম করিয়া সোনাবীধা রাজপথে অগ্রসর হও ।১ 
ভুম্থকুও এই অবিষ্ভ। তিমিরাবৃত জগৎ সম্পর্কে লিখিয়াছেন-__ 

মরুমন্বী চিগন্ধর্বনঅরী দাপণ পড়িবিম্ব জইসা। 

বাতাবত্তে” সে! দিঢ ভইআ অপে পাথর জইস]॥ 

বাদ্ধিহআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা । 

বালুআতেলে সসর সিংগে আকাশ-ফুলিল! ॥২ 
লঙ্কাবতারন্ত্রেও এই দৃশ্তমান জগৎকে মায়া, মৃগতৃষ্টিকা, স্বপ্ন ও আকাশ- 
কুহ্ছমের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, অসার ও কল্পনার স্থষ্টি বলা হইয়াছে । কৌদ্ধদর্শনে 
প্রজা মোছের প্রতিকুল। আলোকরশ্বি যেমন কুয়াশীকে দুরীতৃত করে, প্রজ্ঞাও 
তেমনি মোছের যবনিকা অপসারিত করিয়। দেয় । সরহও বলিয়াছেন-__ 

অদভুঅ ভবমোহবে দিসই পর অগ্পণা। 

এ জগ জলবিষ্বাকারে হজে সণ অপণ] ॥৩ 
চিত্ত যখন গ্রভাম্বর শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই জলে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্রের 
স্তায় জাগতিক বস্তনিচয়ও শূন্যগর্ভ বলিয়া প্রতীতি জন্মে । 

ভুঙ্থকু অবিদ্যাকে “ইন্দিআল” ৰা ইন্দ্রজাল বলিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শনে বলা 

হইয়াছে--মোহ মহাপাপ, ইহা বিদুরণও সময়সাপেক্ষ।৪ কিভাবে এই 
অবিদ্যাকে দূর করা যায়? কাহ,পাদ বলিয়াছেন-_ 

সণ তকুবর গঅণ কুঠার। 

হেবহ সো! তরু মূল ন ডাল ॥৫ 
অবিদ্ভাকে 'প্রকৃতিপ্রভান্বর কুঠার” ছারা ছেদন কর। কেবল তাহার ডাল 
ছেদন করিলেই হইবে না, মৃলশ্ুদ্ধ উৎপাটন করিতে হইবে। যেন--“তকু পুণ 
নউইজঅ'। ধন্মপন্ গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে__ 

সবস্তি সব্বধি সৌতা৷ লতা! উবভিজ্জ তিটঠতি। 

" তঞ্চ দিন্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায় ছিন্দথ ৬ 

অর্থাৎ তৃষ্ণান্ত্রোত সর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে । তৃষ্তালতা সর্বদা অস্কুরিত 
হইতেছে । যখনই তৃষ্ণালতা অস্কুরিত হইতে দেখিবে তখনই প্রজ্ঞা্থারা! তাহার 
মূল ছেদন করিবে। 


১। চধাপদ সং: ১৫ ২। চর্যাপদ সং: ৪১। 
৩। চর্যাপদ সং: ৩৯। 


৪। জ্রঃ 'মোহো মহাসাবজ্জে। দদ্ধবিরাগী । 
€। চধাগদ সংঃ ৪6৫ ৬। তণহাবগেগা। ৭নং ক্গোক। 


৩০. বাংলা মাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৌদ্ধদর্শনে চিত্র হ্বভাবতঃ ভাম্বর। চৈতদিকের সংযোগে চিত্ত চৈতসিকের 
স্বভাবান্থুরূপ অবস্থা! প্রাপ্ত হয়। ভবাঙ্গ তরষ্হীন নদীত আোতের গ্তায় 
প্রশাস্ত ওস্থির। কিন্তু ঝঞ্ধাঘাতে যেমন শাস্ত নদীপ্রবাহু 
তরঙ্গস্কুল হইয়া উঠে তেমনই চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় 
পথে আলম্গনের অভিঘাতে ভবাঙ্গপ্রবাহে চিত্ত উৎপন্ন হব। এই ভবাঙ্গ- 
প্রবাহে চিত্ত চিরপ্রবহমান। বৌদ্ধদর্শনে বল! হইয়াছে চিত্তের একটি 
মাত্র ক্ষণ__ এক নিমেষের শতসহুম্্ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়ে চিত্তে সহ 
বেদনার উৎপত্তি ঘটে। চিত্তের এই ভ্রতগামিনতার বিষয়ে ভগবান বুদ্ধ 
অন্গুত্তর নিকায়েও ( একানিপাত ) বলিয়াছেন। চর্ধাকারগণও .চিত্তের এই 
চিরচঞ্চল প্রকৃতি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং চিত্তকে দ্রুতগামিনী হরিণী, চঞ্চল 
মুষিক প্রভৃতির সঙ্গে তুলন1 করিয়াছেন ।১ 
জাগতিক বস্তনিচয়ের প্রতি আকর্ষণ হেতু চিত্তে চাঞ্চল্য উৎ্পার্দিত হয়। 
চর্ধাকার কাহু,পাদ চিত্তকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয় 
তাহার শাখা, বাদনাসমূহ তাহার পাতা ও ফল।২ বৌদ্ধদর্শন এই চঞ্চল চিত্তের 
নিরোধ করিয়া বাসনার নিরোধ করাই চরম কাম্য বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছে । 
ধম্মপর্দে আছে-_ 


চিত্তচাঞ্চল্য 


দুন্নিগগহস্স লহুনে যখকামনিপাতিনো। 
চিত্বস্স দমধে সাধু চিত্তং দত্তং স্খাবহং ।৩ 
অর্থাৎ দুণসিগ্রহ, লঘৃ এবং যথেচ্ছ বিচরণশীল চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভাল, 
সংযত চিত্ত স্থখ প্রদান করে। 
অন্তত্র £_ফন্দনং চপলং চিত্তং দুবকৃখং ছুষ্নিবারয়ং ।৪ 
চিত্ত চপল, দৃরক্ষ্য এবং ছুণিবার । | 
এই চঞ্চল অনিত্য চিত্তকেই সাধকগণ-'উদ্ভুং করোতি মেধাবী উস্থকাবোর 
তেজনং।' 
চর্যাকার কাহ্‌,ও বলিয়াছেন :₹- 
বাঢই সে! তরু স্থভান্থভ পাণী। 
ছেবই বিছুজন গুরু পরিমাণী ॥৫ 
৯। চর্যাপদ সং £ ৬, ২১, 


২। চধাপদ সং ঃ8৫। ৩। চিত্তবগ গো, ৩নং শ্োঁক। 
৪। চিত্তবগগেো। ১নং শ্লোক । € | চর্যাপদ সং: ৪€। 


চর্যাপদ? ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন ৩১ 


অবিষ্যাক্ূপ জল সিঞ্চনে সেই মন-তরু বুদ্ধিপ্রা্ত হয়। গুরুর উপদেশে 
বিজ্ঞব্যক্তিগণ নেই তরু ছেদন কবেন। 
শাকাসিংহ গৌতম কাশীর পথে আজীবিক উপকের নিকট আত্মপরিচয় 
দ্বান প্রপঙ্গে বলিষাছেন-__ 
সব্বাভিভূ সব্ববিদুহং অন্মি 
সবেবন্থু ধন্মেহন অনৃপলিত্তে! 
সববগহো! তণহক্থয়ে বিমুত্তো 
সয়ং অভিঞ্ঞায় কমুদ্দিসেয্যং ॥১ 
অন্থবাদ--সকলের বিভূ আমি সর্ববিদ হয়েছি এখন । 
কোনধর্মে নহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন ॥ 
সর্বজ্ঞ, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত মানস। 
নিজ অভিজ্ঞায় যদ্দি সিদ্ধ আমি পৃরিত মানস ॥ 
( মঞ্িমনিকায় ১ম খণ্ড, অনুবাদক ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, পৃ ১৮৬ )। 
এই অধ্যাত্মচিস্তা ও অশ্নভূতি কালের ব্যবধান এড়াইয়া চর্যাকার কুকুরীপাদের 
কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । সহজ সাধনায় পিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি 
বলিয়াছেন-_ 
হাউ নিরাসী খমণ-ভতারি | 
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥ 
ফেটলিউ গে! মাএ অন্তউরি চাহি। 
জা এথু চাহাম সো এখু নাহি ॥২ 
ভাবাজগবাদ :-- 
আসঙ্ক রছিত আমি, শুন্ত মম ভর্তা । 
কহন না যায় মোর বিজ্ঞান-বার্তা ॥ 
বিষয় ছেড়েছি মাগো অস্তঃকুটা চাছি। 
বিষয়ারি যাহা দেখি তাহা হেথা নাহি ॥ 
(অধ্যাপক মণীন্রমোহন বন্থর “চর্ধাপদ' পৃঃ ১৪ ।) 
উভয় ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় দানের ভাষাই শুধু পৃথক্‌, ভাব ও বিষয় প্রায় এক। 


১। মক্িমনিকায়। ১ম খণ্ড, এ, [098068৯১৮৮৮ অরিয়পরিয়েসননুত্ত, পৃঃ ১৭১। 


ধন্মপদ, তণহাবগগ, প্লোক সংখ্যা হ্। 
২। চর্যাপদ সং ২। 


প্রীকষ্ণকীর্তন 


সহজঘানী বৌদ্ধ ম্প্রদায়ের লাহিত্যমানস হইতে উৎসারিত হইয়া বাংল! 
সাহিত্য অনাগত ঘুগ সম্ভাবনার পথে যাত্রা শুরু করিয়াছিল। কিন শ্রীকফ- 
কীর্ডনে উপনীত হইয়া! বিষয়বস্ত, ভাব ও রূপকর্ম সমস্ত কিছুতেই বাংলা 
সাহিত্য নৃতনতর পথের যাত্রী হইয়াছে । এই অভিনব ম্বাতন্্য গ্রন্গ করার 
কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সহজযান বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত বাঙালীর 
পমাজ-জীবনের আলোচন। অপরিহার্ধ। 
শ্রীকষ্ণকীর্ভনের বিষয়বন্ত ও ভাবাদর্শের মধ্যে সে যুগের সহজধান- বৌদ্ধ- 
ধর্মের এঁতিহাসিক পরিণতি ঘোষিত হইয়াছে । নিদ্ধাচার্ধদের ধর্মচেতনা 
গুরু-প্রদশিত পথে, দেহ সাধনার আশ্রয়ে আত্মগ্রকাশ করিয়াছিল। সাধারণ 
জনগণের উপর" তাহাদের প্রবল প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। তাহাদের ধর্মও 
সহজ মানবিক আদর্শব উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোনপ্রকার সংযম বা কচ্ছতার 
ছার! নয়, কেবল সঙ্গীতে, স্থরে ও আনন্দে এই ধর্ম সাধারণ মানষের জীবনকে 
আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের সাধ্য সহজ, সাধনও সহজ 
ছিল। সিদ্ধাচার্ধের তীছাদের শিষ্যদের বলিতেন-_ 
উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক । 
নিঅড়ি বোছি ম] জাহুরে লাস্ক ॥১ 
এই পথ খজু, খজুকে ছাড়িয়া বাকা পথে যাইও না। নিকটে বোধি 
আছে, লঙ্কায় যাইও ন1। ৃ 
শান্-উপদেশ, ধ্যান-ধারণা, সংযম-রুচ্ছুতা সমস্ত পরিহার করিয়া! যে পথ 
তাহার! নির্দেশ দিলেন তাহা “উজুবাট'। এই সরল পোজ পথে সিদ্ধি লাভ 
করিতে হইলে আমাদের দেহের মধ্যে যে অদেহী, রূপের মধ্যে যে অক্ধগী 
রহিয়াছেন তাহাকে উপলব্ধি করিতে হুইবে। তীহাকে 'উপলবি 
করিলেই মুক্তি। 
অলরীর সরীরহি লুক । 
জো তহি জাণই সো তহি মুক্কো ॥২ 
এইভাবে পরম সত্যকে দেহের মধ্যে অনুভব করিতে গিয়া! বৌদ্ধ সহজযানী 
আচার্ষগণ সাধনক্ষেত্রে দেহবাদকে শ্বীকূতি দিদ্লাছেন। পরবর্তী যুগের বাঙলা 


১। চর্যপদ সং ঃ৩২। 
২। শাস্ত্রী, বৌদ্ধ গান ও দোহা হইতে উদ্ধ ত পৃঃ ১১*। 


চর্যাপদ ও শ্রীকষ্ণকীর্তন ৩৩ 


দেশের সামাজিক ইতিহান ইহার শোচনীয় পরিণতির স্বাক্ষর বহন করিতেছে। 
ত্যাগব্রতী বুদ্ধদেবের দেশনার মূল কথা ছিল ইন্জরিয়সং্ঘম ও পঞ্চকামোপভোগে 
বিরতি, চন্রিত্রবিস্তদ্ধি এবং নির্বাণলাভ। সিদ্ধাচার্গণ নির্বাপলাভকে 
একেবারে সহজসাধ্য করিতে গিয়া বলিলেন--মহাস্থখই নির্বাণ । আর এই 
“মহানখ? লাভ করিতে গিয়া তাহারা দেশব্যাগী আদিরসের উদ্দাম আোত 
প্রবাহিত করিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নৈতিক -অবনতি কোন্‌ 
স্তরে উপনীত হইয়াছিল তাহার নির্দেশ একাদশ-ছাদশ শতাবীর মধ্যে ব্রচিত 
'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের তৃতীয় সর্গে পাওয়া যায়। এই নাটকে বৌদ্ধভিক্ষদের 
ব্যভিচার, হ্েচ্ছাচারিতা ও বিলামভোগের বর্ণন! স্বান পাইয়াছে। সিদ্ধাচার্ধদের 
প্রভাবে বাঙালীর সমাজ-জীবন ও নৈতিক চরিত্রের কী ভয়াবহ পরিণতি 
হইয়াছিল মহামহোপাধ্যায় শান্্ী মহাশয় তাহার মনোরম বর্ণন। দিয়াছেন । 
তিনি লিখিয়াছেন--“গানে, নান। থরে, নানা বাছ্যের সঙ্গে গান করিয়া তাহারা 
লৌকদের বলিয়া দিতেন, “বাপুছে সবই ত শূন্য, সংসারও শৃহ্য নির্বাপও শৃন্য-_ 
তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এট কেবল ধেণাকা মানত । এই ধেোোকার 
পসরা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে, কিছুই কিছু নয়। স্থতরাং আনন্দ কর। 
আননাই শেষ থাকিবে । আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আননা। 
এই যে আনন্দময় উপদেশ তাহাতে দেশের লোক মাতিয়৷ উঠিয়াছিল। 
সে মাতার ফল যে ভালো হয় নাই তাহা ত আমরা দেখিতে পাইতেছি। 
কিন্তু ধাহার] মাতাইয়াছিলেন, তাহারা খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের 
মনের উপর কিরূপে গ্রভুত্ব করিতে হয় তাহা তাহারা বেশ জানিতেন। 
তাহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু চেলাদের 
যেকি পরিণাম হইবে তাহা তাহারা একেবারেই ভাবেন নাই ।”৯ 

বৌদ্ধধর্মের শ্রাণীহিংসা বিরতি, শীলরক্ষা, নৃত্যগীতমালাগন্ধ বিলেপন 
পরিহার প্রভৃতি দেশনাও এই নৈভিক অবনতির খরশ্রোতের মৃখে তৃণখণ্ডের 
ন্তায় ভাসিয়া গিয়াছে । সিদ্ধিলাভের চরম উপায় সম্ভোগ, কঠোর কচ্ছুত! 
সাধন নহে । স্থৃতরাং-_. 

দুফবৈর্সিরমেন্তীব্রৈ: সেব্যমানে। ন নিদ্ধতি। 
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চান্ত সিদ্ধতি ॥২ 


১। বৌদ্ধধর্ম, ১৩৫৫, পৃঃ ৭৬। 
২। এ, পৃঃ ৮৩ হইতে গুহীত। 


৩ 


৩৪ বাংল। সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অবশেষে গুহপৃজার অন্তরালে কামাচার শুর হুইল। শশ্বর নামীয় চরম 
অঙ্গীল মৃত্তি গুহাভাবে বৌদ্ধগণের পূজা পাইতে লাগিল। ভাকার্ণব, বস্রভাক, 
গুহাবজজ, চক্রসম্বরতন্ত্র, জালসম্বরতম্তর গ্রভৃতি গ্রস্থ জনসমাজে প্রচারিত হইল এবং 
এই সমস্ত গ্রন্থে অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপও সমাজে গ্রকাস্টে অনুষ্ঠিত হইতে 
শুরু হইল। আবার এই চরম ভোগলালসা শাস্বগ্রস্থও অনুমোদন 
করিয্া লইল--- 
দ্বাদশাকিকাং কন্যাৎ চগ্ডালস্য মহাত্মনঃ | 
সেবয়েৎ সাধকে। নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ ॥৯ 

এই উৎকট দেহলালস! যেদিন শাস্ত্রীয় হ্বীকৃতি লাভ করিয়াছে সেই চবম 
অন্ধকার যুগে শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত হুইয়াছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে সেই 
অনাবৃত ইন্দ্রিয়সভ্তোগ ও দেহলালসা বড়ু চণ্তীদাসের ক্জনশীল ব্যক্তি- 
প্রতিভার স্পর্শে কাবারূপ লাভ করিয়াছে । এই কাব্য জয়দেব-বিষ্ভাপতির 
অন্ুদরণে রচিত বৈষ্ণবগ্রন্থ হইলেও ইহার যুগ পরিবেশে বৌদ্ধ দিদ্ধাচার্যদের 
সাধনার যে প্রতিক্রিয়া ব্ব তঃস্ক্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই 
সময়ে বাঙল! দেশের সমাজ-জীবনে এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট গ্রভাব এবং 
প্রসার ছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন তিন প্রধান ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বৌদ্ধ অধিবাসীই 
সংখ্যাধিকা ও প্রবলতর ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন--“বল্লাল সেনের 
সময়ে ব্রা্ষণদের যে আদমশুমারী গ্রহণ করা হয় তাহাতে বাঙলাদেশে রাঁট়ী ও 
বারেন্দ্রে মোট আট শত ঘর ব্রাঙ্মণ ছিল। এই আটশত ঘর ব্রাঙ্ষণ যে কয়জন 
যজমান রাখিতে পাবে বাঁ হিন্দু রাখিতে পারে ততট1] লোকসংখ্যা বাদ 
দিলে বাঙলাদেশের বাকী সমস্তট! অধিবাপী বৌদ্ধ ছিল।২ সুতরাং এই 
বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও ধর্মকর্মকে কেন্দ্র 
করিয়া বাঙালীর সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত এবং সাহিত্য-ন্বভাব পরিস্ফুট হওয়াই 
স্বাভাবিক। 

শ্রীকষ্চকীর্তন কাব্যের রাঁধাকৃষ লীলা! কাহিনী ভাগবত কাহিনীকে 
অবিকল অনুসরণ করে নাই, লৌকিক রাধার লীলা বা সাধারণ নরনারীর 
প্রেমকাছিনীকে অবলম্বন করিয়াছে । কৃষ্ণ নবীন রাখাল যুবক, রাধা কিশোরী 
গ্রাম্য বধু। তাহাদের দেহ হইতে বৈরাগ্য ও কৃচ্ছুতার আবরণ ম্মলিত হইয়া 


১। এ। 
২। এই পৃঃ ৮৬--৮৭। 


চর্যাপদ ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন ৩৫ 


পড়িয়াছে। ভোগের পদ্বতিলক ললাটে ধারণ করিয়া! তাহারা ভাগবতের 
এবর্যমিশ্রা! ভক্তিকে অন্বীকার করিয়াছে। অমর্ত্য অধ্যাত্ম ব্ঞনার জায়গায় 
মর্্যজীবনের উত্তপ্ত দেহচাঞ্চল্য এবং আত্মনিবেদনের 'প্রশাস্তির বদলে 
আবেগের উদ্দাম প্রাবন দেখা দিয়াছে । কেবল দেছুধর্মের উচ্ছাস প্রকাশেই 
এই গ্রস্থ শেষ হয় নাই, আদিরসের উদ্দামতার মধ্য দিয়া দেহধর্মের বিজয় 
গোৌবরবও ঘোষিত হইয়াছে । 
সে যুগে নিয্জাতীয়া অম্পৃশ্ঠা ভোশ্বী, চণ্ডালী, শবরী প্রভৃতি নারিগণ 
নিদ্ধাচার্ধদের যোগসঙ্গিনী হইত।১৯ এই রমণিগণ নৃত্যগীতপরায়ণা, কামশান্ত - 
কুশলা ও মনোলোভা ছিল। চর্ধাগীতিতে পাওয়া যায়-_ 
এক দে! পাছুম1 চৌষঠঠী পাখুড়ী। 
তহি' চড়ি নাচঅ ভোম্ী বাপুড়ী ॥২ 
বৃতাগীত দ্বারা এই রমশিগণ পুরুষদের মনোহরণ করিত। ম্বামীকে খাইয়। 
বা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজন ঘর-সংসার পরিহার করিয়! ইহারা] যোগিনী 
সাজিত। এই রমণিগণ যে ভ্রষ্টচরিত্র ছিল তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়-_ 
ঘরবই খজ্জই সহজে রলই রাঅবিরাঅ 
ণিল পাপ বইঠঠি চিত্তে ভঠঠি জোইণি মহ পড়িহাঅ ॥৩ 
বড়, চণ্তীদাসের রাধাও কৃষ্ণবিরহে স্বামী সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগিনী 
হইতে চাহিয়াছে। তাহার নিকট কৃষ্ণবিহীন জীবন-যৌবন অসার, পৃথিবী 
শৃম্ত। কৃষ্ণ যদি যোগ সাধনা গ্রহণ করে, তবে সেও যোগিনী হইয়া তাহার 
সঙ্গিনী হইবে । রাধার উদ্ভি-_ 
তোন্মে জবে ষোগী হৈল1 সকল তেজিঞ 11 
থাকিব যোগিনী হঞ1 তোইহাক সেৰিঞ1। 
নাজাইবে। ঘর আর তোম্মাক ছাড়ি ঞ1। 
বড় ছুখ পাইলে । তোর বিরহে পুড়িঞ118 
সিদ্ধাচার্ধ ভূহ্ছকুপাদের গানে হুরিণকে চারিদিকে ব্যাধেরা ঘিরিয়া 
ফেলিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও তাহার! তাকে ছাড়ে না। এইভাবে আক্রান্ত 
হইয়। সে প্রাণভয়ে ভীতসম্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে--পে তৃণ ছোম্ন না, জলও 
১। চর্যাপদ সং £ ১৮। ৫*। ২। এ, ১০। 
৩। বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১৩৫৮, পৃঃ ১০৯। 
৪। শ্রীকৃঞ্ককীর্তন, বসন্ত রপ্রন রায় সম্পাদিত, ১৩৬৪, পৃঃ ১৪৩। 


৩৬  * বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


খায় না। আজ-- "আপন মাংসে হুরণী বৈরী'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 
“শিনীষকুস্থমকোঅলী” , নবজোবনী' রাধ। যেন সেই মায়! হরিণী আর লোলুপ 
কাহ্ছাঞ্চি যেন ব্যাধের প্রতীক । কৃষ্ণের চক্রান্তে নিজের এনিচ্ছাসত্েও 
বাধাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে । চরম লজ্জায় ও আত্মধিক্কারে সে 
বণিয়াছে__ | 

আপনার মাসে হবিণী জগতের বৈরী । 
চর্ধাপদ্দে আছে মায়াজাল প্রসারিত করিয়া একদিন ব্যাধ মায় হরিণীকে 
ব্ধ করিয়াছে ।১ শ্রীকুষ্ণকীর্ভন কাব্যের বাণখণ্ডে কও পুম্পশর প্রয়োগ করিয়া 
রাধাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া লইফাছে। 

সে যুগে নৃত্য ও গীতের মধ্য দিয়া কোন বিশেষ ঘটনাকে বূপায়িত 
করার প্রথ। প্রচলিত ছিল। চর্ধযাপদে “বুদ্ধ নাটক? অভিনয়ের উল্লেখ আছে। 
যেষন--নাচত্তি বাজিল গাস্তি দেবী” ।২ বজ্রাচার্য নৃত্য করিতেছেন, দেবী 
গান গাহিতেছেন__নাটক অভিনয় হইতেছে। এই দৃশ্যও সমাজে নাবী 
পুরুষের অবাধ মেলামেশার ইঙ্গিত বহন করিতেছে । শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্য 
উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাটকীয় পদ্ধতিতে রচিত। ইহার অভিনয় ভূমিকায় 
তিনটি চরিত্র--আয়নবধু রাহী, গোপপুত্র কাহ্াঞ্জে এবং পরিচারিকা বড়ায়ি। 
রাধা বিরহথণ্ডে বাধার বিরহ যখন নানা স্থরে ও ছন্দে উচ্ছুপিত হুইয়? 

উঠিয়াছে, অনুতাপ ও আত্মগ্লানির বোঝ লইয়া দে যখন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের 
জন্ত গ্রস্তত তখন কৃষ্ণের কণ্ঠে কৃত্রিম বৈরাগ্যের ও যোগসাধনার বাণী ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। বাধাকে সে এই বলিয়! প্রত্যাখ্যান করিয়াছে-_ 

অহোনিশি যোগ ধেআই। 

মনপবন গগনে রহাই ॥ 

মূল কমলে কয়িলে মধুপান । 

এবে পাইঞ 1 আন্মো ব্রহ্ম গেআন ॥ 

দুর আনুসর সুন্দর রাহী। 

মিছ! লোভ কর পায়িতে কাহ্ছাঞ্ী” | 

ইড়া পিঙ্গল৷ স্থুসমন! সন্ধী । 

মনপবন তাত কৈল বন্দী | 


১। দ্রঃ 'দাআজাল পসরি রে বধেলি মাআ হরিণী। পদ সং ২৩। 
২। পদ সং ১৭। 
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দশমী ছুয়ারে দিলে! কপাট । 
এবে চড়িলে 1 মো৷ দে যোগবাট | 
গেআন বাণে ছেলে মদন বাণ। 
তে আর ন! ভোলে! তোক্ষার যৌবন ॥ 
এবে দেছে মোর নাহি বিকার । 
আসার দেখীলো সব সংসার ॥১ 
অনপবন, যূল কমলে মধুপান, ইড়াপিঙ্গলা স্বযমা এবং দশমী দুয়ার প্রভৃতি 
পারিভাষিক শবের প্রতীক গ্যোতনার সাহায্যে অধ্যাত্ম তত্ধের ইঙ্গিত সিদ্ধাচার্ধ- 
দের রচিত গান ও দোহার মধ্যেও পাওয়া যায় । 
শ্রীকষ্ণকীর্তন কাব্যে তিনজন দ্বেবী প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন__বাসলী, মঙ্গলচণ্তী 
ও বচী। বাসলী কবির আরাধ্য দেবী । ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতারূপে 
বাপলী ধর্মপূজা বিধানে”ও স্থান পাইয়্াছেন। শ্রীকুষ্ককীর্তনকাব্যের ভূমিকায় 
উল্লিখিত হুইয়াছে--বাগীশ্বরীদেবী উচ্চারণ বৈষমোর ফলে বাগীশ্বরী-__ 
বাইনরী--বাসরী--বাসলী বা বানুলী হইয়াছে ।২ স্থতরাঁং বাসলী ও সরম্বতী 
দেবী অভিম্না। ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বাসলী অনাধ 
সমাজ হইতে আগতা৷ দেবী। পরবর্তী যুগে তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেবায়তনে 
স্থান পাইয়াছেন। বাদলী ও চণ্ডী আরে! পরব্তা যুগে রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা 
বিধানে একই ধ্যান ও আবাহন মন্ত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । 
চত্তীদেবীর পৃজাও তখন সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সম্ভানদাতী ও 
সন্তানের কল্যাণকারিণী শক্তিরূপে যষীদেবীও নারী সমাজে আপন স্থান অধিকার 
করিস! লইয়াছেন । ( মঙ্গলচণ্ডী ও যী দেবীর বৌদ্ধ এঁতিহা সম্পর্কীয় আলোচনা 
মঙ্গল সাহিত্যে যথাস্থানে কব হইয়াছে । ) 
কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবের অনুসরণে কবি বড়, চণ্তীদাসও বুদ্ধদেবকে নারায়্ণের 
অবতারের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। কালিয়দন্নখণ্ডে আত্মবিস্থত কৃষ্ণের 
প্রতি বলভদ্দ্রের প্রশস্তিতে মীন, মাহাকেলি ( বরাহ অবতার ), নরহরি, বামন, 
পরশুরাম, রামচন্দ্র এবং কলকী প্রভৃতি অবতারের সঙ্গে বৃদ্ধদেবও এক পংক্তিতে 
স্থান পাইয়াছেন।৪ 
১1 শ্রীকৃকীর্ডন, প্রাণ, পৃঃ ১৪১-১৪২। ২। এ, মুখবন্ধ, পৃঃ //। 


৩। নশীগ্োপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রামাই পত্তিতের ধর্মপূজাবিধান” পৃঃ ১*২--১*৩। 
৪ | “বৃদ্ধারপ ধরি] চিন্তিলে' নিরঞ্জন'__শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রাগুজ, পৃঃ ৯২ । 


হ্িতীস্ত্র প্জিচ্ছ্ছেদ 
নাথ-দাহিত্য ও শুস্যপুরাণ 


ইতিহাসের হন্দ-জটিল চলার পথের একদিকে মিলন ও সহিষুতা, অন্যদিকে 
সংঘাত ও বিরোধ । এই জটিল পথে চলিতে চলিতে কোন এক সময়ে ছুউটি 
ধারা পরম্পরের অতি নিকটবর্তী হইয়া পড়ে। অবশেষে 
সমন্বয়ের এক বিশ্থৃতে বিধৃত হ্ইয়! পরম্পর পরস্পরকে 
সপ্ীবিত ও সাঙ্গীকৃত করিয়া লয়। বাংল! দেশের ধর্মীয় ইতিহাসের গতি- 
প্রকৃতির বিশেষ সেই ক্ষণটিতে নাথধর্মের অভ্যুদয় । পালযুগের উদার আবহাওয়া 
পরধর্ম সহিষুতার নীতি গৃহীত হইয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দু-বৌদ্ধ আপন 
আপন ধর্মের পারম্পরিক স্বাতস্ত্র বজায় রাঁখিয়াও ঘনিষ্ঠ মিত্রতায় একে অন্তের 
অতি নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ছুই ধর্মাবলম্বীর নিধিবাদ সহাবস্থানও 
সম্ভবপর হুইয়াছিল। ক্রমে শৈবধর্ম ও তান্ত্রিক ধর্মের মধ্যে আত্মম্বাতন্ত্াবৃদ্ধি ও 
আত্মসম্প্রসারণের ইচ্ছা পারম্পরিক বিবোধের স্ট্রি করিল। বাঙালীর 
চিন্তাকাশের পরিধিও সঙ্কুচিত হুইয়! আসিল । সেন রাজত্বকালে মৈত্রীকরণার 
মিলনমুখী ধারাটি ক্রমে ক্ষীয়মাণ হইয়া আসিলে রাজসহায়তায় ব্রাঙ্মপ্যধর্ম আত্ম- 
সম্প্রসারণের পথ গ্রহণ করিল। সমাজের সাধারণের ধর্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে 
অলক্ষ্যে নিম্নকোটির অনুগামী লইয়া পড়িল। সমাজের উচ্চকোটি হইতে 
অপন্তিয়মাণ বৌদ্ধধর্ম নিয়কোটির কৌমদেবতা শিবকে আশ্রয় করিয়া! নাথধর্ম ও 
সাহিত্যের ক্বভ্যুদয় ঘটাইল। বাঙলা! দেশের ধর্মীয় জীবনের সেই চরম সম্কট 
মুহূর্তে একদিকে আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা, অন্যদিকে আপন স্বাতন্ত্রাকে অঙ্ষু্ন 
রাখিয়া আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা এই ছিমুখী সংঘর্ষের মধো নাথধর্ম সমন্বয় 
ও সাঙ্গীকরণ নীতিকে গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্মের মধ্যে মিলন 
সংস্থাপন করিয়াছিল।১ শৈব ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্র অথচ সার্বজনীন 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একাধিকধার] নাথধর্মকে এতিহ্মস্তিত করিয়াছিল। সুতবাং 
তৎকাল প্রচলিত হিন্দুবৌদ্ধধর্মের বিচিত্র এঁতিহাসস্ভারের মধ্যেই সেই যুগের 


নাখ-ধর্মের উৎপত্তি 


১। স্বর্গত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন--“নবম, দশম এবং একাদশ 
ৃষ্ট শতাব্দে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের শীখ! বিশেষের সহিত শৈবধর্মমূলক যোগ ও তন্ত্রাচার মিশ্রিত 
হইয়া নাথপদ্থের হৃষ্টি করিয়াছিল এবং মীননাথ, গোরক্ষনাথ ইত্যাদি এই গপ্থা প্রবর্তকগণের অগ্রণী'। 
“মীনচেতন, গ্রদ্থের ভূমিকা, পৃঃ 


নাথ-সাহিত্য ও শুন্তপুরাণ ৩৯ 


নাথধর্ম ও সাহিত্যের সমন্বয়ধর্মী প্রাণলক্ষণ বিধৃত রহিয়াছে । বিভিন্ন কালের, 
বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন জাতের মানের সাধনপদ্ধতি ও চিন্তাধারার ছাপ 
নাথধর্মের মধ্যে সম্পষ্ট। প্রাক আর্য ও বৈদিক এঁতিহের ধারাবাহী যোগ- 
সাধনার সঙ্গে জৈন এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সহজযান ও বজধান ধর্মের 
সংমিশ্রণ ঘটে। তাহার উপর বাংলার পার্বত্য তিব্বতী চীনীয় ও অস্ত্রীক 
জাতির প্রভাবে সম্বক্নধর্মী বাংলার বুকে এই নূতন ধর্মমতের আবির্ভাব 
ঘটিয়াছিল। একদ নাথ সম্প্রদায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ হইতে শুরু করিয়া রাজপুতনা, 
গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতি সমগ্র উত্তবভারতে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। অবস্ঠাই 
নাথধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের কেন্দ্রক্রপে বাংলাদেশকেই চিহ্নিত কর! যায় । 
এই দেশ হইতেই তাহার বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন দেশের দিকে প্রবাহিত 
হইয়াছিল।১ বাংলাদেশকে কেন্দ্র করিয়। দ্দিকে দিকে প্রবাহিত হইলেও এই 
ধর্ম কেবল বাঙালীর নিজন্ব সম্পদ নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির চিন্তা 
ও আচরণ, সাধনপদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণার সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণে এই ধর্ম আপন 
কলেবর সংগঠিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মানিকটাদ্দের গীত, ময়নামতীর গান, 
গোপীচন্দ্রের গীত, গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন প্রভৃতি নাথধর্ম বিষয়ক কাব্যকাহিনী 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই কাব্যকাহিনীসমূহে উল্লেখিত গোরক্ষনাথ, মীননাথ, 
হাড়িফা, কানুফ। ইহারা এতিহাসিক ব্যক্ষি এবং খৃঃ দশম- 
19 একাদশ শতাব্দীতে ইহারা আবির্ভূত হুইয়াছিলেন। এইজন্য 
ত্বর্গত দীনেশচন্দ্র মেন, গ্রীয়ারসন সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
বাংল! নাথকাব্যসমৃহকে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে স্থান দিয়াছিলেন।২ 
কিন্তু বাংল! নাথসাহিত্যের এই পর্ধস্ত আবিষ্কৃত সমস্ত পুথির লিপিকাল অষ্টাদশ 
শতাববীর পূর্বে নছে। প্রধানতঃ এই কারণে ডঃ কুমার সেন বাংল! নাথ- 
সাহিত্যকে অষ্টাদশ শতাবীতে রচিত সাহিত্যের অস্তভূক্ত করিয়াছেন।৩ 


স্পেশাল পপ 


১। দ্রঃ হাড়িফা পূর্বেতে গেল, দক্ষিণে কানফাই। 
পশ্চিমেতে গোর গেল, উত্তরে মীনাই ॥ 
-গোর্থবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫৬, পৃঃ ৮। 

২। বঙ্গভাব। ও সাহিত্য, অষ্টম সং্করণ, পৃঃ ৩৩--৩৪। 

৩। বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, গৃঃ ২১৬--২১৮। 

নাধ সাহিত্যকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বাংল| সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়াও তিনি মন্তৰা 
করিয়াছেন--“অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে লেখা মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনীর কোন পুঁঘি পাওয়া 
যায় নাই। তবে কাহিনী ষে পূর্বৰর্ত ছুই তিন শতাবে অজ্ঞাত ছিল তাহাও বল! যায় না। 
ষোড়শ শতাব্ের প্রথমভাগে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মধ্যেও 'মীনচেতন? নাম প্রচলিত ছিল। 





৪০ বাংল। সাছিতো বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ডঃ শশিৃুষণ দাশগুণ্ডের মতে তু আক্রমণের পূর্বে গোপীচন্দ্র মক্সনামতী ও 
গোর্খ-মীননাথের কাহিনী বাঙলা তথা সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল।৯ স্থত্তরাং 
কাল বিচারে নাথসাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পর্যায়তুক্ত না হইলেও 
বর্তমান আলোচনার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়৷ এই অধ্যায়ে তাহ। 
উপস্থাপিত হুইয়াছে এবং অপেক্ষার্কত পরবর্তীযুগে রচিত সাছিত্যে পূর্বন্ত্র 
অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হুইয়াছে। 
বজধান, মন্্রধান, কালচক্রঘান প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের জীবনাচর৭, 
চিন্ত1 ও সাধনার সঙ্গে সিদ্ধাচার্য ও নাথগুরুদের গভীবুতর মতদৈধতা ছিল না। 
নাথধর্ম, কোলধর্ম, সহজধর্ম, অবধূতধর্ম প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্র্ধায়ের গুরুগণ একে 
অন্তের সম্প্রদ্দায়কর্তৃক আঁচার্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । 
০85 তিব্বতী এঁতিহে এই আচার্ধদিগকে “চুরাশী সিদ্ধা”২ বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে। চুরাশী সিদ্ধাদিগের কয়েকজন বভ্রযান 
সম্প্রদায়ের গ্রন্থও রচন1 করিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধদের মানস প্রভাব 
নাথপন্থীদের চিন্তন ও আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়ছে। সহজ 
পন্থিগণ ও নাথপস্থিগণও এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের আচার্ধকে নিজেদের 
গুরুরূপে স্বীরুতি দিয়াছেন। নাথগুরুরূপে স্বীকৃত সিদ্ধপুকুষদের জীবনবাচ্যেব 
নঙ্ষেও বু বৌদ্ধ এতিহা অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত হইয়া গিপ্াছে। নাথসাছিত্যে 
বৌদ্ধ এঁতিহর যথার্থ মূল্যায়ন করিতে হুইলে তাহাদের জীবনকাছিনীর সেই 
বিশেষ দিকটার আলোচন1 আবশ্যক । 
মণ্ম্তেজ্জনাথ £ যিনি মতম্য অর্থাৎ.পাশ বা বন্ধন ছেদন করিয়াছেন তিনিই 
মতস্তেজ্রনাথ। নেপালী এঁতিহো মতস্তেন্দ্রনাথকে বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বরের 
অবতাররূপে স্বীকৃতি জানানে। হইয়াছে । পুরীর জগন্নাথদেৰের রখযাত্রার 
অন্্ধপ নেপালে মৎস্তেন্দ্রনাথের রূথযান্ত্রা বাহির হয়। কথিত আছে মৎস্তেন্্রনাথ 
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২। তিব্বতী বৌদ্ধদের 'খ.বছেন গ্যব শি? বা ৮৪ জন মহ্া্িদ্ধাের নাম ও পরিচয় 15: 
3200 দ808] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এই তালিকায় নাখপাহিত্যের প্রখ্যাতষশসিদ্ধাগপ-_-মীননাথ, 
গ্রোরক্ষলাথ, জালব্রিপাঁদ, কানুপা, চৌরঙ্সীনাথও স্থান পাইয়াছেন। 


নাথ-সাহিত্য ও শুন্পু্াণ ৪১ 
বপন গুরুধ্শনে নেপালে আগমন করিয়াছিলেন । কিন্ত নেপালের সুউচ্চ 
পর্বতশ্রেণী প্রাচীরের স্তায় তাহার গতিরোধ করে। মতন্তেন্্রনাথও ফিরিবার পানর 
নছেন, ভিনি নবনাগের আদনে উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। 
পরিণামে ছাদ্*শ বখসর নেপালে অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিল। ছুভিক্ষও দেখা 
দিল। নেপালরাজ আপন রাজ্যকে এই ছুর্ধোগ হইতে রক্ষা করার জন্য 
অবলোকিতেশ্বরের অর্চনা করিলেন এবং গুহ্যন্ত্র আয়ত্ত করিলেন। এই মন্ত্র 
প্রভাবে দ্বয়ং অবলোকিতেশ্বরকে তিনি কমগ্লুমধ্যে কৃষ্ণ ভ্রমররূপে আবদ্ধ 
করিয়! বুগাম নগরে মন্দিবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নেপাল অনাবৃষ্টি ও ছুভিক্ষের 
কবল হইতে মুক্তি পাইল। অবলোকিতেশ্বর এবং মৎস্তেন্্রনাথ এক ও অভিন্ন। 
নেপালের বুগাম নগরে এখনও প্রতি বৎসর অবলোকিত্েশ্ববের বথযাজ্রা বাহির 
হয়।১ কৌলজ্ঞাননির্ণয় গ্রন্থে মতস্তেন্্রনাথকে ভূঙ্গীপাদ২ নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । এই নামের দ্বারাও নেপাল নুপতি কর্তৃক অবলোঁকিতেশ্বরকে কৃষ্ণ 
ভ্রমররূপে বুগামে আনয়ন করার কিংবদস্তীকে স্বীকৃতি জানানো হইয়াছে । এই 
কাছিনীটির াথার্থ্য বিচারে অধ্যাপক লেভীর মত অধিকতর গ্রহণযোগা। 
তাহার মতে বুগাম নগরের বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বর পরবর্তীযুগে মতত্যেন্্- 
নাথের সহিত এক ও অভিন্নবূপে কল্পিত হুইয়াছেন। খুঃ চতুর্দশ শতাবীর 
পরবর্তী যুগে নাথধর্মের দেশব্যাপী সম্প্রদারণ ঘটে এবং লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 
সম্ভবতঃ সেই সময়েই মৎন্যেন্্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত 
করা হইয়াছিল। মৎন্যেক্নাথ কেবল নাথপন্থীদের গুরুই নহেন, তিনি বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী নেপালের উপাস্য কল্যাণদ্াত দেবতা এবং নেপাল রাজের ভাগ্য- 
বিধাতাঁও। মৎস্তেন্্রনাথ প্রণীত পাচখান! গ্রন্থ নেপাল হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । তাহার অন্যতম গ্রস্থ “কৌলজ্ঞাননির্ণয়” মতে তিনি সিদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত 
ছিলেন। তিব্বতী এঁতিহোও তাহাকে “আদি সিছ্'রূপে স্বীকৃতি জানানে। 
হইয়াছে ।৩ অৎন্েন্্রনাথের প্রবন্তিত ধর্ম “সহজসিছ্ি' নামে অভিহিত। 
সহজসিদ্ধি তান্ত্রিক মন্ত্রযান ও বজযানের সঙ্গে নিবিড় সঙ্থন্ধ বজায় রাখিয়াছে। 
নাথধর্ম ও কৌলধর্ষের মূল এই সহজসিদ্ধির মধ্যে প্রোথিত । লুইপাদের 
“অভিসময়বিভঙ্গ' গ্রন্থের পুণ্পিকায় ত্বীকার কব। হইয়াছে দীপস্করের প্রেরণায় 
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২। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ডঃ প্রবোধচন্ত্র বাগচী সম্পাদিত, ১৬ পটল, ১৭ শ্লোক । 
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৪২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ও সাহায্যে তিনি এই গ্রন্থ এবং ইহার তিব্বতী অনুবাদ রচন। করিয়াছিলেন।৯ 
পগ্ডিতগণের মতে চন্দ্রদীপের মতস্তেন্দ্রনাথ ও রাঢ়ের সিদ্ধাচার্ধ লুইপাদদ একই 
ব্যকি।২ গোরক্ষপদ্ধতি এবং জ্ঞানদেব রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী” গ্রন্থে উল্লেখিত 
হইয়াছে পরম যোগী ও এন্দ্রজালিক অবলোকিতেশ্বরই শিবকে যোগশাস্ত্ব শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। শিব সমুদ্রমধ্যে পার্বতীকে এই ষোগশান্ত্র শিক্ষা দিবার সমস্স 
মতস্তেন্্রনাথ মীনরূপ ধারণ করিয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তাকালে 
যোগধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন। মৎন্তেন্দ্রনাথ মীননাথের সংস্কৃতায়িত ্ূপ বলিয়। 
মনে হয়। মীননাথ নেপালে 'মচ্ছন্ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। 
তিব্বতী কিংবাস্তী মতে মীননাথ কৈবর্ত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রচলিত 
উপাখ্যান হইতে অনুমান করা যায় মতস্তেন্্রনাথ বাখরগঞ্জের চন্দ্র্ধীপের অধিবালী 
ছিলেন এবং ধীবরের কাজ তাহার পেশ! ছিল। 

জালদ্ধরিপার্দ :__নাথধর্মের প্রবর্তকরূপে তিনি স্বীকৃতি পাইয়াছেন। 
জালন্ধরিপাদকে অষ্টম শতাব্দীর উড্ডীয়ান-রাজ ইন্দ্রভৃতির শিষ্যবূপেও কল্পন! 
করা হুইয়াছে।৩ তারনাথ লিখিয়াছেন-_-পাঞ্জাবের জলম্ধর নামক স্থানে 
দীর্ঘকাল বাস করার জন্ত তাহার এই নামকরণ করা হইয়াছে । এঁতিহাসিকগণ 
জালন্ধরিপাদ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথকে বাঙালীরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন 
নাই। কেবল অৎস্তেন্রনাথই এই গৌরব অজর্ন করিয়াছেন । ৰা স্থম্পার এবং 
তারনাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় জালগ্ধরিপাদের অন্য নাম 'বালপাদ'৪। তিনি 
নেপাল, অবস্তী, উদ্যান ও চট্টগ্রামে ভ্রমণ করিয়] নিজ ধর্মমত প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। তাঞ্জর ভালিকায় এই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ পুরুষের নাম স্থান পাইয়াছে। তিনি 
বনু তান্ত্রিক যোগ সাধনার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার রচিত ভান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ব্ভ্রযোগিনীসাধনা, শ্রীচক্রসম্বরগর্ভতত্ববিধি, শিদ্ধিবন্- 
প্রদাপিকা (হেবজ্রতন্ত্রের টিগ্ননী ),  হৃস্কারচিন্তবিন্দুভাবনাক্রম ইত্যাদির 
তিব্বতী অনুবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে । তেঙ্গুরে তাহাকে 'আদিনাথ” 
বলিম্বাও অভিহিত কণা হইয়াছে । 


১। 781980০25০৫ 839708%1, ০], [, ০00, 916, 20,841 


২1 0:062000096102) ৮ 707, 250, 388008 ৮০ 1080181008-00705857 20158062 
120 6105 0৯100665 980900726 961398১2005 111, 00, 5 19? ৪9, 94. 


৩) :7186025 01 39108511, ০1, 4, 00 644, £০০$-০$৪ &, 
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নাথ-সাহিত্য ও শৃন্তপুরাণ ৪৩ 


গোরক্ষনাথ :-_-কধিত আছে তিনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন। পরবর্তাকালে 

বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্ত তিনি নেপালী 
বৌদ্ধগণের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু গোরক্ষবিরচিত্ত “কায়াবোধ” 
নামক গ্রন্থে তিনি “পশ্বারভ্ভক' অর্থাৎ পশুহত্যাকারীরূপে পরিচিত বলিয়া 
গোরক্ষনাথকে বৌদ্ধরূপে চালাইয়! দিতে অনেকে আপত্তি ককিয়াছেন।৯ কিন্তু 
তিব্বতী বৌদ্ছেরা তাছার পূজা করিয়া! থাকেন । 788-9810-0 ০০-2878 
গ্রস্থানুযায়ী গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন, পরবর্তীকালে নাথধর্ম প্রচার 
করেন। ন্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মতে 950:9৮89--6 90 ভা1)60, 
00 1081706 11016196690. 11760180600 00000018100 109001006 6109 911 
8100দানে 88859 990:50058, 1)0956  2811810909 ৪8910001 ৪:15 17) 6109 
0889 ৪90 'ম110 £0 0009 109 09818096100, 01 13%0,২ 
বাঙলাদেশের নাখপন্থিগণ গোরক্ষনাথকেই তীহার্দের আচার্ধরূপে শ্বীকৃতি 
দিয়াছেন । তেঙ্থুর তালিকায় গোরক্ষনাথের রচিত একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
গ্রন্থের নাম পাওয়। যায়। “গোরক্ষ-সংহিতা এবং 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত? গ্রন্থে 
তাহ।বু প্রতিষ্ঠিত ধর্মের তত্ব ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। “ভক্তমাল' গ্রন্থে বলা 
হইয়াছে পরমযোগী গোরক্ষনাথ তাহার গুরু বিষয়াসক্ত এবং নারী সংসর্গে 
যোগন্রষ্ট হইলে তিনি প্রশ্রচ্ছলে তত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং সমস্ত 
মায়ামোহের আবরণ ছিন্ন করিয়] তাহাকে পুনরায় পর্ুমার্থ পথে আহবান 
জানাইয়াছিলেন। তীহার কঠনিঃস্থত-_ 

“চেৎ মত্ছন্দর গোরক্ষা আয়া 

চেৎ মতছন্দর গোরক্ষা আয় 
এই বাণী বিষয়াসক্ত মান্ুধকে আর একবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে, 
সংযম ও কৃচ্ছুতার পথে আহ্বান জানাইয়াছিল। গোরক্ষ চরিত্র যেমন প্রশান্ত 
নির্মল, তেমনি ধীর, স্থির । স্থকঠিন চরিত্রবলে নারীর সমস্ত ছলন1 ও কুহুক- 
জাল তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়াছিলেন । গৌব্বীর অগ্নি পরীক্ষায় তিনিই 
একমাত্র বিজয়ী পুরুষ । তাহার অস্তরের কামনা-_ 


১। 09208086 10121751, 99209 48106069 ০1 606 171860: ৯0৭ 1009651709৪ ০£ 610৪ 
ব880088, 98,39১ ০]. 0, 200. 19 2. 
২1 চ858-9880-০0-2508, 1006$20। 0. আজ, 


৪৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ষ ও সংস্কৃতি 


এমত জননী যদ্দি থাকএ আমার, 
তাহার কোলেতে বনি স্থথে ছুগ্ধ খাই, 
এমত জননী যদি কভু আমি পাই। 
মল মৃত্র সহিয়! যদি পালে কাক-কোলে, 
তার স্তনের দুগ্ধ খাইয়া! থাকি কুতুছলে ॥৯ 
মানুষ হুইয়াও সকল মানবিক দৌর্বল্যের উর্ধে তাহার স্থান। এইজন্ই 
তিনি মানুষ হইয়াও দেবতা-_শিৰ হইতেও শ্রেষ্ঠ । গোরক্ষনাথ বিরচিত 
“হঠযোগ-প্রদীপিক।') গোরক্ষসংহিতা”, “গোরক্ষবিজয়', 'গোরক্ষশতক', 
“গোরক্ষকল্প” প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াছে । সাহিত্যবিশারদ 
আবছুল করিম সাহেব মনে করিয়াছেন গোরক্ষনাথ পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলম্ধবে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।২ কিন্তু বাঙলাদেশই তাছার ধাক্রী, বঙ্ভাষা তাহার 
মাতৃভাষা । গোরক্ষনাথ বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া! শৈবধর্ম গ্রহণ করলেও 
তাহার ছুইটি বৌদ্ধ নাম প্রচলিত ছিল। এই নামহম্র হইতেছে 'রমণবন্ত্র' বা 
“অনঙ্গবন্্র৩। মতন্তেজ্রনাথ তাহার গুরু ছিলেন এবং তিনিই গোরক্ষনাথকে 
বজ্রযান বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করাইয়া! শৈবধর্মে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন ।9 
কাহ্পাদ্দ বা কানপা। : জালন্ধবিপাঁদের শিশু কাহুপাদ নাথপন্থী এবং সহজ- 
পশ্থীদের গুরুরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন। চর্যাপদের মধ্যে এমন একটি পদ 
অস্তভুক্ত হইয়াছে যাহাতে কাহ্ছপাদ তাহার গুরু জালম্ধবিপাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৫ 
এতিহাপিক তারনাথের মতে কানপা বা রুষ্ণাচার্য পাণ্যনগর বা বিদ্যা- 
নগরের অধিবাসী ছিলেন ।৬ ৮80 9861-এর মতে তাহার জন্স্থান ও 
দীক্ষান্থান সোমপুরী ।৭ কাহুপাদ, কাহ, কুষ্কাচার্ধ, কষ্বজ্ব ইত্যাদি ভপিতাক় 
কয়েকটি চর্ধাপদ পাওয়1 গিয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় রচনা সিদ্ধা কাহুপাদের 
না হওয়াই সম্ভব। একাধিক কাহপাদের অন্তিত্বও হ্বীকার করা যায় না। 
১। গোর্থবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১১--১২। 
২। সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত, 'গোরক্ষ বিজয়ের ভূমিকা, পৃঃ ২৪--২৫। 
৩। নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী, কল্যাণী মলিক, ১৯৫৯, পৃঃ ৪ । 
৪ | ই. , 58580, 7400910 730001028700 20 021958, 1106:005961010০ 
€ | পদসংখ্যা £ ৩৬ (শাধথি করিব জালম্করি পাএ ) 


৬। 17186০7 ০1 9908%1, ০1, 19 ০00. 956, 2. 847. 
প। এঁ। 


নাধ-সাহিত্য ও শৃগ্ভপুরাণ ৪৫ 


চৌরঙীনাথ £--ডঃ সুকুমার মেন অন্গমান করিয়াছেন নাথসিদ্ধা চৌরঙগী 
খগ্ ছিলেন।৯ এইজন্যই আদিনাথের শৰদেছের চরণ হইতে তিনি উদ্ভূত 
হুইয়াছিলেন বলিয়! কল্পনা কর! হইয়াছে । “চৌবঙ্গী পলুই লয়্যা ধায়'__-এই 
কিটিকে তিনি চৌরঙ্গীনাথের খপ্ত্বের গ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
হাড়িক| : _সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের কোন অঞ্চলবিশেষের নিবামী ছিলেন। 
পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে নৃপতি ব! সামস্তবাজগণ সম্মানন্চক “ফা” উপাধি গ্রহণ 
করিতেন । “ফা” শবের মূল তিব্বতী “ফ' যাহার অর্থ পিতা । সুতরাং ছাড়িফা 
শকের অর্থ হাড়িবাবা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে হাড়িফাই জালন্ধরিপাদ ।২ 
তিনি যোগী গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং ময়নামতীর গুরুভাই। বাংলা 
নাথসাহিত্যে তিনি “হাড়িসিদ্ধা” বলিয়া অভিহিত হুইয়াছেন। হাড়িফা 
পরমযোগী মৃত্যু্য়ী পুরুষ । বাংল! নাথসাছিত্যে হাড়িফার যোগক্ষমতার প্রচুর 
নিদর্শন পাওয়া যায়। পুত্র গোপীচান্দ হাড়ির জাতকুলের নিন্দা করিলে 
ময়নামতী বলিয়াছেন__ 
এদেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর । 
চান্দ স্থরুজ রাখ ছে ছুই কানের কৃগুল ॥ 
আপনি ইন্দ্র রাজ! ঢুলায় চামর। 
চন্দ্রের পিষ্ঠে আন্দে বাড়ে কুরুমের পিষ্টে খায় 1৩ 
বাংল! নাথসাহিত্যেও হাড়িফা! এবং জালন্ধবিপাদ এক ও অভিন্ন ।৪ 
গাঁভুরসিন্ধ। :__ড: স্বকুমার সেন অন্থমান করিক্াছেন গাভুরসিদ্ধা এবং 
বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য গতপাদ বা গর্ভব্রিপাদ একই ব্যক্তি হইতে পাবেন।৫ 
সম্ভবতঃ তিনি “বজ্রধানমূলপত্তিটীকা' ও “হেবজ্রৈকম্থবতি, প্রভৃতি গ্রস্থের প্রণেতা 
ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কবের গুরু এবং নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ জেতাবীর 
পিতার নামও গর্ভপাদ ছিল।৬ অনুমান করা যাইতে পাবে নাখসাহিত্যে 
গাভুরসিন্ধা ও গর্ভপাদ একই ব্যক্তি। 
১1 বিচিত্র সাহত্য, পৃঃ ২৪৩। 
২) 586০0: 91 99891, ০1, 7, ০. ০৮, 088৮, 


৩। গ্োগীচন্ত্রের গান, ডঃ আগুতোধ ভট্টাচার্ধ সম্পাদিত, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৪--৪৫। 
৪। দ্রঃ রাজা বলে, শুন গুরু, গুরুপা৷ জলম্ধরী। 

তোমার মভিম। আমি বুঝিবার না পারি ॥ এ পৃঃ ১৯৪। 
₹। বিচিত্র সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪। 
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৪৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নাথসিদ্াদের কাহিনীসমূহের অপর পর্যায়ে-__গোপীচন্ত্র ও ময়নামতীর গানে 
যজ্বিরোধী ধর্মের পূজাবিণী, নাথধর্মাবলদ্বিনী রাজমাতা ময়নামতী এবং তাহার 
একমাত্র পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের ভোগন্‌খে বঞ্চিত জীবনের মর্মীস্তিক কাছিনী 
প্রাধান্য পাইয়াছে। ময়নামতী গোর্ক্ষনাথের শি্যা এবং হাড়িফার গুরু-ভগ্মি | 
অবিচলিত কর্তব্যনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যব্রত ময়নামন্তীর মাতৃহৃদয়কে একমাত্র পুত্রের 
প্রতিও বজ্রকঠিন করিয়া তুলিয়্াছিল। তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। 
ইহার প্রভাবে তিনি অনেক অসম্ভব কার্যও অতি অনায়াসে সমাধান করিয়াছেন। 
এই ক্ষমতার বলে তিনি তাহার স্বামীর আত্ম! লইয়া পলায়নপর যমদূতের পিছন 
ধাওয়া করিয়া স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইয়াছেন এবং বহুবার কায়াবদল করিস! 
যমদূতকে পরান্ত করিয়াছেন।৯ যমদূত ও ময়নামতীর এই কায়াবদল করার 
কাহিনী বৌদ্ধপাহিতোর “কালি-যক্ষিণী'২ গল্পের বিষয় স্মরণ করাইয়া 
'দেয়। 

তারনাথের ইতিহাস পাঠে জানা যায় খুঃ সপ্তম-অষ্টম শতাববীতে বাঙলাদেশে 
গোবিন্দচন্দ্র নামে চন্দ্রবংশীয় এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন । হ্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস 
তিব্বতী গ্রন্থ অবলম্বনে গোপীচন্দ্রের বংশ-পরিচয় নির্ধারণ করিয়াছেন ।৩ তাহার 
মতে গোপীর্চাদ ঝালপাদ বা হাড়িফার শিষ্য এবং তাহার নিবাস চট্টগ্রামে ছিল। 
এই তিব্বতী এঁতিহ্ান্যায়ী গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম বিমলচন্দ্র, পিতামহেব 
নাম বালচন্দ্র এবং প্রপিতামহু সিংহচন্ত্র । তিব্বতী এঁতিহো আরো বলা 
হইয়াছে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল । গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে 
খুঃ দশম ও একাদশ শতাব্দীর পাল রাজত্বকালের বাঙলার গৌরবোজ্জল দিনের 
আভান পাওয়া যায়। পালধুগের অবসানে বাঙলার নাথযোগিগণ গোপী্টাদের 
মর্মম্পশী গীত গাহিয়৷ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। শাক্যকুমার 
গৌতযের মহাভিনিক্ষমণের কাহিনী যেমন ভারতবর্ষের মনোবীণায় এক 
করুণ স্বরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি বঙ্গীয় রাজা গোপী্টাদ বা 
গোবিন্দচন্দ্রের সন্গ্যাসের অশ্রসজল কাহছিনীও একদা সমগ্র ভারতের মর্মম্পর্শ 
করিয়াছিল। 


১। গ্নোগীচন্্রের গান, আশু:তাব ভট্টাচাধ সম্পাদিত, ১৯৫৯, পৃঃ ১৯--২৯। 

২। 0106 00207006008 ০00 605 100080000 80808) 0. 750700870) 1506, 
কালিযকৃথিনী বত ৮০ &6-68. 

৩। 2০8,9১9, ০], 2055 11) 087৮ 2) 00. 2 00 9194. 


নাথ-সাছিতা ও শুন্তপুরাণ ৪৭ 


'গোরক্ষদিদ্ধাত্ত সংগ্রহ গ্রন্থে উল্লেখিত হুইয়াছে-ইন্্রিয়াপাং মনোনাথো 
 মনোনাথশ্চ মাকতঃ, মারুতপ্য লয়ো নাথঃ স লয়ো নাদমাশ্রিতঃ।”৯ 
গোর্খবিজয়; গ্রন্থেও বিবৃত হুইয়াছে-_ 
মন হুএ পবন পবন হএ সাঞ্জি। 
হেন তত্ব কহিয়াছে আপনে গোপাগ্রি ॥২ 

মন ও পনের সাঞ্ি বা স্বামী অর্থে নাথ শব ব্যবহৃত হুইয়াছে। যিনি 
ইন্ছিয়সমূহ দমন করিয়। মন ও পবনকে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বামকে আয্নত্ত করিয়াছেন 
তিনিই নাথ। “না অর্থ অনাদিরূপ এবং “থ? অক্ষরের অর্থ অনাদদিধর্ম এই 
ব্যাখ্যাও গৃহীত হইয়াছে ।৩ স্ৃতরাং হঠযোগ সাধনার 'সঙ্ষে নাথধর্ষের 
ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে । যোগসাধনার ছারা সিদ্ধ সাধকই নাথ বা ঈশ্বরবূপে 
স্বীকৃতি পাইয়াছেন। 

নাথধর্মাবলম্বী সাধকদিগকে অনেকে শৈবদের সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু নাথধর্ষের আদি শিব নহেন১ধর্ষনিরঙন | নাথধর্ষে 
তিনিই চরম এবং পরম। শিব ধর্মনিরগ্নের পুত্র, তবে তিনি অন্ত তম ধোগী 
এবং সিদ্ধ যোগীদদের গরু ও জ্োষ্টভ্রাত1 15 হুতরাং ধর্মনিরঞ্জনের গুরুত্বই 
নাখধর্মে সবাপেক্ষা বেশী স্থাচিত হইয়াছে । 

নাথপন্থীদের মতে মায় হিবিধ-_অশ্ুদ্ধ মায়! ও বিশ্বদ্ধ মায়া। যোগীকে 
অশুদ্ধ মায় পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ মায় অবলম্বন করিতে হইবে । সাধারণ 
মান্য যোগহীন, অপকদেহ, স্ৃতরাং শোক তাপদ্বার! দগ্ধ হইতেছে। 
ফোগিগণ অপক দেহকে যোগাগ্রিদ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া সিদ্ধদেহ লাভ কবেন। 
সিদ্ধদেহ__ধ্বংসহীন, দৈবদেহ যাহা সাধককে জড়ত্ব হইতে মুক্তি দেয় এবং 
উধ্বায়নের পথে পরামুক্তির দিকে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সিদ্ধগণ দেবছুর্লভ 
যোগক্ষমতার অধিকারী, পরমশক্তিধর পুরুষ, এক জীবনেই তাহাদের 
জীবন্ুক্তি ঘটে। 

মৃত্যুকে জয় করিয়া তাহার! অমৃতত্থে বা অমরত্বে উপনীত হইয়া! থাকেন। 
কায়ামাধনই এই উন্নয়নের মার্গ। ভাগ্ডের মধ্যে ত্রহ্জধাগকে তাহারা উপলব্ধি 


নাধধর্মের বৈশিষ্ট্য 


১। গোরক্ষসিদ্ধাত্ত, গোপীনাথ রুবিরাজ লম্পাদিত, পৃঃ ৩৮। 
২। গোর্খবিজর, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ৯২। 
৩। নাথ সম্প্রদায়, হজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, পৃঃ ৩। 


৪1 দ্রঃ আছে গুরু মহাদেব পিছে আর সব- গোর্থবিজয়। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ৮। 


৪৮ বাংলা সাঞ্িত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করেন। উর্ধে মন্তকে মহেশ্বরের অধিষ্ঠান ভূষি, মূলাধারে কুগুলিনী শক্তি 
বিরাজিতা। এই কুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সহআারে শিবের সঙ্গে 
মিলিত কৰিতে পারিলে জীবের জীবভাব অবলুপ্ত হইয়া যায়, জীব শিবত্ে 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করে। চরমসত্য বা 0501966 2951185 সম্থদ্ধে নাথপন্থীদের 
চিন্তাধারা চন্দ্র ও সুর্য এই দ্বিতত্বের উপর প্রতিষঠিত।১ শ্ুর্ধ ধবংম বা কালায়ির 
প্রভীক-_ বিনাশ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া যাহান্র প্রকাশ। চন্দ্র অস্ৃতত্ব বা 
1100700769]105-র প্রতীক-_মন্তকের সহম্রদল পদ্মের নিয়ে তাহার অবস্থান 
স্্ধ ধ্বংসবা ক্ষয়ের কারক, চন্দ্র বক্ষা বা স্তর সহায়ক । নাভিগ্রদেশে 
জ্যোতির্ময় সুর্য এফং তালুতে অমৃত-প্রশ্রবণ চন্দ্রের অধিষ্ঠান। অযৃতবধী চন্দ্র 
অবনতমুখে অজন্রধারায় অমৃত বর্ষণ করিতেছে, সুর্য উধ্ব'মুখে তাহা গ্রাম করিয়া 
ফেলিতেছে, যাহার অনিবার্ধ পরিণত্ি--বাধক্য, জরা মৃত্যু ।২ যিনি উল্টা 
সাধনদ্বারা যোগবলে চন্দ্রনর্ষের মিলন ব1 90101018118 ঘটাইতে পারেন তিনি 
দেহস্থ অমৃতধারাকে' রক্ষা করেন।৩ তিনি জরারোগজয়ী, মৃত্যুজিৎ 
এবং বিশ্বজিৎ । 

নাথসিদ্ধাদের চরম ও পরম লক্ষ্য পরমপদ্দ প্রাপ্তি । নাথসিদ্ধাগণ বলিয়াছেন 
এই ধাম “নিন”? বা 'অনামা' | ইহা! সর্বপ্রকার বাচাবাচক ভেদদরছিত, কার্ষ- 
কারণ সন্বন্ধের অতীত, অনাদি ও অব্যক্ত অবস্থা, ইহাই অদ্বৈতস্তর । এই স্তরে 
গমন কঝিলে সাধককে আর জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইতে হয় না।৪ তিনি 
ভাবাভাব বিনিমুক্ত এবং সামরস্তাত্মক পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। মৃতু 


১। 01. 10709 70706075০01 6105 9910 700 606 21০9০000, 0080015  161181008 0188৮ 
০, 92৮. 00 928-44, 
২। নাভিমূলে বসেৎ সুষস্তালুমূলে চ চন্দ্রম | 
অমৃতং প্রসতে নুর্যস্ততো মৃত্যুবশো নরঃ ৷ -_গোরক্ষসংহিতা, ১৮৫ | 
৩। ডঃ শশিভৃষণ দাশগুণ্ড ুম্পষ্টভাবে এই তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন £-- 
51110018 9957:66100 01 6106 06065: 10010016206 00000 88 888০0019660. ১61) 609 20088508 
04 17000811707 98165 500 26 58 10910 617৯6 605 20081708 ০1 98861 20 005 9810881815 
59 10970061068] 6০ 6106 61081206 ৫০0, 01 605 1060687১800 80076612068 98৮1 
06285] 158 09019660. ৯৪ (205 01170067০01 6051090687০ 1070019 150010) 67101617208 22000 
606 7000০0. 19 818০ 61180. 6059 1105 01 6009 30079076818 (800819-587001), 500 8৪ 
06 8০৫৪ 10855 06601006 1107001681৮ 021008776 40165 ০2 605 50010815] 1109, ৪০ 
6009 ০8709 2660205 800200165] ৮5 0:001008 80025 1206 61500011708 11০00 6৮5 00002১ 
0890269 7১61181008 00188, ০0,০86, 2 949. 


81 তুলনীয় ; যদ গত্ব। ন নিবর্তস্তে তন্ধাম পরমং মম- গীতা ১৫৬ । 


নাথ-নাহিত্য ও শুন্তপুরাণ ৪ 


তাহার ইচ্ছাধীন। দিদ্ধদ্েহ এই যোগিগণই মান্ষকে আত্মমুক্তির পথ প্রন্র্শন 
করিতে পারেন। এইজন্ত সিদ্ধাগণই পৃথিবীতে যথার্থ গুরুরূপে বরণীয়। 
অশুদ্ধ মায়! হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত : বলিয়াই সিদ্ধাদদিগের অনুষ্ঠিত জীব- 
কল্যাপব্রত তাহাদিগকে পৃথিবীর ছুঃখভোগের মধ্যে বাধিয়া রাখিতে পারে না । 
তাহারা একদিকে যেমন পরম আকাজ্ফিত পরামুক্তির অধিকারী, অন্তদিকে 
তেমনি বিশ্বের ধর্মপ্রাণ নরনারীর নিকট কল্যাণ ও মুক্তির পথগ্রদর্শকও । 
নাথসিদ্ধাদিগের এই গুণাবলীর মধ্যে মহাধানীদের বোধিসত্ব মতবাদের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা হ্ছচিত হুইয়াছে। বোধিসত্বগণও বিশ্বমৈত্রী দ্বার! উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্বের 
ছুঃখী জনগণের উর্ধ্বায়নের পথ প্রদর্শক হইয়াছেন, আবার নিজেও দশ- 
বোধিসত্বভূমি অতিক্রম করিয়1 পরামুক্তির অধিকারী হুইয়াছেন। 

নাথধর্মের সঙ্গে তাস্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাযুজ্য এত বেশী যে নাথধর্মকে তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক পরিণতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1। বৌদ্ধ দিদ্ধাচার্যদের 
নাখধর্ম ও তান্ত্রিক ম্যায় তাহারাও ' ব্রাহ্মণ্য ব্ণাশ্রম ধর্ষকে অস্বীকার 
বৌদ্ধধর্ম করিক্বাছেন। লক্মীস্করার “অদ্বপ্নসিদ্ধি'তে বলা হইয়াছে__ 
কাঠ, পাথর বা! মাটির তৈয়ারী দেবমুত্তির নিকট প্রণত হওয়া বৃথা ।৯ নাথগণও 
মৃত্তি পূজায় বিশ্বাস করিতেন না। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের নিকট ভগবান বুদ্ধ 
বা বঙ্্রসত্ইই (হেবজ্র বা হেরুক) সমস্ত গৃহ যোগশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা । 
নাথদের বিশ্বাস আদিনাথই প্রথষ নাথ এবং সমস্ত গুহ ঘোগশাস্ত্রের তিনিই 
শষ্টা। তিনি হিন্দুদের “শিব”, বৌদ্ধর্দের “বজ্রপত্ব' ।২ নাথধর্মের তত্ব বৌদ্ধ 
তাশ্ত্রিকধর্মের বারা শুধু প্রভাবিতই হয় নাই, ইহাকে সর্বভারতীয় সিদ্ধাচার্যগণের 
অধ্যাত্স মতবাদের সমন্বয় বিশেষ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

জীবনুক্তিই নাথসিদ্ধাগপের চর্ম কাম্য । এই জীবন্মুক্তি ও ব্রাহ্মপ্য আদশের 
মৃত্যুর পরপারে ন্বর্গলোকপ্রাণ্ডি এক নয়। সিদ্ধাগণ স্বর্গ বা অপবর্গের আকাঙ্জা 
করেন নাই। জীবনের পরপারে মুক্তির সন্ধানে তীহার। সাধনায় লিপ্ত 
থাকেন নাই। তীাছারা চাহিয়াছেন_-এই জীবনেই, এই অপক দেহকে 
যোগসাধনার দ্বারা শুদ্ধ, পক, ধ্বংসরছিত' করিয়া জীবন্ুক্তি লাভ করিতে । 
নাথ-সাহিত্যে এই জীবনুক্তির চরম নিদর্শন যোগী গোরক্ষনাথ । ষোগীশ্রেষ্ঠ এই 
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৫৬ | বাংল! সাছিত্যে বৌন্ধ-ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মহান্‌ পুরুষ শুধু নিজেই জীবনুক্ত নহেন, আপন গুরু দাধনত্রষ্ট মীননাথকেও 
তিনি যোগবলে আগ্রাশী মৃত্যুর করাল স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই 
জীবনুক্তির পথেই জননী ময়নমতীও তাহার একমাত্র পুত্রকে উদ্দীপিত 
করিয়াছেন। পুত্রের প্রতি তাহার দেশনা---“অমৃতরস হৃর্ষের অনলে ধগ্ধ 
হইয়া! তোমা মৃত্যুকে ঘনীভূত করিতেছে, স্তরাং যৃত্যুকে জয় করার 
জন্ত অমৃতত্বের সাধনায় অগ্রসর হও'। 

নাথধর্মে দীক্ষার্থানের পূর্বে ছয়মাস শিক্ষানবীশ কাল। এই: সময় দীক্ষার্থীকে 
নংযম শিক্ষা! দেওয়! হয়। ইহ! বৌদ্ধ সত্যের তরুণবস়স্ক শ্রমণগণের আচার্য ও 
উপাধ্যায়ের তত্বাবধানে ও পরিচালনায় সদাচার ও সংযম, ত্যাগ ও বৈবাগা 
শিক্ষা করার বিষয় আমাদের প্মরণ করাইয়! দ্বেয়। “অওঘব' অনুষ্ঠানে দীক্ষার্থা 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন--তিনি বিবাহ করিবেন না। কার্যগ্রহণ বা ব্যবসা 
করিবেন না, ছিংসা করিবেন না। অপমানিত হইলেও রাগ করিবেন না। 
কর্ণ সষত্বে রক্ষা করিবেন ।”১ এই শপথ গ্রহণ বৌদ্ধ দশ শীল গ্রহণের বিষয় 
স্মরণ করাইয়া দেয়। নাথ সাধকগণের মতে মৃলাধার হইতে প্রন্থপ্ত কুগ্ডলিনী 
শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ইড়াপিঙ্গলামার্গে বাহিত শ্রোতকে ুযুগ্তাপথে পরিচালিত 
করা আবশ্তক । কুগুলিনী জাগ্রত হইলে বিশ্বস্প্টি চৈতন্যময়ী হইয়া] উঠে, জীব 
উর্ধ্বায়নের মার্গে যাত্রা শুরু করে। এই অবস্থাকে প্রাচীন বৌদ্ধদের শ্লোতাপত্তি 
মার্গস্থ সাধকের অবস্থার সঙ্গে তুলনা! করা যাইতে পারে। নির্বাণাভিমুখী 
স্রোতের চরম অস্তে বৌদ্ধ নির্বাণ । নাথ সাধক জাগ্রত চৈতন্যশক্তিকে বজা ও 
চিত্তিণী নাড়ী ভেদ করিয়া ব্রহ্ম নাড়ীতে উপনীত করিয়! দ্েয়। ইহাই 
আনন্দলোক | যে সাধক এই অবস্থায়ও অনাসক্ত তিনি অনির্চনীয়,, শাশ্বত, 
ছৈতাদৈতবঞজ্জিত সাম্যাবস্থা লাভ করেন। ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদের নির্বাণ, 
তাস্ত্রিক সহজিয়াদিগের সহজানন্দধাম এবং নাথদিগের নাথনিরপনত্ব। বৌদ্ধ 
ভিক্কগণ সংসারত্যাগী, বিহার বা মঠনিবাসী, ভিক্ষান্নভোগী ছিলেন, 
নাথপন্থীরাও সন্ন্যাপজীবনকেই আঘর্শরপে বরণ করিয়াছিলেন। তাছান্াও 
ভোগ-এশ্বরধত্যাগী এবং ভিক্ষাজীবী ছিলেন। বাংলাদেশে গোরক্ষনাথ, 
মতস্তেন্্রনাথ, হাড়িফা প্রভৃতি নাথনিদ্ধাগণ বৌদ্ধ যোগী পুরুষরূপেও শ্বীকূতি 
পাইয়াছেন। 


১। নাখ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও মাধনপ্রণালী, ডঃ কল্যাণী মল্লিক, ১৯৫০, পৃং ১৯৭। 


নাখ-সাহিত্য ও শৃন্তপুরাণ ৫১: 
বাংল! নাথ-সাহিত্য বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গানের লক্ষে একই হ্ৃত্রে বিধৃত। 
চর্যাপদে যাহা কবিকে গীত হইয়াছে, নাথ-সাছিত্যের সুদীর্ঘ কাছিনীর 
আড়ালে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাহা চর্যাপদে সুম্স্তত্বমাত্র ছিল, নাথ- 
সাহিত্যে তাহাই কাহিনীরপে পল্লবিত হইয়াছে । সুতরাং নাথ-সাহিত্য এবং 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গান পরম্পর ্থাওস্ত্রধ্মী নহে, পরিপূরক। পগ্ডিতব্যক্তিগণ 
অন্থমান করিয়াছেন চর্যাপদ ও নাথ-সাহিত্য একই উৎস হইতে উদ্ভূত। 
কারণ উভয়. সাহিত্যই একই লাধকের নাম অঙ্গীভূত করিয়াছে । মীননাথ 
নাথপন্থী সিদ্ধারূপে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও চর্ধাপদ্বের টাকাকার মুনিদত্ত 
তাহার গ্রন্থ 'পরার্শন” হইতে উদ্ধৃতি আহরণ করিতে পশ্চাৎপদ্দ ছিলেন ন11১ 
চর্যাকার কাহুপাদ ও নাথসিদ্ধ কানপা একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নহে। 
সিদ্ধাচার্ধ আর্ধদেব তাহার গানে পরমার্থতত্বজ্ঞের উপলব্ধির বিষয়ে আলোচন। 
করিয়াছেন।২ আর্ধদেব বলিয়াছেন_-যোগ সাধনার দ্বার চিত্ববৃত্তি নিরুদ্ধ 
করিলে সমস্ত ইন্জিয়বোধ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং চিত্ত অনুভূতির অতীত এক 
অবস্থায় উন্নীত হয়। ইহ কার্ধকারণ সব্বদ্ধ রহিত, সর্বধর্মের উপলব্ধির অতীত, 
সমস্ত ভাবাভাববিবঞ্জিত অবস্থা |. এই অবস্থায় সাধকের মন নিবাত নিষম্প 
প্রদীপ শিখার হ্যায় স্থির ও অচঞ্চল থাকে । ইহাই নাথ-পন্থীদের সহজ 
অবস্থাপ্রাণ্ি। নাথ দাধকগণও বলিয়াছেন__দাধক যখন সহজ অবস্থা লাভ 
করেন তখন তাহার কাছে দেহ ও বিশ্বস্ত একাকার হইয়া যায়। কারণ 
এই অবস্থা অনুভূতি সাপেক্ষ নহে। যোগী ত্রিকালের অতীত হইয়। সর 
অমরত্ব এবং ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। গোর্থ বাণীতে আছে-_ 
' মন থির তো পৰন থির 
পবন থির তো বিন্দু থির। 
বিন্দু থির তো কন্ধ থির 
, বলে গোরখদেব সকল থির।৩ 
আর্ধদেবের গানেও এই একই ভাবধারা বিধৃত হইয়াছে। কষ্লাচার্য 
গাহিয়াছেন-__ 


১। বৌন্ধগান ও দোহা  হরপ্রলাদ শান্ত্রী, পৃঃ ৩৭--৩৮। 

২। চর্যাপদ লং ১৩১। 

৩। হঠধোগপ্রদীপিকায় ধৃত গোর্খবারী, ভারতববাঁর উপাঁসক সম্প্রদায়, ২য় খও, ওর সংন্বর়ণ, 
পৃঃ ১১৮ । * নাধপছ্ছের সাহিত্যিক এতিহ”--ডঃ সুকুমার সেন; পঞ্চানন মণল সম্পাদিত 'গোর্ধবিজয়' 
ষ্টব্য। 


৫২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এক সো পাছুম! চৌষঠঠী পাখুড়ী। 

তহি' চড়ি নাচঅ ভোম্ী বাপুড়ী ॥১ 
বৌদ্ধতন্ত্র শাস্ত্রে শরীরমধ্যে বহুপন্মের কল্পনা করা হইয়াছে । উর্ধবমার্গে 
আরোহী সাধক আপন শরীরমধ্যে পদ্মসমূহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। 
সর্বোচ্চে উধ্চিষ-কমল--চৌফটিদলযুক্ত, মহাস্থখ হ্বরূপিণী পরিশুদ্বাবধূতীর 
লীলা-নিকেতন। ঘোগী কাহুপাদদ যিনি 'নিঘিন কাহ্ছ কাপালি জোই লাংগ' 
নৈরাত্মাদেবীর সাহচর্য লাভ করিয়! এই পদ্মের উপরে অতীন্দ্রিয় সথথে বিভোর 
হইয়! নৃত্য করিতেছেন। সহুজাচার্দের এই তত্বোপলন্ধির প্রভাব নাথধর্ম 
ও সাহিতোোও ুম্পষ্ট । নাখমতে মৃলাধার হইতে কুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত 
কৰিয়] ষট্‌চক্রমাধ্যমে শিবের সঙ্গে সহশ্রদলকমলে মিলিত করিতে হুইবে। 
এই অদ্বৈত মিলনের ফলে সাধকের চিত্তে ভাণ্ডের মধ্যে ব্রদ্মাণ্ডের উপলব্ধি ঘটে 
এবং নিরুপাধিক আনন্দানুভূতি জাগ্রত হয় । এই স্তরে উন্নীত গাধকের চিত্ত বাৰ্‌- 
পথাতীত নিরালম্ব অধিমানসকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধির প্রয়াস 


পাইয়াছে। তাহার অবস্থা 
লবণং তোয়স্ম্পর্কাৎ যথা তোয়সমং ভবে । 


মনোহইপি ব্রহ্ম সম্পর্কাৎ তথা ব্রহ্ম ময়ং ভবে ॥২ 
বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে এই আনন্দান্ভৃতির স্থল উফ্ীব-কমল, নাথমতে সহশ্রার। 
সহজিয়া! বৌদ্ধদের “শূন্ততাকরণা”, নাথধর্মে 'হরগোরী”, সহঙগিয়াদের 'প্রজ্ঞা ও 
উপায়” নাথদের 'নাদ ও বিশ্ু+। বৌদ্ধ “এবম্কার” নাথদের 'দামরম্ত” বৌদ্ধ 
'বজদেহ” নাথদের “সিদ্বদেহ”, বৌদ্ধ 'নৈরাত্মাদেবী', নাথদের 'কুগুলিনীশক্তি' 
প্রায় সম এঁতিহাবাহী। নাথ সাধনায় প্রজ্ঞা, উপায় বা নৈরাত্মাদেবীর উল্লেখ 
নাই, কিন্তু শিব শক্তি যখন অগ্বৈতত্বর্ূপে অবস্থান করেন তখনই আসে সাধকের 
পরমপ্রাপ্তি-_-সামরস্ত” । ইহাই নাথদের 'উন্মনী” অবস্থা, সহজাচার্ধদের 


তুরীয় আনন্দ। 
হেয়ালীর মধ্য দিয়! গুঁটার্থবাচক দোহা ও গান রচনার ধারা সিদ্ধা- 


চার্ধদের কাল হইতে শুরু করিয়া নাথসাহিত্য পর্ধস্ত চলিয়াছে। 
সিদ্ধাচার্গণ দুর্বোধ/ প্রতীকের সাহায্যে সহজযানের মুলতত্বসমৃহকে এবং 
নিজেদের অধ্যাত্স উপলব্িকে প্রহেলিকাচ্ছন্ন করিয়া! তুলিয়াছেন । নাথপস্থী সিদ্ধা- 


৯। চর্যাপদ সংঃ ১*। 
২। অনমনক্কবিবরণম্‌, উপেভ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম অধ্যায়) ২৩--২৬। 


নাথ-দাহিভ্য ও শুল্তপুরাণ ৫৩ 


গণ সেই প্রহেপিকার আবরণ উন্সোচন করিয়া তান্ত্রিক যোগ লাধনার 
রহুস্যোদ্ঘাটন করিয়াছেন। চর্যায় ও দোহায় ঘা! ছিল কেবল তত্বমাত্রে 
পর্ববসিত, নাথ-সাহিত্যের কাহিনী ও ঘটনা-পরম্পরার মাধ্যমে তাহা স্ুল 
কায়াদাধনার গৃঢ় আকার ইঙ্গিতবাহী হইয়া! উঠিয়াছে। নাথ-সাহিত্যেও দুরূহ 
সাধনতত্বের রূপকব্যাখ্যা, হেয়ালী, ছড়া ও প্রতীক সাহায্যে অধ্যাত্মতত্ব 
অভিবাক্তি লাভ করিয়াছে । এই দিক হইতে বিচার করিলে নাখ-সাহিত্য 
চর্যাপদেরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী । 

তাম্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দ্বার! নানাভাবে প্রভাবিত হইলেও চর্ধা ও দোহার 
ভাবগান্ভীর্য, মর্ধাদাবোধ এবং ওচিত্যজ্ঞানের মাত্রা নাথ-সাহিত্যে রক্ষিত হয় নাই। 
নাথ-সাহিত্যের প্রণেতাগণ সিদ্ধাচার্ধদের গৃঢ়তত্বকে হীন ও অশোভন ক্রিয়া- 
কলাপের লহিত যুক্ত করিয়া অলৌকিক ও অপ্রাকত চিন্তার অভিব্যক্তিরূপে 
প্রকাশ করিয়াছেন। দিদ্ধাচার্ধদের সাধনা শূন্যতা, ককণা ও বোধিচিত্ত এই 
তিনের সহায়ে অয় মহাহ্ৃখতত্বে উপনীত হওয়া, নাথ সিদ্ধাদের সাধনা কঠোর 
যোগসাধনাদ্বার! অলৌকিক ক্ষমত] অর্জন কর! এবং এঁহিক অমরতা লাভ কর!। 
সিদ্ধাচার্গণ সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ এবং কঠোর কুচ্ছ,তাসাধন ও 
দেহসংযমের প্রতি ততটা গুরুত্ব প্রদান করেন নাই যতটা নাথসিদ্ধাগণ 
করিয়াছেন। কিন্তু নাথ-সাহিত্যে বিশেষতঃ হাড়িফ' ও গোবিন্দচন্দ্রের জীবনে 
ত্যাগবৈরাগ্য ও সঙ্ন্যাসকে জীবন্ুক্তি লাভ করিয়া অবাধ ভোগন্থখকে অনায়াস- 
লভা করার জন্য গ্রহণ কর] হইয়াছে ।১ 

সিদ্ধাচার্ধদের একাস্ত গুরুমুখিনত। নাথসিদ্ধাদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে। সিদ্ধাচার্ধগণ ভাহাদের পদে মন্ত্র পূজা অর্চন! প্রভৃতিকে 
অস্বীকার করিয়াছেন । , তাহারা গুরুকেই প্রাধান্য দিয়াছেন । তীহাদের মতে 
গুরুর উপদেশ ব্যতীত মোক্ষ লাভ কর] অসম্ভব।২ তাহার! ধ্যানসমাধিকেও 
গৌরব দ্ান করেন নাই। কারণ ধ্যানসমাধির ছারাও ছুঃখের নিবৃত্তি হয় না।৩ 
স্ঠাহারা গুরুকে “বজ্গুক” বা 'বজ্রধর' আখ্যায় অভিহিত কবিয়াছেন। কারণ 
বস্জগুরু হইতেছেন লক্ষ্যের সন্ধানদানকারী-_ 
১। গোগীচন্দ্রের গান, ডঃ আগুতোষ তটাচার্ সম্পাদিত, ১৯৫৯, পৃঃ ২৬৪--২৬৭। 
২। জইগুর কহই কি সব বিজানী। 


মোকুখ কি লববই সঅল বি জানী॥ বৌদ্ধ গান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃঃ ১০১। 
৩। চর্যাপদ সং ১ (সঅল লমাহিঅ কাহি করিঅই | ন্বখ-ছুখেতে নিচিতমরি অই )। 





৫৪ বাংল! সাহিত্যে বোধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বাজুলে দিল মো লকৃখ ভণিআ।৯ 
নাথ-সাহিত্যে ও ধর্মে, শিব ও গুরু অভিন্নাত্বক ও অভেদাত্বক। যথার্থ গুরু 
পকদেহী, মৃত্যুয়ী, জীবনুক্ত এবং কৃতকর্মের হ্বারা অলিগ্ত। নাথসাছিত্যে এই 
গুরুর মহিমা উচ্চকণ্ে প্রচার করা হইয়াছে। গুর অধংপতিত হইলেও 
শিষ্ের চিরনমন্ত | 

গোরক্ষনাথ তাহার বিপথগামী গুরু মীননাথকে সংসার ও ভোগন্থথের 

অনিত্যতা বুঝাইয় মুক্তির পথে আহ্বান কবিয়াছেন। শিষ্য এইখানে গুরুর 
ভূমিকা অভিনম্ম করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কে বারে বারে ধ্বনিত 
হইয়াছে__“জয় জয় মতন্যেন্্' | গোরক্ষনাথেত্র কের এই জয়ধ্বনি যেন 
বারে ধারে তাহার গুরুর চরণে অর্থযরূপে নিবেদিত হইয়াছে । কারণ গুরু 
যতই অধঃপতিত হউক না কেন তিনি শিষ্ের চিরনম্য । পরমার্থ বত্মের 
তিনিই প্রদর্শক-_ 

কহস্তি গুক পরমার্থের বাট 

কর্ম কুরক্ষ সমাধি কপাট ।২.***-* 
গুরুই মহাজ্ঞানের অধিকারপী। এই অসার সংসারে গুরুই একমাত্র 
কাণ্ডারী-_ 

অসার সংসার মৈধ্যে গুরুমাত্র সার । 

তিনগুণ পরম কারণ মহাশয়, 

তাহার সমান গুরু জানিহ নিশ্চয়। 

জ্ঞানবস্তে জানিয় গুরুর সেবা মাথে, 

ধন্ধ ভাঙ্গি জ্ঞানপথ দেখাইব সাক্ষাতে ।৩ 
সহজযানী বৌদ্ধের! বাহিরের বুদ্ধকে স্বীরুতি প্রদান করেন নাই। তাহাদের 
মতে বুদ্ধ দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সরোজবজ বলিয়াছেন__ 

দেহুহি বৃদ্ধ বসম্ত*****' ৪ 
এই দ্বেহস্থিত বুধ্ধকেই চিন্তা করিতে হইবে। দেহের মধ্যে ধিনি বাস 
করেন তিনি অশরীরী, যে সাধক গুরু-উপদেশ দ্বারা এই অশবীরীকে জানিতে 

২। “পরদর্শন' নামে মীননাথ বিরচিত নিবন্ধ হইতে চর্যাগীতির টীকাকার মুনিদত্ত এই পংক্তি 

কয়টি উদ্ধত করিয়াছেন । 


৩। গৌখবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৬। 
&। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূ ১*৩। 





নাখ-সাহিত্য ও শৃল্তপুরাণ ৫৫ 


পারেন তিনিই মুক্তি লাভ করেন।৯ নাথ-সাহিতোও এই ভাবধারার অনুবৃত্তি 
উদ্দীপিত হুইয়াছে। সিদ্ধাচার্ধদের 'বুদ্ধ' যেমন দেহমধ্যে বাস করেন, 
অশরীরী কেউ যেমন শরীরমধ্যে লুক্কায়িত বহিয়াছেন তেমন নাথদের 
নিরঞচনও তন্মধ্যে অবস্থিত। নাথকবির কঠও প্রায় একই অন্ভৃতির ব্যঞ্রনাস্র 
বাছ্ধয় হইয়া উঠিয়াছে। তানের মতে-_ 

চমক উপরে যেন পাথর ঘষএ, 

দীখিমান আনল যেন হেন নিকলএ 

তেন মতে তনুমধ্যে আছে নিরঞন 

গুরু পদদেত ভজি কর দরশন।২ 
নাথ-সাহিত্যে গুরুবাদ প্রাধান্ত পাওয়ায় তাহা রসের জগতে স্বীকৃতি পায় 
নাই। অল্পষ্ট ও গৃঢার্থবাচক পদে ফোগসাধনা, হঠযোগ ও গুরুভক্তি সম্পর্কে 
বলা হইয়াছে, কিন্তু সার্বজনীন রসের আবেদন ব্যাহত হুইয়াছে। বাংলাদেশের 
নাথপন্থী যোগিগণ আপন আপন গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার জন্ত গীতিকা 
রচন! করিতেন এবং এই সমস্ত গীতিকা শুধু বাংলা দেশেই নয়, বহির্বাংলায়ও 
গান করিয়া প্রচার করিতেন। তাছার নিদর্শন পাওয়া যায় পাঞ্চাব, গুজরাট, 
দ্বাক্ষিণাত্য গ্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় রচিত বাংলার নাথগীতিকার কাহিনী 
হইতে । এই একান্ত গুরুমুখিনতা সহজিয়! বৌছদের প্রভাবজাত। সিদ্ধা- 
চার্ধদের গান ও নাথ-মাহিত্য ছুই-ই ধর্মীয় সাহিত্য । চর্যাপদ ধর্মীয় সাহিত্য 
হইয়াও কাব্য কিন্ত নাথ-সাহিত্যকে সেই স্তরে উন্নীত করা যায় না। কারণ 
নাথ-সাছিত্যে ধর্মীয় মতবাদ প্রচার ও যোগবিভূতি প্রদর্শনের ইচ্ছা 
একাস্ত প্রবল হইয়াছে । স্থানে স্থানে রুচি ও শালীনতার সীমানাও লঙ্ঘিত 
হুইয়াছে। 

নাথসিম্ধাগণ আজ্ঞাচক্রে জ্যোতির্ময় নাদ বিশ্ুর ধ্যান এবং কর্ণে নাদ শ্রবণ 

করিতে পারিলে সাধনায় লিদ্ধি অর্জন করেন । মতস্তেন্্নাথের প্রবতিত সাধনায় 
বল! হইয়াছে মনের সঙ্গে নাদের বিলয় ঘটাইতে পারিলে সাধক “নাথনিরঞ্নত্তের? 
ত্ববূপ উপলব্ধি করেন। কিন্তু চর্যাকার লুইপাদ নাদোপাসনার ব্যর্থতা 


১। ভ্রঃ 'অসরীর সরীরহি লুক, জো! তহি জাপই সো! তহি মৃক্কো'। বৌদ্ধ গান ও দোহা, 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃঃ ১১০। 
২। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৭ । ৩ চর্যাপদ সং ঃ৩২। 


৫৬ ... শ্বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


উপলব্ধি করিয্লা মহাহুখ লাভকেই লাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া খোষণা 
কবিয়াছেন-- 

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমগুল। 

চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥৩ 
নাদ-বিন্ু, রবি-শশী ইত্যাদি বিকল্প পরিহার করিয়া পরমার্থতত্বজমুক্তি 
লাভ করেন এবং নির্বাণে অধিষ্িত হুইয়! থাকেন। সহজযানের চরম কথ 
মহাহুখলাভ। নাখপন্থীদের শৃন্সমাধি মহান্থখলাভ হইতে স্বতগ্ত্। ইহাকে 
মহাস্থখলাভের পরবর্তী অধ্যায় বল! যাইতে পারে। কারণ তাহা সখছুঃখ- 
বোধাতীত অবস্থা । 

নাথগুরুদের চরিত্রে বৌদ্ধযুগের চরিআ্বল, অটুট ব্রহ্মচর্য এবং ভোগের প্রতি 

বিতৃষ্ণা প্রভৃতি গুপাবলীর পরিচয় পাওয়া] যায়। নাথধর্ষের প্রধান তত্ব 
'গোরক্ষবিজয়" গ্রন্থে যাহ! পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা হইতেছে নারী সংসর্গ ত্যাগ, 
কঠিন কৃচ্ছুতার জীবন উদ্যাপন ও যোগসাধনা। গোপীচন্দ্রের গানেও প্রধান 
ত্য ও সন্র্যা,. প্রতিপাদ্য বিষয় সংসার বৈরাগ্য, ভোগস্থখ পরিহার এবং 
ত্যাগবৈরাগ্য ও যোগমাহাত্য | নাথগুরুগণ বিন্দুধারণ, ব্রহ্মচর্ধ অনুষ্ঠান এবং 
চরিত্রবল-_ 

দেহশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান ভ্বারা' কালজয়ী হইবার সাধন! 
করিয়াছেন। তাহারা জানিতেন-_বিন্দু খির”১ হইলেই মৃত্যুগয়ী হওয়া 
যায়। এই হ্ৃকঠিন ব্রশ্মচর্ধ এবং অপরাজেয় চরিত্রবলে নাথসিদ্ধাগণ শুধু 
মৃত্যু হইতে পরিস্রাণ লাভ করেন নাই, মৃত্যুকে পযুদস্ত এবং পরাজিত 
করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মেও অত্রন্মচর্ধকে ভিক্ষুদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
অপরাধরূপে ধার্য করা হইয়াছে ।২ সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মচর্ধ পালন ও 
বিন্দুরক্ষা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করে নাই। নাথধর্মে ব্রহ্ষচর্ধের 
উপর প্রধানতঃ প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। গোরক্ষের প্রথম জীবন এবং 
গোরক্ষ মীননাথের প্রশ্নোত্তর তাহার নিদর্শন । মীননাথ ক্রহ্মচর্যচ্যুত 
হুইয়াই পতিত হইয়াছেন এবং অকালমৃত্যু ও বার্ধক্কে স্বাগত 
জানাইয়াছেন। ব্রহ্মচর্ধ ক্ষয় হওয়ায় তাহার যোগবলও অস্তহিত হুইয়াছে। 


১। হঠযোগ প্রর্দীপিকায় ধুত গোর্থবাণী, ভারতবষাঁর উপাসক সম্প্রদায়, ২র খণ্ড, ওর 
সংস্করণ, পৃঃ ১১৮। “নাথপদ্থের সাহিত্যিক রতিহা'--ডঃ সুকুমার দেন, পথণনন মণ্ডল সম্পাদিত 
'গোর্ধ বিজয় জ্টব্য। 

২। পারাজিকা ধশ্মা, ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৪ 


নাথ-দাহিত্য ও শুন্তপুরাণ | ৫৭ 


নাথ গুরুগণ ত্যাগ ও ভোগের সমদ্থিত মৃতি ছিলেন। নাথ লক্ষণ সঙ্থন্ধে 

বল! হইয়াছে ।__ ্‌ 

এক হস্তে ধৃতন্ত্যাগেো! ভোগশ্চৈককরে হ্বম্‌ 

অলিপ্তস্তযাগভোগাভযাম্১,-**, 
যাহার এক হস্তে ত্যাগ, অন্ত হস্তে ভোগ, অথচ যিনি এই ছুই-এর উর্ধ্ব তিনিই 
নাথ। সহ্জাচার্ধগণও বাসনাবিরত ভোগের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন 
পালি সাহিত্যেও এই মতের সমর্থন একেবারে দুত্রাপ্য নহে। পালি সাহিত্যে 
আছে চতুর্রক্ষবিহারে অধিষ্ঠিত ভিক্ষু উত্তমবন্ত্র পরিধান এবং শালি ওদন 
গ্রহণ করিলেও তাহার চিত্ত আবিষ্ট হয় না।২ 

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতি আবেদন ও শ্রদ্ধাবোধ ভারতীয় চরিত্রের অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য । রাঁজধি জনক, নরচন্দ্রমা রাঁম, পিতামহ ভীগ্মদেব, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, 
সম্রাট অশোক ইহাদের কাহিনীগুলি পরস্পর ব্বতন্ত্র হইলেও ইহাদের মূল একই 
সুত্রে গ্রথিত রুহিয়াছে। সেই সুত্র হইতেছে ভোগের মধ্যে ত্যাগ, 
প্রাচূর্যের মধ্যে তিতিক্ষা। সেই সর্বস্ব লাভ করিয়া সর্বস্ব ত্যাগের আহ্বান 
গোপীটাদের জীবনেও আসিয়াছে । অসার সংসার ও জীবন যৌবনের নশ্বরতা 
প্রতিপা্নের জন্য জননী তাহার পুস্তকে উপদেশ দিয়াছেন-__ 

শুন পুত্র গোপীচন্ত্র যোগে কর মন। 

ধর্মরাজ গোপীচন্দ্র শুনহ বচন ॥ 

্রহ্মজ্ঞান সাধ পুত্র যোগী হইবার । 

ব্রহ্মজ্ঞান সাধিলে নাহছিক মরণ ॥ 

ময়নামতী বোলে বাপু রাজ গোবিন্দাই। 

আছ্য কথা কহি মায় তোম্মারে বুঝাই | 

পন্থের সম্বল লাগি কি ধন রাখিবা । 

বুতন খসিয়া গেলে হাবাইবা প্রাণ ॥৩ 
এই আহ্বানে সাড়া! দিয়া গোঁগী্টাদ ভারতীয় চেশুনায় পরম শ্রদ্ধার 
আসনটি অধিকার করিয়া! বসিয়াছেন । এই জন্যই বাঙলার ছুলাল গোপীচাঘের 


১) গোরক্ষসিত্ধাস্ত সংগ্রহ, গোগীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত, ১৯২৫ পৃঃ ৯। 
»। বভুপম সত £ মছিমনিকায়, 0.5. ১ম খণ্ড, পৃ ৩৮ 
৩। গ্রোপীচন্দ্রের গান, ডঃ আশুতোষ ভট্াচার্ধ সম্পাদিত, ১৯৫৯, পৃঃ ২৭১ 


৫৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও.সংস্কৃতি 


কাছিনী শুধু বাগুলায় নয়) সমগ্র ভারতে নানা ভাষাক্স, নানা ছন্দে, গানে, ছড়াক 
কাব্যে বিচিত্ররূপে প্রসারিত হইয়াছে । 
বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সাজুয্য রক্ষা করিতে গিয়া নাথধর্মও প্রস্তর লিঙ্গের পুজা 
অপেক্ষা অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা, ক্রোধজয়, ধ্যান-জ্ঞান প্রভৃতি দ্বার! 
মানন লিঙ্গ পূজার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ।১ অমবস্থ 
লাভের জন্ত প্রথমে ব্রহ্ষজ্ঞান ভাবনা, সর্বজীবে সমজ্ঞান, ক্ষমা, দান, সত্য আচরণ 
এবং সকলকে প্রতিপালন করিতে হইবে $ কাম ক্রোধ জয় করিতে হইবে। এই 
আদর্শ বৌদ্ধদর্শনের মৈত্রীভাবনার সমুকূত মহিমা ও তাহার সুদূরপ্রসারী 
প্রভাবের পরিচায়ক । 
শূন্তবাদ বহু প্রাচীন কাল হুইতে ভারতীয় মনন ও চিস্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ 
করিলেও মছাঁযান বৌদ্ধবরাই এই মতবাদকে সপ্তীবিত ও নবকলেবর প্রদান করিয়া 
ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে একটি নৃতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছে । 
মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান কাল হইতে ভারতের সমস্ত 
চু অধ্যাত্মচিস্তা ও সাধনাকে শৃন্যবাদ প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে 
প্রভাবিত করিয়াছে । পরবর্তাকালে শৃন্তবাদ তান্ত্রিক বৌদ্ধদেরও গভীরভাবে 
প্রভাবিত করে। নাগাভুনপাদের “পঞ্ক্রম” গ্রন্থে ৪ শৃন্যতত্ব ব্যাখ্যাভ 
হইয়াছে ।২ শুন্য চারি প্রকার- শুন্য, অতিশূন্, মহ্থাশূন্য এবং দর্বশূন্ত । তৃতীয় 
শৃন্তলোক অর্থাৎ মহাশূন্যন্তর পর্বস্ত সাধকের চিত্ত নানাধিধ দোষদ্বারা অনুলিপ্ত 
থাকে । কিন্ত চতুর্থ শৃন্স্তর অর্থাৎ প্রভান্বর শৃন্যলোক কামনাবাসনাহীন, 
নিক্ুপাধিক, দ্বৈতাদ্ৈতবজিত, জরামৃত্যুর অতীত এবং কর্মাশয়হীন তুরীয় লোক 
_ইছাই নির্বাণ। এই স্তরে উন্নীত সাধক প্রভাম্বরলোকের শৃন্যত! কুঠারদ্বারা 
নিয়স্থ ত্রিশূন্যলোকের সকল প্রকার দোষ ছেদন করিয়া তুরীয়ানন্দ উপভোগ 
করেন। নাথমতে শূন্য তিন প্রকার- আদিশৃন্য, মধ্যশৃন্ত ও অস্তঃশূন্য । এই 


১। ভ্রঃ অহিংস! প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ম্‌ ইন্দরিয়নিগ্রহম্‌। 

তৃতীয়ঞ্চ দয়াপুষ্পম্‌ ভাবপুষ্পং চতুর্থকম্‌। 

পঞ্চমন্ত ক্ষমাপুষ্পং বষ্ঠং ক্রোখবিনিঞ্সিতম্‌। 

সপ্তমং ধ্যানপুষ্পস্ত জ্ঞানপুষ্পত্ত অষ্টমম্‌। 

এতং পৃষ্পবিধিং ভ্ঞাত্বা অচয়ে লিঙ্গমানসম্‌ 
ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী সম্পাদিত কৌলজ্ঞাননির্ণর' তৃতীয় গটল--২৫-২৭ প্লোক। 
২। 0080075 1%91185008 0018,5 ০০-61৮, 0, 46447. 


নাখ-সাহিত্য ও শুস্তপুরাণ ৫৯ 


জিশুন্য প্রণবের তিন অবস্থা-_হুন্ষত্ব,। কারণত্ব, এবং নিরঞ্জনত্তবের প্রতীক। 
মূলাধার হইতে অনাহত পদ্ম, পর্যন্ত আদিশৃন্ত লোক, হ্াায়পল্প হইতে জ- 
পন্ পর্যন্ত “সোহং_-ইহা! মধ্যশৃন্তলোক | জ্র-পল্মের উর্ধে সহশ্রারে 'প্রণব' 
বা “-এবর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। ইহা অস্তঃশৃন্তলোক | এই তিনশূন্ত গ্রণবের 
তিনরূপের প্রতীক । অস্তঃশূন্ত প্রাপ্থিই নাথনিবঞনত্বপ্রাপ্তি। নাগাজু'নপাদের 
চতুর্থ সর্বশূন্লোক সর্বপ্রকার দোবগুণবজিত, আদিঅন্তহীন ও প্রভাম্বর। 
নাথধর্মের প্রাণবিন্ু 'নাথনিরগরনদ্ জ্যোতিত্বরূপ ও শৃন্তময়। তাহার ছুই 
বূপ--স্থুল ও লুস্ম। বাহিরের স্থুলরূপ এই বিশ্বস্ত, তাহা নিরস্তর 
পরিবর্তনশীল এবং শৃস্ অভিমুখে গতিশীল। নুক্ধরূপেও তিনি শুন্তপদবাচ্য । 
ংল! নাথসাছিত্যেও শৃন্তত্ব নানাভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । পরমজ্ঞান ব1 

মহাজ্ঞানকে এখানে শ্ন্তজ্ঞানদ্ূপে অভিহিত করা হইয়াছে । কদলীরাজোর 
রাণী মীননাথকে বলিয়াছেন__ 

কোন দুঃখে যাইবা তুমি গোর্খের বচনে। 

পাগল করিল গোর্থে দিয়া শৃন্তজ্ঞানে ॥৯ 
নাথ সাধনায়ও “শৃন্য'-এর প্রভাব দৃষ্ট হয়। যথা 

নাভিতে জ্ালিয়। দিয়। শূন্যের পুথলি। 

কোমরে ধরিয়া তোলে গগনমণ্ডলী ॥২ 
জননী ময়নামতীর উপদেশে এই বিশ্বস্থত্টির শৃন্যময় ত্বরূপ উপলব্ধি করিরাই 
রাজ! গোপীাদ গৃহত্যাগী হইয়াছেন । 

শৃহ্য কাথা শুন্য ঝুপি রাজা কাদ্ধে দিয়া। 

দেশাস্তরী হইল ঝাজা ব্রহ্থজ্ঞান পাইয়া ॥৩ 
শনত্বপ্রার্থিই নাথনিরগুনত্ব প্রাণ্তি। নাথ সাধকগণ শৃন্যমৃত্িতেই পরমাত্মার 
ধ্যান ও আরাধনা করিয়াছেন । বৌদ্ধতন্ত্রেও বল! হইয়াছে শূন্য হইতেই সমস্ত 
বিশ্ব উদ্ভুত। আবার শুন্যেই বিলীন হুইতেছে। শৃন্ত শক্তির প্রতীক । 
কুগুলিনীর জাগরণ কল্পনাকেও শৃহ্বাদ প্রভাবিত করিয়াছে। সাধক যখন 
চিরচঞ্চল চিত্তকে নিবাত নিষম্প প্রদীপশিখার ন্যায় শূন্তলোকে প্রতিষ্টিত করিতে 
সক্ষম তখনই মহাশুন্যের ও-কার ধ্বনি তাহার শ্রুতিগোচর হয়। এই.ওঁ-কার 
১। গোর্থবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১*৭। 
২। এ পৃঃ১১৪৩। 
৩। ভবানী দাসের 'গোপীঠাদের পাঁচালী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪। 


রঃ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি আবার সমগ্র বিশ্ব এই মহাশূন্েই লক্প্রাপ্ত হইতেছে» 
বৌদ্ধ চিন্তাধাবায়ও শূন্য প্রভান্বর, শ্বয়ং জ্যোতি । এই জ্যোতির রাজ্য হইতেই 
অন্ধকারের উৎপত্তি। বৌদ্ধ থষ্টি-কাহিনীতে যে শূন্তলোক হইতে বিশ্বের 
উৎপত্তি তাহাও স্বয়ংজ্যোতি।২ 
নাথধর্ম সন্বদ্ধে প্রচলিত বিশ্বাস ইহা! প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম। বৌদদের পতনের 
সময়ে তাহারা শৈবধর্মের পক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন । অনুসন্ধানের ফলে 
প্রমাণিত হইয়াছে নাথগণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নহেন, বৌদ্ধ ও শৈবধর্মের সংমিশ্রণ । 
একদিকে হিন্দু তন্ত্র ও শৈব আগম অন্যদিকে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম ছুই-এর স্বাধর্ম্যকে 
নাথ শিব-_শৈব শিব অঙ্গীকার করিয়া নাথপন্থা একটি যুক্ত মার্গ বিশেষ । বৌদ্ধ- 
টু বৃদ্ধ ছুই ধর্মের পতন এবং ব্রাক্ষণ্যধর্ষের উত্থান এই ছুই ষুগের 
সদ্ধিক্ষণকে নাথধর্মের অভ্যুদয় এবং সম্প্রসারণের কাল 
বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে । নাথধর্মের শিব, এক দেহে শৈব শিব এবং মহাযানী 
বুদ্ধ ছুই-এর সম্মিলিত মুর্তি। নাথধর্মের শিব কুদ্রমুত্তি নটরাজ মহাভৈরৰ 
নহেন, তিনি স্থিতধী ঘোগী-_পদ্মাসনে ধ্যানী অলেক সহজ্জ। বৌদ্ধ প্রভাবের 
মহিমায় তাহার শুধু রুত্রত্বই নহে যাধাবরত্বও ঘুচিয়৷ গিয়াছে । তিনি অনাসক্ত 
ও নির্বাণত্রিয়, কর্মবিমুখ ও ভিক্ষাব্রতী। নাথধর্মে শিব কেবল উপাস্য দেবতাই 
নহেন, গিনি অন্যতম সিদ্ধা এবং সিদ্ধাদের গুরুও। মীননাথ, গোরক্ষনাথ। 
হাড়িফা, কান্ুপ! ইহার! শৈব হইয়াও বৌদ্ধ ভিক্ষুর চরিত্রবল, অটুট ত্র্ষচর্য এবং 
ভোগের প্রতি বিতৃষ্া ও অনাসক্তিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্যরূপে বরণ 
করিয়াছেন । ব্রহ্মচর্ষের ও ভিক্ষধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদনের জগ্য ইচ্ার1 ভিক্ষাকে 
জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছেন । শৈব 'বিন্ুবাদ' এবং বৌদ্ধ “শৃন্যবাদ' নাথধর্মে 
এক ও অভিন্ন। বৌদ্বধর্মে বুদ্ধদেব জন্মমৃত্যুক্ূপ ভবরোগের চিকিৎসক, 
নির্বাণের পথণ্রদর্শক, নাথ সাহিত্যে 'কেবলঃ শিবঃ” মহাজ্ঞান ও মহাসিদ্ধিদাতা । 
বৌদ্ধ যৌগিক সাধনার প্রভাবে শিবের দেবত্ব অপহৃত হইয়াছে, তিনি 
আঘিনাথের শবদেহ হইতে জাত যোগীন্দ্ররপে কল্পিত হইয়াছেন।৩ শিবও 
মীননাথ, গোর্খনাথ, হাড়িফা, কাহুপা, চৌরঙ্গীনাথের ন্যায় ধর্মনিরঞনের পুত্র । 
_ ঠা প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯ (যোগিজাতি, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ) 
€॥ বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৪৬, পৃঃ ১৪১-১৪৭ | 
৩। দ্ত্ঃ 'ব্দনে জন্মিল শিব জ্যোতিরূপ ধরি-আবছুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়, ১৩২৪ 


পৃঃঙ | 


নাথ-দাহিত্য ও শূন্তপুরাণ ৬ 


তিনি জোষ্ঠ, অগ্রজ, গুরু, ইহারা কনিষ্ঠ অনুজ, ভক্ত এইমাত্র 
পার্থক্য । 
এই পঞ্চশিস্তের অবতারণা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পৰিকল্পন1 স্বারা অস্থরঞ্জিত। 
পঞধ্যানী বুদ্ধ বনাম বন্তরযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় শৃন্তের প্রতীক বশ্রধরকে আদি- 
পঞচসিদধা ুদ্ধূপে বৌদ্ধদেবদেবী সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ স্তরে গ্রাতিঠিত 
করিয়াছিলেন।৯ আদিবুদ্ধই পঞ্ধ্যানী বুদ্ব_অমিতাভ, অক্ষোভ্য, বৈরোচন, 
অমোঘপিদ্ধি এবং বত্বস্তব-এর জন্মদাতা । নাথ-সাহিত্যে আদিবুদ্ধ আছ্যদেবের 
ভুমিকায় আবির্ভূত হইয়াছেন। আছ্যদেবও পঞ্চসিদ্ধার জন্মদ্রাতা ।২ 
তাহার নাভিদেশ হইতে মীননাথ, কপোল বা জটাজুট হইতে গোরক্ষনাথ 
উদ্ভূত হুইয়াছেন। হাড় হইতে হাড়িফ হইয়াছেন, কর্ণ হইতে কানফা। বহির্গত 
হইয়াছেন, চরণে চৌরঙ্গীনাথ৩ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । নাথ-সাছিত্যে ইহারা 
পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ভূমিকায় আবিভূর্ত পঞ্চসিদ্বা। বৌদ্ধদেবায়তনের উপান্ত 
দেবত। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক । তাহারাই পঞ্চতথাগত। নাথদের 
পঞ্চসিদ্ধাও তাহাদের আদ্দি গুরু । পঞ্চবোধিসত্বের মধ্যে বৈরোচনের স্থান 
যেমন মানবদেহের মস্তকে, অক্ষোভোর স্থান হৃদয়ে, বত্বলস্তবের নাভিতে, 
অমিতাভের মুখে এবং অমোঘসিদ্ধির স্থান চরণে তেমনি আদিদেবেরও মস্তক 
হইতে গোরক্ষনাথ, নাভিদেশ হইতে মীননাথ এবং চর হইতে চৌরঙ্গীনাথ 
উদ্ভূত হইয়াছেন। 
জন্ম মৃত্যু নিয়তির অলভ্ঘ্য বিধান। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্ো দেবদেবিগণ এই 

নিষ্তিকে স্বাভাবিকভাবেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ দ্বেবতন্ছ 
১1 8, 855৮05০5855, 10150 95৫01519% 76০00815103, 1988, 0. &9. 
২ নাভিতে জন্মিল মীন গুরু মুচুন্দর । 

সাঙ্মাতে মিদ্ধার বেশ ধরে কলেবর ॥ 

***০* হাড় কতে হাড়িপ। জন্মিয়া নিকলিল। 

সর্বাঙ্গে সিদ্ধার বেশ তাহাতে আছিল॥ 

কর্ণ হতে জন্মিল কানফা জুগাই। 

অতি খরতর (যোগী) হইল সিধাই। 

জটা ভেদি নিকলিল তি গোখ নাথ । 


সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধের কথ তাহার গলাত ॥ 
-গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ৩। 
৩। 09152] 1767216585 ০৫ 181৯, ০2, 2, 0 989. 


৬২. | বাংল! সাছিতো বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অবিনশ্বর, দেবতা অমর । বৌদ্ধধর্ম হ্তির শাশ্ব তবাদকে অস্বীকার করিয়াছে ।১ 
বুদ্ধধেবের সমগ্র জীবনব্যাপী প্রদত্ত অজন্্র উপদেশাবলীর 
সারনির্ধাস একটিমাত্র বাণীতে বিধৃত-_-“বয়ে। ধন্ম। সঙ্খারা' | 
যাহার উৎপত্তি আছে তাহার ধ্বংসও আছে। বৌদ্ধধর্মের এই অনিবার্ঘ 
সত্যকে নাথ-সাহিত্য চরম স্বীকৃতি 'প্রদ্দান করিয়াছে। অনাদ্দিনাথ যিনি 
নিরঞ্জন, অব্যক্ত ও বিদেহী সমগ্র বিশ্বন্টি ধাহার ইচ্ছার প্রকাশ সেই অনাদি 
পিতাকেও দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও অসারত্বকে স্বীকৃতি জানাইতে হইয়াছে। 
নাথ-সাহিত্যে নিরগ্তন অনাদিনাথ আদিনাথরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 
আদধিনাথই প্রথম আঙ্টা। আদিনাথ ও আগ্তাদেবীর সম্মিলিত স্ট্টি ভ্রিদেব__ 
ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর, দেবী গৌরী এবং আকাশ-পৃথিবী ও নক্ষত্রমগ্ুল। বিশ্ব 
সৃষ্টির প্রারভ্ভিক কার্ধটি সমাধা হইলে নিয়তির অলজ্য্য বিধানে তাহার মরদেহের 
অবসান ঘটিয়াছে। সাগরের ঘাটে ঘাটে তাহার গলিত শবদেহ নদীশ্রোতে 
ভাপিয়৷ চণিয়াছে। গণিত শবের পুতিগন্ধে তীরের বাতাস ভারী হইয়া 
উঠিয়াছে।২ মরদেহের, নশ্বর স্থষ্টির এই শেষ পরিণায়। এই চরম পরিণতিকে 
স্বয়ং শ্ষ্টাও অগ্রাহ করিতে পারেন নাই। দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব সৃষ্টির নশ্বরত্ব 
এবং অসার দেহের ভোগন্থথের অকিঞ্চিতকারিতা- ইহাই বৌদ্ধধর্মের পরম 
শিক্ষা । নাথ-সাহিত্য পরম আগ্রহ সহকারে সেই শিক্ষাকে বরণ করিয়া 
লইয়াছে। বৌদ্ধ পুনর্জন্ম মতবাদকেও নাথ-সাহিত্য স্বীকৃতি দিয়াছে । 
দেবতার মৃত্যু এবং এক দেবতার দেহ হইতে অন্য দেবতার উৎপত্তি পুনর্জন্স- 
মতবাদের প্রভাবের ফল। অনারধি হইতে আদিদেব, আদিদেবের শবদেহ 
হইতে গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগীবৃন্দ জন্মিয়াছেন। আবার ব্রহ্মা বিষু। শিবের 
মাথায় আঘাত করিলে শিবের মাথ। ফাটিয়া চৌচির হইল--ইহ। শিবের মৃত্যুর 
প্রতীক। ইহার পর এক শিব পঞ্চশিবরূপে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ।৩ 
আদি জননী গৌরীর শতজন্ম গ্রহণও জীবনের নশ্বরতা প্রতিপাদনে সহাম্নতা 
করে। প্রন নিরপজনের আদেশে গৌরী প্রথমে ত্রদ্ধ। ও বিষুর নিকটে গেলেন। 


অনিত্যতা 


৯) ব্রহ্মজালহুত, দীঘনিকায়। ১ম খণ্ড, ২। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 
পৃঃ ১০৫) ১৪৫১-১৫৪। 
৩। ঝ্ঃ শিব ছিল একজন তাহে হুল পঞ্চজন 
তবে চৈতগ্ত পাইল শঙ্কর। এ, পৃঃ ১৫৪। 


নাখ-সাছিত্য ও শুগ্যপুত্বাণ | ৬৩ 
বলিলেন _'গ্রভূর আদেশে আমাকে গ্রহণ কর।” ক্রজ্ধাবিষণ অস্বীকার করিলে 
দেবী শিবের কাছে আসিলেন। শিব বলিলেন-_ 

তবে তোম। ভ্জি যর্দি পার এমন, 

একশতবার দেহ করহ পতন। 

এতেক শুনিয়! শক্তি প্রফুল্ল হইল, 

শতবার দেহত্যাগ তখনি করিল ।১ 

শিবের মৃত্যু ও পঞ্চশিবের জন্ম এবং গৌরীর শতজন্ম দেবগণকেও নিয়তির 
'অলজ্বা অনুশাসনের অধীনে আনয়ন করিয়াছে । 
আগ্ঠান্দেবী শিবের জননী ও স্ত্রী দুইই। মহাযানী সাছিত্যেও গাহার 

আদি প্রজ্ঞা ও নজির পাওয়া যায়। প্রজ্ঞা আদি বুদ্ধের জননী, ও 
আছ্যাদেবী জায়াব্ূপে ম্বীকৃতি পাইয়াছেন।২ নাখ-সাহিত্যেও 
আগছ্যান্দেবী আদিদেবের শ্রী ও কন্তা দুই-ই | বিশ্বের অঙ্টা আদিদেব একদা__ 

দেখে হৃষ্টি কজন হেতু করিলেন যুক্তি, 

শক্তি বিনে হৃহ্টি করে কার হেন শক্তি। 

এত চিস্তি ফেলেন প্রভু 'এক বিন্দু ঘাম, 

তাহাতে হইল আগ্ঠাশক্তি যার নাম। 

তার গর্ভে হইল তিন পুরুষ প্রধান, 

্হ্ধা বিষু মহেশ্বর এই তিনজন ।৩ 
আদিনাথের দেহস্থ ঘর্ম হইতে উদ্ভূতা এই নাঝ্ধী একাধারে তাহার কন্যা ও 
স্রীছই-ই। আবার মহেশ্বর-জননী গৌবীর সহিত মহেশ্বরের পরিণয় কাছিনী 
মহাযানী সাহিত্যের বুদ্ধের সঙ্গে বুদ্ধজননী প্রজ্ঞাপারমিতা ও বুদ্ধশক্তি তারার" 
সম্পর্ক ছারা প্রভাবিত হইয়াছে । আদিনাথ ও আঘ্যার্দেবী আদিবুদ্ধ ও প্রজ্ঞার 
ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। ইহার! আদিম পিতা ও জননীরূপে বাংলা 
সাহিত্যে এবং মহাযাঁন দেবায়তনে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। 


১1৯ এ, পৃঃ ১৫২-১৫৩। 

২। মহাযানী বৌদ্ধমতে -:49990085 89 (95 701001019০0 8০৮7৩ 00792 08 
20:০০৩৩৫৪ £2000 0151662০205 1075185 500. 600500 5890০01865 আা16) 1292 800. 12020 
60612 00500, 0:00988৫5 6106 8০৮০৪] 5181019 010, 1105 10217008019 15 ৪5009০11890 ৪৪ 
15780556108 855 20066: 00. 60050. 605 265 ০0 8109 700010৬,)) 9 9. 10588 0068৭ 

&7) 100670809081020 6০ 1600010 90001)181005 1960, 0, 208, 

৩। গ্রৌর্খবিজন়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১৪১। 


৬৪ বাংল? সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নাথ-সাহিত্যের মধ্যে মুখ্যতঃ তন্ত্র ও যোগসাধনার ছুইটি বিশিষ্ট ধারার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি নারীসঙ্গবজিত জ্ঞানাশ্রয়ী যোগসাধনা, অন্যটি 
নারীসহায়তাপুষ্ট তান্ত্রিক যোগসাধনা। গোরক্ষ প্রথম ভাবধারার বাহক, 
মীননাথ, হাড়িফ1 প্রভৃতি দ্বিতীয় ভাবধারার উত্তরাধিকারী । এই ছুইটি 
সাধনমার্গ পৃথক্‌ হইলেও ইহাদের মৌল আদর্শ অভিন্ন। ব্রহ্ষচর্য ও লন্্যাপ 
উন লাধনমার্গেই প্রাধান্য পাইয়াছে। আন্ন্যাস গৃহ্ধর্ষের বিরোধী, সুতরাং 
নারী বিদ্বেষ যুগে যুগে সকল দেশের সন্ন্যাসীই অকুন্ঠিতভাবে নারীবিদ্ধেষ 
প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যও নারীবিদ্বেষ প্রচার 

করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। বৌদ্ধসাহিত্যে নারীচবিত্রের ছুর্বলতার যে 
কাল্পনিক ছবি অঙ্কন কর] হইয়াছে তাহা যেমনি ভয়াবহ তেমনি কচিবিরোধী 1১ 
জাতকে বল! হইয়াছে নারিগণ কৃষ্ণসর্পের হায় ভয়ঙ্কর, আগুনের স্তায় 
সর্বগ্রাসী, তাহাদের মন মানুষকে বিপথগামী করিবার নান! উপায় ও ছলনায় 
পরিপূর্ণ। নারীকে এইভাবে ছলাকলায় পরিপূর্ণ এবং হীনভাবে অঙ্কন করিবার 
বিশেষ একটা প্রয়োজনীয়তা হয়ত ছিল। নারীচরিত্রের ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবহিত 
থাকিলে নারী সম্বন্ধে কোন সম্তরমহ্ছচক মনোভাব তরুণ বৌদ্ধ ভিঙ্ষুর্দের মনে 
জাগ্রত হইবে না এবং নারী ও সংসারের আকর্ষণ তাছাদের ভিক্ষুধর্মকে পরাভূত 
করিতে পারিবে না। এই ভাবে বৌদ্ধভিক্ষুগণ নারী ও সংসার দুই-এর 
আকর্ষণকে রূঢ় আঘাতে দুরে সরাইক়া বাখিতেন। পূর্বস্থরীদের নারীবিদছ্বেষ 
নাথ লন্্যাীদেরও প্রভাবিত করিয়াছে । কারণ নাণধর্মও ব্রন্ধচর্যাশ্রয়ী 
সন্ন্যাসধর্ম। নাথপাহিত্য নারীসংসর্গকে বাধিনী সাহচর্ষের সমতুল্য বলিয়। 
নির্ধারিত করিয়াছে ।৩ নারী সাহচর্ধকে ব্যান্ত্রের সম্মুখে গরু, বিড়ালের লম্মুখে 
দৃপ্ত, ইছুরের সন্মুথে মস্ত, ডাকাতের সম্মুখে ধন, এবং সাপের মুখে ব্যাঙ বলা 
হইয়াছে। কদলীরাজ্যের রমণিগণ ইন্দ্রিয় লালসা ও চিত্তচাঞ্চল্যের মুতিমতী 


১।078580০91], 56৯1) ড০1, 7, 0০0 985-989, &8565005068 95065, 
২ ৫০0 ভ০], ডা, 04486. 
অ স্তর অভাগিয়া নরলোকে কিছুই নাহি বুঝে রে 
ঘরে ঘরে বাধিনী নে পোষে, 
দিবাতে যে বাখিনী জগত মোহিনী রে 
রাত্রি হেলে সর্ব অঙ্গে শোষে। 
»গোর্খ বিজয়, পঞ্চানন মওল সম্পাদিত, পৃঃ ১২৮1 
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প্রতীক । তাছাদের আচরণে এবং গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী অদুনাপছুনার 
ব্যবহারে যৌনভোগানক্তির অসংযত প্রকাশ সুম্পষ্ট। জাতকে বল! হইয়াছে 
নারিগণের বাক্য, হাস্য, নৃত্য ও গীত পুরুষকে বশীভূত করিবার অব্যর্থ অস্ত্র।১ 
কর্দলিগণও নারীচরিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য্বারাই সিদ্ধা মীননাথের হ্বায় 
জয় করিয়াছে । গোর্খবিজয়বে নগ্রদেহ1 পার্বতীর চিজ্রে নারীদেবতাকে হীন 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইফ্জাছে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধান্দের বশীভূত 
করিবার জন্ পার্বতীর যে মনোভাবের পরিচয় গ্রস্থমধ্যে পাওয়া যায় তাহা 
উচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শের বিরোধী । নারী বা শক্তিসহ সাধন] নাথধর্মে স্বীকৃতি 
পায় নাই। গোরক্ষনাথ দেবীর মধ্যে মাতৃমুত্তির কল্পনা করিয়া! স্ত্রীকে 
মাতৃসন্বোধন করিয়া অটুট চরিত্রবলের দৃষ্টাস্ত স্থাপন করিয়াছেন । বৌদ্ধসাহিত্যে 
নারী-চরিত্রের মন্দের দিক যেমন প্রদণিত হইয়াছে তেমনি উজ্জ্বল মহিমময় 
দিকও পরিস্ফুট হইয়াছে । বৌদ্ধ থেরী এবং উপাসিকাদের চরিজ্রবল ওদদার্ 
ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বৌদ্ধ পাহিত্যের গৌরবের বস্ত। গোপীর্টাদের গানে 
রাণী ময়নামতী যোগবলে, বুদ্ধিতে এবং ভোগ ও এশ্ববের প্রতি বিরাগ ও 
একমাত্র পুত্রের প্রতি কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠায় বৌদ্ধুগের সেই বিছ্ষী শীলপরায়ণ। 
এবং বুদ্ধধর্মসজ্ঘে উৎ্সগিতপ্রাণা রমণীকুলের স্ুধোগ্য উত্তরসাধিক1। 

নাথধর্ষের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সব সময় কেবল ভাগবত বা তত্বগতই 
ছিল না। কিছু কিছু বৌদ্ধাচার্যদের ব্যবহৃত শব্ধ, বাক্যাংশ এবং উপম! 
নাথসাহিত্যেও ছুত্প্রাপ্য নহে । নিরঞ্জন, আর্দিনাথ, কেতকা, 
রবিশশী, গঙ্গাযমূনা, মনপবন, লহজ, শৃন্ত, ধর্ম প্রভৃতি শব বৌদ্ধ 
প্রভাবিত বাংল! সাহিত্যে বন্ছল ব্যবহারের দ্বারা চিহিত। নিরঞন নাথসাহিত্যে 
বিশেষ মর্যাদা পাইয়াছেন। ধাহার কোন অঞ্জন নাই তিনিই নিবঞ্ন। 
নাথসাছিত্যে শিবই--গোসাঞ্ি নিরঞুন নিরাকার শৃন্তরূপ। নাখপহ্থিগণ 
ঈশ্বরের অন্তিত্বেরে ধার ধারেন নাই। তাহার! প্রত্যেকেই প্রত্যেকের 
দেহরাজ্যের ঈশ্বর | অর্টা যিনি তাহার হ্যির মধ্য দিয়! প্রকাশিত তিনি এই- 
খানে 'নিরঞগ্রন” "শৃন্ত", "অনাদি এবং “আদিনাথ রূপে আখ্যাত হুইয়াছেন। 
নিরগ্ন পরমাত্মা-_তিনি প্রভান্বর ও শৃহ্মৃত্ি। বিশ্বের ও প্রাণীজগতের 
মূলসত্ব। এই শূন্যে বিধৃত । নাথ সাধকদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য নাথনিরঞ্জনত্ব 
লাভ করা। এই অবস্থা অস্তিনাস্তির অতীত, সর্বদন্থাতীত পরমপদ। 

১ স০5১০)]) 086৯0৯, ০1, ঘ, 959. 
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৬৬ ' বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নাথনাছিতো “আদিনাথ” আদিবুদ্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হুইয়াছেন। যেমন 
আদিবুন্ধ পর্চধ্যানী বুদ্ধের শ্রষ্ট1, তেমনি আদিনাথের দেহ হইতেই পঞ্চপিদ্ধার 
উদ্ভব । 

কয়েকটি নৃতন শব্ধ প্রয়োগ করিয়া নাথসাহিত্য বৌদ্ধধর্মের সঙ্কে তাহার 
সাধুজ্যকে আরো হুম্পষ্ট করিয়াছে । এইদপ একটি শব্ধ 'রাউল'। মনে 
হয় 'রাউল' যোগী সঙ্যাসী ছিলেন।৯ তৰে তাছারা গৃহস্থ যোগী ছিলেন 
এবং বিবাছার্দি 'করিতেন।২ এই গৃহস্থযোগিগণ ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। 
চট্টগ্রাম অঞ্চলেও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের “বুদ্ধের রঅলী? (.রাউলী ১ রঅলী ) বলা হয়। 
বৃদ্ধের 'রঅলী'-_বুদ্ধের শিষ্য বা উপাপক অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু ।৩ 

গোরক্ষনাথ তাহার গুরু মীননাথকে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞান! করিয়াছিলেন । 
সান্ধ্যভাষায় বিরচিত এই প্রশ্ননমূহের যথার্থ মূল্যায়নের জন্তু. আমাদের বৌদ্ধ 
সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হয় । * এই প্রশ্নসমূহে যে রূপক ও উপমার অন্তরালে 
নাথপন্থীদের সাধন সক্কেত আভাসিত হইয়াছে তাহ! বৌদ্ধধর্মের মৌল চেতনার 
গণ্তীকে অন্বীকার করে না। একদা বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন মহারাজ মিলিন্দকে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন__মহারাঁজ মহতো! অগ.গিক্থন্বস্স জলমানস্স যা অচ্চি 
অখঙ্গতা, সক্কা সা অচ্চি দস্সেতুং--ইধ বা ইধ বাতি? |৪ অর্থাৎ মহারাজ, 
মহান্‌ প্রজ্বলিত অগ্িশিখা নির্বাপিত হইলে তাহাকে কি দেখাইতে পার! যায় 
যে তাহা এইখানে বা এইখানে আছে। এবং-_'মহারাজ, মহতি মহ] 
অগ.গিকৃথদ্ধো পজ্জলিত্বা নিব্বায়েয, অপি নু খো, মো মহারাজ, 
অগগিকৃথদ্ধো সাদিয়তি তিণকট্ঠপাদানস্তি ।৫ অর্থাৎ মহারাজ, অতি 
মহান্‌ অগ্রিশিখা গ্রজলিত হইয়া নির্বাপিত হইলে তা কি আর তৃণকাষ্ঠরূপ 
ইন্ধন গ্রহণ করে £ 


১। ভ্র১- : যোগধিয়ানি রাউল পরম শিয়ানি। 


চিত্তিয়া পরমপদ হইল ধিয্লানি ॥ 
_ হ। ভ্রু. একেক রাউআলের ঘরে সাত পাচ মাই। 
-গোর্ধ বিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পুঃ ৩৪। 
এবং  নাধের বচন শুনি রাউলের ঝিয়াই--  . এঁপৃঃ৪২। 


৩। আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষবিজয্নের ভূমিক] পৃঃ ২৮-২৯ 
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নাথসাধকও অনুরূপ প্রশ্ন উতাপন করিয়াছেন-_ 
দীপ নিবিলে জুতি কোথাএ গিয়া রছে, 
শরীর বিয়োগে প্রাণী কোথা যাইয়। ছে 15 
এবং-_ প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিব তৈলে ?২ 
এই' সেই চিরস্তন প্রশ্ন । মৃত্যুর পরপারে কী? বৌদ্ধসঙ্ন্যাপী তাহার উত্তর 
দিয়াছেন-_বুদ্ধগণ মৃত্যুর পরপারে পরিনির্বাণে অন্তগত হুইয়] থাকেন- তাহাদের 
কোন উপাধি থাকে না--নিরুদ্ধা সা অচ্চি অপপঞ্ঞ্ত্তিং গতাতি ।৩ 
অর্থাৎ সেই শিখা নিরুদ্ধ হইয়া অজ্ঞাত হুইয়া যায়। নাথগুরু জবাৰ 
দিয়াছেন 
দশমেতে কহিব দীপ নিবাহিয়! জাএ, 
পরাণ শরীর স্থিতি মনেত মিশাএ 
শরীর বিনাশ ভাই ধন অবিচার 
আনলে অনল জলে জলেত সঞ্চার। 
খাখেত মিশিব খাক বৈব মাআজ পার, 
ভম্ম-ছালি হৈয়] যাইব দেহা আপনার ।৪ 
ভিক্ষু নাগদেন মিলিন্দকে প্রশ্ন করিয়াছেন__মহারাজ, পুরিসো ভেরিং 
আকোটিত্বা সদ্দং নিব্বতেযা, যো সো ভেরিসদ্দে! পুবিসেন নিব্বত্তিতো, সো 
সদ্দো অন্তরধায়েযা, অপি নু খো সো মহারাজ, সদ্দো সাদয়তি পুন 
নিব্বন্তাপনাস্তি ।৫ অর্থাৎ মহারাজ, কোন ব্যক্তি যদি ভেরী দ্বারা শব 
উৎপাপন করে তবে সেই লোকের দ্বারা উৎপার্দিত শব অন্তহিত হইয়া যায়। 
মহারাজ সেই শব্ধ কি পুনরায় উত্পাদিত হইতে চাহে? 
অনুভঙ্গীতে নাথসাধকও প্রশ্ন করিয়াছেন__ 
একাদশে কহি দেহ বচন ব্যবস্থা 
শব্ধ উঠিল ধ্বনি রছে গিয়া কোথা ।৬ 
আরো বহু প্রশ্নে, যেমন__স্থগন্ধি চন্দন গন্ধ কোথা থাকি পাএ।? 
অজপা কাহারে বলি জপে কোন জন ।” 


২২৮৯৯ দি 
১। গোর্ বিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ৯৩২ । 

২। শ্রী ৬৭। ৩। 2431109505510, ০০,০1৪, 278 

৪। গৌর্বিজয় পৃ--১৩৭। 
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৬১৭) ৮। গোর্ধবিজয়, পৃঃ ১৩৩, ১৩৪, ১৩১ 


৬৮ | বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এবং-_কেব1 করএ ধর্ম কেবা করে পাপ ?১ ইত্যাদি নবরূপে বৌদ্ধতত্ব ও 
চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবনের নিঃপংশয় বার্ত1 ঘোষণা করিতেছে। 

বৌদ্ধভিক্ষুদের জীবনচর্যা ও আচরণ নাথপন্থী সাধকদের জীবন-যাত্রাকে 
প্রভাবিত করিয়াছে । ভিক্কুগণ অমাবস্যা, পুিমা ও অষ্টমী তিথিকে পবিত্র 
তিথিরপে গ্রহণ করিয়া প্রাতিমোক্ষপাঠ ও উপোসথ অন্ষ্ঠানন্বার তাহাকে 
স্মরণীয় করিয়া! রাখিতেন। নাথপন্থী সাধকগণও অমাবস্যা, পূণিম1 ও অষ্টমী 
তিথিকে পবিজ্র তিথিরূপে উদ্যাপন কবরিতেন। নাথপন্থীদের ভিক্ষান্্নে 
জীবনযাপন এবং কঠিন সন্্যাসধর্ম অনুশীলন প্রাচীন বৌদ্ধদের প্রভাব প্রস্থত 
বলিয়া বোধ হয়। নাথ আচার্গণ জাতিবিচারের বিরোধী ছিলেন। 
নাথধর্মের ধারক ও বাহক যুগী সম্প্রদায় তথাকখিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে 
নীচ জাতিরূপে গণ্য হইয়াছে। একদ! বৌদ্ধধর্ম ভারতের অনার্ধ অস্পৃশ্য 
জাতিকে মানবিক অধিকার প্রদান করিয়াছিল। নাথধর্মও হাড়ি ডোম 
প্রভৃতি সমাজের নিম্নকোটির জনগণকে শ্বীকৃতি দিয়া এক অপাম্প্রদায়িক শাশ্বত 
মানবিক আবেদনের জন্য মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করিয়াছিল। ডঃ আন্ততোষ 
ভট্টাচার্য নাথধর্মের ও সাহিত্যের এই গতিগ্রকূতির যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন 
করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন-_শাশ্বত মানবিকধর্ষের জন্তই ম্ানিকচন্ত্ 
গোপীচন্দ্রের গান সহজেই মানবমন অধিকার করিয়াছে, নাথধর্মের মাহাত্যোক 
জন্য নহে? ।২ 

পৃথিবীর সকল ধর্মে বিশ্বের উৎপত্তি বর্ণন৷ স্থান পাইয়াছে। এই সৃষ্টি 
বর্ণনার বিষয়বস্ত দেবদেবীর জন্ম, চন্দ্র সুর্য নক্ষত্র ও গ্রহলোকের হ্যষ্টি, জলস্থল 
ও আকাশলোকের উৎপত্তি এবং পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষের পদার্পণ । 
বিশ্বের মনীষী ও চিস্তানায়কগণ পুরাণ ও বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে 
ষিততব_নাথ ও বৌদ্ধ হৃটিতত্বের আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় মলীযিগণও 

স্প্রিবহস্য উদ্ঘাটনের এবং বিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 

নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন ধর্মপম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ হ্হি 
প্রকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পৌষণ করিলেও বিশ্বস্থি সম্বন্ধে তাহাদের পারম্পরি ক 
মতবিরোধিতা। বিশেষ নাই । মহাকাব্যে ও পুরাণে ঘোর ওমসাচ্ছন্ধ একার্ণৰ 
হইতে বিশ্বে বিশ্বের উৎপত্তি কাহিনী কল্লিত হুইয়াছে। খখেদেও বলা হইয়াছে, 

১7 গৌর বিজয়, পধানন অগুল সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৫। 

২1 বাংলার লোকসাহিত্য ,২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৭। 


নাথ-সাহিত্য ও শুন্াপুবাণ ৬৪৯ 


স্থির আদতে কিছুই ছিল নাঃ ছিল কেবল অনহমেয় অন্ধকার ।১ এই গাঢ় 
'তমসাকে কোন লক্ষণ হবার! ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যক্ষের অগোচর, 
অবিভ্তমান বস্তর দ্বারা সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন এই অন্ধকারের বুকে "এক' জন্মগ্রহণ 
করিলেন। এই “এক' কে? তিনি রূপরেখাহীন, ঘোর তিমিবলোকের 
পরপাবের শৃন্টনির্ভর আদিদেব ব্রদ্ধা 'নাসদাসীন্নো সদাসীতদানীং২- ছল এবং 
ছিল না এই অব্যক্তভাবের রাজো জাত আদিদেব বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদের 
মধা দিয়া মহাযান ধর্মবিশ্বাসকে আলোড়িত করিয়াছে এবং পরবর্তী সমস্ত ধর্ম 
সম্প্রদায় ও ধর্মীয় সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে। 

ভগবান বুদ্ধ শাশ্বত আত্মা বা স্থির ব্যক্তিপত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন 
না। এইজন্ ব্রাহ্মণ্য পুরাণ ও স্ষ্টিতত্বের বিশ্বাসকে স্বপ্প পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়া তিনি গ্রহণ করিলেও বৌদ্ধধর্মের নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ তাহাতে পাওয়া 
যায়। বুদ্ধের নিবীশ্বরবাদ, অনিত্য, অনাত্মা প্রভৃতি তত্ব বৌদ্বধর্মের 
সষ্টিকল্পনাকে নৃতনত্ব দান করিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের হষ্টিকল্পনায় 
দেবগণ অমরত্তবের অধিকারী নছেন, তাঁহারাঁও সসীম ও মৃত্যুর অধীন এবং 
10095912005 07)0818-এর লাধা রণ নিয়মের অন্তর্গত । প্রাচীন বৌদ্বধর্ম স্বীকার 
করে- ব্যক্ত বিশ্বস্থষ্টি মহাগ্রলয়ে অব্যক্ত হইয়া প্রলীন অবস্থায় বীজরূপে 
অবস্থান করে। এই বীজই নৃতন সৃষ্টি পত্বন করে। হ্ট্টির পর প্রলয়, 
প্রলয়ের পর নৃতন সৃষ্টি এইভাবে অনন্ত অনাদি যুগ হইতে কাঁলচক্র চলিতেছে । 
পালি দীর্ঘনিকায় গ্রন্থের ব্রহ্মজালম্থত্তে বৃদ্ধদেব "শাশ্বতবাদ” এবং “একচ্ছ- 
শাশ্বতবাদ' মতদ্য়কে থগুন করিতে গিয়া ত্প্টিতত্ব আলোচনা করিয়াছেন। 
পরবর্তীযুগের স্্টিকল্পনাকে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে তাহা 
প্রভাবিত করিয়াছে । আলোচনাটির মারাংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

দীর্ঘসময় অতীত হইবার পর, কোন এক পময়ে বিশ্বস্থপ্টির বিলয় ঘটে, 
এবং জীবগণ আভন্বরলোকে পুনর্জন্স গ্রহণ করে। আভম্বরলোকের এই 
সত্বগণ মনোময়, গ্রীতিভক্ষ, শ্বয়ংপ্রভ, অস্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী ছিল। 
দীর্ঘকাল তাহারা তথায় বান করেন। কিন্তু এক সময় আবার মহাপ্রলয় 


১। তম আসীত্বমসা গুড় মগ্রে 
হপ্রকেতং মলিলং সর্ব ইদম্‌। 
তুচ্ছোনাভৃপিহিতং ষ্ণাসীৎ 
তপদস্তন্‌ মহিনা জাক়তৈকম্॥ ১*ম মণ্ডল, ১২৯ নুক্ত। 
২। খখেদ। ১*ম মণ্ডল, ১২৯ হুক । 


৭০ বাংল! সাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আদে--জগতের বিবর্তন হয়, এই সময় শূন্ত ব্রন্মবিধান আবিভূর্তি হয়। 
আভন্বরলোৌকের কোন সত্ব আয়ুক্ষয় অথবা পুণ্যক্ষয়জনিত শূন্য ব্রচ্মবিমানে 
জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালপ্রবাহ চলিতে থাকে । দীর্ঘকাল তথায় 
বাস করিবার ফলে তাহার মনে উদ্বেগ, ভয় ও অনস্তষ্টির শুরু হয়। তিনি 
চিন্তা করেন--“আহা, যদি অপর কোন জীবও এই লোকে আগমন করিত? । 
এই সময়ে অপর সত্বগণও পুণ্যক্ষয় বা আয়ুক্ষয়জনিত কারণে তাহার সঙ্গীরূপে 
ব্রদ্ষবিমানে জন্গগ্রহণ করে। তাহারাঁও মনোময়, প্রীতিভক্ষ, শ্বয়ংপ্রভ, 
অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী ছিল। প্রথম জাত দত মনে এই চিন্তার উদয় 
ঘটে__'আমিই ত্রন্ধা, মহাত্রহ্ম। অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, 
কর্তা, নির্মাতা, পর্রষঠ শ্ষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা । এই জীবগণ আমার 
দ্বারাই ত্ষ্ট_-আমার ইচ্ছান্ুযায়ীই তাহার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । পশ্চাৎজাত 
সত্রগণের মনেও এই ধারপাই দৃঢ়, হয়__ইনিই ব্রহ্মা, মহাব্রন্ষা, অভিভূ, 
অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান্‌, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ শরষ্টা, ভূত ও 
ভবোর শক্কিমান্‌ পিতা । আমর1 সকলে এই ত্রন্মারই হৃষ্টি। কারণ আমরা 
উৎপন্ন হুইয়াই ইছাকে দেখিয়াছি। ইনি পূর্বে জাত, আমরা পরে জাত। 
কালচক্র আবার ঘূণিত হয়। ব্রহ্মবিমান হইতে চ্যুত হইয়া কোন কোন পত্ 
এই লোকে- পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, পৃথিবীতে জাত হইয়া যদি সে গৃছুত্যাগ 
করিয়। মুক্তির পথ অবলম্বন করে তবে সাধনাদ্বার! সে চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হয়। 
সমাধিস্থ অবস্থায় সে তাহার পূর্বনিবাস স্মরণ করে, কিন্তু তৎপূর্ববর্তা নিবাস 
ক্মরূণ করিতে সক্ষম হয় না। সেই প্রথম ত্ষ্ট সত্বের বিষয় তাহার ম্মরণপথে 
উদ্দিত হয়। সে এইরূপ ভাবে_তিনিই মহিমময় ব্রন্ধা, মহাত্রদ্ধা, অভিভূ, 
অনভিভূ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ট ্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের 
শক্তিমান পিতা, তিনিই আমাদের অষ্টা। তিনি নিত্য, ঞ্রুব, শাশ্বত, 
অপরিণামদশী-__তিনি অনস্তকাল ধরিয়া অবস্থান করিতেছেন, ও করিবেন । 
আমরা অনিত্য ও অঞ্চব। এইজন্যই এই পরিবর্তনশীল জগতে উৎপন্ন হইয়াছি।১ 
ইহাই প্রথম ঘটনা সমাবেশ যাহার দ্বারা ঈশ্বর এবং তাহার শাশ্বত, 
তত্ব প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। ব্রক্ষঙালস্থত্বের অন্তর্গত আভম্বরলোকের 
প্রথম সৃষ্ট সত্ব এবং নাথপাছিত্যের অনাদিনাথ একই এঁতিহ্র ধারাবাহী। 


১। দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, পি. টি. এস., ব্রঙ্গঙালহুত | 


নাথ-সাহিত্য ও শুন্তপুরাঁণ ৭১ 


একদা শ্রষ্টার মনে স্্টিবাসন! জাগ্রত হুইলে অকন্মাৎ অনাদদিনাথের অভ্যুদয় 
ঘটিল। তিনিই শষ্টার প্রথম হ্প্তি। অনাদি দেখিলেন তাহার আশেপাশে 
দুরে নিকটে কেহ কোথাও নাই, তিনিই একমাত্র । অহঙ্কারে মদমত্তকে 
অনাদি ঘোষণা করিলেন-_ আমিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, আমিই ঈশ্বর, আমিই 
বিশ্বের একমাজ্জ অধিকারী । “হাঁড়মালা” গ্রন্থে এইভাৰ অতি তুম্পই্টভাবে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে।১ নাথসাহিত্যেও আদিদেব মহানন্দময়, জ্যোতিম্বরূপ, 
চৈতন্তময় এবং আপন মহিমায় ভাম্বর। তিনিই প্রথমোৎপর্, ব্রন্থা, 
বিষু) তাহারই হুঙ্কার হইতে আবিভূর্তি।২ পালি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত 
অগগঞঞ- সত্তেও অগ্রগণ্য অর্থাৎ কে সকলের আগে এই আলোচন! স্থান 
পাইয়াছে। 

বৌদ্ধধর্মের মহাসাঙ্গিক সম্প্রদায়ও পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধীয় চিন্তাধারায় 
নৃতন অধ্যায় সংযোগ করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই জগৎ সৃষ্টির আদিষুগ 
হইতে সম্বর্ত ব! প্রলয় এবং বিবর্ত ব৷ স্থষ্টি চলিতেছে । একবার মহাপ্রলয় বা 
সম্ঘর্তের অন্তে সত্বগণ আভন্বরলোকে জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘকাল অস্ত 
আভন্বর হইতে কয়েকটি সত্ব পৃথিবীতে আসিয়! জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীবাসী 
এই জীবগণও দেবতার মতই স্বয়ংপ্রভ, অস্তব্রীক্ষচর, মনোময়, গ্রীতিভক্ষ, 
স্খস্থায়ী এবং কামচর। তাহাদের দেহের জ্যোতিতেই পৃথিবী আলোকিত। 


১। জন্িয়া অনাদি আর নাহি দেখে কেহ। 
আপনাকে অনাদি আপনি বলে দেহ ॥ 
জন্মিয়! অনাদি দেও ন1 দেখিল1 কেউ। 
আপনাকে আপনি বলে মুগ্রি বড় দেও 
_ নাথধর্ম ও সাহিত্য, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, ১৩৬৬, পৃঃ ৬। 
এবং_মুই মুই করি ফুকারে অনার্দি ঈশ্বর, ইহ শুনি তবে দিলেন উত্তর | 
মুই করি কেন কর এত দাপ, অথনে শ্যজিন্ু আমি মূই গুরু বাপ ॥ এ পৃঃ ও। 
২। দ্রঃ আদি অনাদি গ্রভু (নিজ অবতার ) 
(নিজ অংশে করিলেক হই) এ প্রচার 
হঙ্কারে জন্মিল ব্রক্ষা! বিষু। হইল ( মুখে) 
( আপনা আকার তবে রাঁখিল। সম্মুখে )। 
--গোর্ঘবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১। 


৩। দীঘনিকায়, ওয় খণ্ড, পি. টি, এস., সপ্তবিংশ হুত্ত। 


৭২. | বাংল! নাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


চন্্, হুর্ধ, গ্রহ্নক্ষত্র, দিবাবাত্রি, মাসবৎসর তখনও ত্গি হয় নাই। 
নাথসাছিত্যেও পৃথিবীর এই আদিরূপের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।৯ 
বৌদ্ধ ও নাথ ছুই-ই শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্বেই স্বীকৃত হুইয়াছে-__এক+ হইতেই 
বহু হইয়াছে । প্রাচীন বৌদ্ধপাহিত্যে একের ইচ্ছার কোন কার্যকরী শক্তি 
নাই। তিনি সর্বশক্তিমান্‌ শর্টাবূপে অন্যদের দ্বার! বন্দিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
তিনিও অশাশ্বত ও অঞগ্রব। কিন্তু নাথসাহিত্যে প্রভু নৈরাকার আদিনাথ 
হইতেই হৃটিধার] প্রবাহিত, তাহার ইচ্ছ! নিক্রিয় নয়, লক্রিয়। 
গোরক্ষবিজয়” কাব্যের কৰি সেখ ফয়জুল! এই সর্বশক্তিমান্‌ অষ্টার বনদন! 

করিয়াছেন-- 

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার। 

নিয়মে হজিল। প্রভু সকল সংসার ॥ 

স্ব্মত্য পাতাল ত্্জিল! ত্রিভুবন। 

নানারূপে কেলি করে না জাএ লক্ষণ ॥২ 
মহাযান সাহিত্যে বল! হইয়াছে বোধিসত্ব সাধন! হার সিদ্ধির চরম শিখবে 
আরোহণ করিয়া চারিদিকে অনস্তশৃন্ত দর্শন করেন। শূন্য নৈবাত্মাদেবীর 
প্রতীক । বোধিসত্ব স্ূপের সর্বোচ্চ শিখর হইতে নৈবাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ 
দিয়া পড়েন। বৌদ্ধতন্ত্রেতে আছে নিরাকার শৃশ্তস্বরূপে স্বপ্রকাশের বাসনা 
জাগ্রত হইলে শক্তিত্বরূপিণী ইচ্ছাশক্তির অভ্যুদয় ঘটে। তিনিই এই অনস্ত 
বৈচিজ্ত্যময় নিখিল বিশ্বের জন্মদাত্রী, সাকার বূপিণী এবং জগতের অধীশ্বরী । 
শক্তির প্রসারই হষ্টি। শক্তিহীন স্য্টি অসম্ভব। নাখসাহিত্যের স্প্টিপততন 
বর্ণনায়ও আদিদেবীই শক্তিত্বরূপিণী। তিনিই হ্ষ্টিপ্রবর্তনার আধার-__সর্বজীবের 


১। দ্রঃ- না আছিল অগ্নি আর না আছিল পানি, 

না আছিল গুরুশি্ত ভাটি আর উজানি। 

না আছিল চন্দ্র সুর্য না আছিল দিশ, 

কালকুট সর্পেতে যে না আছিল বিষ। 

ঙ্কারে হৈল সব স্থান নৈরাকার, 

ন1 আছিল জলগ্থল সকলি আন্ধার । 

--গ্বোর্থবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫৬) পৃঃ ১২৩। 

২। গোরক্ষবিজয়, আবদুল করিম সম্পাদিত, ১৩২৪ পৃঃ ১। 


নাথ-সাহিত্য ও শুন্তপুরাঁণ ৭৩. 


অননী। তাঁহাকে বাদ দিয়! হৃষ্টিক্রিয়া অদম্ভব।১ এই আতন্তাশক্তির গর্ভে 
পুরুষ প্রধান ব্রন্ধা-বিষু-মহেশ্বরের আবির্ভাব । নেপালী এঁতিহু স্বয়ভূপুবাপে ও 
আদিদেবীই প্রজ্ঞাপারমিতা। তিনিই আদিমাতা, দর্বজীবের জননী এবং 
অনাদি অনন্তের প্রতীক। বদ্রযান মতে বল! হুইয়াছে বন্ধর আধিবুদ্ধ আপন 
আত্মন্বূপ হইতে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ পঞ্চস্কদ্ধের 
অধিদেবতা । নাথপাহিত্যেও আদিদেব আপন আত্মস্বর্ূপ হইতে স্ষ্টিকার্ধ 
আরম্ভ করিয়াছেন । গাছ হইতে যেমন বীজের সঞ্চার তেমনি তাহার শরীর 
হইতে পর্চসিদ্ধার উৎপত্তি ।২ 

বজ্রযান বৌদ্ধমতে আদিবুদ্ধ বদ্রধর শূন্যতার এবং তাঁহার শক্তি প্রজ্ঞাপার- 
মিতা করুণার প্রতীক। নাথসাছিত্যের নিরগ্নও শুন্তমৃত্তি, নিরাকার) ঘোর 
অন্ধকার রাজ্যে তাহার প্রথম আবির্ভাব । নিরঞ্জন এই বিশ্বাতীত তুবীয় 
অবস্থা অতিক্রম করিয়া! আপন শক্তির সাহায্যে নিজেকে চিনিলেন। আদধিবুদ্ধ 
ও প্রজ্ঞাপারমিতার যুগনদ্ধরূপে যেমন সকল দ্বৈততত্বের বিলোপ ঘটেও প্রভুর? 
মধ্যে যে শক্তিস্বরূপিণী (যে জন আছিল সঙ্গে)তিনিও, প্রভুর ছায়াম্বরূপিণী হুইর়া 
তাহার মধ্যেই অন্তলান ছিলেন।৪ এইভাবে বাংল! নথসাছিত্য বৌদ্ধ 
স্থষ্টিতত্বের এবং আদর্শের বু এতিহাকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া লইয়াছে। হিন্দু 
এতিহোর সঙ্গে বৌদ্ধ এঁতিহকেও স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বাংলা নাথসাহিত্য 
ভাবে ও ভাষায়, রুচিতে ও চিন্তায় এবং কাছিনীতে ও শব সংযোজনে 
একাধারে হিন্দু ও বৌদ্ধ জীবন-ধর্মের মহাসঙ্গম বচন| করিয়াছে। 


১। দ্রঃ-- চৈতন্য পাইয়৷ দেখে আপন আকার । 

আকার দেখিয়া! তান জন্মিল বিকার । 

পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু যদ্দি কৈল! মন, 

শক্তিবিনে কিরূপেতে করিবে স্থজন | 

_ গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১২৪। 

অগ্ঠত্র দেখে হৃষ্টি জন হেতু করিলেন যুক্তি, 

শক্তি বিনে সৃষ্টি করে কার হেন শক্তি, 

এত চিদ্তি ফেলেন প্রভু এক বিন্দু ঘাম, 

তাহাতে হইল আগ্ভাশ্‌ক্তি ধার নাম। এ পৃঃ ১৫১। 
২। গ্োরক্ষবিজয়, আবছুল করিম সম্পাদিত, ১৩২৪, পৃঃ ৬-৭। 
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৪। গ্নোরক্ষবিজয়, আবছুল করিম সম্পাদিত, পরিশিষ্ট পৃঃ ৪--৫। 


শন্যপুরাণ 


শূন্যপুরাণ বামাই পণ্ডিতের ভূমিকায় রচিত। গ্রন্থের সম্পার্দক প্রাচ্য- 
বিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বনু গ্রন্থটির 'শৃন্যপুবাণ? নামকরণ করিয়াছেন । এই 
গ্রন্থে শূন্যদেবতা ধর্মঠাকুরের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । সাহিত্য-সমালোচক গণ 
অন্থমান করিয়াছেন শৃন্যপুবাণের রচনাকাল ১৬শ--১৭শ শতাবীর পরবর্তীকালে 
হওয়াই সম্ভব । নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশ যশূম্যপুরাণের কাল নির্ণয় করিতে গিয়া 
প্রমাণিত করিয়াছেন তিনি পাল নৃপতি দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে আবির্ভূত 
হইম্বাছিলেন। তিনি পিখিয়াছেন-_'উত্তর রাঁঢ়ে যে সময়ে প্রথম মহীপালের 
অভ্যুদয়, তাহারই অব্যবহিত পরে রাজ ছ্িতীয় ধর্মপাল, রামাই পণ্ডিত, 
মাঁপিকচান্দ, গোরীচান্দ বা গোবিনাচন্ত্র ও লাউসেনের অভুৃদয় ঘটিয়াছিল। 
৩ৎকালে সমস্ত গৌড়বঙ্গে শাক্ত তান্ত্রিকগণের প্রভাবের সঙ্গে অদাধাব্ণ 
দৈবশক্তিসম্পন্ন হাড়িপা, কানিপা' সেতাই, নীলাই, বামাই প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য- 
গণের আবির্ভাব। তাহারই ফলে গৌড়বঙ্ষের রাজভবনে সর্বত্রই বৈরাগ্যের ও 
অপূর্ব স্বার্থত্যাগের পরিচয় স্থপ্রকাশিত'।১ ডঃ শহীদুল্লাহ গ্রন্থটিকে ষোড়শ 
শতকের প্রথমাংশে রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।২ শৃন্যপুরাঁণকার 
রামাই পণ্ডিত হিন্দ-বৌদ্ধধর্মের সমম্থিত মৃত্তি ধর্মঠাকুরের পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরোছিত। কিন্তু তাহার গ্রন্থ সাছিত্যিক মূল্য বা কাব্যিক মধাদ হ্বারা বাংলা 
সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। এই গ্রন্থের মূল্যায়ন করিতে হইলে সেই যুগের 
লোকধর্ষের প্রকৃতি ও পরিণতি এবং উচ্চতর ও ভদ্রেতর সমাজের পারস্পরিক 
ধর্মবিরোধের পটভূমিকায় করিতে হুইবে। এই দিক হইতে শূন্তপুরাণ সেই 
পথহ্চনার যথার্থ পরিচয় বহন করিতেছে । 

হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মবিরোধ অতি প্রাীন যুগ হইতে. কখনও প্রত্যক্ষে 
কখনও পরোক্ষে চলিয়া! আসিতেছে । মগধরাজ বিদিসারের পুত্র অজাতশক্র 
হিনদ-বৌদধ প্রথমে বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন । শক্করাচার্ধ বৌদ্বশৃম্যবাদ খণ্ডন 
ধর্মবিরোধের অভিব্যক্তি করিয়া মাঁয়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গোঁড়রাজ 
শশাঙ্কও বৌদ্ধশক্র ছিলেন বলিয়া! হিউয়েন-সাঙ, উল্লেখ করিয়াছেন। 
সেনরাজগণ ব্রান্ষণ্য "ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন। 


১। শুম্যপুরাঁধ, নগেভ্রানাথ বন্ধ সম্পািন্ঃ ১৩১৪, মুখবন্ধ, পৃঃ ২।% 
২। এ, চারচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৩৬, ভূমিকা, পৃঃ ৩৮। 


শৃন্তপুরাণ ৭৫ 


বৌদ্ধদের ক্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিদবেষের নিদর্শনস্বরপ হুরিহরিহরিবাছন১ নামক 
অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ কর] যায় । ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, রুত্ত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য 
দেবতাগণ বজ্রধানী বৌদ্ধদেবত] দশভুজসিত মারীচী২, উভয়বরাহননা ম্বারীচীত 
এবং প্রসন্নতারা5 কর্তৃক পদদলিত ও লাঞ্ছিত হুইয়াছেন। বজ্ছ্দালানলার্ক৫ 
বিষণ ও লক্মীকে এবং পীত পর্ণশবরী৬ গণেশকে পদদলিত করিয়াছেন শুন্ত- 
পুরাণগ্রস্থেও হিন্মু-বৌদ্ধ ধর্মবিরোধের নিদর্শন পাওয়া যায়। নিরগুন ধর্মঠাকুরের 
চরণে বেদশান্ত্র সমপিত হইয়াছে ।৭ হিন্দুর ত্রিদেব তাহার তনয়৮, হিন্দুর 
দেবগণ তাছার চরণসেবায় নিযুক্ত ।৯ শক্রর গ্রতি চরম প্রতিশোধ গ্রহণ কর 
হইয়াছে “কালিম। জাল্লাল” ও “নিরগুনের কুম্মায়” । অবশেষে এই বিঝরোধ ও 
হন্দের শেষ মীমাংসা হইয়াছে লিঙ্গার্চনতপ্রে। এই অস্ত্রে উলুকবাহন শৃন্যরূপী 
ধর্মঠাকুর ও বৃষবাহন শিব এক ও অভিন্নরূপে কল্লিত হইয়াছেন ।১০ 
পালযুগের অবসানে ব্রাহ্মণাধর্মের পুনরুথান ঘটে। এই সময়ে সমাজের 
উচ্চস্তরের হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুশীলন করিতেন এবং ভত্রেতর জনগণ গোপনে 
ব্রাক্ষণ্য আবিপত্োর  হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাচার-প্রভাবিত অর্ধরহস্তবাদী গুহ 
বিরুদ্ধে প্রতিশোধ কার্াসাধন! অনুশীলন করিত। উচ্চশ্েণীর অবহেলায় এবং 
_নিরঞ্রনের কষ 
অত্যাচারে ভদ্রেতর সমাজ সঙ্কুচিত জীবন যাপন করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিল। শৃন্যপুবাণের নিরঞ্জনের রুম্মা তাহারই সাক্ষ্য বহন 
করিতেছে । ছূর্বল মানুষ যখন অতাচানীর প্রতি যথোচিত শাস্তি বিধান 
করিতে পারে না, বিশেষতঃ প্রতিতবন্দ্ী খন অধিকতর ক্ষমতাশালী তখন আপন 
মর্মজালায় জলিয়! পড়িয়া কল্পনায় তাহাকে পধুর্দস্ত করার মধ্যে একপ্রকার 
১ 93. 908688008755৪, 109190 7300010186 [০0100878101 , 0 894, 
২। এ, পৃ ২১৩ 
৩। এ, পৃঃ ২১২। ৪1 এ, পৃঃ২৪৯। ৫1 এ, পু ১৮৩। ৬। এ, পৃঃ ১৯৪। 
৭। শৃন্যপুরাণ £ চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত পৃঃ ১৬৩। ৮1 এ, পুঃ ১৬৫ 
৯। ধমপুজাবিধান, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩২৩, পৃঃ ৮৯ । 
১০। ইন্ড্রিয়ে রহিতো৷ দেবঃ শৃগ্ঠরূপঃ শিবঃ সদ] 
বুষরূপং সমাস্থায় উলুকোহহু মহেশ্বর2 | 
উলুকং ভাবয়েদ দেবং পাক্ষা দৃ-ধর্ম-স্বর্ূ পিণম্‌। 
কোটাচন্দ্র প্রভাকারং শ্বেতলিংহাসনস্থিতম্‌। 
গঙ্গাতরঙ্গ-কপূরি-শুভ্রান্বরবিভূষিতম্‌ 
- শৃম্তপুরাণের প্রবেশক, চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১২৬। 


৭৬ .. বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


স্বস্তি খুঁজিয়া পায়। নিরঞ্চনের কম্মায় ধর্মভক্তগণও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 
অত্যাচার. ও অবহেলার প্রতিশোধ কল্পনার সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছেন । ধর্ম- 
নিরঞ্জন এইখানে যবনরূপ ধারণ করিয়1 প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছেন । 
খোদ ধর্মের, মুহম্মদ ব্রহ্মার, পেকান্বর বিষুর, আদম শিবের, হাউও চগ্ডিকার, 
নূরবিবি পন্মাবতীর, গাজী গণেশের প্রবং কাজী কান্তিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। এই নামগুলি তৃকাঁবিজয়ের স্থৃতি বহন করিতেছে। তুকীগণ- 
কর্তৃক হিন্দুর দেবমন্দির বিধ্বংসের কোন এতিহাসিক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া 
ইহা রচিত হইয়াছে । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন-__“কোন্‌ এঁতিহাসিক 
মূললমান উপন্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাছ। বল! যায় 
নাঃ কিন্তু ব্রাহ্ণগণ কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া! সব্ধর্মীর। 
( বৌদ্ধগণ ) যে হিন্দু দেবমন্টির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে হষ্ট হইয়া ছিলেন, 
তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে ।৯ শৃন্পুরাণের এই অংশটি পরবর্তীকালের 
সংযোজন হওয়াঁও অসস্ভব নেে। এক সময়ে সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম-বিরোধ 
ও সংঘর্ষ চরমে উঠিয়াছিল এবং তাহার চরম পরিণতিরূপে দেশের জনসাধারণ 
মুমলমানদের আশ্রয় লইতে বাধ্য হুইয়াছিল বলিয়া ত্বর্গতঃ নগেন্দ্রনাথ বন 
মহাশয় স্থির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন_-“মালদহ ও প্রাচীন গৌড় 
অঞ্চলে সম্ভবতঃ পালরাজ্য লুপ্ত ও সেনরাজ্য প্রবর্তিত হইলে বৈদিক ব্রাহ্ষণগণ 
সন্ধর্মীদ্দিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ত করিয়াছিলেন । তৎকালে সেনরাজবংশ 
বৈদিক ব্রাহ্মণের বশীভূত ছিলেন। এই নিমিত্ত বৈদ্িকগণেরও অদম্য প্রভাব 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্থবিধ| পাইয়! বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ প্রজাসাধারণের উপর 
অন্যায় কর আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা টৈদিক ব্রাহ্মণকে 
দক্ষিণ না দিত বা অসম্মান করিত, সমবেত বছ বৈদ্দিক কর্তৃক তাহারা! যথেষ্ট 
নিগৃহীত হইত। তখনও ধর্মুভক্ত সদ্বম্ীগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ধ 
হয় নাই ।”২ 

রামাই-এর তাম্রদীক্ষ) গ্রহণও লমাজের ব্রাক্ষণ্য আধিপত্যের প্রতি 
বিরুদ্ধাচরণরূপে গ্রহণ করা যায়। ব্রাহ্মণ বালক রামাই শৈশবে মার্কণেয় খষির 
আশ্রমে বিষ্ভাভ্যাসপ করিতেছিলেন। একদিন গুরুর অনুপস্থিতিতে তিনি 
পথক্লান্ত ছুর্বাসার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। হঠাৎ পার্খপরিবর্তন সময়ে দুর্বাসার 

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩। 

২। শুন্তপুরাধ, নগেন্্রনাথ বন সম্পাদিত, মুখবন্ধ, পৃঃ ৪০/*। 


শৃন্যপুরাণ গল 
যক্জস্থত্র ছিন্ন হইল। সছ্যনিপ্রোথিত ছুর্বাপা রামাইকে অভিশাপ দিলেন-+তুমি 
জীবনেশ্যজ্ঞসুত্র পাইবে না।'৯ কিন্তু ব্রাহ্মণ বালক যজ্ঞশ্থত্রে বঞ্চিত রাঁমাই 
সেদিন বিধাতার ইচ্ছাক্স তাত্রনত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অবশেষে রামাই-এর 
ব্যক্তিত্তের প্রভাবে তাঅন্থজ্রই যজ্ঞস্ত্রের গৌরব অর্জন করিয়াছিল। ধর্ম 
পণ্ডিতগণের ব্যবন্ৃত তাত্রবলয়ই কালে যজ্ঞন্থত্রের 'মত পবিজ্র বন্ততে পরিণত 
হইয়াছিল। যদিও ব্রান্ষণ্যশান্্ানুষায়ী তাহার চুড়াকরণ হয় নাই এবং যজ্সতত্র- 
লাভ ধটে নাই, তথাপি তিনিই ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্মের স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং 'পঞ্চম বেদ” রচন! করিয়া কলিষুগে অক্ষয়কীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধের যুগে শক্রমিত্র, আপনপর এবং ন্বধর্মী-বিধর্মী চিনিবার 
নানী কৌশল উদ্ভাবিত হুইয়াছিল। ধর্ঠাকুরের মন্দিরে প্রবেশার্থীকে 
পরীক্ষা করিয়া মন্দিরে প্রবেশলাভের অনুমতি দেওয়া 
হইত। ধর্মঠাকুরের মন্দিরের হ্বাররক্ষক পগ্ডিতগণ প্রশ্ন 
করিতেন। পৃজার্থী তাহার যথার্থ জবাব দিতে পারিলে পুজা করার অধিকার 
লভ করিত। এই পরীক্ষা পদ্ধতি 'ঘারভেট* নামে পরিচিত । ' ধর্মাধিকারী 
প্রশ্ব করিতেন-_ 


ঘ্বারভেট 


হাত পা হোক লুহার। 

সত্তর জাক খোয়ার ॥ 
বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন্‌ দেব ভজ ? 
কন্‌ মৃতি ধ্যান কর কন্‌ দেবে পূজ। 
কন্‌ মুখে পূজা কর কন্‌ বেদ পড়। 
সিদ্রগতি কহিল্যাম চাতুরালি ছাড় ॥ 
কোথা পালে তান্ব বালা, কেবা দিল করে, 
কিরূপে জন্মিল তাম। কহ না আমারে ॥২ 

পৃজার্থীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর ধবনিত হইত :-_ 

বাড়ী মোর বললুকার । 

পুজি শ্রীনৈরাকার | 

কুন্যমৃত্তি ধ্যান করি । 

সাকার মৃতি ভজি ॥ 


১। শুন্তপুরাণ চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভূমিকা পৃঃ ৬৫। 
২। ধর্মপূজ1 বিধান, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৬৫-১৬৯। 


“৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পূর্বমুখে পৃজ1 করি পঞ্চমবেদ পড়ি 
সিত্রগতি কহিলাঙ চতুরাপি ছাড়ি ॥ 
বিশ্বকর্ম এই তান্থ, করিল নিশ্মান। 
এই কথা কহিলাঙ আমি তব বিছ্ামান,|১ 
এইভাবে বনু প্রশ্ধ ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়! ধর্মঠাকুরের ঘাররক্ষক 
ধর্মঠাকুরের প্রকৃত ভক্তকে চিনিয়া লইতেন। সম্ভবতঃ নালন্দা বিক্রমশীল! 
প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারের দ্বারপগ্ডিত বারা বিদ্যার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের 
অনুকরণে এই প্রথ! ধর্মঠাকুরের মন্দিরেও গৃহীত হইয়াছিল। আচার্ষগণ যে 
পদ্ধতির সাহায্যে বৌদ্ধ বিহারের অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রদের জ্ঞানের পরীক্ষা গ্রহণ 
করিতেন, হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধের যুগে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া! ধর্মপূজাগ্িগণ 
নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
শৃন্তপুবাণে পাঁচজন ছারপাল পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। মেতাই, নীলাই, 
কংসাই, বামাই ও গোর্সাই_-এই পঞ্দ্বারপাল পণ্ডিত পঞ্ধধ্যানীবুদ্ধের 
প্রতীকরূপে স্বাকৃতি পাইয়াছেন। এই তত্ব প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম উত্ভাবন করেন।২ স্বর্গত 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিদ্বারা পঞ্চপ্ডিত সাদৃশ্ত মতকে আরো অধিকতর 
স্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি অনুমান করিয়াছেন এই সাদৃশ্ঠের মধ্যে 
বৌদ্ধধর্মকে বাংলাদেশে নৃতনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার একটি উদ্দেশ প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে ।৩ 
শৃন্যপুরাণের সেতাই-এর আবির্ভাব সত্যযুগে, তাহার গতিসংখ্যা বা অনুচর 
সংখ্যা ৪০০১ তিনি শ্বেতবর্ণ। নীলাই-এর আবির্ভাব ভ্বেতাযুগে, তাহার 
গতিনংখ্যা ৮০০১ তিনি নীলবর্ণ। কংসাই-এর আবির্ভাব ছবাপরে, তাহার 
গতিসংখ্যা ১২০০, তিনি পীতবর্ণ। রামাই-এর আবির্ভাব কলিষুগে, তাছার 
গতিসংখ্যা ১৬০*, তিনি রক্তবর্ণ। শৃন্তযুগে গোসাঞীর আবির্ভাব, তাহার 
গতিসংখ্যা অগণিত। কলিষুগে চতুর্থবুদ্ধ গৌতমের অন্থকরণে রামাই পত্তিতের 
আবির্ভীব। গৌতম বুদ্ধ আর্ধ-অনার্য নির্ধিশেষে, উচ্চবর্ণ নিষ্বর্ণ নিধিশেষে 
-সর্বমানবকে তাহার ধর্মে ও সজ্বে প্রবেশাধিকার প্রদ্ধান করিয়্াছিলেন। রামাই 
৩। এ 
১। প্রবাসী, ১৩২৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮, ৩২১, ৬৫০ । 


২। শুন্তপুরাশের ভূমিকা, পূ ১২৩। 


পঞ্চবুদ্ধ ও পঞ্চ পণ্ডিত 


শৃন্যপুরাঁণ ৭৯ 
পণ্তিতও সসাগবা৷ পৃথিবীমধ্যে এবং ছত্রিশজাতির ঘরে ধর্মের স্থাপন! করিয়া 
অক্ষয়কীতি অর্জন করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ যুগের বৃদ্ধ--অমোঘপিদ্ধি মৈত্রেস্ব। 
তিনি শৃন্বপুরাণে গোপাঞ্রির ভূমিকান্ধ অবতীর্ন হুইয়াছেন। বৌদ্ধ পঞ্চতারাঁকেও 
শৃন্পুরাণের পঞ্চ আমিনি ব1 পঞ্চ ঘটদাসীর ভূষিকায় অবতীর্ণ বলিক্ন; অনুমান 


করা হইয়াছে। শিয়ে ধর্মঠাকুরের ছারপাল পঞ্চপপ্ডতিত এবং পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের 
সাদৃশ্ঠ সৃম্পষ্টভাবে গরদর্গিত হইল। 


পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ শক্তি স্থান বর্ণ 
বৈরোচন বজ্ত্রধাত্রী মধ্য স্থেত 
অক্ষোভ্য লোচন। পূর্ব নীল 
বত্বুসম্তভব মামকী দক্ষিণ পীত 
অমিতাভ পাণ্ডর! পশ্চিম রক্ত 
অমোঘপিদ্ধি তার! উত্তর হবিৎ 
পঞ্চপপ্তিত . শক্তিবা আমিনী স্থান বর্ণ 
সেতাই বন্য়া বা বিজয়! পশ্চিম শ্বেত 
নীলাই চরিত্র দক্ষিণ নীল 
কংসাই গঙ্গা , পুর্ব গীত 
বামাই দুর্গা উত্তর রক্ত 
গৌলাই অভয় শূন্য হুরিৎ 


পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চ স্বদ্ধের_ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের 
অধিদেবতারূপে শ্বীরূৃতি পাইয়াছেন।৯ পঞ্চপপ্ডিতও পঞ্চষুগে- ত্য, ভ্রেতা, 
দ্বাপর, কলি, এবং শূন্য ব৷ অনাগতকালে আবিভূতি বলিয়া পঞ্চযুগের ধারক ও 
বাহক। 

পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন পরবর্তীযুগে ধর্মঠাকুর স্তুপার্কৃতিতে পরিণত 
হইয়াছিলেন।২ ধর্মঠাকুরের স্ূপের গায়ে ৫টি কুলঙ্গী থাকিত। মধ্যখানে 
একটি এবং চারিদিকে চারিটি এই পাচটি কুলঙ্গীও পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ-_-অক্ষোভ্য, 
90. কূপ-বেদনা-সংজা-সক্কার-বিজ্ঞানমূ এব চ। 


পঞ্চবৃদ্ধ-স্বভাবন তু ক্ষন্ধোৎপত্তি-বিনিশ্চিতম | 


ব্জবারাহীকল্সমহাতস্থ, 3:06:০00508103) 6০ 1081069 95907)38205 ০09. ০1৮. 70, 94, 
পাদটাক:২। 


২। বৌদ্ধধর্ম, হর প্রসাদ শস্ী, ১৩৫৫, পৃঃ ১০১-১০২। 


৮৯ . বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অমিতাত, রত্বনস্তব, অমোঘসিদ্ধি এবং বৈরোচনের প্রতীকরূপে চিহ্নিত 
হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। তাহাদের মতে ত্ুপের আরুতিও কতকট। 
কচ্ছপের ন্তায় ছিল। এইভাবে ধর্মঠাকুর ও কচ্ছপ এক হইয়া ধর্মঠাকুর 
'কালা্টাদ' নামে পরিচিত হুইয়াছিলেন। ক্রমশ কচ্ছপাকৃতি স্তুপ শিলায় 
বিবত্তিত হইয়। ধর্মঠাকুর ধর্মশিলায় পরিণত হুইয়াছিলেন ।১ 

ধর্মঠাকুরের পূজায় অস্পৃশ্ত ডোমজাতির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতের সঙ্গে ডোম পুরোছিতও ধর্মঠাকুরের পুজায় সমান অধিকারী । 
ব্রাহ্মণা বর্ণাশ্রম ধর্মের অস্পৃশ্যতাবোধদ্বারা ধর্মঠাকুরের 
কৌলিন্ত ও পবিত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় নাই, 
বরং ব্রাহ্মণ-ডোম উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ হাতধরাধরি করিয়া পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন 
করিয়াছে। ধর্মঠাকুরের পূজায় সকল মাহুষের সমান অধিকার এই নীতি বৌদ্ধ 
আদর্শেবই অবিস্মরণীয় দান। ব্রিপুরা-রাজ পন্মাবতী নামী কোন ডোম রমণীকে 
শ্ুদ্ধাতন্ধু ললনারূপে গ্রহণ করিয়া তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; এবং 
ডোম আচার্ধ বা 'ডোম্পা” নামে খ্যাত হুইয়াছিলেন। ডোম্পা শবের তিব্বতী 
অর্থ ভোমনীর পতি। “ভোম্পা' সাধনায় মিদ্ধিলাভ করিয়! ধর্মপূজার প্রবর্তন 
করেন। তাহার প্রচেষ্টায় বঙ্গে ও বাঢ়ে ধর্মপুজা প্রচারিত হইয়াছিল।২ 
তিব্বতে গতুম-প" নামীয় পার্বত্য জাতির অস্তিত্ব পাওয়া ঘায়। 'গতুম-প? 
শবের তিব্বতী প্রতিশব চণ্ডাল।& এই জাতির কোন শাখা বাঙলাদেশে আসিয়। 
পরবর্তীযুগে “ডোম” আখা! লাভ করাও অসম্ভব নহে। হেমচন্দ্রের গ্রন্থে 
ডোমগণ ডডুম্ব' নামে অভিহিত হইয়াছেন ।৩ ডোমগণ সমাজের নিয়শ্রেণীর 
অন্তর্গত, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাহাদের ম্পর্শজল গ্রহণ করেন ন1। 'যাত্রাসিদ্ধি 
রায়” নামক ধর্মঠাকুরের পদ্ধতি হইতে জানা যায় ধর্ম উপাসক সদ! এবং 
কালিন্দীর বংশধরগণ ডোম নামে এবং রামাই পর্ডিতেব বংশধরগণ ডোমপপ্ডিত 
নামে পরিচিতি লাভ করে। ডোমপগ্ডিতের বংশধরগণই ধর্মঠাকুরের পুজার 


নিক্নজাতির প্রাধণন্ 





১। প্রবাসী, ১৩৪৬, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৭৩-১৭৫। বন্থমতী, ১৩৫৭, জোষ্ঠ, পৃঃ ২০৪২৬ 
বাংল! মঙ্গলকাব্যের এতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কুর্মবাদের এই সম্পর্ক 
অন্বীকীর করিয়াছেন। বাংল! মঙ্জলকাব্যের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৫৩ । 

২। ত. 0, 4, 9. 1896, 107, 61-64. 

৩। দেশীনামমাল। £ ক্মচত্্র 81১১ 


শৃন্তপুরাণ ৮৬ 


অধিকারী ।৯ এইভাবে ধর্মঠাকুরের পূজায় অল্পৃশ্ঠ ভোমজাতির প্রাধান্ত স্বীকৃতি 
পাইয়াছে। বণবৈষম্য নীতিকে অস্বীকার করিয্পা এবং সমাজের নিয়তম অক্পৃশ্ঠ 
জাতিকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া ধর্মঠাকুরের ভক্তগণ বৌদ্ধধর্ষের উত্তরাধিকার 
রক্ষা করিয়াছেন। সিঙ্ধাচার্দের গানে ও দোহায়ও ভোম, চগ্ডাল প্রভৃতি 
নিষ্জাতির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সুতরাং বাংলাদেশের বৌদ্বপ্রভাবিত 
আধ্যাত্মিক সাধনভজনের সঙ্গে ডোমজাতির অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 'নিয়মকলসী২ প্রথাও ধর্যঠাকুরের কাজে নিয়শ্রেণীর 
প্রাধান্য ও ধর্নপূজারীদের হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথার গতি বিবাগের কথা ম্মবণ 
করাইয়া দেয়। 

শৃন্তপুরাণ গ্রন্থের নায়ক নিরঞ্চন প্রভূ ধর্মঠাকুর। তিনি হ্বক্ধং প্রকাশ, 
স্বয়ং জ্যোত্তি, অরূপ, অলক্ষ্য, সবব্যাপী মহাশৃন্ততার প্রতীক হুইয়াও মায়াধর, 
ভক্তজনের উপর দয়াপরবশ ও মনোবাঞ্থাপূর্ণকারী । তিনি 
একাধারে শুন্ততা ও করুণার মিলিত বিগ্রহ । তাহার 
আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত্যও নাই। তিনি হস্তপদকায়াবিহীন, জন্মমৃত্যুরছিত৩ 
হইয়াও সর্বকামফলপ্রদদ এবং সহম্বিস্বিনাশন। তিনি মহাযানী শুন্ততা ও 
ককণার সম্মিলিত বিগ্রহ । শৃন্তমৃতি নিরগুন-_“স্ন্যত ভরমন পরুভুর হুন্তে করি 


নেরগন ধ্ঠাকুর 


১। ধর্মদাস হইতে ধর্ম পণ্ডিত জন্মিল। 
এইপ্নুপে পণ্ডিত বংশ বাড়িতে লাগিল ॥ 
সার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়। 
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয় ॥ 
. শৃহ্যপুরাণ ঃ নগেন্দ্রনাথ বন্থ সম্পাদিত, মুখবন্ধ, পৃঃ %/। 
২ই। ধমঠাকুরের স্নানজলের প্রথম বিন্বু আহরণ করিয়! নূতন মাটির কলসীর মধ্যে ধরিয়া রাখা 
হয়। এই জঙ্গপূর্ণ কলসী “নিয়ম কলসী? নামে পরিচিত। এই কলসী ধর্মঠাকুরের মন্দিরে সংবৎসর 
সংরক্ষিত থাকে ৷ ইহার জল এন্রজালিক শত্তিসম্পন্ন_বন্ধ্য! নারীর সন্তান উৎপাদন, অন্ধকে দৃষ্টি- 
দান ও সর্বপ্রকার মানসিক পূর্ণ করিতে সক্ষম। গ্রামের আব্রাহ্গণ ভোম বাউড়ী সকল শ্রেণীর 
জনগণ এই জল শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নহে এই জল পরিবেশিত হয় একজন 
নি়শ্রেণীর জল অনাচরণীয় ব্যক্তি দ্বারা । কিন্তু তাহার ম্পর্শেও জল দুষিত বা অনাচরণীর হয় না। 
_বাংল। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, প্রাক্ত? পৃঃ ৫৪৬-৫৪৯ 
৩। ও যস্তান্তং-সাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো! নিনাদং। 
নাকারং নাদিরূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্তা ॥ 
- ধনপুজ। বিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০। 


বাঃ 


৮২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভর'১। কিন্ত এই শৃন্তমৃতিই আবার 'পরভু মাআধর'-এ পরিবতিত হইয়্াছেন। 
রামাই পণ্ডিতের 'পর্ভু মাআধর” মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ হইয়া দয়াধর্মের 
প্রতিমৃত্িরপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তীছান্ত ককুণায় মহাশৃস্তে শ্বাসপ্রশ্বাস 
সৃষ্টি হইল। আবাঁর--“অনিল হুইতে পরভুর হএ গেল দআ”।২ বিশ্বকর্মার প্রতি 
দয়াপরবশ নিরগীন--_ 

আপনি মিরজিল পরভু আপনার কাআ। 

দয়ার সাগর পরভু হএ গেল থিত। 

দেহ হইতে পুনর্জন্ম জন্মে আচদ্ধিত, ॥৩ 
বিশ্বসষ্টিকারী প্রভু শুধু দয়ার লাগরই নহেন, তাহার আসনও দয়ার আসন। 
প্রভুর দয়াতেই উল্লুকের জন্ম । এই দয়াময় প্রভূই শৃন্যমু্তি ধর্মঠাকুর-_ শূন্যতা ও 
করুণার অভিন্ন মৃত্তি। শৃন্তপুরাণে তিনি করুণাঘন শ্রীবৃদ্ধের বিবর্তিত রূপ । 
রামাই পণ্ডিত ধর্জঠাকুরকে বুদ্ধদেবের স্থলে অভিষিক্ত করিবার জন্য 
লিখিয়াছেন__ 

ধর্মদেবতা দিংহলে বহুত সনমান ।& 
ধর্মঠাকুর ঘে বৌদ্ধধর্মের বিবন্তিতরূপ, বৌদ্ধধর্ম যে “সদ্ধ্য' নামে অভিহিত 
হইত সেই দৃষ্টাস্ত আহরণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শান্তর 
লিখিয়াছেন__"আমরা শাকানিংহ-এর মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, 
কিন্ত তাহার! আপনাদ্দিগকে কি বলিত! তাহারা আপনাদ্দিগকে সঘর্মী বলিত, 
এবং আপনাদের ধর্মকে সদর্ম বলিত। অনেক জায়গায় “দ' ও “ধ'-এর যে 

যুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্তে শুধু ধি* বলিত। অশোকের শিলালিপিতে 
বৌদ্ধধর্ষের নাম সধর্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম সধর্ম। বামাই 
পত্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞগ্ুনের উক্মা 
নামক যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধর্মঠাকুরের পূজকদ্দিগকে সদ্ধমী বলিয়া 
গিম্াছেন। স্ৃতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিতেন যে ধর্মঠাকুরের পৃজা ও 
বৌদ্ধধর্ম এক'৫ | তিনি ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের বিবন্তিত রূপ এবং বৌদ্ধধর্মের 
অবশেষ বলিয়। সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্রাচার্ষ অনুমান 
১। শুন্যপুরাণ, চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধায় সম্পাদিত, পু? &) 

২। এীপুঃ৫। ৩। এ পৃঃ ৭, 
৪1 এ, পুঃ ১০৬। 
৫। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩। 


শৃম্তপুরাণ ৮৩ 
করিয়াছেন _ধর্মঠাকুর শৃন্তামৃতি বৌদ্ধ দেবতা নছেন, আদিম জনসাধারণের 
দেবতা। রাঢ় অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল তখন আদিম 
জাতির দেবতা ধর্মঠীকৃর বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 
এই সময়েই বুদ্ধদেবের সঙ্গে ধর্মঠাকুর অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। 
ধর্মঠাকুরের থস্তাস্তং নাদ্দি মধ্যং' প্রভৃতি ধ্যানমন্ত্রটও বৌদ্ধ-গ্রভাবিত যুগে 
রচিত বলিয়া! তিনি অন্পমান করিয়াছেন । এই মন্ত্রের অঙ্ট1। রামাই পণ্ডিতকেও 
তিনি ধর্মঠাকুবের পূজার আদি প্রবর্তকরপে স্বীকৃতি প্রধান করেন নাই । তাহার 
মতে আদিম জাতির ধর্মঠাকুরের উপর যখন বৌদ্ধ ভাবধারার প্রলেপ দেওয়] হয় 
রামাই পণ্ডিত সেই বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে ধর্মঠাকুরের পৃজা পদ্ধতি প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন ।৯ 

'শৃ্যপুরাণ) গ্রন্থে বৌন্ধনির্বাণের চরম পরিণতির নিদর্শন পাওয়া যায়। 
হটিপতুনের পূর্বাহে প্রভুও যেন পরম নির্বাণে অধিটিত হইয়া শাস্তিপ্রাণ্ 
অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। উধধর্বে অধেঃ চতুর্দিকে 
কেবল শূন্য-_অনস্ত-প্রপারিত মহাশূন্ত। কবি এই 
অনির্বাচ্য মহাশৃন্ধকে বাচন ব্যঞ্িত করিতে গিয়া! অপূর্ব এক রেখাচিত্র অস্কন 
করিয়াছেন-_ 


শত্যত 


নহি বেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্‌। 

রুবি সপী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥ 

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস। 

মের মন্দার ন ছিল ন ছিল ঠকলান॥ 

নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল । 

দেহার] দেউল নহি পরবত সকল । 

দেবতা ধেঁছার। ন ছিল পৃজিবাক দেহ। 

মহান্ুম্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ।২ 
পাহাড় নাই, পরত নাই; স্থর-মহথর, ব্রন্মাবিষু খধিতপন্বী কেহ-ই স্থি হয় 
নাই। ছিল কেবল অল্পষ্ট ধুমান্কাবের রাজ্য__“সবি ধুন্ধুকার'। পশ্ডিত- 
প্রবর নাগাজুন-_ 


১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রা গুক্ত, পৃঃ ৬২৭ । 
২। শৃষ্ঠপুরাণ, চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১০২। 


৮৪ ূ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অগ্রহথীনমূ, অসম্প্রার্চম, অচুচ্ছিন্নম্‌, অশাশ্বতম্‌। 
অনিরুদ্ধমূ, অন্ুৎপন্গম, এতন্নির্বণাম্‌ উচ্যতে ॥৯ 
অর্থাৎ যাহ! প্রতীতির অতীত, অগ্রাপ্য, অচ্ছেগ্য, অশাশ্বত, অনিকদ্ধ, এবং 
অনুৎপন্ন তাহাই নির্বাণ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। শৃন্তপুরাণের লেখক 
বিশ্বস্থষ্টির আদিতে মহাশৃন্ভলোকের পরিচয় দিতে গিয়। নাঁগাজুনের নির্বাণের 
লক্ষণই নির্দেশ করিয়াছেন। “সভি ধুন্ধুকার রাজ্যে-"নুম্তত ভরমন পরভুর 
সথন্তে করি ভর২ মহাশৃন্তলোকে ভাসমান শূন্তপ্রভু নিনু্ন যেন বৌদ্ধ মহাপরি- 
নিবাণে অন্তগত হইয়া গিয়াছেন। ইহা ভাবাভাবের অতীত, বাক্যমনের 
অতীত এক পরম অবস্থা। কিন্তু নঙর্থক হুইয়াও তাহা সম্পূর্ণ ন্‌ নছে। 
এইজন্ত-_“কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে যাআধর'।৩ অবশেষে সেই অব্যক্ত 
ধুদ্ধুকার রাজ্যে হুটির বাসন৷ জাগ্রত হইয়াছে, নাস্তির মধ্যে অস্তির সঞ্ভাব্যতা 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা ছিল মহাযান সাধকদের কল্পলোকের উপলব্ধির 
সামগ্রী শৃঙ্পুরাণে তাহা শুধু চিন্ময় সত্তাতেই নয়, একেবারে কায়াগ্রহণ করিয়! 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ।৪ শূন্যের এই প্রকাশমান বূপই নিরঞ্জন ।৫ 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দেবমগুলের শরষবিন্দূতে বজ্রদত্ব বুদ্ধের অধিষ্ঠান। 
বজপবই শৃন্তত্ব। তিনি দু, সার, অচ্ছিত্র, অচ্ছেগ্য, অভেগ্য, অদ্দাহী একং 
অবিনাশী।৬ এইজন্য বজ্রসত্ব শূন্যতার প্রতীক। রামাই পণ্ডিতের শৃন্যপুরাণের 
উপাস্য দেবতা শৃম্য 'পরভু” নিরপ্কনও অবূপ, অলক্ষ্য শৃন্যলোকে উদ্ুত__মহাশূন্- 
মুত্তি। তীহার অবস্থানও শৃন্যলোকে |? বজ্রপত্ব আদিবুদ্ধ যেমন শুদ্ধজ্ঞানময় 
তন্ঠ অথচ নিখিল বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ডের স্থট্িলস্তাবনা তীহার মধ্যে নিহিত বুহিয়াছে 
তেমনি শূন্য পরভু নিরগনও বিশ্ববীজ এবং বিশ্বহষ্টির আদ্দিকারণ কিন্তু তিনি 
নিজে অষ্টা নহেন। এইভাবে নিরঞ্চনের কল্পনায় তান্ত্রিক শৃম্যবাদের সুস্পষ্ট 
প্রভাব দেখা যায়। 


১) 1540058570188-1681, 1595178 [10161000) 0, 61. 

২। শ্মম্তপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪, ৩। এ, পৃঃ ৪ | 

৪। দ্রঃ- আপনি দিরজিল প্রভু আপনার কাআ। এ, পৃঃ গ। 

৫। ড্রঃ-দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরগ্রন। এ পৃঃ ৭ 

৬। দৃঢ়ং সারমসৌনীর্যমচ্ছেছ্যাভেস্তলক্ষণম্‌। 

অদাহী অধিনাশী চ শুন্যতা বজ উচ্যতে ॥ -_অন্থয়ংজ্র সংগ্রহ, পৃঃ ৩৭ জি. ও. এস. 

সুষ্ঠ বসি নির&ন দেখিবার পাএ।--শুদ্গপুরাণ, চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূ; ৮। 


৪ 


শুন্পুরাণ ৮৫ 


শূন্যপুরাণে ও নাথ-সাছিত্যে স্থষ্টপত্তন কাছিনী বিশেষ মর্যাদা পাইয্াছে। 
€কেবল শৃন্যপুরাণ ও নাথ-সাহিত্োই নহে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একাধিক 
স্ষ্টিপত্তন গ্রন্থে সষ্টিপত্তন বর্ণনা স্থান লাভ করিয়াছে। সহদেব 
চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ, দ্বিজ কাশীরামের স্যট্টিপুরাঁণ এবং 
ধর্মমঙ্গল, মনপামঙ্গল ও চণ্তীমগ্ডলকাব্যের স্থাপন৷ পালায় কৰিগণ সৃষ্রিপত্তন বর্ণনা 
করিয়াছেন । বলরাম দাস, রতিরাম দাস, ব্রহ্মহরি দাস, প্রভৃতির রচিত 
নিবন্ধেও স্ৃপ্িপত্বন বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এই সমস্ত কাব্য ও নিবন্ধে বর্ণিত 
সষ্টিপস্তন কাহিনী এক না হইলেও বৌদ্ধ এতিহ্র বিশ্বসথ্টির উৎপত্তি, 
রূপবৈচিজ্র্য এবং অভিনবতা ইহাদের মধ্য দিয়! ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে । 
বাংলাদাহিতো বৌদ্ধ এতিহোর যৃল্যায়নের পক্ষে এই তথ্য অতি মূল্যবান । 
ন্টিপত্তন কাহিনীর মাধ্যমে প্রাচীন কবিগণ কতখানি বৌদ্ধভাবধাব1 গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহ বিশ্লেষণ করিতে হইলে বৌদ্ধ-সাহিত্যের হৃট্টিতত্ব আঙ্গোচনা 
করার আবশ্যকতা আছে। 
প্রাচীন ভারতে বৃক্ষ পশুপক্ষী পূজা এবং অথর্ববেদীয় নানা প্রকার এক্জালিক 
আচার-আচরণের যুগে বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকবত্তিকাবাহী জগজ্জ্যোতি 
বুদ্ধের আবির্ভাব। কুসংস্কার ও গতানুগতিক আচার-অন্ুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রথম 
বিজ্রোছের বাণী তাহার কে ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি শুধু আধিভৌতিক 
জীবনসাধনার পথই নির্দেশ কবেন নাই, স্বাধীন চিস্তা, গভীর অন্তর্ষ্টি ও 
বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে তিনি সমসাময়িক যুগসমস্তার সমাধান 
করিয়াছিলেন। 


বুদ্ধের সমসাময়িক কালে বিশ্বস্থতির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিচিত্র চিন্তাধারা 
প্রচলিত ছিল। তিনি ইহার কোনটিকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। তাহার 
মতে এই বিশ্বহ্ুটি অনস্তপ্রবাহ-ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। গরিব 
আদিতে তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বা অঙ্টার অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। 
সকল সাধুসন্ত সত্বের কার্ধের ফলম্বরূপ এই পৃথিবীর স্থত্টি ও পরিবর্ধন হইতেছে ।১ 
কটি ও ধ্বংসের সমস্ত অভিনয় লীলা মহাকল্পের অস্তর্গত। ইহাই মহত্বম ও 
শ্রেষ্ঠতম কালমাপের একক । বিশ্বন্থষ্টির বিবর্তনের কল্প বা মহাকল্প চারি 
অসংখ্োয়্য বা অগণিত কাল বা কল্পে বিভক্ত । নিমলিখিত ভাবে তাহা ভাগ 


১। 20০8০5910, 018009]1 01 8904356 1১110809005, ০1, 1, 1999, 0 52. 
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৮৬ " বাংলা! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কর] হইয্জাছে-_ (১) ধ্বংসের কল্প বা সংবত্তকল্প, (২) ধ্বংসের সময় বা 
সংবতট্ঠায়িন-__যখন পৃথিবী ধ্বংশীভূত হুইতেছে। (৩) নবীকরণ বা বিবস্ত, 
(৪) পৃথিবীর নবীকরণের সময়। অসংখ্য কাল কত দীর্ঘ? বুদ্ধদেবের উত্তর--ইহা 
কঠিন, অসম্ভব, শত বা হাজার বৎসর পরিমাপের বারা তাহা ব্যাখ্যা করা 
যায় না।* 

নবীকরণ বা নৃতন স্থষ্টির সময়ে উচ্চতর স্বর্গলোকেজাত সত্বগণ স্থরুতির' 
অবসানে নিয়লোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়া থাকেন। প্রথমেই 
ব্রদ্মবিমানে স্থষ্টিকার্ধ শুরু হয়। তাহার পর পরনিক্িতবশবর্তা, নির্মাণরতি, 
তুষিত এবং যমলোকে স্থষ্টিকার্ধ আরস্ত হয়। বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন এই 
বিশ্বস্থি অসংখ্য জগৎ স্বারা পরিপুরিত। প্রায় সমস্ত জগতেই আমাদের 
পৃথিবীর ন্যায় পর্বতশ্রেণী, দেশমহাদেশ ও সমুদ্র আছে। প্রতি জগৎ উধ্বে. 
ত্বর্গলোক এবং নিয়ে নরকস্থীনকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। পৃথিবীর, 
আকার সিলিগারের অনুরূপ | প্রতি জগতের নিয়ে, উধ্র্বে ও চারিপাশে অনস্ত, 
অসীম আকাশ- শৃন্ত অথবা ইথারলোক। এই অনন্ত আকাশলোকেই 
পৃথিবীর স্থিতি । তাহার উপরিভাগে বাযুমণ্ডল, তলদেশে জলভাগ, তাছার 
উপরে প্রন্তবের আস্তরণ । সর্বশেষ স্তর পৃথিবীপৃষ্ঠ পবত-অরণ্য-সমুদ্র-দেশ- 
মহাদেশ সমন্বিত ভূভাগ ।২ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে সষ্টিতত্ব সম্বন্ধে সুন্দর একটি 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আনন্দ ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞান্থ হইলে বুদ্ধদেৰ 
উত্তর করিলেন-__“আনন্দ, এই মান্‌ বিশ্ব জলের উপর প্রতিষ্িত। জল বায়ুর 
উপর এবং বায শূন্যে বা আকাশমার্গে অবস্থিত। যখন মহান্‌ বাযুপ্রবাহু 
উত্থিত হয় তখন জল কম্পিত হয়। জল কম্পিত হইলে পৃথিবীও কম্পিত 
হয়।৩ বৌদ্ব-সাছিত্যের অন্য এক স্থলে ব্রাহ্মণ কশ্থপ গ্রশ্ন করিয়াছেন-_-কিসের 
উপর এই পৃথিবী স্থিত? ভগবান উত্তর দিয়াছেন__জলচক্রের উপর । 

_জলচক্র? 

_ বায়ুর উপর। 

_- আর বাস্ু? 
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শূন্যপুরাণ রি 

_ক্দাকাশের উপর । 

--আকাশ ? | 

_-হে ব্রাহ্মণ, তুমি বহুদূর চলিয়া যাইতেছ, আকাশ কোন বস্তর উপর 
স্বাপিত হয় না। আকাঁশের কোন আশ্রয় নাই।১ প্রাচীন বৌদ্ব-সাহছিত্যে 
পৃথিবী চাবি জগৎ দ্বারা পরিবৃত। পৃথিবীর কেন্দ্রে হুমেরু পর্বত বা হিমালয় 
পর্বত। স্ুমের পর্বতের পর্বে বিদেছ, দক্ষিণে জদ্বৃীপ--আমাদের এই 
ভারতবর্ষ। ইহা ভ্রিকোণাকৃতি। ইহার পশ্চিমে গোধন্ত, উত্তরে উত্তরকুক | ২ 

পরবত্তাঁ যুগে মছাযান বৌদ্ধধর্মে আদিবুদ্ধ মতবাদ গৃহীত হইয়াছে। 
আদিবুদ্ধতত্বের প্রভাব বাংলানাহিত্যের কষ্টিপত্বন কাহিনীতে প্রাচীন বৌদ্ধ 
চিন্তাধারা অপেক্ষা স্পষ্টতররূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আদিবুদ্ধের 
রূপাবয়বে এবং তাঁহার অভিনব আত্মপ্রকাশের মধ্য হইতে বাংলাসাহিত্যের 
স্ষটিপত্বন কাহিনী শুধু উপকরণ সংগ্রহই করে নাই, প্রাণরসও সঞ্চয় করিয়াছে। 

মহাযান সাহিত্যে আদিবুদ্ধত দেবতা নহেন, অধৃশ্ঠ, নিষ্ছিয্ ব্যক্তিসতা। 
আদিবুদ্ধ বা পরম আদিবুদ্ধ অঙ্গাত, অস্ষ্ট, তিনি নিজেই নিজের দ্বার! ক্জ্য। 
তিনি স্বয়ভ্ত। তিনি এই বিশ্বের আত্মন্থষ্ট রক্ষক। তিনি আর কাহারো 
সাহায্য ব্যতীত কেবল আপন প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন। তিনি 
“বিশ্বরূপ'_-কারণ যে কোন রূপ তিনি পরিগ্রহ করিতে পারেন। তাহাকে 
কখনও দেখা যায় না--তিনি নির্বাণে অধিষ্ঠিত। তিনি শুদ্ধজ্যোতি গ্রভান্বর 
শম্তলোক হইতে উদ্ভৃত। প্রার্থনা ছারা তাহাকে আহ্বান করা যায় না, 
রূপলোকের উর্ধ্ব জগতে তাহার অধিষ্ঠান। তীছার দেহ বা সম্ভোগকায় 
সামন্তভদ্র নামে অভিহিত। 

নাথ-দাহিত্যের 'আদিনাথ”, শৃন্তপুরাণের “প্রভু নিরঞ্জন' এবং ধর্মমঙ্গল 
সাহিত্যের ধর্মঠাকুর' ইহারা প্রায় এক ও অভিন্ন। বাংলা সাহিত্যে ইহারা 
মহাযানী আদিবুদ্ধের ধঁতিহা বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহারা! আদিবুদ্ধ 
বা পরমাদিবুদ্ধের উত্তরসাধক নহেন, প্রতিবি্। আদিবুদ্বের সঙ্গে রি 
যেটুকু পার্থকা তাহ] কাল ও পরিবেশগত । 
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৬৮৮ | বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পঞ্চধ্যান ছারা আদিরুদ্ধ পঞ্চধ্যানীবুদ্ধকে ৃষ্টি করেন। জ্ঞান ও ধ্যান এই 
ছ্িবিধ ক্ষমতান্থার! তাহারা! পঞ্চধ্যানী বোধিসত্ব-_সামস্তভত্র, বজ্রপাণি, রত্বপাণি, 
অবলোকিতেশ্বর এবং বিশ্বপাঁণি প্রভৃতিকে স্ত্ি করেন। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ 
মানুষী বুদ্ধও কল্পিত হুইয়াছেন। কিন্তু তাহারা অবতার নছেন-_প্রতিবিত্ব, 
এন্দ্রজালিক প্রক্ষেপণ বা নির্মাণকায়। বোধিসত্বগণই বিশ্বের প্রকৃত অ্টা। 
স্থতরাং আদিবুদ্ধ গৌরবের ও সম্মানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্টিত হইলেও 
বোধিসত্বগণই অধিকতর পুজার । চন্দ্রকীর্তি বলিয়াছেন, যেমন নৃতন চন্দ্রের 
অভ্যুদয়ে তাহাকেই প্রার্থনা জানানো হয়, পূর্ণচন্ত্রকে নয়, তেমনি 
বোধিসত্বগণেরই অর্চনা করা উচিত, বুদ্ধগণের নহে। অন্যত্র স্বয়ং বুদ্ধ 
বলিয়াছেন_-হে কশ্তপ, যেমন নৃতন চন্দ্রের পূজা করা হয়, এবং পূর্ণচন্তর 
সেইভাবে পুজা পায় না, সেইরূপ কশ্ঠপ, আমার অন্ুদরণকারী ও শিষ্যদের . 
মধ্যেও বোধিসত্বগণই তথাগত অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত হইবে। কেন? 
কারণ, তথাগতগপ বোধিমত্ব হইতে উড্ভৃত। বুদ্ধ অধিকতর এঁতিহাসম্পন্ন, 
কিন্ত বোধিলত্ব অধিকতর প্রভাবশালী । বুদ্ধগণ পিতা, বোধিসত্বগণ পুত্র এবং 
বৌদ্ধ চিস্তাধারার প্রতিপোষকও।৯ বাংলামাহিতোর স্ষ্টিপত্তন কাহিনীতেও 
আদিনাথ, প্রভূ করতার, ধর্ম নিরঞ্ন_ ইহারা নিক্রিয়, বিমূর্ত, অবূপ।২ কিন্তু 
ইছাদের ক্ষেত্র পুত্রকন্যা_ ব্রদ্মা বিষণ মহেশ্বর এবং আগ্যাশক্তি-_ইহার! নিক্ছিয় 
নছেন, ইহারাই বিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহারের অধিকর্তা ।৩ শৃন্যপুরাণে 
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২। জনমিল পুরুষ তার নাহিক হাত পাও । 

রজ বীজে জনম তার নহিক বাপ মাও । 

জনমিল পুরুস তার নহিক দুটি আঁখি। 

আপনার কলেবর আপুনি সে দেথি ॥ 

_শূহ্যপুরাণ' চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৭ 

৩। বস্তারে বোলিল কর ছিসটির পত্তন । 

বস্তা ছিসুটি করিব জে বিষ্ট কবিন পালন | 

ত্রিলোচনে দিল ভার সংহারর কারণ । 

আছ্যানক্তি পানে চাইএ কহে মাআধর। 

সুনু সুন্ু আচ্যাসক্তি আল্দার উত্তর | 

নরলোকর জনম হেতু তুম্মি দেহ মন | 

তুম্মা হইতে হঅ জেন ছিস্টির পত্তন এ পৃঃ ৪ 


শৃন্তপুরাণ ৮৯ 


প্রভুর অন্তরে স্থ্টিবাদন! জাগ্রত হইলে তাহার দেহ হইতে নিরঞ্জন প্রভুর 
উত্পত্তি হুইয়াছে।৯ সহদেব চক্রবর্তীর অনিঙ্পপুরাণে ধর্মঠাকুরের আত্মন্টির 
কল্পনা হইতে নিরঞ্জন নামক পুরুষের অভুদয় ঘটিয়াছে। মানিকরাম গাুলী 
এবং ঘনরাম চক্রবভার ধর্ময়ঙ্ষলেও নিরাকার নিরঞ্জন কর্তৃক মহাপ্রলয়ের পর 
'জগৎ সৃষ্টির বিবরণ লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও 
অনাদি নিরগ্রন হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে । কবিদিগের পরিকল্পিত এই 
স্থটি পরিকল্পনা মহাযানী বৌদ্ধ ভাবাদর্শের দ্বারা অন্রঞ্জিত। কারপগুবৃহগ্রন্থ 
বলা হইয়াছে স্ষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর দ্বয়স্তু আদিবুদ্ধ আবিভূতি হইলেন এবং 
ধ্যানহ্বারা জগৎ টি করিলেন। তাহার ধ্যানলোক হইতে অবলোকিতেশ্বর- 
উংস্থজ্য হইয়। আপন দেহ হইতে দেবদেবিগণকে সৃষ্টি কবেন। অবলোকিতে- 
শ্বরের চক্ষু হইতে সুর্য ও চন্দ্র, কপাল হইতে মহেশ্বর' উদর হইতে বরুণ জন্মগ্রহণ 
করেন। শুন্তপুরাণেও প্রভুর দেহ হইতে নিরগুন ধর্মঠাকুর জন্মিগ্াছেন। 
ধর্মঠাকুরের হাই হইতে উল্লক, পন্নহস্ত হুইতে কৃর্ম, কনকপৈতা হইতে বান্থকী 
এবং অর্ধ অঙ্গের ঘর্ম হইতে আ্যাশক্তি উৎ্পন্না হইয়াছেন । 

মহাযানী বৌদ্ধদের বিশ্বন্ট্টির উৎপত্তি চি্তার চরম পবিণতি “হ্থখাবতী+-২ 
লোক কল্পনায়। সুখাবতীলোক অলীম আলোকের বাজ্য--অন্তগামী 
সুরের ন্যায় দেহরশ্মিবিশিষ্ট বুদ্ধের দেশ। এই বাজ্যে কোন পাপের অস্তিত্ব 
নাই। ন্বল্পসংখ্যক দেবদেবী, কয়েকজন অহ্গৎৎ এবং বোধিসত্বগণই কেবল 
বাদ কবেন। এইলোকে নরক নাই। ম্বাভাবিক জন্ম নাই, প্রেত ও অহ্ুরও 
নাই। অপার প্রাকৃতিক সৌনদর্ধে এবং অনীম সৌগন্ধ্যে এই রাজ্য ভরপুর । 
অমিতাভ বুদ্ধ অনন্তকাল অহরহ এইখানে তপস্যারত। আনন্দ ও শাস্তি, 
জ্ঞান ও পুণ্য এইখানে নিত্য বিরাজিত। এই “হুখাবতী'ভাবী বুদ্ধ অমিতাতের 
রাজ্যের পরিকল্না বিচিত্র বাচনভঙ্গী ও রূপচিজের মাধ্যমে উত্তরযুগের সাহিত্যে 
দেব-লোকরূপে অভিব্যঞিত হুইয়াছে। 

খুঃ দশম শতাব্দীর পূর্বব্তীকালে রচিত 'নামদঙ্গীতি” গ্রন্থে আদিবুদ্ধ 
মঞ্জশ্রীরপে প্রদ্দখিত হুইয়াছেন।৩ অঞ্জুপ্রী জ্ঞানের প্রতীক। তিনি শ্ধু 
বোধিসত্বই নহেন, জ্ঞানসত্বও | মুতি শিল্পে তাহার অনবদ্য দান তরবারি 

১। দেহেত জন্সিল পরভুর নাম নিরঞ্জন, এ, পৃঃ ৭। 
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৯০ বাংল] লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


যাহা! অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করে এবং পপ্রজ্ঞাপারমিতা? গ্রন্থ-_-পরবর্তীযুগে 
আদ্দিপ্রজ্জারূপে যিনি পরিচিত! হুইয়ণছেন। প্রাচীন গ্রন্থে তিনিই বুদ্ধদিগের 
জননী, বিশ্বস্থষ্টির মাতৃরূপিণী শক্তি, দৃশ্ঠমান্‌ বিশ্বহ্টির মধ্য দিয়! এই আদিম শক্তি- 
রূপিণীর বিচিত্র গ্রকাশ--তিনিই এই লীলাচঞ্চল বিশ্বের ঘনীভূত শক্তি। 
“অষ্টসাহন্নিকা প্রজ্ঞাপারমিতা” গ্রন্থেও প্রজ্ঞাপারমিতা মানহ্ুধীরূপে কল্পিতা 
হইয়াছেন। তিনি দকল বীরগণের জেহশীল। জননী এবং সর্বজীবের করুণাময়ী 
আদদিমাতা। এই আদিমাত। বা বিশ্বহ্ষ্টির মাতৃরূপিণী যহাশক্তি নাথসাহিত্যে, 
শৃন্তপুধাণে, অনিলপুরাণে এবং ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে 'কাকেতৃকা দ্বেবী', জগজ্জননী 
“গাঁরী” 'আস্ভাশি+, 'পরাগুকৃতি” এবং “মহামায়া, প্রভৃতি নামে পরিচিত 
হইয়াছেন । 

বৌদ্ধশান্ত্র গ্রস্থে আদিমাতা গুজ্ঞা তথাগতের দেহ হইতে উৎ্পন্না।১ 
পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের হৃষ্টিপত্তন কাহিনীতেও এই চিন্তাধারার স্বাধর্ম্য 
বজায় রহিয়াছে । গোরক্ষবিজয়ে অনাছোর শরীর হইতে জগজ্জননী গৌরীর 
আবিরভাব।২ শুন্যপুরাণেও আগ্যাশক্তি দুর্গা গুভু নিরঞুনের দেহজানত কন্যা ।৩ 
ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে পরমক্রন্মের বামে বা ঘামে পরাপ্রকৃতির অভ্যুদয়। 
মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্তীর গীতেও ধর্মঠাকুরের ঘামে আগ্যার জন্ম । অনিলপুরাণেও 
ঠাকুরের অর্ধ অঙ্গের ঘর্ম হইতে'মহামায়ার উৎপত্তি । 

বৌহ্ৃসাহিত্যে গ্রজ্ঞা বুদ্ধ-কন্তা ও বুদ্ধ-জননী দুই-ই। তারাদেবীও বুদ্ধ- 
মাতা ও বুদ্ধ-পত্বী দ্বিরূপেই স্বীকুতা। বাংলা শৃন্তপুরাণগ্রন্থে নবজৌবনী' 
মাদ্যা 'বিসমধু, পান করিয়া ধর্মনিরপ্তনের তিন পুত্র ত্রদ্ষা বিষু মহেশ্বরের জন্ম 
দয়াছেন। ঘনরামের কাব্যেও পরমব্রন্ম ও পরাপ্রকৃতি হইতে ব্রদ্ধা-বিষুঃ- 
মহেশ্বরের উৎপত্তি। বৌদ্ধ মহাসাঙ্গিক সম্প্রদায়ের মতে যখন মানুষের মধ্যে 
স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্ন দেখ! দেয় তখন তাহার! পরস্পরের প্রতি অঙন্থরাগ দেখাইতে 
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হ। জন্মিলেক এক কৈশ্ঠা পরম সোন্দরি। 
নতুন জৌবন কৈন্ঠ! নাম থুইল গৌরি ॥ 
'আবছুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ৭1 
৩1 অর্ধ অঙ্গের ঘাম পরভূ ফেলিল মুছিঅ1। 


তাহে আছ্যাসক্তির জনম হইল আচগ্থিতে ॥ 
- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শুন্ধ পুরাণ, পৃঃ ২৭1 


শৃম্তপুবাঁণ ৪১ 


লাগিল-_তাহার1 একদৃষ্টে পরস্পরের প্রতি চাহিয়' থাকিত। ক্রমশঃ 
তাহাদের মধ্যে পাপ দেখা দিল। ঘনরামের কাব্যে পরাপ্রকৃতিকে দেখিয়' 
পরমত্রদ্দের মনে বালনা জাগ্রত হুইয়াছে। অনিলপুরাণেও দেবীর রূপ 
যৌবন দর্শন করিয়া! ঠাকুরের "লোভে হল পাপ'। 
বাংলাসাহিত্যের স্ষ্টিপত্তন বর্ণনা শুধু কাহিনীবিস্তাসেই বা! বিষয়বস্ত 

নির্বাচনেই নয়, চিন্তাধারায়ও মহাযান বৌদ্ধধর্মকে অনুসরণ করিয়াছে । প্রাচীন 
এঁতিহের পঞ্চদ্বীপ বা জগৎযুক্ত পৃথিবী পৌরাণিক এঁতিহো নবস্বীপযুক্ত 
হইয়াছে। পরবর্তা বাংলাসাহিত্যেও পৃথিবী নবহ্বীপবিশিষ্ট।১ বৌদ্ধ মতে 
জন্বত্বীপ বা আমাদের এই পৃথিবী ভ্রিকোণারৃতি। শৃন্তপুরাণেও পৃথিবী 
জিকোণযুক্ত ।২ বৌদ্ধসাহিত্যে হুষ্ট্ির প্রারস্তে আদিম জলপ্রবাহ হইতে স্থলের 
উৎপত্তি স্বীকৃতি পাইয়াছে ।৩ শৃন্তপুরাপেও সৃষ্টির প্রান্তে আদিম জলপ্রবাহ 
প্রলয় তাণ্ডবে প্রবাছিত হইতেছিল-_চাবিদ্িকে কেবল জল আর জল। 
ধর্মঠাকুর ভূঁ-ভাগ সৃষ্টির মানসে আপন কনক পৈতা! সেই জলে ফেলিয়া দিলেন-_ 
জলমধ্যে-_বান্থকীর স্টটি হইল। এইবার-_ 

আপনার গলেত পরভু দিল! পদ্ম হাত 

গলার মলা লএ পরভু ভাবেস্ত তখন। 


দেই অঙ্গ মল] দিল বান্থকীর মাথে। 
ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেন মতে ॥ 
শৃন্তপুরাণের বৌস্ধপ্রভাবিত এই হৃষ্টিপত্তন কাহিনী অষ্টাদশ শতাবীর কবি 
ভরতচন্দ্রের 'অন্নর্দামঙ্গল” কাব্যকেও প্রভাবিত করিয়াছে । 
এইভাবে বৌদ্ধশান্্ের তথ্য এবং চিস্তার রূপাবয়বে বাংলা সাহিত্যের 
হৃষ্ট্িপস্তন কাহিনী শুধু বিধৃততই হয় নাই, অনাগত যুগসম্ভাবনার পথে আপন জয়- 
যাত্রার পথও নির্দেশ করিয়াছে । ইহা বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ 
ফলশ্রুতিরূপে গ্রহণীয়। 


১। নঅদীব বস্থুমতী রাখিল থিআতি। এ পৃঃ ২৫। 
২। তিন কোন পৃথিবীর জল করিল! খাপম ॥ পৃঃ ২৬। 
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ততীশ্্র পন্তিচ্হ্ছ্ 


মঙ্গলকাব্য 


প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির আলোচন! প্রনঙ্গে বলিয়াছি অনাধ- 
অধুষিত বাংলাদেশ জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর ও তাহার অন্ুচরগণের 
প্রচেষ্টায় সর্ব প্রথম আর্ধধর্মের সংস্পর্শে আলিয়াছিল। পরবর্তীঘুগে বৌদ্ধধর্মের 
বন্ছপ্রপারী প্রবাহ বাংলাদেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল 
বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পরে 
ব্রাহ্মণ ধর্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাংলার 
আদিম জনসাধারণ অনার্ধবিছ্েষী আর্ধগণের সভাতা৷ ও কষ্টি-সংস্কৃতির প্রসারকে 
কখনও সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই । রাঢ় দেশে মহাবীরের ধর্ম 
প্রচারের অভিজ্ঞতা সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে ।১ কিন্তু মূলতঃ আর্ধপভ্যতার 
ধারাবাহী হইলেও বৌদ্ধধর্মের সক্ষে বাংলার সাধারণ জনগণের আত্মার সংযোগ 
সম্ভবপর হুইয়াছিল। ইহার কারণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের বেদ-বছিভূ্তি আদর 
ও ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা এবং সর্বজনীন আবেদন । নবধর্মের 
প্রতি সহিষু, জাতিভেদ ও বর্ণ-বৈধমা প্রভৃতির নিগড়মুক্ত বৌদ্ধধর্ম সকল 
ধর্মীবলম্বী ও সকল শ্রেণীর মানুষকে আপন ছত্রতলে আহ্বান জানাইয়াছিল। 
ফলে বাংলার সাধারণ জনদমাজে বৌদ্ধধর্ম অধিকতর লোকপ্রিয়তা অর্জন 
করে এবং লৌকিক ধর্মাচবণেও বৌদ্ধ প্রভাব অধিকতর পরিষ্ফুট হইয়া পড়ে । 
্রাহ্মণ্যধর্ম অভিজাতশ্রেণীত পরিপোষকতা লাভ করিয়া সমাজের উচ্চশ্রেণীর 
মধ্যেই সীমাগিত হইয়া থাকে আর বৌদ্ধধর্মের লোকমুখিন্‌ প্রবাহ বাংলার 
বিপুল জনগণের উপর প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া! বাংলার লৌকিক ধর্মের সঙ্গে 
সামপ্ত্য করিয়া লয়। বাংলার ইতিহামের পালযুগ বাজশক্তির পরিপোষকতায় 
বৌদ্ধধর্মের অন্প্রণারণ ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাপের লহিত বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ের 
স্বর্ণ যুগ। আর সেন-বর্মণ যুগের পটভূমিকা ব্রাহ্মশা শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার 
যুগ। সেন রাজদভার বিদগ্ধ মণ্ডল্লীতে বাংলার লোকজীবনের স্থান ছিল ন", 
এই সময়ে তাহার! সহজিয়া! বৌদ্ধধর্মের পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া সমাজের 
অন্তরালে গোপন সাধন পদ্ধতির সাহায্যে চর অধ:পতনকে স্বীকার করিয়। 
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মঙ্গলকাব্য ্‌ ৯৩. 


লইয়াছিল। বাঙালী জীবনের এই চরম্য বিপর্যয়ের যুগে তুকাঁ আক্রমণ সংগঠিত 
হইয়াছিল। এই এঁতিহাসিক রাষ্ট্রনংকটের ঝড়ঝঞ্জায় বাঙালীর সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি চর্চার মঙ্গল দীপ অনির্দিষ্টকালের জন্য নিভিয়! যায়। তৃকা আক্রমণোত্বর 
বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের চরম অবলুপ্তিকে স্বীকৃতি জানাইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ও 
লৌকিক জনঙ্গীবনের সমন্বয়ে সংগঠিত সংস্কার, বিশ্বান, পৃজার্চনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
অভিনন্দন জানাইয়াছিল। এমন কি বৌদ্ধ ও লৌকিক ধর্মের যৌথমৃত্তিধারী 
দেবদেধিগণও আর্য আভিঙ্জগাত্যে মণ্ডিত হইয়। ত্রাহ্ষণ্য দেবায়তনে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেন। লোকজীবনের এই স্বীরুতিদানের পরিণতিম্বরূপ ক্রাহ্ষণযধর্ম 
আপন আত্মসন্প্রপারণের পথ প্রশস্ত করে। ফলে জন-বৌদ্ধ-প্রভাবিত 
সৌকিক ধর্মবিশ্বাসের ও সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটে। 
1ংলা মঙ্গলকাব্যসমূহ এই সমন্বয়ের স্বাক্ষর বহন করিতেছে । মঙ্গলকাব্যসমূহকে 
যুগ-সন্ধিক্ষণের কাব্যও বলা যাইতে পারে। অবমিতপ্রায় বৌদ্ধয্গ এবং 


আগত ত্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠার যুগ-_-এই ছুই যুগ-বৈশিষ্ট্য মঙ্গলকাব্যসমূহের 
মধ্যে বিধৃত হুইয় রহিয়াছে। 


মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবিগণ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ত্রান্ধণ্দেবদেবিগণের 
সঙ্গে ছন্দ-বিক্ষোভ ও প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধে 


তাহারা বিজয়ীও হই্য়াছেন। লৌকিক দেবদেবিগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার এই 
সংগ্রাম-কাহছিনীই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্ত | 


মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবদেবীর পরিকল্পনা ও পৃজাপদ্ধতির মধ্যে বৌদ্ধ মৃত্তিতত্ব 
এবং লোকাচার, ব্রা্গণ্যশাস্ত্ীয় বিধি, লৌকিক আচার ও ধর্মবিশ্বাদ সমস্থিত 
হইয়াছে । এইজন্য মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, শিব ও শীতলা প্রভৃতি দেবদেবিগণ 
অনার্ধ মূলোভূত হইয়াও বৌদ্বতাস্ত্রিক দেবদেবী পরিকল্পনার সঙ্গে বিমিশ্রিত 
হইয়া পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে একাসনে অধিষ্ঠিত হুইয়াছেন। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিরুদ্ধ শক্তির নিকট পরাজিত হুইয়! বাঙালীমানস 
আপন পুরুষকার ও আত্মশক্তিতে নির্ভরতা হাবাইয়' ফেপিয়াছিল, এবং দ্বেবী 
মহিমায় একান্তনির্ভর হুইয়া উঠিয়াছিল। এই লময়ে যুগ-চাহিদার অনুরোধে 
কাব্যেও নারীদেবতাদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বেদ-উপনিষদে পুকষ- 
দেবতা প্রাধান্ত পাইয়াছে, কিন্তু হিন্দুবৌদ্ধ তন্্গ্রন্থসমূছে নাবীশকিই মুখ্য স্থান 
অধিকার করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে নারীদেবতার প্রাধান্তেক শ্বীক্কৃতি বাঙালীর 
বিশিষ্ট মানসচিস্তার পরিশতি। বৈদিক দেবতার বিরোধিতা এবং সবভারতীয় 


৯৪ _. বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


চিন্তন হইতে বিচ্ছিন্ন তাঁ_-এই ছই-এর মাধ্যমে বাঙালী আপন বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্টা 
করিয়াছে । জ্বতবাং বাঙালীমানসের একাস্ত অভিলাষের প্রতিচ্ছবিক্ূপে বাংলা 
মঙ্গলকাব্যে নারীরদদেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। 

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবিগণের স্বব্দপ নির্ণয় করা লহজসাধ্য নয়। আদিম, 
বৌদ্ধ ও পৌরাণিক দেবদেবিগণ আপন নামানুসঙ্গ কামনা ও পরিচয়ন্থত্রকে 
অবলুপ্ত করিয়া এখানে এক যৌথরূপ পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রূপাস্তরীকরণ প্রক্রিয়া চলিয়াছে। এইজন্য এই দেবদ্দেবিগণ 
হিন্দু দেবায়তনের ছিলেন কি বৌদ্ধ দেবায়তনের ছিলেন, কে কাহার উপর 
কত! গ্রভাব বিস্তার করিয়] বর্তমান সঙ্কররূপ পরিগ্রহ কৰিয়াছেন অথবা শুধু 
নামমাত্র পরিবর্তন করিয়া বৌদ্ধ দেবায়তনের দেবদেবী হিন্দু দেবায়তনে গ্রচ্ছন্্- 
রূপে অবস্থান করিতেছেন কিনা তাহ! আজ নি:সন্দেহে প্রমাণিত কর! কষ্টসাধা। 
১। মনস। মঙগলকাব্য 

মঙ্গলকাব্যগোর্ঠার মধ্যে মনপামঙ্গলকাব্য প্রাচীনতম এঁতিহা গৌরবে সমৃদ্ধ। 
এই কাব্যকাহিনী প্রাচীন ভারতের সর্পদেবতার পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। 
খগ বেদে প্রথম “সর্প” শবের উল্লেখ পাওয়া যায়।১ কিন্তু এইখানে সর্প বৃত্রাস্থ্র, 
সরীষ্ছুপ জাতীয় ভয়ঙ্কর জীব নহে। প্রাচীন বৌদ্ধপাহিত্যে এবং মহাযান 
বৌদ্ধলাহিত্যে সর্প ও নাগদেবতার প্রচুর বিবরণ ও কাহিনী পাওয়া যায়। 
মঙ্গলকাবোর এতিহাপিক ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্ধের মতে আর্্জাতির নিকট 
পরাজিত দ্রাবিড়গণ বঙ্গদেশকেই মবশেষ আশ্রয়স্থলরূপে গ্রহণ করে। এই 
দেশে বপবাম কারয়! দ্রাবিড়গণ দীর্ঘকাল তাহাদের নিজন্ব সংস্কারসমূহ 
নিরুপদ্রবে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাংলার সর্পপূজার মধ্যে তাহার 
নিদর্শন পাওয়া যায়।২ 

তাস্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'জাঙ্গুলী' নামে একটি দ্বেবী ছিল। পণ্ডিতগণ এই 
দেবীর সঙ্গে বাংল! মনল! মঙ্গলকাব্যের মনলার্দেবীর মৌলিক সাদৃশ্য নির্ণয় 

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জাঙ্গুলীদেবীর প্রাীণত্ব 
জাঙ্গুলী দেবী ও 
এনা প্রতিপাদ্নের জন্ত তান্ত্রিক গ্রন্থে উল্লেখিত হট্য়াছে--. 
ভগবান বুদ্ধ তাহার একাস্ত অন্থগত শিষ্ক আনন্দকে 

জাঙ্গুলীদেবীর পৃজার গোপনমন্ত্র পিক্ষা ধিয়্াছিলেন। “সাধনমালা। গ্রন্থে সর্পদেবী 


১। বৎতে কৃষ্ণ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ--খধং ১০) ১৬, ৬৭ 
২! বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৫। 


মঙ্গলকাব্য ৯৫ 


'জাঙুলী' নামে অভিহিত হুইয়াছেন। ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সর্প 
বিষনিয়ন্ত্রী শক্তি। জাঙ্গুলীদেবী সেধুগে এতই প্রভাবাদিতা ছিলেন যে সর্প 
চিকিৎসকও 'জাঙ্গুলিক' নামে অভিহিত হইতেন। 'সাধনমালা গ্রন্থে জাঙুলী- 
দেবীর বিভিন্ন বূপচিত্র অস্কিত হইয়াছে ।১ বৌদ্ধদের বিশ্বাস--এই দেবীর 
নামে বিষধর সর্প পলায়ন করে, জা্গুলীর মন্ত্র একবার পাঠ করিলে সপ্ত বৎসর 
সর্পভয় থাকে না এবং যে ব্যক্তি এই মন্ত্রটি মুখস্থ রাখিতে পারে সে যাবজ্জীবন 
সর্পভয় হইতে পরিত্রাণ পায়।২ সাধনমালা গ্রন্থে এমন একটি মন্ত্র আছে যাহা 
পাঠ করিলে সর্পের মন্তক সপ্তধা স্ফুটিত হুয়। বাংলাদেশের মহাযান বৌগ্ছ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জাঙ্গুল্লীদেবীর ব্যাপক প্রমার ও লোকপ্রিয়তা ছিল। এই 
জানুলীদেবী অথর্ববেদেক্ত সর্পবিষ বিষ্ানিপুণা কিরাতকন্া বা ঘ্বৃতাটী এবং 
সরস্বতী দেবীর সমন্বিত মৃত্তি। এইজন্য তিনি কেবল “সিতসর্পধাত্রিণীং?, 
শুক্লর্পপরিভূষিতাং' এবং “্ফীতফণ1 মণ্ডলশিরস্থানং' নহেন, তিনি 'শুক্লাং) 
শুর্লবসনোত্তরীয়াং এবং “বীপাং বাদয়স্তীং'ও বটে।৩ সুতরাং অথর্ববেদের 
সরুন্বতী, কিরাতকন্তা ও ঘ্বতাঁচী এই তিনটি চরিত্রের প্রভাবে তান্ত্রিক জানুলীদেবী 
রূপ কল্লিতা হুইয়াছেন। পরবতীধুগে পাল বাঁজত্বের অবসানে সেনরাজাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রান্মণ্যধর্স পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মহাযান অন্প্রদ্ধায়ের 
জানগুলীদেবী বাংলাদেশে মনদামৃতিতে বূপান্তরিতা হুইয়৷ গিয়াছেন। জাঙ্গুলী ও 
মনলাদেবী যে এক ও অভিন্না তাহা স্ুম্পষ্টভাবে তাহার ধ্য।নমন্্রে উল্লেখিত 
হইয়াছে ।5 এই ধ্যানমন্ত্রে বৌদ্ব-দেবী জান্ুলী শঙ্কর-কন্তা বিষহরিতে 
রূপান্তরিত! হইয়াছেন। বিপ্ররদামের কাব্যেও মনসার এক নাম 'জাগুলি'।৫ তৃকখ 
১) সবগত নগেত্্নাথ বন্ধ মযুরভ্ হইতে জাঙ্গুলীতারার একটি মৃতি আবিষ্কার করেন। এষ 
মুিটি দ্বিতূজা ও ললিতাসনে উপবিষ্টা। তাহার মতে মহাযানী বৌদ্ধ শ্রমণগণ ইহার পৃভ। 
করিতেন--"*49.86108108] 802৮৩5০18৪5 ০:010803%) ০], 19117 01565 007 41. 
২। বৌদ্ধদের দেবদেবী, ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ১৩৬২, পৃ ৬৪-৬৫। 
৩। 980109800515, 9৫. 73, 30866801087 8, 3. 0, 9, 00, 958, 248 
৪। দ্রঃ কাস্তয। কাঞ্চনসন্িভাং হবদনাং পন্মাননাং শোভনাম্‌। 
নখগেক্ৈঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং দিব্যাঙ্গরাগা ন্বিতাম্‌॥ 
চার্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিতং করাভ্যাং মুদ্রা । 
বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহ্যীং পদ্মোদ্যবাং জাঙ্গুলীম্‌। 
_ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাণ্তভ। পৃঃ ১৭৮। 
৫1 দ্রঃ জাগিয়৷ জাগুলি নাম পিজ বৃক্ষে স্থিতি । 


৯৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


1 


আক্রমণের ফলে চতুর্ঘশ শতাবীতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ এই দেশ ছাড়িয়া নেপাল 
তিব্বত গ্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জাঙ্গুলীতারাও 
বিলোপের পথে একবার মাত্র কবি বিপ্রদ্ধাসের কাব্যে দেখা দিয়! চিরতরে 
বিলীন হইফ়্া গিয়াছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধও জাঙ্গুলীদেবীর এই চবম্ন 
পরিণতি স্বীকার করিয়াছেন।১ 

বৌদ্ধ ভাস্বর্ধে ও দাহিত্যে নাগদেবতা! ও নাগগণ বিশেষ কপ ভূমিকা 
অভিনয় করিয়াছেন। কৌদ্ধধমর সর্বজীবের প্রতি প্রসারিত মৈত্রীচেতনাস্ারা 
বৌদ্বসাহিত্যেও . পরিশ্রুত হইয়া নাগগণ বৌদ্ধীতিহে নবরূপে উপস্থাপিত 
ভাস্করষে সর্প ওনাগদেবতা হইয়াছে । বৌদ্ধসাহিত্যে ও শিল্পে নাগগণ হিং ও 

ভয়ঙ্কর 'দেবতারূপে চিত্রিত হয় নাই, বরং বিপন্বীত রূপ 

পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহারা মান্গষের শত্রু নয়, মাস্গুষের প্রতি সহাম্ভূত্িশীল। 
তাহার! জলভাগের গ্মধিকাসী এবং বৃষ্টিপাত ও ঘনঘটার উপর তাহাদের বিশেষ 
আধিপত্য আছে। তাহারা অতি বর্ষণকে সংযত করে, বিছ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করে 
এবং পরিমিত বর্ষণ আনয়ন করে। বৌদ্বসাহিত্যে নাগগণের বাজা বিরুপাক্ষ। 
তিনি চতুর্লোকপালের অন্তর্গত দেবতা। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত স্থুমের পর্বতের 
পশ্চিমে তীহার রাজা । কিন্ধ তাহার প্রধান বাসস্থান ভোগবতী-_সমুদ্রতলের 
৩০০০ যোজন গভীরে । বাংলা মঙ্গলকাব্যেও নাগরাজের বাজ্য পাতালপুরী । 
বর্ষণ ও ঘনঘটার উপর 'াহাদেরও আধিপত্যের দুই একটি নিদর্শন পাওয়া 
যায়।২ 

বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত নাগদেবদেবিগণ তাহাকে শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। ললিতবিস্তর গ্রস্থে পাওয়া যায় যখন মহারাণী মায়াদেবী লুঙ্ছিনী 
উদ্যানে শাকাসিংহ গৌতমকে জন্মদান কবেন তখন নন্দ ও উপানন্দ নামে ছুইজন 
নাগরাজ লুষ্টিনী উদ্যানে উষ্ণ ও শীতল ছুইটি জল প্রবাহ আনয়ন করিয়া নবঙগাত 
শিশুর জ্লানকার্ধে সহায়তা করেন।৩ বাংলা মঙ্গলকাবোও শিববন্া পল্লাব্তীর 
জাতকর্ম পাতালপুরীতে নাগগণের তত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে ।9 


১। বাংলা ঃঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯। 

২। ০861, 1700787 96:05706 15016 ০0: 62১৪ 8885 10 71000 1889008, 1996, 
08? ভ, 

৩। ললিতবিশ্কুর, পি, এল, বৈদ্য দম্পাঙ্িত ১৯৫৮, জন্ম পরিবর্তঃ, পৃঃ ৬৯-৬২। 


৪। মনসামঙ্গল বা বাইশ, ডঃ মাশুতোষ ভট্টাচার্য মম্পাদিত, ১৯৫৪, পৃঃ ৮1 


মঙ্গলকাবা ৯৭ 


বৌদ্ধ সাহিত্যে নাগগণের মেঘ বৃষ্টি ও ঘনঘটা স্থষ্টি করিবার সামর্থ্য, 
রহিয়াছে । মহাভিনি্রমণ সময় আগত হইলে বিভিন্ন দেবদেবিগণ ভবিষ্যৎ 
বুদ্ধকে সাহাযা করার অভিপ্রায়” জ্ঞাপন করেন। এই সময় নাগরাজ বরুণ, 
মনস্বী, লাগব, অনবতণ্ধ, নন্দ এবং উপানন্দ বলিল-_'বোধিপত্বের .প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করার জন্য আমরাও 'কালাহুপারি' মেঘ ও ঘনঘট। সৃষ্টি করিব এবং 
চন্দনচূর্ণের অনুরূপ সপ্পনির্যাস বর্ষণ করিব।"৯ মনদামঙক্গলকাব্যে চাদ সদাগরের 
বাণিজ্যতরী কালীদহের নিকটবতা হইলে মনসাদেবী বাস্থৃকী, তক্ষক, উদয়কাল, 
মণিনাগ প্রভৃতি নাগগণের সাহায্যে কালীদহে কালোমেঘ ও ঝড়বৃটির স্থষ্ট 
করেন২। স্থতরাং মঙ্গলকাব্যেও নাঁগগণের ঝড়বৃষটি, মেঘ ও অন্ধকার সৃষ্টি 
করিবার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে। বৌদ্ধমাছিত্যে “এলাপত্র 
নাগ বিশেষ ভূমিক1 অভিনয় করিয়াছে। কাহিনীতে আছে কোন বৌদ, 
ভিক্ষু এলাবুক্ষ ধংস করার জন্য নাগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এলাপত্র নাগ 
প্রত্যহ বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছন্মবেশে বুদ্ধদেবের দবেশনা শ্রবণ করিত। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ তাহা 
জানিতে পারিয়া বলিলেন--“এলাপত্ত্, যদি তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে 
বাসন] হয় ভবে স্বমৃত্তিতে শ্রবণ কর, ছন্পবেশ পরিত্যাগ কর।, পরের দিন 
শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নাগ আবির্ভূত হইল। তাহার মন্তকে 
একটি এলাপত্র বৃক্ষ।৩ এই এলাপত্র নাগকে মনসামঙ্গলকাব্যে কৰি দেবীর 
প্রসাধন ও বেশবিন্যাসের উপকরণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন ।৪ 

নাগগণের শত্র পক্ষীরাজ গরুড়। গরুড় সর্পভক্ষক ও সর্পশক্ররূপে হিন্দু- 
বৌদ্ধ উভয় সাহিত্যে ও ভাস্কর্ধে স্বীকৃতি পাইয়াছে। বৌদ্বকাহিনীতে আছে 
গরুড়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত নাগগণ ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট নালিশ 
জানাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে। বুদ্ধদেব বজ্রপাণি নামক দেবতাকে নিয়োগ 
করিয়া নাগকুলকে রক্ষা করেন। ব্জরপাণি বুদ্ধদেবের প্রদত্ত একটি চীবর অসংখ্য 
খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নাগদের মধ্যে তাহ! বিতরণ করেন। ইহার পর গক্ুড় 
আর নাগদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই ।৫ বজ্রপাণিকতৃক বুদ্ধদেবের 
১। লগিতবিস্তর, প্রাগুক্ত, অভিনিম্রমণ পরিবর্তঃ পৃঃ ৯৪৮। 
২। মনসামজল ব! বাইশা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০-১৫১। 


৩ 990%7৮, 11850555560, ০. 0709 00,888 11. ০৪৪), 10018099009 
[5079 86০, 2996, 0 406-107. 


৪। এলাপত্র নাগ করিল তোড়লমল,-_মনসামঙ্গল বা বাইশা, প্রাক, পৃঃ ২। 
৫1 99565510005 90988 0৫ ্০:৮0৩25 99001989520, 0914. 0 568. 


পি 


৯৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


চীবর অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নাগগণের মধ্যে বিতরণের এই কাহিনী 
পরবর্তীষুগে মনসাকর্তৃক শিবের উদ্গীর্ণ কালকুট বিষ সর্পগণের মধ্যে বণ্টন 
করার কাহিনীকে প্রভাবিত কর! অসম্ভব নয়। 

বৌদ্ধকাহিনী অনুযায়ী গৌতমবুদ্ধ 'প্রজ্ঞাপারমিতা” নামক পবিত্র গ্রস্থটিকে 
নাগগণের তত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্দেশ ছিল যতদিন মানুষের 
মধ্যে এই গ্রন্থের মর্ধাদাবোধ জাগ্রত না হইবে ততদিন ইহা! নাগদের তত্বাবধানে 
রক্ষিত হইবে । আচার্ধ নাগাঙ্জন এই প্রজ্ঞাপারমিতাগ্রস্থ নাগদের নিকট হইতে 
গ্রহণ করিয়া মহাযান মত প্রতিষ্ঠা করেন।৯ প্রজ্ঞাপারমিতা'' গ্রন্থের নায় দেবী 
মনসাও নাগগণের সন্সেহ তত্বাবধানে শৈশব জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 

মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাবের প্রায় দুইতিন শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রশান্ত্রের ধ্যানে 
সধকের অন্তরলোকবাদিনী বিষনাশিনী দেবী অপরূপ রূপে বূপায়িত 
হইয়াছেন । বৌদ্ধশাস্ গ্রন্থ বিনয়বস্তর অন্তর্গত মহামাযুর্ীবিষ্য। স্ত্রেও মনসাদেবী 
“অমলে, বিমলে, নির্মলে, মনসে*-রূপে অভিছিতা হুইয়াছেন। অস্ত্রে যে দেবীকে 
সাধক মানসলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্ম সৌন্দর্যে বিভোর হইয়াছেন সেই 
দেবী বাংল! মনমামঙ্গলকাব্যে কবিকে কাব্যরসের প্রেরণা দিয়াছেন। 
সাহিত্যের অগ্রদৃত্তরূপে এই নাগদেবী ভান্বর্ধে ও মৃত্তিশিল্পে খষ্টপূর্ব যুগ হইতে 
ভারতীয় চিন্তাধারায় এক আবেগময় অনুভূতি ও স্থকুমার প্রেরণ] জোগাইয়াছে। 
ভাস্কর্ষে ভারতীয় দেবদেবিগণের নাগজাতিত্বের নিদর্শন দেবদেবীমৃত্তির পশ্চাৎ- 
ভাগের তিনটি, পাঁচটি অথবা সাতটি ফণাযুক্ত নাগদেহ। ছ্াদশ শতাব্দীর পরে 
নাগগণ সর্প লেগুটি বা লেজযুক্ত দেহরূপ ধারণ করিয়াছে । এই যুগে নাগনেব- 
দেবিগণ অর্ধদেহে মানবমানবী, অর্ধদেহছে সর্প। ভাক্কর্ষে নাগদেবতার 
নয়নাভিরাম মৃতি পরবর্তীযুগে সাহিত্যে তাহার বিশ্বমাতৃকা মুতি চিত্রণে 
সহায়তা করিয়াছে।২ নাপন্দার নাগমৃত্তি এবং অজস্তাঁর নাগরাজমৃত্তি শিল্প- 
সৌন্দর্ষের চরম নিদর্শন বহন করিতেছে। নালন্দার নাগমূতিটিও দ্বিভুজ, 
ললিতানন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট, অঙ্গে অলঙ্কারসম্তার, মন্তকে সপ্তফণাযুক্ত আচ্ছাদন, 
কমনীয় আনন প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত। অজন্তার মৃত্িটিও দ্বিভুজ, সপ্ত- 


১। বৌদ্ধদের দেবদেবী £ প্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ১৩৬২৭ পৃঃ ৬৭। 
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মঙ্গলকাব্য ৯৯ 


নর্পবিধৃত ফণাছত্রতলে ললিতাননে উপবিষ্ট । তাহার ছুই পার্খে ছুইটি নারী- 
মৃতি- একজন উপবিষ্টা, তাহার মন্তকেও একটি বর্পকণা প্রসারিত, অপর 
নারী মৃত্তিটি দণ্ডায়মানা।১ বৌদ্ধদাহিত্যের আখ্যান এবং বৌদ্ধভাস্র্ষের 
নাগদেবদেবীর শাশ্বত শিল্পসৌন্দর্য বাংলা মঙ্গলকাব্যে নাগদেবী মনসার 
বূপকল্পনায় প্রেরণ। দান করিয়াছে । 

রাজগীরে পুরাতাত্বিক গবেষণার ফলে মণিয়ার মঠে কয়েকটি 
নাগিনীমৃতি ও নাগমৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই নাগনাগিনীমৃত্িগুলি সস্ভবতঃ 
এক মময়ে স্থানীয় জনগণঘ্বারা পুজিত হুইত। এখনও এই অঞ্চলের জনগণ 
মণিয়ার মঠে মণিয়ার নামক নাগের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে। তাহাদের 
মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস মণিয়ার নাগই লৌহুবাসরে লথিন্মরকে দংশন করিয়াছিল । 
মনসাদেবীর বৌদ্ধ এঁতিহের শ্বীক্কৃতি প্রদ্দান প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
বলিয়াছেন__“জানুলীর সঙ্কে বৌদ্বপমাজের সম্পর্ক ছিল, তিনি তাস্ত্রিক বৌদ্ধ- 
দেবী ছিলেন। পাল রাজত্বের অবনানে সেন রাজত্বের ষুখন প্রতিষ্ঠা হুইল, 
তখন এদেশে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ও তাহার স্থানে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুরথান 
হইয়াছিল, সেই সময়ে ঘে সকল বৌদ্বদেবদেবীকে নৃতন নাম দিয়া হিন্দু 
সমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই সর্পদেবী তাহাদের অন্ততম। বৌদ্ধ 
সংমবের জন্য তখনই তাহার জান্গুলী নাম পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে: 
মনসা! নামকরণ হয়। বাংলার পূর্বোক্ত অর্বাচীন পুরাণগুলি ইহার কিছুকাল 
মধ্যেই রচিত হয় এবং তাহাদের মধ্য দিয়া মনসাকে শিবের কন্তাব্ূপে ঘধাবী 
করিয়! হিন্দুঘমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হুয়। এই সময়েই সংস্কৃত মহাভারত 
হইতে বাস্থকীর ভগ্নী জরৎকারুর কাহিনীটিও আনিয়! বাংলার তদানীস্তন বৌদ্ধ 
সর্পদেবীর উপর আরোপ করা হইল ।”২ স্থতরাং দেখা যাইতেছে বাংল! দেশের 
মনদামৃতির মধ্যে একাধারে বৌদ্ধ, পৌরাণিক এবং লৌকিক এঁতিহ্‌ এক 
সুষমামম্ন ও স্সমণ্ডস এক্যে সংহতব্ধপ ধারণ করিয়াছে। 

ভারতবর্ষে বৃক্ষপূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। বৌদ্বসাহিত্যে 
নাগগণ বিশেষভাবে বৃক্ষদেবতা ও বর্ষণদেবতা। নিরঞুনা নদীতীরে অশ্বখমূলে 
সথজাতার পায়সান্ বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্টে অপিত হইয়াছিল ।৩ ধন্মপনদ্দ অট্ঠকথায়ও 
১। ০৪৪1, 20018) 9920090610025 960, 00, 916, 01 0, 


২। মনসামঙ্গল বা বাইশা, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃঃ ১% 
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১০০ | বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কৃতি 


বৃক্ষদেবভার উল্লেখ পাওয়া যায়।১ এইথানেও বৃক্ষদেবতা ও নাগ অভিন্ন ॥ 
ভারুতশিল্পে নাগরাজ তাহার পাঁচ শত অন্ুচরসহু বোধিবৃক্ষের নিকট শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিয়াছেন।২ এলাপত্র নাগ কর্তৃকও বোধিবৃক্ষ পৃজিত হইয়াছে ।৩ 
সাচীর তোরণগাত্রেও দেখা যায় সমস্ত জীবজগৎ আপন আপন প্রকৃতি বিশ্বৃত 
হইয়া পবিজ্র বোধিবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য একই দৃশ্যে সমবেত 
হইয়াছে ।৪ বৃক্ষপূজার এই ধারা কালক্রমে আরো! ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে 
এদেশে "হী? বৃক্ষে বা লীজবৃক্ষে সর্পপুজা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; 
মঙ্গলকাব্যে দেবী মনসার অধিষ্ঠানক্ষেত্ররূপেও লীজবৃক্ষের উল্লেখ রহিয়াছে। 
বাংলাদেশে আবিষ্কৃত মনসামৃত্তিতে সপত্র বৃক্ষশাথা স্থান পাইয়াছে। রাজশাহী 
এবং ময়মনসিংহ জেলা হইতে আবিষ্কৃত মনসা প্রতিমার প্রথমটিতে দেবীর দক্ষিণ- 
হস্তের পশ্চাৎ দিকে বৃক্ষশাখা এবং অন্তটিতে দেবীর ছুই স্বদ্ধের ছুইদিকে দুইটি 
বৃুক্ষশাখা রহিয়াছে । মেয়েদের ব্রতকথায় মনসার যে কাহিনী পাওয়। যায় 
তাহাতেও আছে মনসার অধিষ্ঠানক্ষেত্র সীজ মনসাবৃক্ষে । দশহর] নাগপঞ্চমীর 
দিনে এবং ভান্্রমাসে অরন্ধনের দিনে এ গাছ পূজা করিলে সর্পভয় থাকে না।৫ 
মনসামঙ্গল কাব্যের স্ষ্টিপত্বন বর্ণনা বৌদ্ধভাবধার] দ্বারা প্রভাবিত, 
হুইয়াছে। কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্যের হুষ্টিপত্তন বর্ণনায় 
্টিকাহিনী বিশেষ একটু অভিনবতা আছে। সৃষ্টির আদিতে 
চারিদিকে জল-_-কেবল জলময়। স্বর্গ, মত্য, রবিশশী, 
দেবদেবী কিছুই নাই। অনন্ত প্রসারিত জলরাশির মধ্যে বটপত্রে অনাদি 
ঈশ্বর ভাসমান। তাহার অন্তরে হৃষ্টিবাসন। জাগ্রত হুইগে তিনি চারিভ্রাতাকে 
হুষ্টি করেন। ধর্মকে অনিল প্রশ্ন করিলেন--“কি উপায়ে তুমি জন্য গ্রহণ 
করিয়াছ, কে তোমার মাতাপিতা ?' ধর্ম সগর্বে উত্তর করিলেন-_ 
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৫। নাংলা মঙ্গজলকাব্যের ইতিহাস, প্রাণ, পৃঃ ২১৯। 


মঙ্গলকাব্য ১৩৩ 


ডাকিয়া বোলেন ধর্ম অনার্দি আমার জন্ম 
আপনে সে পিতামাতা আমি 
শ্ষ্টির অধিকার করিবারে রাজ্যভার 


আমি হই জগতের ্বামী।১ 
পালি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালহৃত্তেও ব্রন্মবিমানে জাত প্রথম সত্ব 
তাহার পূর্ববর্তী সৃষ্টি স্বন্ধে অজ্ঞ এবং নিজেকেই ঈশ্বর, হ্বয়ভূ, শর্টা ইত্যাদি মনে 
করিয়াছে । জগজ্জীবনের কাব্যে এই গধিত উক্তি শ্রবণ করিয়া অনিল ধর্মকে 
'অভিশাপ দিয়াছেন।-_ 
মড়া পচা হইঞ| তুমি ভাসিয়! যাবে নীবে। 
লাগিবে পার পোক1 তোমার শরীরে /২ 

এইভাবে মনসামঙ্গলকাব্য বৌদ্ধপ্রভাবিত শৃন্যপুরাণের কৃষ্টিপত্বন 
কাছিনীকে অন্ুদরণ করিয়াছে। মনসাও শূন্তপুবাণের আগ্চার স্তায় 
'অযোনীসভভুতা' এবং পরে ধর্মের ইচ্ছায় নারীদেহের অধিকারিণী হইয়াছেন। 
পূর্ব এতিহাকে অস্থদরণ করিয়া মনসামঙ্গল কাব্যে শিব ধর্মের পত্তী মনসাকে 
গ্রহণ করিয়াছেন। তবে মৃতার আগুনে দগ্ধ হইয়া তাহাকে নবদেহ ধারণ 
করিতে হুইয়াছে। নবর্দেহ৷ গৌরীরূপিণী মনসার সঙ্গে শিবের বিবাহ হইয়াছে। 
ধর্মের পত্বী মনন! নামে মনসা হইলেও সর্পের সঙ্গে তাছার কোন সম্পর্ক নাই। 
শিবকন্ত! মনসাই সর্পবিষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শিবতেজে পাতালে তাহার জন্ম 
হইয়াছে । মনপামঙ্গলকাব্যেও কবিধর্ম ও শিবকে একদেহী করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। কবি বিষুপালের কাব্যে নেতার জন্মকাহিনী আগ্যাদেবীর জন্ম 
কাহিনীদ্বার! গ্রভাবিত হইয়াছে । বিষ্ণপালের মনসামঙ্গলকাব্যে উমা স্বর্গলোক 
হইতে মনসাকে কয়েকটি শপথ করাইয়া তবে মর্ত্যে অবতরণ করিয়াছে । এই 
শপথানুষ্ঠানের গোহত্যা, ত্রদ্মহত্যা, নুরাপান ইত্যাদি হিন্দু-বৌদ্ধ আদর্শের 
পাপবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। 

প্রাকৃচৈতগ্তষুগের মনসামঙ্গলকাব্যের স্থানে স্থানে অঙ্লীলতাদৌষ প্রতিষ্চলিত 
হইয়াছে । নারায়ণদেবের পন্মাপুবাণ ইহার উজ্জল দুষ্টান্ত। মনসামঙ্গল- 


১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিছাস, প্রাগুত্তঃ পৃঃ ২৭১ হইতে উদ্ধত । 
২। এ 


১০২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কাব্যের এই অঙ্গীলতাদোষের জন্ত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিযোদং বৌদ্ধধর্মের 
অধঃপতিত নৈতিক আদর্শকে দায়ী করিয়াছেন।১ 
২। চস্তীমঙগল 
মক্ষলকাবোোর চণ্ডী মিশ্রাদেবী। মহাদেব যেমন কখনও আশুতোষ. আত্মভোলা, 
শঙ্কর, আবার কখনও শ্মশানবাসী ভন্মবিভূতিকায় ধ্বংম বা বিনাশের দেবতা 
রুদ্র ; চণ্ডীও তেমনি কখনও কল্যাণী মাতৃমৃত্তিতে, কখনও ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিনী 
মহাকালী ব! চাষুণ্ড! মৃত্তিতে প্রকাশিত! হুইয়াছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ এবং অনার্ধ- 
প্রতিমা আদর্শের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূছ তিল তিল আহরণ 
টি করিয়া বাঙালীর অনন্যন্থটটি চণ্ডীদেবী প্ররমূর্তী 
হইয়াছেন। বৌদ্ধ বজ্রশারদা, নীলতার1, একজটা এবং 
বজধাত্বীশ্বরীদেবীর এঁতিহো বিভৃষিত হইয়া তিনি সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী, জাঙ্গুলীতার! এবং বাস্থলী দেবীর, 
দঙ্গেও চণ্ডীর নৈকটা উপলব্ধি করিয়াছেন। দ্বর্গত চাকুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মতে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী পৌরাণিক চণ্তী নছেন, তিনি বৌদ্ধ দেবতার রূপান্তর 
মাত্র। তিনি মঙ্গলচণ্তীর বৌদ্ধ এতিহের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন-_“মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী বৌদ্ধ দেবদেবী (ধর্ম, নিত্যা, বাহ্লী, 
বিশালাক্ষী ) সন্মিলনে ও ব্রাঙ্মণ্য দেবতা দুর্গার বূপভেদ স্বরূপে প্রকল্পিত 
হুইয়াছেন।”২ পণ্ডিত স্থ্ধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে বৈদিক লরম্মতীক 
সঙ্গে উগ্রা বা ভয়ঙ্করী দেবীর সময়ে চণ্তীমূ্তি কল্পিতা হুইয়াছেন।৩ বৌদ্ধ 
ব্রশারদা, নীলতাবা, জাঙ্গুলীতারা, বজ্রধাত্বীশ্বরী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবিগণ উগ্র! 
বা ভয়ঙ্করী। স্থুধীতূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বৌদ্ধ নীলতারার সহিত চণীদেবীর 
অধিকতর নৈকট্য আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। নীলতারা একজটা 
নামেও অভিছিতা। এই দেবী ভয়ঙ্করী, বিছ্যৎজালা করালী, নীলবর্ণা, 
দ্বাদশমুখী, নাগভূষিতা, তীক্ষুদংস্রাীকরালবদনী। এই উগ্রতারা বা একজট। 
দেবী মঙ্গলচণ্ডী নামের আড়ালে কালিকাপুরাণে বৌদ্ধ এতিহকে বহন করিয়! 
আনিয়াছেন।5 দেবী কৃষ্বর্ণা, লঙ্গোদরী, বক্তদত্যিকা, নাগ এবং নৃমুণ্মাল্য- 


১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫। 
২। কবিকম্কণ চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী বোধিনী, ১ম ভাগ, ১৯২৫, পৃঃ ৮৫। 
৩। মঙ্গলচণ্তীর গীত, ভূমিকা, ১/। 
৪। পীঠে দিকরবাসিন্ত দ্বিরূপা রমতে শিব1। 
তীক্ষকাস্তাহবয় ত্বেনা যোগ্রতারা প্রকীতিতা |--কালিকাপুরাণ। ৮০, ৩৮। 


মঙ্ধলকাব্য ১৩৩ 


ধারিণী, কতৃ? খর্পর, খড়গ প্রভৃতি প্রহরগহভ্ত/ এবং শবোপরি দণ্ডায়মান! । 
তান্ত্রিক একজট] দেবীও কৃষ্ণবর্ণা ব্যাপ্চর্মাবৃতা, ভ্রিনেত, লম্োদরা, সরোধকরাল- 
বক্ত 1, মুগ্ডমালাপ্রলম্বিতা রুত্রাদেবী।১ বদ্্ধাত্বীশ্বরী দেবীর গ্রভাৰও একদা 
চণ্তীদেবীর রূপপরিকল্পনাকে সপ্তীবিত করিয়াছিল। বজ্রধাত্বীশ্বরী' বৃত্ুসম্তবের 
শক্তিম্বব্ূপিণী । “অহয়বজ্রসংগ্রহ' মতে তিনি চারিবুদ্ধশক্তি-_-লোচনা, তারা, 
মামকী ও পাগুরাথার! পরিবৃতা থাকেন ।২ চণ্ডী দেবীও লক্ষ্মী, সরদ্বতী, গণেশ, 
কাঁতিক প্রভৃতি দেবদেবিগণ পরিবৃতা হইয়া অবস্থান করেন । “সাধনমালা? গ্রন্থ 
দবাদরশভূজ! মারীচীদেবীর রূপচিত্র অঙ্কন করিয়াছে-_'বজধাত্বীশ্বরীং মারীচীং 
দ্বাদশভুজাং রক্তাংযনুখীং ল্বোদরাং জঙ্গংপিঙ্গলোধ্বকেশাং কপালমালিনীং 
সর্পমগ্ডিতমেখলাং ব্যান্রচর্মাঘরধবাং***...নানাবরাহকম্তমাপরথাং'**.**উরধ্বকষ- 
বরাহৈকমুখীং'**ব্রিনেত্রাং ললজিহবাং করালবদনামতিভয়ানকাকা বাং চিন্তয়ে।১৩ 
সম্ভবতঃ এই বজ্রধাত্বীশ্বরী দেবীও মঙ্গলকাব্যের চত্তীর স্তায় ঝৌদ্ধদেবায়তনে 
পাশুকুলের অধিষ্ঠান্রী ও ব্যাধকুলের আরাধ্য দেবী। তিনিও দ্বাদশতৃজা, 
ব্যাপ্রচর্ম পরিহিত! এবং হিংম্রপশুপরিবৃতা দেবী। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি 
মনে করিয়াছেন বৌদ্ধ ব্জধাত্বীশ্বরীদেবী বাংলাদেশের লৌকিক বাহ্থনীতে 
রূপান্তরিত হুইয়াছেন। ন্বর্গত চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ীদ্দেবীর আবির্ভাবের 
এতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহার মতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের 
প্রতিক্রিয়ার ফলে এক বিশেষ সময়ে চণ্ডীদেবীর আবির্ভাব। বুদ্ধ ও জৈন 
তীর্থক্করদের প্রভাবে শিব যখন নিক্ষিপ্ন উদাসীন হইয়া উঠিয়াছেন “তখন 
বঙ্গদেশের এমন এক দেবতার আবশ্যক হইল যিনি উদ্যমপূর্ণ, যিনি শরণাগত 
বসল ও আত্মন্ত্রাণে সক্ষম, শক্তিসম্পন্ন। সেই দেবতা আবিভূ্ত হইলেন চণ্তী-- 
তিনি বৌদ্ধ ও শৈবধর্মকে আত্মসাৎ করিয়াই অবতীর্ণ হইলেন, তিনি একদিকে 
হইলেন শিবের পত্ী, অপর দিকে বৌদ্ধশক্তি বাস্থলী ও বৌদ্ধত্রিবত্বের মধ্যমণি 
ধর্ম», অথচ তিনি পৌরাণিক শক্তির ন্যায় উদ্যমশীলা, তিনি নিতান্ত নিরীহ 
দেবত] হইলেন না-_তাহা তাহার চণ্ডী নাম হইতেও বুঝিতে পার যাঁয়।'৪ 
মঙ্গলকাব্যের এতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে অস্্রিক ও ভ্রাবিড়- 


১। 35087১156 19070082815) ০19. ৩৮, 0, 198, 

২। এ পৃঃ ৭৪। 

৩। সাধনমাল1, বিনয়ভোষ ভট্টাচাধ, বরোদাঁ॥ সাধন1 নং ১৩৬, পৃঃ ২৮০ । 
৪1 চতীমঙ্গলবোধিনী, প্রারুক্তঃ পৃঃ ৬০। 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভাষী মৃগয়্াজীবী সমাজ হইতে বজ্ধাত্বীশ্বরী দেবী বজান বৌদদেবাহ্গতনে 
প্রবেশ করিয়াছেন ।১ তাহার মতে বাস্থলীও লৌকিক গ্রাম্দেবতা এষং 
এই অনার্ধাদেবী পরব্তাঁকালে বৌদ্ধদেবায়তনে স্থান পাইয়াছেন।২ চণ্তীদাদ 
সম্বন্ধীয় পদ হইতে জানা যায় বাসুলী দেবী নহেন, তান্ত্রিক বৌদ্দেবী নৃত্যার 
ডাঁকিনী বা সহচনী।৩ আবার কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন বাস্থলী 
্রাহ্মণকন্তা ছিলেন । বৌদ্ধদেবী নৃত্যার উপাসনা করিয়া বৌদ্ধসিদ্ধা বা 
ডাকিনীন্তবে উন্নীতা হুইয়াছেন।৪ যাহা হউক এই সমস্ত কিংবদস্তী ও অনুমান 
হইতে বাস্থলী সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তাছাতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্ে 
তাহার নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হইতেছে এবং আরে! অনুমান করা যায় 
একদা এই বৌদ্ধ গ্রভাবান্িতা দেবীর সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। জাপানের 
সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা “চনষ্টার্দেবী” এবং চস্তীদেবী সম্ভবতঃ সম-এতিহাবাহী । 
কারণ জাপানী “চনষ্টা” এবং সংস্কৃত “চণ্ডী” একার্থবাচী'৫ মহাবস্ত গ্রন্থে বুদ্ধদেব 
অভয়াদেবীর শরণ ও বন্দনা করিয়াছেন। চণ্ীমঙ্গলকাব্যেও চণ্তীর এক নাম 
“অভয়া” 'অভয়ামঙ্গল' নামীয় চণ্ডীমঙ্গলকাব্যও লিখিত হইয়াছে । সিংহলী এঁতিহ্য 
মহাবংশেও মঙ্গলগীতের উল্লেখ পাওয়া] যায়। কোন কোন আনন্দোৎ্সব 
উপলক্ষে কয়েকদিন ব্যাপী এই গীত।নুষ্ঠান পরিচালিত হইত। 

ভক্তের মঙ্গলপাধনের উদ্দেশ্েই সর্বমঙ্গলা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রব্িত 
হইয়াছিল ।৬ সুতরাং চণ্তী আর্ষ বৌদ্ধ অথবা অনার্ধ যে সমাজের দেবীই 
হউক তাহার বিশিষ্ট কোন একটি পরিচয় লাভ করা কষ্টসাধ্য । কিন্ত ত্রাঙ্গণা, 
বৌদ্ধ ও লৌকিক বিভিন্ন শক্তিদেবতার পরিকল্পনা চণ্ডীদেবীর বূপচিস্তনে যে 
সহায়ত করিয়াছে তাহা অনম্বীকার্ধ। 


১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৯। 
২। এ, পৃঃ ৩৪৪। 
৩। দ্রঃ- শালতোড় গ্রামে অতি গীঠস্থান 

নিত্যের আলয় যথ। 

ডাকিনী বাহলী নিত্যা সহচরী 
বনতি করয়ে তথা ॥ 
- শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বসম্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, ৯৩২৩, ভূমিকা, পৃঃ ১৯। 

৪। নব্যসারত 2 ১২, ২৮৩, (৬ষ্ঠ সংখ্যা) 
৫। বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৯৬২, পঃ ১২৬। 
৬। ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড ৪৪ অধ্যায়। 





মঙ্গলকাব্য ১০৫ 


চণ্তীমঙ্গলকাব্যে চণ্তীর বিরোধীদলের মুখে শুনা যায়-_এই দেবী ডাকিনী, 
তাহান্ব পৃজা__অর্চনাও ডাকিনী হিচ্যা। ন্বপত্ী-সৌভাগ্যে ঈর্ধাতুরা লহন! 
ধনপতিকে নালিশ করিয়াছে-_ 

তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডাইনী কল! 
নিত্যপূজে ডাকিনী দেবতা ।৯ 

শিবভক্ত ধনপতি সদাগর ডাকিনী দেবতা চণ্তীর পৃজাবেদী ও মঙ্গলঘট 
পদাঘাতে বিনষ্ট করিয়া পৃজারিণী খুল্পনাকে কটু বাক্য গ্রয়োগ করিয়াছিলেন । 
তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ নারীনিদ্ধাদের “ডাকিনী' নামে অভিহিত করিতেন। 
ডাকিনিগণ নানাপ্রকার এন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারিণী ছিল। চণ্তীদাসের 
জীবনী সন্বম্ধী কিংবদস্তী হইতে জান! যায় তাঁহার আবাধ্যাদেবী বাহ্থলী বৌদ্ধ 
দেবী নিত্যার সাধন] করিয়া নানা প্রন্দরজালিক ক্ষমতার অধিকারিণী 
হইয়াছিলেন। এই এরন্রজালিক ক্ষমতার জন্য পরবর্তীধুগে তিনি দৈবত্বে 
আরূঢা হুইয়াছিলেন। তান্তিক ভাকিনিগণ তাহাদের এন্দ্রজালিক ক্ষমতার 
জন্য সমাজের সাধারণ জনগণের নিকট ভীতির কারণস্বরপা ছিলেন। ন্বভাবতই 
ভয়ঙ্কবী ও উগ্রস্বভাবা! দেবীরূপেই তাহাদের পদোন্নতি হওয়া সম্ভব। মঙ্গল- 
কাবোর চণ্ডীও শান্ত ও কল্যাণরূপিণী নহেন--উগ্র1 ও অনিষ্টকারিণী দেবী । 
তাহার পৃজাবিধিও সমাজে “ডাঁক্িনী কলা নামে পরিচিত ছিল। স্থতরাং 
'চণ্ডী” নামধারিণী কোন নাবী বৌদ্ধ তাম্্রিকসাঁধনাবলে দিন্ধান্তরে উন্নীতা 
হই! পরবতীযুগে ভক্তগণের ভক্তিপ্রবাহের প্রাবল্যে দ্বেবীতে প্রতিষ্ঠিতা 
হই্য়াছিলেন কিনা কে বলিবে? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধও বিশেষ শক্তিলম্পন্না 
কোন ডাকিনী পরবর্তীযুগে মঙ্গলচণ্ডীর লছিত অভিন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব নছে 
ঝবলিয়] মন্তব্য করিয়াছেন ।২ 

বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের যুগে আত্মরক্ষার জৈবিক চাহিদা বৌদ্ধদেবদেবীদের 
মধ্যেও পরিস্ফুট হইয়াছিল তাছা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । এই সময়ে বুদ্ধ- 
ধর্ম-সঙ্ব জগন্নাথ-কুভদ্বা-বলরামরূপে, বুদ্ধাস্থি বিষুপঞ্জররূপে ও বৌদ্ধ 
যন্ত্রচিহ্ছসমূহ জগন্নাথ স্ৃভ্রা বলরামের চোখ মুখ নাকরূপে এবং বুদ্ধপদ্দচিহ 
বিষুপদচিহ্রূপে হিন্দুসমাজে গৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছিল। কেবল তাহাই 
নহে বজ্রপাণি বুদ্ধও পিনাকপাণি শিবে পরিণত হুইয়াছিলেন। এইভাবে বৌদ্ধ 

১। চস্তীমঙ্গলবোধিনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫, 

২। বাংল মলকাবোর ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ। পৃঃ ৩৪৯ । 





১০৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


দেবদেবিগণ হিন্দু দেবদেবীর নামের আড়ালে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার 
প্রচেষ্টা করিয়াছেন। এই নিদর্শন মনসার “জাঙগুলী' নামে এবং চণ্তীদেবীর 
'আস্ঠা” ও 'ডাকিনী” নামের আড়ালেও খুঁজিয়৷ পাওয়া! যায়। বৌদ্ধ ভাব- 
ধারায় সমৃদ্ধ আছ্যাদ্দেবী মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্তীদেবীতে রূপান্তরিত! 
হইয়াছেন। তাহার স্ৃষ্টিপত্তন কাছিনী মোটামুটি শৃন্তপুবাণ ও নাথসাহিত্যকে 
অনুসরণ করিয়াছে । আদিদেবের হাম্ত হইতে আগ্ভার আবির্ভাব ।১ 
শূন্যপুরাণের আগার ন্যায় তিনিও স্্রীনাকারবিহীন1 নারী। নাথসাহিত্য ও 
শৃন্যপুরাণের অভিনবতাকে অন্থসরণ করিয়া এইখানেও আদিদেব ও আদ্যাদেবী 
্রন্ধা-বিষু-মহেশ্বরের জন্মদান করিয়াছেন । অবশেষে সপ্তবার জন্মমৃত্যুর পারাপার 
উত্তীর্ণ হইয়া খধিগৃহে নবরূপে নবজন্ম লাভ করিয়া আশ্রমপালিতা আগা 
শিবকে বিবাহ করিয়াছেন। পগ্ডিতগণ অঙ্গুমান করেন এই ভাবে বৌদ্ধ আছ্যা 
শিবপত্বী চণ্ডীতে রূপাস্তরিতা হুইয়াছেন। এই আঙ্গিক বিবর্তনের দ্বার! 
চণ্তীদ্বেবীর জীবনায়নকে অনুদরণ করিলেও বৌদ্ধ এতিহের অঙ্কেত স্থানে স্থানে 
আভাদিত হুইয়াছে। চণ্তীমঙ্গলকাব্যের স্ষ্টিপত্তন বর্ণনা বৌদ্ধশৃন্যবাদ ছার! 
প্রভাবিত। মহাযান সাহিত্যের বিশ্বলোকস্থত্রি পরিকল্পনা শুন্তপুরাণ ও 
নাথসাহিত্যের রূপাবয়বের মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যের স্থষ্টিপত্তন কাহিনীর পথনির্সিতির 
নির্দেশ দিয়াছে । মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্তীর গীতের মধ্য দিয়! লেই ধারা বাট ও 
বারেন্দ্রের সমস্ত মঙ্গলকাব্যকে অভিনিঞ্িত করিয়া অষ্টাদশ শতকে কৰি 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে ক্ষীণ অস্তিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে । কবি মুকুন্দরাম 
মহাদেবকে “নিরগন নিরাকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দিগ, বন্দনায় 
আর্দিদেবকে এবং বুদ্ধরূপী জগন্নাথকে তিনি স্মরণ করিয়াছেন।২ দ্বিজমাধবের 
কাবোও 'পুরুষপ্রধান নিরগুনের' নিঃশ্বাসে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবী গৌরীদেছে 
বিলীন হুইয়াছেন। তাঁহার বিষ্ণুর অবতার বন্দনায় বুদ্ধদেবও স্থান 
পাইয়াছেন।৩ 


১। হান্ততে জন্মিএঞা আছি। পড়ে ভূমিতলে ।--মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্তী,--চণ্ীমঙক্গলবোধিনী, 
প্রাঞ্চত, পৃঃ ১২৮। 
২। বৌদ্ধরূপে বন্দিব ঠাকুর জগন্নাখ-_কবিকন্কণ চণ্ডী, ১ম ভাগ, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও 
বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৫২, পৃঃ ২১। 
৩। বুদ্ধ অবতা'রে প্রভু জগতমোহন | -_মঙ্গলচণ্ডীর গীত, হুধীতৃষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫২, 


পৃটি ৫ । 


মঙ্গলকাবায ১০৭ 
৩। ধর্মমঙল 
. বাংলাসাছিত্যে ধর্মঠাকুর-সম্পর্কিত রচনাগুলিকে ছই শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়--€১) রামাই পণ্ডিতের শৃন্তপুবাপ ও ধর্মপূজাবিধান এবং (২) ধর্মমঙ্গলকা ব্য- 
সমৃহ। শৃন্তপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে যে বৌদ্ধপ্রসঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায় 
ধর্মমঙ্গলকাব্যে তাহা! ক্রমহাসমান হইয়া! আসিয়াছে । 
ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবতা ধর্মঠাকুর। তিনি বিচিত্র গুণসম্পন্ন। 
কাহারো নিকট তিনি কৃর্মবাহন শঙ্খচক্রগদাপদ্রধারী ত্রাহ্মণ্যদেবতা বিষু, 
টাক কাহারো নিকট তিনি রজতগিরিনিভ শুত্রবর্ণ শিব, 
বিচিতরচিন্তা কাহারে! নিকট শ্বেত অশ্বারোহী উজ্জ্লবর্ণ হুর্ঘদেবত।, 
কাহারে! মতে তিনি আদিম জনগণের পুজিত অনার্ধ- 
দেবতা । আবার কোন কোন পণ্ডিতের নিকট ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের শেষ 
পরিণতি-_দ্বয়ং বুদ্ধ যাহার প্রতীক বৌদ্ধচৈত্য। এই ভাবে ধর্মঠাকুরের 
ধ্যান ও চিস্তনে বিভিন্ন ভাবধারার বিচিত্র, সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । বিবিধ 
তত্ব ও তথ্য, বিশ্বান ও প্রথা একত্র সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যে 
ধর্মঠাকুর এই বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছেন। তীহার কোন্‌ এতিহ কোন্‌ 
ধর্মের প্রভাবসঞ্জাত তাহা নিরূপণ করাও কষ্টসাধ্য । পর্বতগৃহত্যাগী নান! 
উপনধ্দী একত্র মিলিত হইয়া সাগরবক্ষে বিলীন হুইয়! গেলে সেই বিপুল 
জলবরাশির কতটুকু কোন্‌ উপনদী-বাহিত তাহা নিরূপণ করা যেমন ছুঃসাধ্য 
তেমনি আজ বনু এতিহ্বাহী সর্বাত্মকধর্মের নিধিশেষ প্রতিভূরূপে পরিণত 
ধর্মঠাকুরকেও কোন বিশেষ রূপে চিদ্নিত কর! দুরূহ । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ধর্মঠাকুর পণ্ডিতমগ্ডলীর গবেষণার বিষয়ে . 
পরিণত হুইয়াছিলেন। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির এক 
সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়1 সর্বপ্রথম এই বিষয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে আনয়ন 
করেন।১৯ এই প্রবন্ধের প্রতিপাগ্য বিষয় ছিল ধর্মণাঁকুরই প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ, ধর্মঠাকুরের 
পূজার মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণাম চিহ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। 
পরবর্তাকালে স্বর্গত দ্দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্্রনাথ বন্ধ, চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ পণ্ডিতগণও ধর্মঠাকুরকে “বুদ্ধ'-রূপে ক্বীকৃতি দিয়াছেন। তীহার্দের মতে 
ধর্মঠাকুরের আড়ালে বুদ্ধদেবই গ্রচ্ছন্ন্ূপে বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় 
তাছার 101890059০1 [15108 70008121870 20 73670881 (0910089% 189) 
১। 1000985011)88 ০? 606 4518619 9091965 0 867088৯1, 70৩০, 3894) 186, 


১০৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এবং বৌদ্ধধর্ম (১৩৫৫) গ্রস্থছ্ধয়ে এই মতকে আরো যুক্তিগ্রমাপত্বারা প্রতিঠিত 
করিয়াছেন--পালনৃপতিদের সময়ে রাঢ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ 
করিয়াছিল এবং সেনরাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ গভীরতর হইয়াছিল । কিন্ত পাল ও লেনরাজত্বের পূর্বে সর্বভারতীয় 
আর্ধসভাতার ধার! হুইতে বিচ্ছিন্ন থাকার দরুন রাট অঞ্চলে লৌকিক আর্ধেতর 
সংস্কৃতি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই অঞ্চলের অধিবাপীর! প্রাক-আর্ধ 
এবং প্রাক-দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক ও পরিপোষক ছিল। ধর্মঠাকুব 
সেই প্রাক্-আর্য বা প্রাক্-দ্রাবিড় জাতির দেবতা । পরবর্তীযুগে বাংলাদেশে 
বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রদারিত হইলে ধর্মঠাকুবের যৃতি ও পৃজাপদ্ধতিকে তাহা 
প্রভাবিত করে।১ ভাষাতত্ববিদ্‌ শ্রীযুত স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্ম” শব 
কৃর্ম-বাচক প্রাচীন অস্বিক শব্দের সংস্কৃতায়িতরূণ বলিয়! অনুমান করিয়াছেন ।২ 
ডঃ সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শুভ্রবর্ণ, শুত্রমশ্বারোহী আরোগ্যদেবতা হুর্ধের 
বহুল সাদৃশ্য আছরণ করিয়াছেন কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মঠাকুর 
সর্বদেবময় হইলেও মুলত: বিষ্ুদেবতা।9 পণ্ডিতগণ প্রত্যেকেই যুক্তিসিদ্ধ 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বুদ্ধ, বিষণ, শিব, যম এবং 
সূর্ধদেবতার সাদৃশ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই মত বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে 
ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন" [59 10,800809]6 2৪ &চ 
788016 01 & 10010018, 000010711221108 01 % 19086 01 109169::089772009 10911616 
8100. 1018061988 5 16 11] 0108:910:9 109 100017908 60 ৪৮51৪ 16 00919 
135091718010 0£17017000 ০৫ 10018920008 91608 10 01181, 08 10 0809 
19 15 85 109000 % 1106010-00691, 16৪ 01811) 8৪ 16 19110 16৪ 09810)90 
10100 2110 107860:9,৮ ৫ 

সম্ভবতঃ এই বিচিত্র চিন্তার সমন্বয় হওয়ায় শিল্পসাধকের পক্ষেও তাছার 
কোন নির্দিষ্ট রূপ পরিকল্পন1 কর! সম্ভব হয় নাই। কোথাও স্ুগোল, কোথাও 


১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ধর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫২৭-৫২৮। 

২। 330. 187 ০1. 1১105105668, 19465 000 19780. 

৩। রূপরামের ধর্মমঙল, ১ম খণ্ড, ডঃ হুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫১, 
'ধমঠাকুরের হ্বরূপ', পৃঃ 1৬--% 

৪। প্রীধর্মপুরাণ। বসন্তকুমার চট্োপাধ্যায় সম্পার্দিত, ১৩৩৭, ভূমিকা ১ 

৫1 99893:5 28611819098 00168, 0, 916, 0 960. 


মঙ্গলকাব্য ১০৯ 


ডিগ্বারুতি প্রন্তরথণ্ডে আবার কোথাগ্ড প্রস্তরথণ্ডের গায়ে পিতলের পেরেকের 
চক্ষৃবিশিষ্ট ধর্মঠাকুবের অবয়ব কল্পিত হইয়াছে । কোন প্রতিমারপ প্রদ্ধান কর! 
সণ্তবপর হয় নাই। অনেকের মতে ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সম্ভবতঃ 
পৌরাণিক বিষ্দেবতার প্রভাবের ফলে ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর অন্যতম অবতার 
কৃর্মের আকৃতিধারীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। অঞ্চল বিশেষে শালগ্রাম শিল] ও 
বিষ্ুশিলার সঙ্গে ধর্মশিলাও এক ও অভিন্নরূপে পৃজা পাইতেছেন। স্বর্গত হরপ্রসাদ 
শান্বী মহাশয় ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ চৈত্যের এবং টচত্যস্থিত পাঁচটি কুলঙ্গীকে 
পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের প্রতীকরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন ।৯ 
প্রাচীন বৌদ্বধর্মে বুদ্ধধর্মসঙ্ঘ__ত্রিশরণম্ত্রূপে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তী- 
যুগে বুদ্ধধর্মসজ্ঘ-_জ্ঞান-কল্যাণ-শক্তির প্রতীকরূপে ত্রিমৃতি ধারণ করিয়া 
বৌদ্বগণের পূজার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। নেপালী 
রা বৌদ্ধরা ত্রিরত্বের অন্তর্গত দ্বিতীয় বত্ব ধর্মকে অধিকতর 
প্রাধান্য দিয়াছিলেন। নেপালী বৌদ্ধ শাস্ত্র শবয়স্পুরাণে 
ধর্ম প্রজ্ঞাপারমিতা বা আদিমাতার প্রত্ীকরূপে উপস্থিত হুইয়াছেন। 
কালক্রমে বৌদ্ধগণ কেবল বুদ্ধধর্মসজ্ঘের প্রতীক পুজা করিয়াই সন্তষ্ট হইলেন 
না, ত্রিরত্বকে মানবীয় মৃতিতে রূপায়িত করিয়! দেবত্বে প্রতিষিত করিয়া 
লইলেন। পণ্ডিত সিদ্ধিহ্্যের সংগৃহীত ধাতব মৃত্তিত্রয়েরং একটি ধর্মদেবতার 
প্রতিমা । এইখানে ধর্ম বুদ্ধদেবতার দক্ষিণে পদ্মাসনে চতুভূর্জা নারীমৃতিতে 
উপবিষ্টা। তাহার ছুই হস্তে পদ্ম ও চক্র, অন্য ছুই হস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষের উপর 
সস্ত। 0500185500-এর মহাবোধিচিত্রে দেখা যায় বুদ্ধদেবের বামে সঙ্ব ত্রিভূজা 
নারীমু্তিতে এবং ধর্ম পুরুষরূপে বুদ্ধদেবের দক্ষিণপার্থে আমন গ্রহণ করিয়াছেন ।৩ 
এইভাবে সাধকের কল্পলোকবিহারী তত্ব শিল্পীর কল্পনায় দেববাচকত্ায় উন্নীত 
হইয়াছে । বৌদ্ধ ত্রিশরণমন্ত্রের এই ক্রমবিবর্তন ধর্মঠাকুবের উৎপত্তি নির্ণয়ে 
দিগ দর্শনের কাঁজ করিতেছে। পালি অভিধানেও বুদ্ধের এক নাম ধন্মরাজ।৪ 
অমরকো য গ্রস্থেও বৃদ্ধের ধর্মরাজ নাম স্থান পাইয়াছে।৫ 


১। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২। 
২। 100180 8090186 [00920088105 ০0. 916, 930.0017196 11190, 18 9, 10, 1], 


200 629, £0, 
৩। 05701035080870)+9 04510900010 066, 01, 2981. 


৪। অভিধান গ্লদীগিক, বা পালি শবকোব, জ্ঞানানন্দ হ্বামী, ১৩২০, সগগকণে, পৃঃ ১। 
£। সর্বজ্ঞঃ সুগতো। বুদ্ধো! ধর্মরাজন্তথাগতঃ--শিবদত্ত সম্পাদিত অমরকোষ, ১৯৪৪) ৭) ২০, ৪০২। 


১১ বাংলা! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কতি 


পণ্তিতগণের মতে রামাই পঙ্ডিতের শৃণ্তপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে ধর্মঠাকুর 
বৃদ্ধদেবের তৃমিকায় অবতীর্দ হইয়াছেন। পরবর্তীকালে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের 
ধর্মঠাকৃর বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবের আওতার বাছিরে আদিলেও বামাই 
পণ্ডিতের ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় বাখিয়াছেন। পণ্তিত- 
গণের মতে ধর্মঠাকুরের “যস্তাস্তো নারদিমধ্যো ন চ করচরুণো”১ প্রভৃতি ধ্যানমন্ত্রে 
বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব হুচিত হইয়াছে। “ধর্মপূজাবিধানে+ বল! হইয়াছে 
ধর্মঠাকুর জলধি তীরে বুদ্ধর্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।২ সিংহলে তাহার 
বিশেষ প্রতিপত্তির হ্বীকৃতিও পাওয়] যায়।৩ বাংল! সাহিত্যের এই ধর্মঠাকুরকে 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে প্রতিপাদন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । আবার ন্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ 
ধর্মঠাকুরকে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত বঙ্গের লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের 
স্তরে স্থান দিয়াছেন। তাহার মতে “৬ষ্ঠ ৭ম শতাব্দীতে ব্রাদ্ষণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয় 
আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে বুদ্ধদেবকে হিন্দুর দেবতা ধর্মের নামে চালাইয়া 
দিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। শুন্যপুরাণ প্রভৃতি ধর্মপুজার পদ্ধতি খাঁটি বৌদ্ধও 
নয়, হিন্দুও নয়, দুয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত বঙ্গের লৌকিক পদ্ধতিমাত্র।”৪ গ্ররুতই 
ধর্ম সাহিত্যের নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর নেন, তিনি সর্বদেবময় 
দেবতা এবং সর্বদেবের উপাস্য । তীহার পূজা! মন্ত্রেও আছে :-- 

্রদ্ধ। বিষণ মহেশ্বরং সেবা করে নিরস্তরং। 
ইন্দ্র আদি ভজেঙ্গিত্যং সেই দেব নিরঞরনং শ্রীধর্মায় নমঃ ।৫ 

মঙ্গলকাব্যের এঁতিহাসিক ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য ধর্মঠাকুরকে আদিম 
জাতির পৃজিত হুর্ঘদেবতারপে প্রমাণিত করিয়াছেন । বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে 
পূজিত ধর্মঠাকুর এবং মানভূম-সিংভূম জেলার অনার্ধদেবতা ধরম দেঁওতা'কে 
তিনি এক ও অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি “ভোমবায়” হইতে ধর্ম” শব 


১। ধর্পুজাবিধান, প্রাঞ্ুভ, পৃঃ ৭০ । 
হ। জলধির তিরে স্থান বোদ্দরূপে ভগবান 
হয়্যা তুমি কপাবলোকন। এ, পৃঃ২০৮। 
৩। ধর্মদেবত! সিংহলে বহুত সনমান । 
-» শুনস্তপুরাপ। চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১০৬ 
৪। এ, প্রবেশক? পৃঃ ১৩০। 
৫। ধর্মপূজাবিধান। প্রাগুজ, পৃঃ ৮৯। 


মঙ্গলকাব্য ১১১ 


ব্যুৎপন্ন বলিয়া অন্থমান করিয়াছেন।৪ ভোমজাতির সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক 
অবিচ্ছেন্ত ও নিবিড় । তাহারা যেখানেই গিয়াছে ধর্ম শকের প্রায় সমোচ্চারিত 
শবে তাহাদের দেবতার নামকরণ করিয়াছে । যেমন--ধরম, দেবাম্ম, ধর্মেশ 
ইত্যা্দি। তাহার মতে-__হিন্ত্ু ও বৌদ্ধগণ এইদেশে আসিবার পূর্বে ভোমগণ 
থে নামে এই দেবতার পূজা করিত বৌদ্ধ-হিন্ু প্রভাবিত যুগে সেই নামটিকে 
একটি বৌদ্ধ বা হিন্দুরূপ দিবার প্রচেষ্টাতেই বর্তমানে ধধর্ম' বা ধর্মঠাকুর' বলিয়া 
তিনি পরিচিত হইয়াছেন ।”২ স্তরাং তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদিম জাতির 
সুর্ধোপাসনাই বাঁ অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজার মধ্য দিয়া আত্মগোপন করিয়াছে 
এবং হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে ধর্মঠাকুব আভিজাত্যপূর্ণ সংস্কৃতাগ্লিত "ধর্ম" নামে 
অভিহিত হুইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াও বল! যায় পরবর্তী 
যুগে বাংলাদেশ যখন বৌদ্বধর্মদার্নৃতনভাবে দীক্ষা গ্রহণ করে তখন বৃদ্ধদেবের 
এঁভিহ্‌ এবং তাহায় ভাবাহুসঙ্গ ধর্মঠাকুরের আদিম আবরণের উপর বৌদ্ধভাব- 
ধারার অলঙ্করণের কাজ করিয়াছিল। ধর্মঠাকুরের আখ্যায়িক। ও পৃজাপদ্ধতি 
হুক্্ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় তিনি “প্রচ্ছন্ন বৃদ্ধ' না হইলেও একেবারে 
বৌদ্ধ প্রভাবের বহির্গত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন নাই। কালক্রমে 
তাহার কল্পনায় ও পৃজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধ উপাদান আসিয়া এমনভাবে মিশ্রিত 
হইয়াছে যে তাহার আদিম বিশুদ্ধ প্রতি আর বজায় থাকে নাই। 
ডঃ শহীছুল্লাহ অনুমান করিয়াছেন ধর্মঠীকুর মুসলমান ধর্ম হারাও প্রভাবিত 
হইয়াছেন।৩ যদি ইসলাম আধিপত্যের যুগে তিনি ইসলাম ধর্মন্থারা, হিন্দুযুগে 
হিন্দুধর্ম ছার! প্রভাবিত হইতে পারেন, বৌদ্ধযুগেই বা তাহার বিশুদ্ধ প্রকৃতি 
বজায় থাকিবে কিরপে? ডঃ আশ্ততোষ তট্রাচার্ধও শ্বীকার করিয়াছেন-_ 
কালক্রমে এই অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে, তখন তাহা এই অঞ্চলেই 
বৌদ্ধধর্ম দ্বার প্রভাবিত হয়, বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রভাবের যুগে দেই ধর্মের 
উপরেই তাহ পুনরায় নৃতন করৰিক়] হিন্দুধ্মঘ্বারা প্রভাবিত হয়। কেহ আবার 
মনে করেন, কালক্রমে ইহার উপর মুদলমান ধর্মেরও কিছু প্রভাব বিস্তৃত 


১। ডেমরায়» ডোম্র1১ডোরম্্ডোরম্ক্ধরম-স্থর্ন। 
- বাংলা মঙ্গলকাঁবোর ইতিহাস, প্রাঞ্তভ, পৃঃ ৬০৮। 
২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯৯--৬০০। 
৩। চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শৃন্কপুরাণ' গ্রন্থের ডাঃ শহীহুল্লাহ লিখিত ভূমিক! 
পৃঃ ১২-১৩ 


- ৯১২ বাংল! সাছিত্যে বৌদ্ধ-ধর্ম' ও সংস্কৃতি 


হইয়াছিল। ইহার উপর এই বিভিন্নমুখী ধর্মমতের প্রভাবের জন্য এই দেবতা 
এই অঞ্চলে কখনও বুদ্ধ, কখনও বিষুন্ূপে পূজিত হন” ।১ যাহা হউক, ধর্ম- 
ঠাকুর আদিম জাতির দেবতা হইলেও বৌদ্ধধর্মের এবং পরে হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে 
আসিয়া আদিম ধর্ম ও হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বিত রূপ লাভ করিয়াছেন । 
ধর্মঠাকুর “বুদ্ধ নহেন, কিন্তু বৌদ্ধ এতিহোর প্রভাবে তিনি 'বুদ্ধরপী' হুইয়াছেন। 
আবার ব্রাঙ্মণ্যধর্মের প্রাবনের যুগে যখন বৌদ্বধর্ম ব্রাক্ষণ্যধর্ষের পক্ষপুটে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে তখন বুদ্ধরূপী ধর্মঠাকুরই কখনও বিষুঃট কখনও.হুর্ঘ, কখনও শিব 
ও যম২রূপে বন্দিত হুইয়াছেন। আবার “নিরঞ্ন'রূপে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের 

অভিনব সমন্বয়ের যৌথ বাহনও হইয়াছেন। 
বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যের যুগে ধর্মঠাকুর-এর পুজা ধ্যান ও প্রতীক 
কল্পনা বৌদ্ধ চিন্তাধারা দ্বারা নবরূপ পরিগ্রহু করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন 
সনেহ নাই। বৌদ্ধ ভা্কর্ষে প্রতিভাত বুদ্ধের প্রতীক চিন্তার গ্রভাব ধর্মঠাকুরের 
পরিকল্পনাকে পরোক্ষে প্রভাবিত করা অসম্ভব নহে। 


বৌদ্ধদের প্রতীকপূজ। ৃ 
এবং ধর্মঠাকুরের নর ধর্মপূজাবিধানে আছে ধর্মঠাকুর নারী নহেন, পুরুষও নহেন, 
প্রতীক চিন্তা লিঙ্গমৃন্তিও নহেন, তাহার হস্তপদ, রূপছায়! কিছুই নাই ।৩ 


তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত। তাহার মৃত্তিকল্পনাও সম্ভব নহে।৪ তিনি নিরাকার, 
শৃন্তরূপ, দেবনিরপন। কোন বিশেষ মৃতিতে তাহাকে রূপার্জিত কর! যায় না। 





১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০০০৬০১। 

২। খধর্নঠাকুরের সঙ্গে তান্ত্রিক দেবতা ধর্মরাজ ব1 যমের সামাগ্য সাদৃশ্য হয় তো সন্ধান করিলে 
পাওয়া যাইতেও পারে। ধর্নরাঁগ্গ বা ধর্পপাল অষ্টু ভয়ঙ্কর দেবতার অন্তর্গত । তিনি উত্তরাঞ্চলেকর 
বৌদ্ধধর্মের রক্ষক এবং বোধিসত্তবের সমপর্যায়ের দেবত1। বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি 
নির্দয়ভাবে যুদ্ধরত । তিনি মৃত্যুর দেবতা রূপেও স্বীকৃত । তাহার বক্ষ চত্র লাঞ্চিত, তাহার সহচরী 
ভগ্নি যমী। মনুয্ুদেহী যমের যষ্ঠহস্তের ছুই হন্ত উধের প্রার্থনাভঙ্গীতে স্যন্ত। পদ্মসিংহাসনে তিনি 
আধিঠিত | 096৮5, [159 999৪ ০ 2 0:60592) 3509101810) 1914, 2186, 21. 1), 

৩। ও অধে! ন উধ্বং শিবে। ন শক্তি । 

নারী ন পুরুষে! ন চ লিঙ্গমুতি: | 
হত্তং ন পাদং সূপং ন ছায়]। 
তন্মৈনমস্তে নিরপ্রনায় ॥ --ধর্মপূজাবিধান, প্রাপগুক্ত। পৃঃ ৭৮। 
৪ নান্ডি রূপং নান্তি দেহং নান্তি কায়ো নিনাদং। 
নান্তি জন্ম নাস্তি মৃঠিস্তন্মৈ শরীধমায় নম:। 
_এ পুঃ৯০। 


মঙ্গলকা ব্য ১১৩ 


এইজন্য বিভিন্ন প্রতীকের মধা দিয়া তিনি ভক্তগণের পুজার অর্ধ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন, যানবীন্ব মুক্ঠিতে কোথাও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। বৌদ্ধ 
ভাক্র্ষেও এই প্রতীক-প্রিক্নতার. নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক- 
কালে তাহার মৃণ্তি প্রতিষ্ঠার প্রথা প্রচলিত ছিল না। বৌদ্বসাছিত্যে পাওয়া 
যায় ভগবান শাক/সিংহ মাতৃসন্দর্শনে ভরয়স্তিংশ ক্বর্গে গমনোদ্যোগী হইলে রাজা 
প্রসেনজিৎ গোশীর্ধ চন্দনকাঠ হবার! তাহার একটি মুত্তি প্রত্তত করিয়াছিলেন। 
্রয়স্তিংশ স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত শাক্যসিংহ মৃত্তিটিকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয্াছিলেন-__তুমি আমার পরিনির্বাণের পরে আমার চতুর্বর্গ শিষ্তের আদর্শ ও 
পৃজ্য হইবে।১ ন্ুতরাং তাহার লমলামগ্সিককালে বৌদ্বধর্মে মৃ্তিপূজা স্থান 
পায় নাই। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর পৃত চিতাভস্মের উপর প্রতি্িত 
সপ বৌদ্ধদের নিকট পবিজ্র ও পৃজাহ্রূপে চিহ্নিত হুইয়াছিল। 

... মহারাজ অশোকে র রাজত্বকাটিল তপ, স্তন, হস্তী, অশ্ব, ষাঁড় এবং সিংহমৃত্তি 
শিল্পে প্রাধান্য পাইয়াছিল। তখনও তীহার ধর্মের অল্লান জ্যোতিই যাহুষের 
পথপ্রদর্শক । যৃতি প্রস্তত করিয়া পূজা করার প্রথা তখনও সমাজে প্রচলিত হয় 
নাই। কিন্তু কেবল স্তুপমূলে অর্ধ্য নিবেদন করিয়া ভক্ত-হৃদয়ের পিপাসা 
বেশী দিন মিটে নাই। তাঁহার শিশ্য সম্প্রদায় পরবর্তাযুগে তাহার দেহাবশেষ, 
বোধিবুক্ষ, চরপণচিহ্, উঞ্চিষ, বভ্রানন এবং ত্রিরত্বকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে 
আরম্ভ করে। ভারহুত ও সীচীর স্তপের তোরণগাজে এবং বুদ্ধগয়ার শিল্পে 
উৎকীর্ণ চিন্তে ধর্মচক্র, বজ্াসন, পদচি, সুণু এবং .ত্রিবত্ব প্রভৃতি বুদ্ধদেবের 
প্রতীকরূপে তাহার উপস্থিতির ইঙ্গিত বহন করিয়া ভজ হৃদয়ের পূজার্ঘ্য আক্বণ 
করিয়াছে। ইছা ছাড়া হম্তী, সিংহ, হরিণ, অশ্ব গ্রভৃতিও ভগবান বুদ্ধের 
জীবনের বিশিষ্ট ঘটনার প্রতীকরূপে শিল্পীর কল্পনার উদ্বোধন করিয়াছে। 
বোধিবৃক্ষতলে বজ্রাসন শাক্যসিংহ গৌঁতমের 'সম্বোধি' লাভের প্রতীক । 
ভারহুড়শিল্লে এই ম্হত্তম চিত্র একটি বৃক্ষতলে ঘনক্ষেত্রাকার নিরেট পাথরে 
্রস্তত একটি শৃন্ত আসন দ্বারা প্রদশিত হুইস্াছে।২ এই শৃন্ত আসন 
বুদ্ধদেবের দৈছির উপস্থিতির প্রতীক। অবশ্ত কালের পরিবর্তনে কেবল 
প্রতীকের মাধামে বুদ্ধছেবের মহা'ন্‌ আবির্ভাবকে চিহ্নিত করিবার চিরাচরিত 
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১১৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রথা শিল্পী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পববর্তীকালে শিল্পীর তুলির বেখায় রেখায় 
তাহার করুণাঘন মৃতি ব্ূপায়িত হইয়াছিল। 
বৌদ্ধদপ্প্রদায়ের প্রতীক পুজার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের বূপচিস্তনের কতকটা 
সাদৃশ্য পাওয়া! যার। ধর্মঠাকুর করচরণহীন, আদিমধ্যবিহীন, রূপরেখার 
অতীত 'নির্বাশশৃন্ত' । এই দেব্ভাকে শিল্পী তুপির বেখায়, প্রস্তরখণ্ডে বা ধাতুর 
পিণ্ডে কিভাবে বূপায়িত করিবেন? এই ছুরূহ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় 
নাই বলিয়াই ধর্মঠাকুরের কোন মৃতিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা লম্তবপর 
হয় নাই।১ ধর্মঠাকুৰের পৃজারিগণও বৌদ্ধউপাসক-উপাসিকাদের স্তায় প্রতীক 
পুজাকে স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। ধর্মঠাকুর বহুরূপী-- কোথাও হুগোল, কোথাও 
ভিদ্বাক্ৃতি, কোথাও প্রস্তরথণ্ডের গায়ে পিতলের পেরেকের চস্ষুবিশিষ্ট। কোন 
কোন মতে তিনি স্ত,পারৃতিতে ধরা দিয়াছেন। এই মতে স্তপের গায়ের 
চারিদিকে ৪টি ও মাঝখানে ১টি কুলঙ্গি পঞ্চগ্্যানী বুদ্ধ_বৈরোচন, অক্ষোভ্য, 
রত্বপন্ভব, অমিতাঁভ ও অযোঘসিদ্ধির প্রতীক। স্ত,পার্ৃতি ধর্মঠাকুর কতকটা 
কচ্ছপের স্তায় আরুতিবিশিষ্ট । এইভাবে ধর্মঠাকুর ও কচ্ছপ এক হইয়া ধর্মঠাকুর 
€কালাটাদ নামে অভিছিত হইয়াছেন। পরব্তীধুগে কচ্ছপাকতি স্তুপ শিলায় 
পরিণত হইয়! ধর্মঠাকুর ধর্মশিলায় বূপান্তরিত হইয়াছেন। ধর্মঠাকুরের এই 
অবয়বচিন্ৃবিহীন, 'লেপামোছা' শিলামৃত্তি ডাছার নৈর্যক্তিক উপস্থিতির 
প্রতীকরূপে বৌদ্ধ প্রতীকপৃজার প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থতরাং 
ধর্মঠাকুরের রূপকল্পনা বৌদ্ধশিল্পের প্রতীকপ্ঠোতনাকে সাঙ্গীভূতড করার দার্থক 
পরিচয় বহন করিতেছে । 
মঙ্গলকাব্যসমূহে অবসিতগ্রায় বৌদ্ধযুগের নিদর্শন পবিষ্ফুট হৃইয়াছে। 
বাঙালী সমাজে তখনও পশুহত্যা-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত 
০8 ছিল। এইজন্য ধর্মঠাকুরের পূজায় নিরপরাধ পশ্তপক্ষী বলি 
দিবার ঠৈফিয়ত দিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন, বালথিল্য 
মুনিপুস্তগণের প্রতি করুণাপরবশ দেবী অন্নপূর্ণা ওদন পরিবেশন করিতেছিলেন । 
১ 4&1073590108108] 90০ :০1 11507078008, 2911, 0. 2051 গ্রন্থে হর্গত 
নগেক্্নাথ বনু মহাশয় ধর্মঠাকৃরের একটি প্রতিমা! পাইরাছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
(৫২ নংমুতি)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বন্থ মহাশয়ের উল্লেখিত এই প্রতিমাকে ধর্মঠাকুরের. 
প্রতিমারপে স্বীকৃতি প্রনান করেন নাই। তাহার মতে এই প্রতিমা স্থানীয় কোন লৌকিক 


দেবতার-বুদ্ধ ও পৌর[ণিক বিষ্ণুর সমন্থয়ে গঠিত মৃত্তি। 
-_বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩২ 


ধঙ্গলকাব্য ১১৫ 


এই সময় মুনিপুত্রদের অনংঘত আচরণে ক্ষুব্ধ দেবী তাহাদের প্রতি অভিশাপ 
প্রদান করেন-_ ৃ 

দূর হরে পশ্তর অধম মূর্থগণ। 

ছাগ পশুকুলে গিয়৷ জন্মহ নকলে | 

হইবে তোদের বলি মম সম্মুখেতে ॥ 

ডাকিনী যোগিনী পান করিতে শোণিত। 

নিরখিলে নয়নে হইব হুরযিত |৯ 
সুতরাং এ হেন ছাগ বলিতে কোন দোষ থাকিতে পারে না। এইজন্যই--- 

বিধান রহিল আজ হইতে জগতে । 

দেবী পূজায় ছাগ বলি রাজসিক মতে |২ 
সম্ভবতঃ এইভাবে ব্রান্মণ্য পশুুবলি এবং বৌদ্ধদের সর্ব জীবের প্রতি করুণ! 
ছুই-এর মধ্যে সামঞ্দ্য বিধানের চেষ্টা কর] হইয়াছে। 

ধর্মঠাকুরের পৃজাতীদের মধ্যে ডোম, টাড়াল, ধোপা, বারুই প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণেতর জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চতর সমাজে ধর্মঠাকুরের পুজা 
নিন্দনীয় ছিল, এমন কি ধর্মপূজা করিলে জাতিচ্যুত হুইবার ভয়ও ছিল। 
নিয়শ্রেণীর জনগণের প্রতি ধর্মঠাকুরের পক্ষপাতিত্ব এবং ধর্মপুরোহিতদিগের 
সমাজভী তি প্রমাণিত কৰে ধর্মপূজারিগণ বৈদিক ও পৌরাণিক এঁতিহ অপেক্ষা 
বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত আদিম ধর্মবিশ্বালের প্রতি অধিকতর আহ্গত্য প্রদান 
করিতেন। ত্বর্গত হরপ্রসা্দ শাস্ত্রী অনুমান করিয়াছেন--“যেখানে ধর্মঘরে 
যোগী ধর্মঠাকুরের পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর এখনও বৌদ্বই আছেন কেননা, 
এই যোগী পৃজাখীরা ব্রাঙ্ষণ মানেন না। কিন্তু যেখানে অন্ত জাতি পূজারী, 
সেখানে ধর্মঠাকুর হিন্দু হইয়। গিয়াছেন। ব্রাহ্ষণে তীহার পুজা করেন, অস্ততঃ 
পুজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন ।” ৩ 
৪। শিবমজল 
স্ষ্টির আদিযুগে নানাবিধ ছুর্ধোগ, ঝঞ্ধাবাত হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ 

আর্ধ পিতামহুগণ প্ররুতির বিপরীত শক্তির মধ্যে এক অমঙ্গলকারী দেবতার 


১। শ্্রীধর্মপুরাণ, ময়ুরভট্, বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত? ১৩৩৭, পৃঃ ১৩৬ | 


২। শ্রী, পৃঃ ১৩৭। 
৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক1, ১৩৩৬, ১ম সংখ্যা, নভাপতির অতিভাবণ। 


১১৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । বৈদিক কদ্ত্র সেই দেবতা, তিনি ধ্বংসের 
ও ক্রোধের প্রতিমূতি। প্রকৃতির উন্মত্ত রণতাগুবে তাহার প্রকাশ। এই প্রলয়ে 
দেবতা কুত্ত্রের প্রসন্নতাবিধানের জন্য অনলে আহুতি প্রদান করার প্রথা হইতে 
রুদ্র উপাপনার উৎপত্তি । বৈদিক কদ্র উপাষন! ক্রমপরিণতির নানা স্তরপরম্পরা 
উত্তীর্ণ হুইয়া জুন্দর ও কল্যাণম্ত্রের উদ্গাতা “শিব'-এ পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
লম্ভবতঃ প্রাচীন পালি সাহিত্যে উল্লেখিত জটিল সম্প্রদায়ের) জীবনচর্ধা ও 
ধর্মাহুঠানের মধ্যে রুদ্র উপাসনার একটি স্তর আভাদিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক কালে উরুবেলায় তিনজন জটিল ধর্মগুরু ছিলেন--উরুবেল! কশ্টপ, 
নদীকশ্ঠপ এবং গয়াকশ্প। উরুবেলাঁ পঞ্চশত, নদী তিন 
এ শৈব শত এবং গয়া ছুইশত জটিল নন্ন্যামীর গুরু, আচার্য ও 
নেতাবূপে স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। তীহাদের উপাসনাগৃহে 
পবিভ্র যজ্ঞাগ্ি প্রজলিত থাকিত। একটি ভয়ঙ্কর নাগরাজ এই উপাসনাগৃছে 
সম্ভবতঃ এই অগ্নির সংরক্ষকরূপে অবস্থান করিত। ভগবান বুদ্ধ আপন 
সিদ্ধিবলে নাগরাজের কালাগ়িকে জয় করিয়া! নাগরাজকে ভিক্ষাপাজে বন্দী 
করিলেন। ভগবান উরুবেল। কশ্পকে আরে। দশটি ইদ্ধি বা অগ্রাকৃত ক্ষমতাও 
প্রদর্শন কৰিলেন। অবশেষে উরুৰেলা এবং তাহার ছুইভ্রাতা নদীকশ্প ও 
গয়াকশ্তুপ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ1 গ্রহণ করেন। তাহাদের 
এক হাজার অনুগামী শি্যও তাহাদের দীর্ঘ জটাভূট মৃণ্ডন করিয়া] যজ্ঞ সামগ্রী 
নদীতে ভাসাইয়! দিলেন এবং ভগবানের নির্দেশে পরিপূর্ণ ছুঃখমুক্তির সাধনায় 
রত হইলেন। মহাবগ গের অনুরূপ ঘটন! “উদান”২ গ্রন্থেও পাওয়! যায়। 
“জাতকখবন্ননা” এবং 'অপদান” গ্রসন্থেও জটিলদ্িগের সন্ন্যাস-জীবনের বর্ণনা 
আছে। জটিলগণ জটাভুটধারী তপন্বী সম্প্রদায় । তীহারা পরিব্রাজকের স্তায় 
কোন নায়ক বা অগ্রবর্তী তপদ্বীর অধীনে দলবদ্ধভাবে সঙ্্যাম-জীবন যাঁপন 
করিতেন। তাহার! নৈষিক ও কৃচ্ছুতাপ্রিয় ছিলেন। স্বব্যবস্থিত জীবনযাত্রা, 
একতা বিস্তাস এবং সঙ্ঘ সংগঠনে তাহাদের কৃতিত্ব আছে। চৈনিক পরিব্রাজক 
ছিয়ুন সাঙ-এর বিবরণ হইতেও জানা যায় গয়া, নদী এবং উরুবেলায় তখন দশ 
লহন্র জটাভ্টধারী ভত্মাচ্ছাদিতকায় দিগন্বর ও সর্বত্যাগী শিবোপাসক সন্ন্যাসী 
১। বিনয় মহাবগ গর, ১ম খণ্ড, পি, টি, এস. ২০১ ১৫, পৃঃ ৩১। 


২। *'সন্বহল! জটিল! সীতান্থ হেমস্তিকানথ বত্তিস্থ অনতরটূঠকে হিমপাতসময়ে গয়ায়াং উমুজ্জন্তি 
পি নিমুজ্ঞন্তি পি উন্ুজ্জনিমুজ্জং পি করোস্তি ওসিঞত্তি পি” --উদ্দান, পি' টি, এস.ঃ পৃঃ ৬ 
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ছিলেন। শৈবসম্প্রদায় জটিলদিগের জীবনচর্ধা ও ধর্মাহুষ্ঠান আহ্পূর্বিক অনুসরণ 
করে নাই। কিন্তু কুত্র উপাসনার সঙ্গে জটিলদের সাধনার সাদৃশ্য রহিয়াছে। 
জটিলগণ অগ্মি উপাসক, কালনাগ এই অগ্রির সংরক্ষক। নাগ শিবোপাষনায়ও 
বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। নাগ তাহার জটা-ভূষণ, আবার যজ্ঞোপবীতের ন্যায় 
অক্গভৃষণও। মহাকাল কুদ্রের জটায়ও অগ্নির লেলিহান শিখার সক্কেত। 
শৈব-সন্ন্যাসী ও জটিলদিগের ন্যায় জটাভুটধারী, কঠিন কৃচ্ছুতা তাহাদের ব্রত। 
লিঙ্গায়েৎ বা! বীর শৈব সন্গাণসী সম্প্রদায় জটিলদিগের ন্যায় চিরকুমার ব্রতধারী । 
আহারাদি বিষয়ে সংযত, মঠে অবস্থানকারী । সম্ভবতঃ বৈদিক রুদ্র বিবর্তনের 
পথে পালি সাহিত্যের জটিল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি স্তর বিশেষের নির্দেশ 
দান করিয়া! চরম পরিপ্মতিতে শৈব সম্প্রদায় বিশেষের আরাধ্য দেবতাব্ধপে 
পরিগণিত হুইয়াছেন। স্থৃতরাং বৌদ্ধ সাহিত্যে শিবের মূল্যবোধ বহু প্রাচীন 
কাল হইতেই স্বীকৃত হুইয়াছে। জাতকে ও মিলিন্দ প্রশ্নে শিব স্থান 
পাইয়াছেন। অশ্বঘোষের বৃদ্ধচরিতেও শিব-শিৰানী উপস্থাপিত হুইয়াছেন । 
বাঙলার ও বাঙালীর অধ্যাত্মজীবনের এক বিরাট ও বিচিত্র প্রেক্ষাপটে 
দেবাদিদেব শিবের আবির্ভাব । তাহার পরিণাম এবং অনুধ্যান কেবল তু্গনা- 
রহিতই নয়, বাঙালীর নবীন জীবন-চেতন] ও শিল্পবোধের নিঃসংশয় পরিচায়কও 
ইরারাত বটে। দেবাদিদেব শিবের ব্যাপক ইতিহাসের আঙ্গিক 
শিব ক সময় বিবর্তনে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সাধনার স্বতঃউৎসারিত প্রবাহ 
সাহায্যকারী হইয়াছিল। কৌম, বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক 
সাধনার সমন্বয়ের ফলে বৈদিক শৈব সাধনা রূপান্তরিত হুইয়াছে। 
ডঃ আশুতোধ ভট্টাচার্য শৈব সাধনার মধ্যে বিচিত্রমুখী এই উপাদানের অস্তিত্বকে 
স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন_-“হিন্ছু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও অনার্য--এই 
সকল ধর্মমত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙলার লৌকিক শৈবধর্ম এক 
অভিনব সন্কররূপ পরিগ্রহ করিল।৯ 
বৈদিক শিব একাধারে ধ্বংসের ও আনন্দের চরম মৃত্যু ও পরম 
সৌন্দর্যের দেবতা, অনাসক্ত শ্রষ্টা। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংসের নর্তনানন্দে 
মাতোয়ারা আত্মভোল! বিশ্বপতি। বুদ্ধ ত্যাগ, সংযম ও প্রশান্তির 
প্রতীক। তিনিজান সমাধিতে স্থিতধী, চিন্ময় দেহ, লোভ ও মোহ, কাম 


১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগ উক্ত, পৃঃ ১০৭। 


১১৮ বাংল] দাহিত্ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ও ক্রোধ, আনন্দ ও নিরাশ কল ভাবলেশহীন । তীছার অর্ধ-নিমিলিত চক্ষে 
স্থির নিষ্পঙ্গী চাহনি,__নিবিড় শান্তিময় অধ্যাত্মরাজোর প্রদীপশিখার ম্যায় 
তাহা প্রসন্ন ও ভাম্বর। এক অপার্থিব নিশ্টেষ্টতায় নির্বিকল্প প্রতিমা । এই 
শিব ও বৃদ্ধের মিপিত আদর্শে পরবর্তাকালে যে সর্বাত্মক প্রতিমা নিরিত 
হইল তিনি হুইলেন--আশুতোষ, প্রসন্ন হান্তে নিখিল ভয়হরণ, যোগীশ্রেষ্ট, 
এবং বিগতস্পৃহ। বিশ্বের ছিতার্থে কাল বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া] তিনি নীলকণ্ঠ 
এবং সর্বত্যাগী মহাভিক্ষু। অর্ধ চন্দ্রের জ্যোতির ক্ফুরণে তাহার ললাট 
পরিমাজিত। তিনি একাধারে ত্যাগ ও ভোগ, সংযম ও আলক্তি, প্রেম ও 
ধিরাগ ঢুইকে ধারণ করিয়া লইলেন। এই সর্বাত্মক পরিপূর্ণতার নিকট ঝৌছ- 
ধর্মকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল । বুদ্ধের গরিম] ও ওজ্জল্য বরণ করিয়া 
শিব মানবহৃদয়কে জয় করিয়া লইলেন। অচিরকাল মধ্যে আবার বৌদ্ধ- 
ধর্মের পরিবর্তে শৈবধর্মের জয়ধ্বনিতে ভারতবর্ষের দ্িগব্লয় গ্রতিধ্বনিত 
হইল। 

বুদ্ধের গুণাবলী শিবে আরোপিত হুইবার পর শিবে ও বুদ্ধে বিশেষ আর 
তারতম্য রছিল না। প্রসন্ন শিবমূৃত্তি ও প্রশাস্ত বুদ্ধমৃতি প্রায় সমএিহাবাহী। 
বুদ্ধ এতিহামিক পুরুষ, গিরিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যরাজবংশে তাহার 
জন্ম। শিব ভারতীয় ধর্মৈষণা এবং কল্পনাশক্তির সামগ্রিক উতৎকর্ষের 
পরিচয়বাহী । হিযমান্রিশিখবে কৈলাস শৃঙ্ষে তাহার অবস্থান । বুদ্ধদেব ভিঙ্ষৃ- 
শ্রেষ্ট-রাজনিংহাসন হেলায় পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসের রুক্ষ জীবন 
ও কৃচ্ছৃতার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। শিব দেবাদিদেব, দেবী অন্নপুর্ণ! 
তাহার গৃহিণী, রাজরাজ্যেশ্বর হইয়াও অমৃতের প্রতি তিনি অনাসক্ত। বিশ্বের 
জরাব্যাধি, মৃতাশোক বুদ্ধদেবের হৃদয়ের করুণার জাহ্বী ধাঁরাটিকে আকর্ষণ 
করিয়া আনিয়াছিল। এই জন্যই জাগতিক দুঃখের বিষ-কণ্টক উন্মোচনের 
পথে বিশ্বভিষক বৃদ্ধের মহান্‌ যাত্রা। শিব সমুদ্র মস্থনজাত বিষ কে ধারণ 
করিয়া সমগ্র বিশ্বকে বিষ দাহন হইতে রক্ষা করেন। বুদ্ধ মারজিৎ, মহাদেব 
কন্দর্পবিজয়ী। শিবের এঁতিহা যুগযুগাস্তরের, বুদ্ধ তরুণ ভিক্ষু, মহত্তম অর্থ । 
্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বৃদ্ধ ও শিবের এই তুলনা! অতি সুন্দরভাবে 
প্রকাশিত হুইয়াছে--বুদ্ধ ভিক্ষু__শিব ভিচ্ষু, বুদ্ধ উপদেষ্টা, কৈলাশ শিখরে 
সমাসীন শিবও উপদেষ্ট1! বুদ্ধ মারজয়ী__-শিব কামভন্মকারী, বুদ্ধ নির্বাণালোক- 
প্রাণ যোগী-_শিব নির্বাপকল্প সমা ধিমগ্ন, বুদ্ধ জগতের ছুঃখে ছুঃখী--শিব জগৎ 
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উদ্ধারের জন্ত কালকুট ধারণ করিয়াছেন। তকণ বুদ্ধ-বনাম যুগযুগাত্তের বৃদ্ধ 
শিব।”১ বুদ্ধদেবের প্রভাবে মহাদেব ভিক্ষুর কচ্ছতা ও ইন্জিয় সংযম, ত্যাগ 
ও প্রশাস্তি, ধ্যানতন্ময়তা ও নির্বাণকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। শিব এখন 
আর কেবল ধ্বংস ও ্যগ্টির আনন্দে মাতোয়ারা আত্মভোলা নটরাজ নহেন, 
বুদ্ধের এতিহাকে বরণ করিয়া বেদের রুদ্র হইয়াছেন-_শাস্ত, সয়াহিত, স্থিত 
আশুঙোয। শশানবিহারী প্রমথনাথ হইয়াছেন জগৎভিখারী। বোঁধি- 
বৃক্ষমূলে ধ্যানী বুদ্ধ এবং বিমূলে ধ্যানী শিবে বিশেষ কোন তারতম্য নাই। 

বুদ্ধ ও শিব জানরাজ্যের ছুই অধীশ্বর। থুঃ অষ্টম-নবম শতাব্দীতে শিব 
বুদ্ধের অনুধ্যানে বাঙালীর চিত্ত ব্যাঁপিত ছিল। ছুই-ই বাল] দেশে সর্বাত্মক 
জনগ্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ 
লমাধির নিশ্চেষ্টতাকে বর্জন করিয়া বুদ্ধকে শিব অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। 
বৌদ্ধ ধ্যানময়তাকে বর্জন করিয়া] পরবর্তীকালে বাঙালীর শিব জ্ঞানের রাজ্য 
হইতে প্রেমের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন। পরিণামে বৌদ্ধ ভাবসমাধির 
ছিমাদ্রিশিখর হইতে হরগৌরীর দাম্পত্য লীলার বা গার্হস্থ্য প্রেমের মধুর 
প্রাণধারা বাঙলা দেশে প্রবাহিত হয়। বৌদ্ধধর্মের চরম প্রতিক্রিয়ারূপে 
নৃতনতর জীরনবোধের যুগাকাজ্ষ! শৈবধর্মের এই ব্যাপক অনুবর্তনে সহায়তা 
করিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের নিবৃত্তিমূলক লাধন? দুঃখ পরিহারের বাণী, শুন্তবাদ 
এবং নির্বাণ মানবমনের চিরস্তন চাহিদ1 পূর্ণ করিতে পারে নাই। বুদ্ধদেব 
ভারতবর্ষে ব্যাপক মন্গ্যাসধর্মের হোতা1।২ বুদ্ধদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের 
আকর্ষণে বিপুল সংখ্যক তরুণ সেইদিন বৌদ্ধধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
রাজ এশ্বরধ ত্যাগ করিয়া রাজা ও রাজপুত্র, ধনভাগ্তার তুচ্ছ করিয়া সার্থবাহু 
ও শ্রেঠিগণ, গৃহধর্ম বর্জন করিয়া গৃহস্থ নরনারী বৌদ্ধ স্ঘে আশ্রয় গ্রংণ 
কিয়! গৈরিক বসনের উজ্জ্বল আভায় ভারতের আসমুদ্র হিমাচল উদ্ভাসিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে ভারতের চিরস্তন গাহস্থ্য ধর্ম_স্্ীপুত্রবন্তা 
ও আত্মীয় পরিবুত সংসারধর্ম সামগ্সিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হুইয়াছিল। শৈব- 
ধর্মের মধ্য দিয়! ভারতব্ধ বৌদ্ধধর্মের এই আঘাত সহা করিয়া আবার গাহস্থা 


১) বুছৎ বঙ্গ? ১ম খণ্ড, ১৩৪৯, পৃঃ ১৯৬৯৭ | 
২। দ্বীঘনিকায়ের (১ম খণ্ড) অন্তর্গত সামঞ্ঞ ফলনুত্তে শ্রামগ্যধর্মাদর্শের বিবিধ সন্ভা বন] হুচিত 
হইয়াছে। 


১২৩ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ধর্মের বিজয়বার্তী ঘোষণা করিয়াছে । বৌদ্ধ ধর্মের গৌব্বরশ্মিকে পরিষ্নান 
করিক্! পরবতিকালে বাঙলাদেশেও শৈব ধর্মের এই বিজয় যাত্রা! শুরু হইয়াছে। 

শৈবধর্মে শিব অর্ধ গৃহী, অর্ধ তাপস। বুদ্ধদেব স্থির অচঞ্চল, প্রাণের 
অস্তর্সিহিত ভাবের গভীর অনুধ্যানে শান্ত সমাছিত ও অনালক্ত। ভূমিস্পর্শ- 
মুদ্রায় পৃথিবীকে আহ্বান করিলেও পৃথিবীর উর্ধ্বলোকে তাহার অবস্থান। শিব 
সমাধিস্থ অবস্থার ছিমাদ্রিসদূশ মহান্, অঙ্গে যোগবিভূতি, কে হাড়মালা, 
মস্তকে ভয়ঙ্করী গঙ্গা, জটাভুটে কালনাগের বিস্তৃত ফণা। কিন্তু তিনি আদর্শ 
গৃহীও-_-জগন্নাতা অববপূর্ণ৷ তাহার গৃছিনী, পরম দ্মেছে মমতায় সর্বংসহা! জননী 
শিবের সংসারে অমুত বিতরণ করিতেছেন । আবার কখনও তিনি অর্ধ- 
নারীশ্বর, কখনও আপন উকুতে ন্থখানীনা গৌরীর মুখমগ্ডলে আবদ্ধদৃষ্টি। দেই 
দৃষ্টিতে প্রেম ও শাস্তি যেন বিগলিত হুইয় পড়িতেছে। এইভাবে শিব শাস্ত 
ও অনস্তের, জ্ঞান ও প্রেমের, গৃহ ও সঙ্গ্যাসের, ত্যাগ ও ভোগের বিচিত্র 
ব্যাণ্ধিময় এতিহাকে একাই ধারণ ও বহন করিয়াছেন । বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্দের জীবনে 
সহ, প্রেম ও আসক্তির স্থান ছিল না। শৈব সাহিত্যে মানবিক প্রেম ও 
আসক্তি অধ্যাত্মমহিমামপ্ডিত হইয়া পূর্ণায়ত জীবনধর্মের এঁতিহো প্রমূর্ত হইয়া! 
উঠিয়াছে। 

শিব বৃষবাহছন। বৌদ্ধশিল্পে বৃষকে বুদ্ধের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত কর! 
হুইয়াছে। বৌদ্ধ মাতৃকাদেবীদের শিব নির্বিচারে পত্বীত্বে বরণ করিয়াছেন । 
“তারা” শিবপত্বীরূপে গৃহীতা হুইয়াছেন। বৌদ্ধদেবী বজ্রযোগিণী ছিন্নমস্তারূপে 
দশমহাবিষ্ভার অন্তর্গত হইয়া ছুর্গার প্রকারভেদবূপে পরিচিত! হুইয়াছেন। 
শিবকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য “অপর্ণা” একটি মাত্র পণ-আহানী তপস্থিনী। 
বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরীও পর্ণপরিছিতা। বৌদ্ধ নীলতারার সঙ্গেও শিবের 
ঘনিষ্ঠতা আছে। নীলতার! নীলবর্ণ| উগ্রা দেবী, শিবও নীলকণ, ফণিভূষণ। 

কেবল বুদ্ধ গ্রতিমাই যে শিবমৃত্তিকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নছে। 
শিব প্রতিমাও বৌদ্ধ প্রতিমাশিল্পকে অগ্রগমনের পথে সহায়ত! করিয়াছে। 
বরিশালে প্রাপ্ত লোকেশ্বর শিব মৃ্তি শিববুদ্ধ হত সত্তার সর্বাত্মক সমন্বয়ের 
পরিচয় প্রদান করিতেছে । এই প্রতিমায় শিব ও বৃদ্ধ এক দেহে গভীরতর 
অনুভূতিতে তদ্গত চিত্ত। তাহার হস্তে অক্ষমাল] এবং ত্রিশূল। মহাস্থানের 


১19196075০1 9872881, 5০1, 7, ০০. ০19, গ্রন্থে সংযে।জিত ১৫৫ নং চিত্র। 


মঙ্গলকাব্য ১২১ 


মঞুত্রী প্রাতিমার জটাভুটে শিবযৃত্তির অন্থকরণে গঙ্গার ভূমিকায় ধ্যানীবৃদ্ধ 
অক্ষোভা স্থাপিত হুইয়াছেন।৯ ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত হেরুক প্রতিমা ভৈরব 
রুত্দের এরত্বিহ ও মণ্ডুন কলাকে অঙ্গসরণ করিয়াছে ।২ লোকেশ্বর প্রতিমা 
কেবল মহাদেবের শিল্প শৈলীকেই অনুসরণ কৰে নাই, ছুই দেবতার অর্চনা 
এবং ধ্যানধারণাঁও পরম্পরনির্ভর ।৩ হেকুক এবং কাল ভৈরবরূপী নটরাজ 
গ্রতিমায় শিল্পী যেন একই অসুতৃতিকে ব্যঞ্জিত করার সাধনায় আত্মলীন। 
এইজন্য হেরুকও নীলবর্ণ ভ্মোদ্ধূলিতগাত্র, শতার্ধমুণ্তমাল্যধারী, ঈবদ্াং- 
ষ্রাকরাল, বক্তনেত্র এবং কর্ণকৃপুলধারী।৪ তিনিও শবের উপর বামপঘ 
স্থাপন করিয়া, দক্ষিণপদ বামপ্‌দের উরুতে গ্ন্ত করিয়া! শিবের স্তায় নৃত্যরত ।৫ 
বৌদ্ধদের নীলক লোকেশ্বর এবং হুলাহছুল লোকেশ্বর শিবমহিমার প্রাতি 
াহাদের একাস্ত শ্রদ্ধার নিদর্শন। দিনাজপুরে প্রাপ্ত ত্রিমৃত্তিও প্রতিমা শিল্পে 
এক গভীরতর অনুভূতির এঁতিহ্বাহী। এই সদাশিব প্রতিমায় ত্রয়ীলত্তা 
পরমাত্ীয়তায় নীমাকে অতিক্রম করিয়া অখণ্ড সামগ্রিকতা ও সাধিকতার 
সট্টি করিয়াছে। বুদ্ধদেবের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ শিবের প্রভাবে বিবতিত 
হইতে আবস্ভ করে। বুদ্ধদেবের কৃষঞ্চিতকেশধামে আবৃত উচ্চ ব্রহ্মতালু বা 
উঞ্চিষ শিবের মস্তকে উচ্চ জটাভূটে পরিণত হয়। বুদ্ধদেবের কপালের উর্ণা 
শিবের তৃতীয় নেত্রে পর্যবসিত হয়। বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের মন্তকে অমিতাভ 
বুদ্ধ অধিষ্ঠিত, শিবের জটাজুটে স্থরধুনী গঙ্গ! বিধিত। কবিকে শিববুদ্ধের এই 
একতান ধ্বনিত হইয়াছে-_ 
বুদ্ধো বা গিরিশোহথবা স ভগবাংস্‌ ত্মৈ নমন্থর্মছে ।_-( ভক্তিশতক ) 

এইভাবে সাহিত্যে, শিল্পে এবং ধর্মীয় চিন্তায় শিৰ ও বুদ্ধ পরম্পর পরস্পরকে 
প্রভাবিত করিয়াছে । 


১। এগ্রন্থে সংযোজিত ১১১ নং চিত্র । 
২। এ্রগ্রন্থে সংযোজিত ৫৯ নং চিত্র। 
৩। লোকেন্র বুদ্ধের ধ্যান প্রায় শিবের ধ্যানের অনুরূপ । বথা-- 
চতুরূজম্‌ ত্রিনেত্রশ্চ চন্্রান্কিত-_জটাধরঃ। 
সর্গাভরণসংযুক্তঃ শ্বেতবর্ণঃ লোকেশ্বরঃ ৷ 
৪1 1709180, 7300079886 100081205, ০00. ৩3৮) 0. 166, 
৫ | এ, ১২৫ নং চিত্র । 
৬1 171950 ০£9620881, ০1. [, ০১. ৩ গ্রন্থে সংযোজিত ১৭৮ নং চিত্র। 
৭) লকখণনুত্তস্ত, দীঘনিকায়, ওয় খণ্ড, পি. টি. এস. ১৪২-১৭৯। 


১২২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৌদ্ধধর্মের চরম প্রতিক্রিয়ার প্রতীক কৃষকরূগী শিবঠাকুর। বৌদ্ধধর্মের 
কচ্ছৃতা ও বৈরাগ্যের প্রবল প্রতিক্রিয়ান্বরূপ গার্‌স্থ্যধর্ম নবরূপে বাঙালীর 
চিত্তকে দখল করিয়া লইয়াছিল। হুরপার্বভীর কোন্দল, গৃছলক্্ী উমার 
সর্বংসহা মৃতি বাঙালীকে নব প্রেরণা দান করে। অনামক্ত 
শিবচরিত্রের ক্রম- ঃ 
বিকাশে বৌদ্ধ- ধ্যানী শিবকে বাঙালী কৰি কষকবেশী শিবে রপাস্তবিত 
চিন্তাধারার প্রভাব করিয়া বৌদ্ধধর্মের চরম পরিণতির নিদর্শন বাখিয়াছেন। 
শাক্যপুত্র গৌতম সংসার ত্যাগ করিয়! সন্গ্যাসব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
আর শিব কৈলানশিখরে গৌরীকে আগম-নিগমের তত্বজ্ঞান প্রদান করিয়] তাহার 
গার্‌স্থ্য কর্তব্যে বত রছিক্নে। কারণ স্ত্রী ব্যতীত ধর্মচর্চা অপূর্ণ। কৃষক- 
বাগদী হইতে কৌচ-শাখারী প্রভৃতি আপামর বাঙ।লীর প্রাণের দ্বেবতারূপে 
স্থথ-দুঃখের . সমব্যথীরূপে বাঙলা মঙ্গলকাব্যে তাহার প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের চরম অবহেলাম্ম দেশের অনভিজাত জনগণ এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের ছত্রছায়া- 
তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির অবসানে আবার 
শৈবধর্মের পতাকাতলে তাহাদের স্থান। হইল। শিব যখন কৌচদের উপাস্য 
দেবতারূপে গৃহীত হইয়াছেন তখনও তিনি বৌদ্ধ সংসর্গ বর্জন করিতে পারেন 
নাই। তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় কৌচদিগের মহাকাল মন্দিরের অধ্যক্ষপদে 
বৌদ্ধ লামা নিয়োগে ।৯ 
মানবিক ত্রটি-বিচ্যুতি ও পদস্থলনের ভাবযৃতিরূপেও বাংলা মঙ্গলকাঁব্যে 
শিব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কৃচ্ছতার প্রতিক্রিয়া বহন করিতেছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
দেবদেবীদ্দের কামুকতার প্রভাব মধ্যযুগের বাঙলার আকাশ-বাতাসকে ও 
বিষাক্ত করিয়া! তুলিয়াছিল। শিবের লম্পট বূপচিত্র ইহার প্রতিভাস হওয়া 
অসম্ভব নয়। এইভাবে বৈদিক রুদ্রমৃতিকে পরিস্নান করিয়া, বৌদ্ধ ধ্যানময়তাকে 
অতিক্রম করিয়া বাংল! কাব্যে শিবের কৃষি ঘনিষ্ট আদিরসের আধেয়রপ ক্ফুর্ত 
হইয়াছে। কিন্তু কৃষক শিব, ভোগী শিব আবার কখনও কখনও বৌদ্বধর্মের 
ভিক্ষৃত্বের নেপথ্য আহ্বানে তাহার লাঙল ও বলদ জোড়ার প্রতিও অনাসক্ত 
বৈরাগ্যে ভিক্ষাচারকে গ্রহণ করিয়া নিধিকারমনে জগখ্ভিখানীরূপে পথে 
বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এইভাবে শিব ও শৈবধর্ম কখনও বুদ্ধ ও বৌদ্ধ- 


১। বাংল]! কাব্যে শিব, গুরুদাস ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৪। 
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ধর্মের পরিপূরক, কখনও অন্পূরক আবার কখনও চবম প্রতিক্রিন়ারূপে যুগ- 
সত্যের বিভিন্ন দিককে বিচিত্ররূপে প্রতিভাত করিয়াছে । 

বৌদ্ধ শিল্লাদর্শও কখনও নৈকট্যনিবিড়তায়, কখনও চরম প্রতিত্বন্থিতায় 
বাঙলার শিবকাহিনীকে সরম ও সজীব করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধপাছিত্যে, 
ভান্কর্ষে ও চিত্রশিল্পে গোতমবুদ্ধের জন্ম অপ্রাকৃত কাহিনীকে অন্থসরণ 
করিয়াছে। জননী মায়াদেবীর বাম কুক্ষি ছেদ করিয়া তাহার আবির্ভাব। 
শিবের জন্ম-কাহিনীতেও কবির কল্পন! অবাস্তব কাহিনীকে অকুঠভাবে অনুসরণ 
কৰিয়াছে।৯ বাংলা মঙ্গল সাহিত্য শিবের জন্ম-বর্ণনায় শৃন্যপুরাণ ও নাথ- 
পাহিত্যকে অস্থসরণ করিয়াছে । উপায় ও প্রজ্ঞার সংযোগে যেমন বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বরের উৎপত্তি তেমনি আদিদেব ও আদিদেবীর সংসর্গে শিবের 
জন্ম । ভারতচন্দ্ের অন্নদামঙ্গলেও পরমাগ্রকৃতি মহামায়া বিনাগর্তে ব্রদ্ধা বিষুঃ 
মহেশ্বরের জন্ম দান করিয়াছেন। এই কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও 
তাম্ত্রিক বিশ্বাস শিবের জন্ম কাছিনীকে নৃতনত্ব দিয়াছে। | 

শিব ও বুদ্ধের অপূর্ব সমন্বয় ও সংমিশ্রণের বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। 
এই সমন্বয় ও সংশিশ্রণ কেবল উধ্বতন মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পৌঁকিক 
সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রেও শিব-বৃদ্ধ পরম আত্ীয়তায় একদেছে লীন হুইবার 
সাধনা করিয়াছেন। এইজন্ত বাংলার শিব-_ 


নিরঞ্জন নিরাকার নিগম পুরাপ সার 
নিগৃঢ-বিষয় নারায়ণ ।২ 
নাথদের আচার্য গোরক্ষনাথৎও--শিবগোরক্ষনাথ বা শিবরূপী। তিনি 
আজন্ম ব্রন্ষচারী, ষোগী, সমস্ত দেহিক ভোগ-লালসার উধ্বে তাহার স্থান। 
গৌতম বুদ্ধের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংযম তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। 'ধর্মপূজা 
বিধানে* শিব, নিরগন ও ধর্মরাজ একাত্ম হইয়াছেন ।৩ কেবল নিরঞজনতত্বকেই 
নহে বৌদ্বশূন্যবাদকেও শিব নিধিকার চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। 


১। দ্রঃ-ব্জনখ দিয়া সিব জোনিছেদ কৈল। 
জোনি-দুআর দিয়। সিব বাহির হইল ॥ . 
--শুন্পুরাণ, চ।রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৩৭ ] 
২। কবিকষ্কণ চণ্ডী, ১ম ভাগ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৫২, 
পৃঃ৮। 
৩। গু নিরঞঈনং নিরাকারং মহাদেবং মহেশ্বরং | 
শরণং পাপথণ্ডেন ধর্মরাজ নমোহম্ত তে॥ _-ধর্মপুজা বিধান, প্রাণ পৃঃ) ৭৯ 


১২৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এইভাবে শিব এক নবোড়ুত সাবিক জাতীয় চেতনার অধিদেবতার পদে 
প্রতিঠিত হুইয়াছিলেন। তাহার গার্হস্থ্য বিলাপ এবং বৌদ্ধ ভাবধারার প্রতি 
আসক্তি বাঙলার বৌদ্ধ নাগরিকর্দিগকেও শিবের প্রতি অনুরাগী করিয়া 
তুলিয়াছিল। কোন কোন বৌদ্ধ কবি'ও শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়া শিবের 
শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মানন! প্রদর্শন করিয়াছেন।৯ শিবের সর্বাত্মক প্রাধান্ত এবং 
শৈবধর্মের ল্বাঙ্গীণ প্রসারের অপর নিদর্শন চট্টগ্রামের বর্তমান হিন্দৃতীর্থ 
আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ । ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল 
চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বর্তমান হিন্দুতীর্থ আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ এক 
সময়ে বৌদ্ধতীর্থ ছিল।২ শৈবধর্মের প্রভাবের যুগে এই বৌদ্বতীর্থনয় 
হিন্দুতীর্ঘ ক্ষেত্রে রূপাস্তরিত হইগ়্াছে। বৌদ্ধ শ্মতিচিন্ের ধ্বংসাবশেষ এখনও 
এইখানে পাওয়! যায়। আদিনাথ বুদ্ধের শেষ পরিণতি আদিবুদ্ধের প্রতীক। 
নাথসাহিত্যে, শুন্তপৃরাণে ও মঙ্গলসাহিত্যে তিনি বৌদ্ধদেবতার ব্ূপাবয়বে 
আবিভতি হুইয়াছেন। এই ছুই তীর্থক্ষেত্র_আদিনাথে ও চন্দ্রনাথে এখনও 
বৌদ্ধদিগের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শৈব গাজনের৩ অন্থকরণে বৌদ্ধ আস্ঠার এবং 
ধর্মঠাকুরের গাজন প্রচলিত। ধর্মঠাকুর-প্রভাবিত অঞ্চলে ধর্মের গাজন এবং বৌদ্ধ- 
প্রভাবিত অঞ্চলে আগ্যার গাজন শিবের গাজনের প্রভাবকে স্মরণ করাইয়া দেয় ।5 
শৈবকাব্যের একটি স্বতঃদ্ুর্তধারা বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রামকে 
কেন্দ্র করিয়া গড়িয়1 উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ শৈবতীর্থ চন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়াই 
এই ধার] নৃতন জীবনমন্ত্রে স্ধীবিত হইয়াছিল। মৃগলুন্ধ 

০ কাহিনীর প্রাচীন কবি রামরাজা সম্বন্ধে বল! হয় তিনি 
জাতিতে মগ ছিলেন। চট্টগ্রামের অধিবাসী মগগণ বৌদ্ধধর্মাবলমী। তাহারা 
১। আবছুল করিম সািত্য বিশারদ মহাশয় অনুমান করিয়াছেন 'মুগলুব্'” কাব্যের কবি 
রামরাজ| বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন । তাহার মতে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মদের মধ্যে 'রাজা? উপাধি 
প্রচলিত ছিল। রামরাজাকে বৌদ্ধরূপে গ্রহণ করার ম্বপক্ষে তিনি আরে! কয়েকটি যুক্তি আহরণ 
করিয়াছেন । যেমন গ্রস্থথানি পাওয়। গিয়াছে রুদুরা গ্রামবাসী কোন বৌদ্ধগৃহীর নিকট এবং 
ইহার লিপিকারও একজন বৌদ্ধধর্মীবলম্বী। হ্তরাং কবি নিজেকে "শঙ্কর কিংকর'-রূপে 


অভিহিত করিলেও সাহিত্যবিশারদ মস্থাশয় তাহাকে মগবংশসম্ভৃত বৌদ্ধ বলিয়া অনুমান 
করিয়াছেন । (রামরাজ বিরচিত মৃগলুন্ধ সংবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২, ভূমিক] পৃঃ ৪-৫। 

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১। 

৩। শৈবধর্মের মধ্যে প্রাগৈতিহাপিক যুগের আদিম ধর্মানুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করিয়া শিবের 
গাজন নাষে পরিচিতি লাভ করে। শী পৃঃ ১১১। 

৪ | এঁ। 
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রাজ” ও বিভুয়া' উপাধি ধারণ করেন। চট্টগ্রামের কবির লেখনীতে “মৃগলুষ্ধ' 
কাছিনী প্রথম স্ফৃত্তি লাভ করে। এই কাহিনীর বিচিত্র অভিনবতার জন্ত 
বাঙলাদেশের অন্য অঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটে নাই। এই কাহিনীর সঙ্গে জাতক 
কাহিনীরও যেন এক দূর সাদৃশ্ত পাওয়া যায়। কবি বামরাজা পূর্ববর্তী জীবনে 
বৌন্ধধর্মীবলম্বী ছিলেন। স্ৃতরাং বৌদ্ধদাহিত্যের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
থাকাই স্ভব। শিবমাহাত্ময কাব্যের 'মৃগলুন্ধ' ধারায় সেই পরিচয়ের সহজ 
অনুস্মতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
চু্নহংস জাতক৯, মহাহংস জাতক২ এবং ম্বগলুন্ধ কাহিনী প্রায় 
একই ভ্রোতধারায় প্রবাহিত হুইয়াছে। জাতকে হুংসরাজ পদ্ম সরোবরে 
পাশবন্ধ হইয়াছেন, তাহার মৃত্যু সন্গিকট। এমন সময় 
১4 তাছার একান্ত অনুগত সেনাপতি হ্মুখ নিজের জীবন 
বিপন্ন করিয়া প্রভুর প্রাণ রক্ষার্থে অগ্রসর হুইলেন। 
তিনি হংসরাজরূপী বোধিসত্বের পার্থে উপবিষ্ট হুইয়া নিষাদের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হংসরাজ বৃধা একটি জীবন অপচন়্ 
হইবার আশঙ্কায় সেনাপতিকে প্রস্থান করিতে অন্ুরোধ করিলেন। উত্তরে 
সুমুখ বলিলেন-_দুর্দশাপক্ন প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া ভৃত্যের ধর্ম নয়। 
হে হংসেশ্বর, তোমার সঙ্গেই আমি মৃত্যু বরণ করিতে চাই। তোমার যে 
পরিণতি আমিও গ্রহষ্ঈমনে তাহাই বরণ করিব। এমন সময় ভীমকাস্তি 
যমসঘৃশ ব্যাধ উপস্থিত হইল। সে দেখিল-_পাশবন্ধ একটি হংসদ আর তাহার 
পার্থে অপর একটি হংস বিষণ্ন ব্দনে বসিয়! রহিয়াছে । হুংসসেনাপতি নানাবিধ 
মধুব বাক্যে এবং তত্বকথায় ব্যাধের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। নিজের 
জীবনের বিনিময়ে তিনি মহাসত্বের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। বলিলেন--আমরা' 
দৈর্ঘ্যে আর স্থুলতায় উভয়ে সমকায়, দুইজনে সমবয়ন্কও। স্ৃতরাং হে 
নিষাদনন্দন, ইছার বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ কর, এবং হুংসরাজের বন্ধন 
মোচন করিয়া দাও। ন্থমুখের এই আত্ম্গান ব্যাধের কঠোর হদয়কেও ভ্রব 
করিল। সে হ্বহত্তে মহাসত্বের পাশ ছেদন করিয়! তাহাকে মুক্তিদান করিল। 
মগলুন্ধ কাব্যে আছে-_-একদা চিন্রমেন ব্যাধের জালে ভত্রসেন নামক মগ আবদ্ধ 
হইয়াছেন। মৃগী রত্বাবতী স্বামীর আমন্ন মৃত্যু জানিতে পারিয়। স্বামীর পার্খে 


১,২। স্রা9০৪০০1), 056৯৯) ০]. ড। 0০. 688, 684, 0, 886, 664, 


১২৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


উপবিষ্ট হইলেন এবং ব্যাধের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভঙ্রপেন' 
তাহাকে গৃছে প্রত্যাগমন করিতে অঙন্থরোধ করিলে রত্বাবতী দুটকঠে 
জানাইল-__ 

আপনার প্রাণ লইন্স৷ ন! জাইমু ঘর । 

তোম্মাতে কহিল আমি শুন প্রাণেশ্বর ॥ 

সেপাপিষ্ট প্রাণ মোর কোন প্রয়োজন | 

তুম্মি হেন প্রভু যদি হইল আদর্শন | 


তোম্মার বন্ধনে হইল আন্মার বন্ধান। 

তোম্মীর মোচন হুইল আম্মার মোচন ॥১ 
অবশেষে হস্তে ধনূর্বাণ ভয়ঙ্করমৃতি বাধ উপস্থিত হইল। রত্বাবতী মৃত্যুভয় 
উপেক্ষা করিয়। শ্বামীর প্রাণভিক্ষ] চাহিলেন_- 

যদি সে নিষ্টুর হও "য়া নাই চিত্তে। 

প্রভুর বদলে আম্মা নেঅ স্বনিশ্চিতে ॥ 

আম্ম। পাইআ যদি সে না ছাড় প্রাণেশ্বর । 

সত্রীবধ দিব ব্যাধ তোম্মার উপর | 

প্রভুর মরণ যেন না দেখি নমানে । 

স্বামী দান মাগম ব্যাধ তোম্মার চরণে ॥২ 
কবি রামরাজার কাব্যেও মৃগী ব্যাধকে একই অন্গঝোধ করিয়াছে 

নিশ্চিন্তে মরিমুআমি শুন মহাশয়। 

আগে আমারে মার ব্যাধ মহাশয় ॥ 

বন্দী কৈল্পা স্বামী মোর দারুণ বন্ধনে । 

স্বামীর কারণে মুগ তেজিমু পরাণে ॥৩ 
- এই কাবো জাতকের বোধিনত্ব হংপরাজ ভদ্রসেন মগের, লেনাপতি স্থুমুখ 
মৃগী রত্বাবতীর এবং নিষাদগ্রামবাপী চিত্রসেন ব্যাধের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ 


১। মৃগলুব সংবাদ ঃ রামরাজা, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পার্দিত, ১৩২২ 
পৃঃ ৩৫--৩৬। 

২। মুগলুন্ধ £ রতিদেব” আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, ১৩২২ 
পৃঃ ৪৬। 

৩। মৃগলুদ্ধ সংবাদ £ রামরাজা) প্রাুজ। পৃঃ ৩৭) 
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করিয়াছে বলিয়া! সাধারণভাৰে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। সেনাপতি ুমুখ 
রক্ত-কলুধিত হস্ত ব্যাধের হৃদয় জয় কবিয়! বোধিসত্বের মুক্তি আদায় 
করিয়াছেন। মৃগীরূপী রতাবতীও তত্বকথার দ্বারা তাছার স্বামীর প্রাণ 
রক্ষা করিয়াছেন । ন্থুমুখ ও হংসবাজের এবং স্থমুখ ও ব্যাধের বচন-প্রতিবচনের 
ভাবরূপ মৃগম্বগী এবং মুগী ও ব্যাধের বচন প্রতিবচনেও ক্ষীণভাবে আভামিত 
হইয়াছে। স্থতরাং মৃগলুন্ধ কাহিনীতে জাতক কাহিনীর আহ্ুপূর্থিক অন্থুস্থতি 
প্রতিপন্ন কর! না গেলেও ছুই কাহিনী নিঃসংশয়ে একই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। 
কেবল কাহিনীর প্রবাছেই নয়, তত্ব পরিবেশনেও মৃগলুন্ধ কাব্যের কবি 
পৌরাণিক শিব উপাখ্যানের উপর বৌদ্ধ ধতিহ্ের তাত্বিক আবরণ টানিতে 
চাহিয়াছেন। প্রাণীহিংমক ব্যাধকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে মৃগী বলিয়াছেন-__ 
প্রাণী হিংসা সম পাপ নাহি ত্রিভুবনে। 
জে পুশি না হিংসে প্রাণী পালে পর্বদাএ | 
সে সকল লোক উত্তম গতি হএ॥১ 
রৃতিদেবের কাব্যেও মৃগীকণে শুনা যায়__ 
ধর্মাধর্ম জেবা! করে পরলোকে পাএ তারে। 
বিনি ভোগে না জাএ খণ্ডন । 
জে কিছু আপনাদেখ মনেতে ভাবিআ লেখ 
মিছ? ধন পুত্র পরিজন। 
অনার সংসার লাগি মরে ছৃষ্ট পাপভোগী 
পরিণাম না চিস্তিআ মনে ।২ 
কবি বৃতিদ্েব তাহার কাব্যারস্তে আদিদেব নিরগ্তনকেও স্মরণ করিয়াছেন । 
বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন এবং লৌকিক সর্বাভিমুখী ও সর্বাত্মক এতিহো সমৃদ্ধ 
শাশ্বত পরিচয় বাঙলার শিব বৈদিক আদর্শনিষ্টা ও বিশ্তুদ্ধ আর্থ মহিমাকে 
চরম অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। শিবের নিত্য 
মা সি নৃতনতর সহজ ও অনাড়ণ্বর প্রকাশ এবং নির্বিচার সহিষ্ণুতা 
স্বরূপ আধদেবগণের গোষীচেতনার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল । 
শিবায়ণ কাব্যে যুগবিলম্বী এতিহাধারাকে নিহিকার চিত্তে 
বর্জন করিক্কা তিনি লৌকিক সংস্কার ও আচার-আচরণকে গ্রহণ করিয়াছেন । 
এই কাব্যে শিব-_ 


২। মৃগলুন্ধ সংবাদ £ রামরাজা। প্রাণ্ডভ পৃঃ ৩৮। 
৩। সুগলুন্ধ ঃ রতিদেব, প্রাণ, পৃঃ ৪৮। 


১২৮ | বাংলা সাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি. 


শিরে জটা ধরে বেটা নাহি পরে বস্তর। 
তপন্থী হইয়া করে ধরে নানা অস্ত্র | 
গৃহস্থের ধর্ম নহে শ্বশানে নির্বান। 
ভশ্মবিভূষিত তন্থ ধরে কৃত্তিবাসু ॥ 
বাণপ্রস্ত নহে আছে ঈশ্বরাভিমান। 
ভিক্ষু পরিত্রাট নয় নাহি তত্রজ্ঞান ॥। 
কন্ত। পরিগ্রহ করে নহে ব্রহ্মচারী । 
কেবল পুরুষ নয় অর্ধ অঙ্কে নারী ॥। 
গ্রাম্য ধর্ম আছে তার নছে সেই যোগী । 
প্রলয় কালেতে শেষ হুয় সর্বভোগী |।৯ 
এইভাবে শাস্বীয় আদশত্রষ্টতাকে বরণ করিয়! তিনি আপন ত্বভাব বৈশিষ্টের 
পরিচয় দিয়াছেন-_ 
বৃষে চড়ে ব্রহ্ম বধী বিষাদী বিষাণ নাদী 
নাহিক তাহার লোকধর্ম। 
হেন লিখে ধর্মশাস্ত্রে কেশের পরশঙ্নান্রে 
অপবিত্র হয় সেই জন । 
হেন কেশ তার ঝারি জটার ভিতরে নারী 
স্নান পান তাহাতে সকল ॥২ 
সাহিত্যে তাহার অনভিজাত আত্মগ্রকাশে টবদিক প্রভাবমুক্ত সার্জনীন 
এঁতিহের ব্যগনা হ্ষ্টি করিয়াছে । যেমন 
বেটা, আচার বিচারহীন শ্বশানেতে নির্ঘণ 
অস্থি চর্ম যত্ব করি পরে।৩ 
অন্রাত্র__ 
কদাচার দিগম্বর অস্থিমাল1 অমঙ্গল 
দেবের সমাজে নাঞ্ি সাজে 


১। শিবারণ, রামকৃষ্ণ কবিচক্্র, দীনেশচন্্র ভট্টাচাধ ও আশুতোয ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১ম' 
সংস্করণ পৃঃ ৪৫1 

২। এ, পৃঃ ৫৪। 

৩) এ, পৃঃ 8৫। 
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শশানের ছাই যাখে ভৃতপ্রেত সঙ্গে থাকে 
চূড়ামশি কলঙ্কের কলা। 
ৃস্ত,র তাহার ভক্ষ্য খেয়ালে ঘৃনিত চক্ষু 


গরল যুড়িল সব গল] ॥১ 
সচ্থান, কুগ্থান, চনানভনম্ম, যবন-ব্রাহ্ষণ, হ্বর্গ-শ্বশান তাহার কাছে অনায়াসে 
এক হইয়া! গিয়াছে। এক গভীর আত্মলীন উপলব্ধির রাজা হইতে তিনি 
ইহাদের প্রতি নিপিঞ্ দৃষ্টি প্রপারিত্ত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই গরল ও 
অমৃত কোন শ্বাতন্ত্র ও পার্থক্যের অধিকার তাছার কাছে দাবী করিতে পারে 
নাই। কেবল বৈদিক ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানই নয়, আর্যসভ্যতার 
ছুই প্রধান দ্িক- বর্ণপ্রথা এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থাকেও তিনি অবলীলাক্রমে 
পরিহার করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য-_ 
তিনি চারি বর্ণবহিতভূ্ত 
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ 
বেদাচার বহিষ্কৃুত। 
ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন 
জটাভস্ম আদি ধূত। 
যদি -বৈশ্য হয় চাষী কেন নয় 
নাহি কোন ব্যবসা । 
শৃদ্র বলে কেব! ছিজ দেয় সেবা 
নাগের পৈতা গলায় ॥২ 
আবার চতুরাশ্রম প্রথাকেও তিনি বর্জন করিক্াছেন__ 
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায় 
না করে অতিথি সেবা 
সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার 
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা 
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে 
কৈলাস নামেতে ঘর। 
ডাকিনী বিহারী নহে ব্রশ্মচারী 
একি মহাপাপ হর ॥৩ 


১। এ, পৃঃ ৫৪। 
২। ভারতচন্জ ্স্থাবী, ব্রজেন্নধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস, ২য় সং্করণ, পৃঃ ২৮ 
৮) এ, পৃই ২৮০২৯ 


টি 


১৩০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


চন্দ্রচুড়চরণ চিস্তিয়া' যে কৰি “মধুক্ষর' কাব্য রচন! করিয়াছেন তাহার 
'কাব্যেও শিব 
বেদপথ ছাড়ি তার মতি শ্বতস্তর।৯ 


রামেশ্বরের এই বেদবিরোধী শিবের মধ্যে বৌদ্ধ এতিহের ইঙ্গিত সুষ্পষ্ট। 
বামেশ্বরের শিব-_ 

জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর নির্বাণের গুরু । 

বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ বাঞ্চাকল্লতকু ॥ 

আত্মারাম শ্ক্মধাম সদানন্দময় । 

আর সব দেবে তানে মহাদেব কয়.|২ 


এইভাবে বৈদিক এবণ। পালিত উচ্চাঙ্গের ধর্মাদর্শকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম 
করিয়া! বাঙলার শিব বেদবহিভূ্ত লোকায়ত প্রবাহে ভাসিয়৷ চলিয়াছেন। 
কালভৈরবের মধ্যে বুদ্ধের গুণাবলী অন্ুপ্রবিষ্ট হই! বৈদিক কুদ্র শাস্তম্‌ শিবম্‌-এ 
পরিণত হইয়াছিলেন। কেবল এই শাস্তরমের সরোবরে অবগাহন 
করিয়াই শিব সন্ধষ্ট রহিলেন নাঁ, বাঙলার বিকৃত বৌদ্ধধর্মের নানা পরিণতিকে 
অঙ্গীকার করিয়! তাহার কামুক বূপচিত্রও উদ্ভাবিত হুইল। শিবের এই 
বিবর্তন ইতিহাসের পরিচয় কবি তাহার প্রাগ্ল ভাষার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-- 
'বাংলাসাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল দ্বীপের 
মতো প্রথম মাথ! তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে 
টূকরে! টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পবিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন 
এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাড়িয়েছিলেন। শিব 
ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিকুদ্ধ, শিব সর্বগাধারণের | বৈদিক দক্ষের সঙ্গে 
এই শিবের বিরোধের কথা কবিকন্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত 
আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতে] নির্বাণমুক্তির পক্ষে, প্রলয়েই তার 
আনন । ৩ 


১। শিব সঙ্কীত্ভন বা! শিবায়ণ £ রামেশ্বর। যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, ১৯৫৭, পৃঃ ৩২। 
২। এ, পৃঃ ৩৩। 
৩। কালাম্তর £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৩৫-১৩৬। 
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৫। কলিকামজল. 


মঙ্কল কাব্যের যুগে হিন্মুবৌদ্ধ ধর্ম সংঘাত-সমস্বয়ের আবর্তন ক্রমবিবর্তনে 
কেবল বাঙালীর সংস্কার ও বিশ্বাসই নয়, দেবদেবীরাও পরম্পর মিলিয়া মিশিয়া 
একাকার হইয়া গরিয়াছেন। বৌদ্ধ দেবদেবীরা কখনও ছদ্মবেশে হিন্ছু 
দেবায়ঙনে প্রবেশ করিয়াছেন, কখনও হিন্দু ঘেবদেবীরা নির্বিচারে বৌদ্ধ. 
ভাবধারা ও এঁতিহাকে বরণ করিয়। বিচিত্র ব্যা্িময় সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি 
দিয়্াছেন। আবার কখনও হিন্দুগণ বৌদ্ধ দেবদেবীদ্দের একেবারে অবিকৃতরূপে 
নিজেদের ধেবতার আমনে ঠাই দিয়া এক সর্বাত্বক জীবনবোধের পরিচয় 
দিয়াছেন। শিল্পীর হৃদপন্মের শতদলরূপী এই দেবদেবিগণ ধর্মবিছ্েষের 
প্রেক্ষাপটে বন চে্িত যিলনচর্যার সার্থক পরিচয়বাহী। হিন্দুর কালিক! এবং 
কয়েকটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবীর আলোচন' করিলে দেবায়নের এই নব পরিণতির 
সার্থকতা স্ুচিত হইবে। 


কালিকামলল কাব্যে কালিকাদেবীর মাহাত্মা প্রচারিত হুইয়াছে। 
হিন্দুতত্ত্রে কালী বিশ্বতদ্ষাণ্ডের হৃট্ির মৃলীভৃত কারণরূপিণী মহথাশক্তির বিচিন্ত 
রূপের একটি প্রকাশ মাত্র। ভপ্রকালী, রক্ষাকালী, শ্বশানকালী, দক্ষিণাকালী, 
নিশিকালী, উন্মত্তকালী এবং মহাকালীরূপে তাহার 
৮৮ বিচিত্র রূপের অভিব্যক্তি । দেবী অন্থরদলনী, অষ্টমাতৃকা 
ও ডাকিনী-যোগিনী পরিবৃতা ও রণোন্নাদিনী মৃত্তিতে 
সাধকের কল্পনায় আবির্ভূতা হুইয়াছেন। এইরূপ ভয়ঙ্করী উন্মত্ত দেবীর 
পরিকল্পনায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধক এক বিশেষ শ্রেণীগত নিগ্সিতির 
পরিচয় দিয়্াছেন। মহাচীনতারা, একজটা, বজচচিকা, নৈরাত্মা, 
বজযোগিনী এবং উড্ডীয়ান কুরুকুল্প। প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধশক্তি 
দেবীর সঙ্গে কালিকাদেবীর তুলনামূলক আলোচনা! করিলে তাছা সুম্পষ্ট 
হইবে। 
তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের মহাচীনতারা এবং হিন্দুতস্ত্রের কালিক1 ইহারা একই 
'জীবনায়নকে অনুসরণ করিয়াছেন। মহাচীনতারা বাত্রচর্ষ পরিছিতা, 
চতুভুর্জা এবং ভ্কর দর্শনা। দেবী তরবারি, কর্তু উৎপল ও কপালধারিণী। 
ইনিও কালিকাদেবীর স্তায় গ্রত্যালীঢপদ্দে শবোপরি দণ্ডায়মান] । এই দেবীকে 
হিম্ুগণ “তারা” নামে দশমছাবিষ্ঠায় স্থান দিয়াছেন বলিয়া ডঃ বিনয়তোষ 


১৩২ . বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।৯ হিন্দু তারাঁদেবীর ধ্যান, সাধনা ও মৃত্ি 
পরিকল্পনায় মহাচীনতারার নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ স্পষ্ট সচিত হইতেছে । 

বৌদ্ধ একজট] বা উগ্রতার1 দেবী এবং কালিকাদেবী একই আঙ্গিক 
বৈশিষ্ট্যের অন্ুনরণ করিয়াছেন । কালিকাপুরাণে উগ্রতারা বা একজটা 
দেবীকে রক্তদস্তিকা, শববাহনা, নাগহার ও শিরোমালাভূৃষিতা, রক্তদত্তিক1, 
কর্তৃ-খর্পর-খড়গ প্রভৃতি প্রহরণধািণী কালিকারূপে আখ্যাত করা হুইয়াছে। 
বৌদ্ধ উগ্রতাবা এবং কালিকাপুরাণোক্ত এই দেবী একই এঁতিহবাহিনী । 
একজট! দেবীর দ্বিভুজা হইতে চতুবিংশতি ভুজা মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
হিন্দুর কালিকাপ্রতিমাও চতুভূজা হইতে চতুবিংশতি এমন কি শতভুজারূপেও, 
মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। মহাকালীর ন্যায় একজটাও নীলবর্ণা, শবোপরি 
দণ্ডায়মান, ব্যান চর্ম পরিহছিতা এবং ভীষণদর্শনা। তাহার কেশরাজি জলৎ, 
অগ্নিশিখার ম্যায় মস্তকোপরি উখিত।২ চতুর্বিংশতিভুজা মুত্তিতে তিনি 
“বিদ্যুত্জালা করালী নামে অভিহিতা হুইয়াছেন।৩ দেবীর আঙ্কিকগত, 
উপাদানসমূহ এবং 'করালী” অভিধা হিন্দুদিগের কালীর ধিনি-_ 

'দং্রাকরালব্দনে শিরোমালাবিভূষণে। 

চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে+৪-রূপে বন্দিতা হইয়াছেন, তাছার পরিচয়সক্কেত, 
আভাগিত করিতেছে । 

হিন্দু 'চামুণ্ডা' ও বৌদ্ধ 'বজ্রচচিকা” দেবীর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের গভীরতর 
অনুধাবনের ছারা উভয় দেবীর বূপগত সংহতি ও সাদৃশ্য প্রমাণ করাও 
সহজতর | চামুণ্ডা প্রতিমার ম্যায় বজ্রচটিকাঁও অস্থিচর্মনার, প্রলয়ঙ্করী দেবী। 
প্রসারিত শব্দেহের উপর এই ভয়ঙ্কর দর্শনা দেবী নৃত্যরতা। তিনি জ্রিনেজ্রা, 
নরমুণ্ধাবিণী ও নর অস্থির দ্বারা অলঙ্কৃতা। তাহার পরিধানে ব্যাত্রচর্ম এবং 
হস্তে ব্, তরবারি, চক্র, কপাল, রত্ব ও পন্ম।৫ ব্রাদ্ষণ্যশান্ত্রে চামুণ্ডা রণক্ষেত্র 
দেবী আম্িকার ললাটোভূতা। তিনি-__ 


১98. 805655০0855 %, 35 0010186 2০০7০887157 1988, 202 190-91. 
২। এ, পৃঃ ১৯৩। 

৩। এ, পৃঃ ১৯৪ । 

৪। ধর্নপুজাবিধান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯। 

৫1 130001))86 10020878075, ০, ০26, 0, 299. 


ষঙ্গলকাব্য ১৩৩ 


বিচিত্রথটাঙ্গধরা! নরমালাবিভূ্ষণা। 
স্বীপিচর্মপরীধান। শুষমাংসাতিভৈরবা ॥ 
অতিবিস্তারব্ন! জিহ্বাললনভীষণা। 
নিমগ্রারক্তনয়ন। নাদাপুরিতদিউ মুখ! ॥৯ 


অদ্বিকার ললাটোস্ভূতা সেই চামুণ্ডা দেবী, বিচিত্র নরকঙ্কালধারিণী, 
নরমুণ্ডমালিনী ব্যাত্চর্মপরিহিতা, অস্থিচর্মমান্রদেহাঁ, অতিভীষণা, বিশালবদনা, 
লোলজিহ্বায় ভয়গ্রদা, কোটরগত আরজচক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকটশবে দিউমগুল 
পূর্ককারিণী। স্থৃতরাং চামুণ্ডা ও বৌদ্ধ বজ্চর্ঠিকা উভয়দেবীর আঙ্গিকগত 
উপাদানে সমন্বয়মূলক ভাবধারা অনুস্থত হইয়াছে । 

জগৎকারণ নিংস্বভাব পরাশৃন্তের গুণবিশেষ বৌদ্ধ এঁতিহে নৈরাত্মা দেবী- 
রূপে রূপায়িত হইয়াছেন। নৈরাত্মা অর্থাৎ নাই আত্মা যাহার । ইহার 
অপর নাম শৃন্ত__নির্বাণলাভের জন্য যে শূন্যলোকে বোধিসত্বগণ ভূবিয়! থাকেন । 
ইহ বিমূর্তভাবমাত্র । ক্রমশ এই শূন্য দেবীরূপ পরিগ্রহ করেন। ইহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া বোধিনত্বগণ পরম স্থথ ও শাস্তি লাভ করেন। মহাশৃন্তময় অনাদি 
অনস্ত পরমপুরুষের শক্তিক্রপিণী মহাষায়ারূপ প্রকৃতি যাহা হইতে বিশ্বহ্ি 
সম্ভব হইয়াছে সেই জগৎকারণ মহামায়ার এক রূপ বিশেষ হইতেছেন 
মহাকালী। নৈরাত্মা দংষ্রকরাল হেককের শক্তিবূপিণী আর মহাকালী 
শ্শানবাসী প্রমথেশ কালভৈরবের সঙ্গিনী । কালী ও নৈরাত্মা ছুই নীলবর্ণা, 
ভয়ঙ্করী, ঘোরা বা উগ্রা দেবী। উভয়েই শবাসনা, মুগ্ডমালিনী, ক্রোধে 
ঘৃণিতলোচনা। নৈরাত্মার লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গলকেশরাজি 
উ্বমুখী।২ উভয়দেবীর মৃখমগুল ক্রোধবশে উদ্ভাসিত ও ভয়ঙ্করদর্শন, দেহ 
হইতেও যেন ক্রোধবহ্ছি বিচ্ছৃরিত হইতেছে। 

হিন্দুর্দিগের দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী ছিন্নমস্তার পরিচয় বৌদ্ধ দেবী 
বজজযোগিনীর বূপকল্পনায় আভামিত হইয়াছে । ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 
পিশ্ধাস্ত করিয়াছেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী ব্জযোগিনী হিন্দুর্দিগের ছিন্নমন্তাদেবীতে 
পরিণত হুইয়াছেন।৩ বজ্রযোগিনী দ্রিগবসনা। তিনি শ্বয়ং নিজ মস্তক 


১। শ্রীত্রচণ্তী, ক্বামী জগদীখরানন্দ সম্পাদিত, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ২৩১। 
২। ভারভীর যাছুঘরে রক্ষিত ৩৯৪১ নং মু দ্রষ্টব্য । 
৩) 89000186 1০020825007 ০, ০1৮, 0,94৭. 


১৩৪ : বাংল! গাহিত্যে যৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


দক্ষিণ হন্তধূত কর্তৃার1 কর্তন করিয়৷ বামহুম্তে বক্ষের নিকট তাহা ধারণ 
করিয়াছেন। তাঁহার কবন্ধ হইতে উখিত তিনটি অবিচ্ছিন্ন রক্তধানার একটি 
তাহার কন্তিত মূখে প্রবেশ ফ্লুরিতেছে এবং অপর ছুইটি ধারা ছুই পার্থস্থিভ 
দুইজন যোগিনী পান করিতেছে । এক ভয়ঙ্কর শ্মশান পরিবেশে দেবীর 
অবস্থান। একই মগণ্ডলকল1 এবং আঙ্কিকগত উপাদানের নিষ্টাপূর্ণ অনুসরণ 
হিন্দু ছিন্নমস্ত1 এবং বৌদ্ধ ব্জ্রযোগিনী প্রতিমায় স্পষ্ট হুচিত হুইয়াছে। এইখানে 
হিন্দুশিল্পী কেবল অভিধামাজ্ম পরিবর্তন করিয়া সশরীরে বৌদ্ধদেবীকে হিন্দুর 
দেবায়তনে স্থাপন করিয়াছেন। বৌদ্ধ বজবারাহী দ্বেবীও কালীর মত দিগ- 
বসন! এরং শবোপরি নৃত্যরতা, দেবীর কে বুক্তে আর্দ্র মুণ্ডমালা এবং বদন 
বরাহের অনুরূপ । এই বৌদ্ধদেবী বজ্রবারাহী-_ 

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংস্রো দ্বতবন্দ্ধরে । 

বরাহরূপিণী শিবে নারায়ণি নমোহস্ত তে॥১ প্রভৃতি ধ্যানোক্ত “বরাহ- 
রূপিণী” কালিকার প্রতিমাকে উদ্ভাসিত করে । 

উড্ডিয়ান কুরুকুল্লার্দেবীও চতুভূ্জা, করালবদনা, দংগ্রাকরাল লোলজিহব]। 
তাহার কণে মুণ্মালা এবং অঙ্গে সর্পের ভূষণ। এই দেবীর সঙ্গেও রণরঙ্গিণী, 
অন্র্দলনী কালিকাদেবীর সামঞ্চম্ত পাওয়1 যায়। দেবীর অষ্টরূপের- উগ্রা, 
মহোগ্রা, বজা, কালী, সরন্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা প্রতিমা চিত্তনে 
ও রূপাভিব্যক্তিতেও বৌদ্ধপ্রভাবের ছাপ পাওয়া যায়। 

এই নারী দেবতানমূছের চিত্রণে বাঙালী সাধকের অলৌকিক মাতৃ- 
মহিমাবোধ এবং নিক চিত্তের পরিচয় আভাসিত হইয়াছে । এই দেবিগণ 
কেবল পারম্পরিক সমধর্সিতার দ্বার! প্রভাবিতই নহেন, হিন্দুবৌদ্ধ গ্রতিমাদর্শের 
সমুন্নত মছিমার ধারকও বটে। এই মিলন সমন্বয়ের আলোকম্পর্শে দ্বতঃচ্ফুর্ত- 
ভাবে হিন্দুর দেবতা! বৌদ্ধদিগের আরাধ্য হুইয়াছেন, আবার বৌদ্ধদেবতা হিন্দুর 
পূজাবেদীতে আরোহণ করিয়াছেন। 

কালিক। দেবীর উৎপত্তি চিস্তার পরও একটি প্রশ্ন আসিয়া! পরে, এই 
মহাভয়ঙ্বরী দেবী, যিনি মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতীক, যিনি মহারুভ্ের শক্তি, ধিনি 
কখনও মহাকালী, কখনও চণ্ডিকা, কখনও ভাকিনী যোগিনীপরিবৃতা চামুণ্ডা 
কেন তিনি কালিকামঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত বিগ্ভান্ুন্দর উপাখ্যানে হন্দরের 


১। রামাই পণ্ডিতের ধর্মপুজ। বিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯। 


মঙ্গলকাব্য. ১৩৫ 


কার্ধের সহাঙ্গতাকারিণী, শৃক্ষাররসের অন্কুলারূপে আবির্ভূতী হুইয়াছেন? 
এই সমস্যা আজও অমীমাংসিত রহিয়াছে । মনে হয় এই সমস্যার সমাধানে 
তাস্ত্রিক বৌদ্ধদিগের 'উড্ডীয়ান কুকুকুল্লাদেবী” কিছুট! দিগ দর্শন করিতে পারেন। 
কালিকাদেবীর বূপচিত্রণে শৃঙ্গাররসের ছ্যোতক কোন প্রতীক চিহ্ন কল্পিত হয় 
নাই। কিন্তু উড্ডীয়ান কুকুকুল্লাদেবী কালিকার ন্যায় ভয়ঙ্করী হইগেও তাহার 
'আাঙ্তিকে এক বিচিত্র ভাবদ্ধপ উত্তাসিত হইয়াছে । এই মহাভয়ঙ্করীদেবী 
প্রধান হম্তছয়ে পুষ্পধন্থুতে পুষ্পশর যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ 
করিতেছেন।১ দেবীর অপর ছুই হস্তেও পুষ্পনিন্নিত অস্কুশ ও পদ্মা ধৃত 
রহিয়াছে । তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ আকর্ষণ ও বশীকরপাদি কাজে কুরুকুল্লাদেবীর 
মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন । স্থতরাং নিঃসন্দেহে এই মহাভয়স্করী দেবীকে পুষ্পবাণ- 
ধারী প্রপয়দেবতা কন্দর্পের ভূমিকায় অবতীর্ণরূপে গ্রহণ করা যায়।২ বাংলা 
মঙ্গলসাহিত্যে কালিকাদেবীও কন্দর্পের কাজের সহায়তাকারিণী হইয়াছেন । 
হাতে তাহার পুষ্পশর নাই বটে, কিন্ত তীাহারই কৃপায় মালিনীর গৃহ হইতে 
বিদ্যার শয়নমন্দির পর্যস্ত সুড়ঙ্গপথ নিমেষে তৈয়ারী হইয়াছে এবং সেই পথে 
বিদ্যানুন্দরের যৌথ ভোগানক্তির আকাঙ্জা পর্ণ হইয়াছে। স্থতরাং কালিকা- 
মঙ্গলকাব্যে কালিকাদেবী যে কার্ধে অবতীর্ণ৷ হইয়াছেন বৌদ্ধদেবী “উড্ডীয়ান 
কুকুকুল্লা” তাহার অগ্রবত্তিণী পথপ্রদশিক]1। 

্থপ্ট্িকাছিনী বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের অন্নদা বৌদ্ধ শুন্তবাদের বিবর্তিত রূপ 
নিরঞনের ভূমিক1 অভিনয় করিয়াছেন । তিনিই শবরূপা হইয়া ব্রহ্মা বিষু শিবের 
পরীক্ষক হুইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অক্নদায় চণ্ডীদেবী তাহার উগ্রতা বহুলাংশে 
পরিহার করিয়া! কল্যাণময়ী ভক্তবৎমল] মাতৃমৃতিতে প্রকাশিতা হুইয়াছেন। 
কেবল নারদ্নিগ্রহের মধ্যেই দেবীর উগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিশেখর 
বলরাম চক্রবর্তী তাহার কাব্যে বেদ বিপ্রোহীরূপে বুদ্ধকে বন্দনা! করিয়াছেন ।৩ 

কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিছ্যাস্থন্দর কাহিনীর মালিনী ও বিদ্যা কেবল সে 
যুগের একক হ্ৃত্টি নহে, বৌদ্ধপাহিত্যেও অন্তরূপ নারীচরিত্র পাওয়া যায়। 


১। 780001186 1০০০০৫:৯25৭ ০০, ০১১০ 0, 149, 

২। কুরুকুল্পা দেবীর বর্ণন। প্রসঙ্গে 39865 লিখিয়াছেন--97১9 8৯70৪ জা16) 60৪ 90006102 
0£ 1055 10 &]] 6139 17651009688 ০! ০০১+-- 0০৫৪ 01 24026106100 30007718209 00, 119, 

৩। বৌদ্ধরাপ বন্দে বেদ করিলে নিধন-_কালিকা মঙ্গল, চিন্তাহ্রণ চক্রবর্তা সম্পাদিত, ১৩৫*, 
পৃঃ ৭। 


১৩৬ বাংল! সাহিত্যে বৌ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মী সাহিত্যের ন্যায় জাতকে এবং অন্তান্ত বৌদ্ধসাহিত্যেও 
নারীর দুশ্চরিত্রতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার প্রচুর দৃষ্টাস্ত 


স্বীরা ও বিদ্াচরিত্রে 
প্রাচীন ধারার আহরণ করা হইয়াছে ।১৯ জাতকগ্রন্থে দেখানো হু্ম্নাছে 
নুবর্তন নারীর ইন্দ্রিয় লালসা এতই প্রবল যে যে কোন বাধাকে 


লঙ্ঘন করিতে তাহারা পশ্চাৎ্পদ হয় না। মৃছুপাণি জাতকের মুখবন্ধে বলা 
হইয়াছে প্রাচীন যুগের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপন কন্যাদের যথেষ্ট সাবধানতার সহিত 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াও তাহাদের পবিত্রতা অক্ষুপ্ণ রাখিতে পারেন নাই। এই 
জাতকে যে কন্তা এই মুহূর্তেও পিতার হস্ত ধারণ করিয়া আছে পৰমুহূর্তে পিতার 
চক্ৃতে ধূলি দিয়! সে তাহার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে ।২ 
পাহার! সে ষত কঠিন ও সাবধানীই হউক ন1 কেন নাবী তাহা অনায়াসে লঙ্ঘন 
করিয়া গিয়াছে । অন্য একটি জাতকে কোন রমণীকে সিমবলী হদের অভ্যন্তরে 
রাজপ্রাসাদে বন্দী করিয়া! রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই সতর্ক প্রহবীবেষ্িত 
রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই ।৩ অন্ত 
আর একটি জাতকে বাপিকা আশৈশবে কেবল স্বামী ব্যতীত অন্য পুকুষের 
যুখদর্শন করিবার স্থযোগও পায় নাই, সগ্ধতলবিশিষ্ট বাড়ীর নারী প্রহী বার! 
স্থরক্ষিত একটি কক্ষে তাহাকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেই নাব্বীও তাহার 
পরিচারিকার সাহায্যে অন্য পুরুষকে অট্টালিকায় প্রবেশ করাইয়া কামপ্রবৃস্তি 
চব্রিতার্থ করিয়াছে । কেবল তাহাই নহে নিজের চারিত্রিক নির্মলতা প্রমাণের 
জন্য সে নান! কৌশল ও বাগাড়ণম্বর অবলম্বন করিতে কুম্তিত হয়' নাই।৪ 
বাংলা বিষ্ভান্থন্দর কাহিনীর বিদ্যাও ইহাদের পরিণামকে বরণ করিয়া 
লইয়াছে। বিদ্যা জাতকের এই রমণীদের যথার্থই উত্তরসাধিকা। বিদ্যার 
প্রগল্ভতা, বাকৃচাতুর্ধ, নির্লজ্জ কামপবিতৃপ্তি এবং পরিশেষে নিজের দোষ 
ঢাকিবার প্রচেষ্টার মধ্যে তাহার পূর্বস্থরীর্দিগের চারিত্রিক এঁতিহের স্বীরূতি 
লক্ষ্য কর! যায়। সারদামঙ্গলের রাজকন্ঠাগণও এই এত্হাধারাকে সাগ্রছে 
অনুসরণ করিয়াছে। রাজার প্রাসাদে এবং শ্রেষ্ীর অন্তঃপুরে নারী পরিচাবিকাগণ 
কত কৌশলে পাপের পদার্পণে সাহায্য করিয়াছে তাহার প্রচুর নিদর্শন জাত্বকে 

১। 08, 15065, 0258 000300186 10015, 930720৮5, 1989, 00. 9৪6--89। 

২। 880৪৮০1], 9298৯, ০1, 117 0. 838, 

৩। 118, 5০. 9.9. 
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পাওয়া যায়। 'অব্দানকল্পঙতা? গ্রন্থের “ধর্মরূচি' অবদানেও পরিচারিকার সাহায্যে 
উজ্জয়িনীর বণিক চন্দনদত্তের পত্তী কামকলা তাহার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিয়াছে । বৌদ্ধসাহিত্যের এই পরিচারিকাগণ নাথমাহিত্যের যোগিনী, 
ধর্ম সাহিত্যের নয়ানী এবং বিষ্যান্থন্দর কাহিনীর মালিনী চরিত্রের মাধ্যমে 
নিজেদের উত্তরাধিকার প্রবাহকে স্বতঃস্ফূর্ত রাখিয়াছে। 

মধ্যযুগের বিকৃত ধর্মীয় আদর্শের আবহাওয়ায় তান্ত্রিক ভাকিনী এবং নারী 
সিদ্ধাদদিগকে ও অবৈধ প্রণয়লীলার পরিপুষ্টিসাধনে সাহায্যকারিণীরূপে দেখা যায়। 
বাংলাগাহিতোর যোগিনী, নয়ানী ও মালিনী ইহারাঁও সেই প্রাচীনধারার 
অন্ুবর্তন করিয়াছে । গোর্থবিজয়ে কৰি স্পষ্টভাষায় তাহাদের 'বাউলী” বলিয়াই 
উল্লেখ করিয়াছেন । বাউলীরা বিবাছিত যোগীর কন্তা, নিজেরাও যোগিনী। 
গোর্খবিজয়ে নারীরাজ্য কদলীপতনে গোরক্ষ উপস্থিত হইলে এক যোগিনী 
তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া! নিজের গৃহে লইয়1 যাইতে চেষ্ট। করিয়াছে__ 


নাথের দেখিয়া! রূপ জোগিনি এ পাঁঞ শোক 


চল চল পরদেমি জোগাই। 
জথ কিছু কহি আম্মি মনে ভাৰি চাহ তুম্মি 
আম্মার বাড়ীতে চল জাই ।১ 
মীনচেতনেও এই যোগিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়-_ 
দেখিয়া নাথের রূপ নারী গেল ভোলে। 
হানিল ম্দনরূপ শরীরের দলে | 
চাছিতে চাহিতে নারী নিকটে আনিল। 
আপনার যতগুণ কছিতে লাগিল ॥ 
কটিদেশে হাত দিয়] বাম। কহে ছলে 
পয়োধরে বন্ত্র নাহি রত্বুহার ধোলে ॥২ 
ধর্মমলকাব্যে নয়ানীও প্রায় অনুরূপ ভাষায় লাউসেনকে আহ্বান 
জানাইয়াছেন-- 
ভাল হুল বেটা মল ভাতার মল শেষে। 
হইব তোমার দাসী না রহিব দেশে | 


১। গোরক্ষবিজয় £ কয়জুল্লা, আবছুল করিম সম্পাদিত, ১৩২৪, পৃঃ ৬১--৬২। 
২। মীনচেতনঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, ১৩২২, পৃঃ ১২। 


১৩৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


চরণ করিব সেবা চাদ মুখ চেয়ে। 
রস বসে রাত্রি্দিন রাখিব ডুবায়ে ॥১ 


কবিশেখর বলরাম দাপের মালিনী ও-_ 

পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে 

ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বুক্ষতলে ॥ 

কৌতুকে মালিনী মাল্য দিল তার গলে ॥২ 
ভারতচন্দ্রের মালিনী চবিজ্ে এই কু-চক্রান্ত ও ছলন! স্বাভাবিক পরিণতি 
পাইয়াছে। মালিনী এইখানে বয়়োবৃদ্ধা-_ সুন্দরের মাসীস্থলে অভিযিক্ত1। 
অবশ্য তাহার অতীত জীবনের যে চিত্র কবি অস্কন করিয়াছেন তাহাতে তাহাকে 
নিঃসংশয়ে তান্ত্রিক ডাকিনী বা নারী সিদ্ধাদিগের উত্তরাধিকারিণীর স্থলে 
অভিষিক্ত করা যায়। ভারতচন্দ্র হীরার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন 
তাহারও-- 

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে । 

এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে। 

ছিটা ফোট। তন্ত্রমন্ত্র আছে কতগুলি। 

চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ধুলি ॥৩ 


এই অন্ত্েমন্ত্রে পারদ্শিনী নারী-__যে বালখিল্যদের সঙ্গে শঠতা করিয়! 
উপার্জন করে তাহার চরিত্রে মধ্যযুগের নারীপিদ্ধাদের নৈতিক অবনতির 
অন্ুবর্তন ঘটিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 

বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। 

রাড় হয়ে যেন ষাড়ের নাট । 

রাত্রে ছিল বুঝি বধুর ধুম । 

এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম ॥৪ 


১। শ্রীধ্মমঙগল £ মানিক গানুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র দেন সম্পাদিত, পৃঃ ৯*। 

২। কালিকামঙলগল' চিন্তাহরণ চক্রবতাঁ সম্পাদিত, পৃঃ ৩৯। 

৩। ভারতচন্ত্রের গ্রস্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৫৭ 
পৃঃ ১৯৪ | 

৪1 এ, পৃঃ২১৩। 
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ভারতচন্দ্রের কাব্যে চোরের সৌন্র্ঘ দর্শনে নাগরিকাদিগের বিদ্ময় এবং 
আপন আপন পতিনিন্দ অশ্থঘোষের হন্দরানন্দ কাব্যের অষ্টম সর্গে বর্ণিত 
পুরমহছিলাদিগের অব্াবস্থিতচিত্ততার বপন! স্মরণ করাইয়া দেয়। 

কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত বিছ্যাক্থন্দর উপাখ্যানের নায়ক “চোর" 
রূপে খ্যাত হুইয়াছে। চৌর্যবিস্তা প্রাচীন ভারতের ৬৪ কলাবিষ্ার অন্তরগত। 
বাংলানাহিত্যে অন্থরূপ কাহিনীর ধারা সংস্কৃত সাহিত্যকে অনুসরণ করিয়া! 
অগ্রসর হইয়াছে। কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে পালি জাতক গ্রন্থের অন্তর্গত 
হরর “মহাউন্নগ গজাতক'১ হইতে বি্যান্ুন্দরেখ কাহিনীটি গৃহীত 
মহাউন্মগনগজাতক হইয়াছে ।২ রসিক কবি ভারতচন্্র বিষ্তা ও সুন্দরের 

প্রণয় পরিপুষ্টির জন্য কালিকাদেবীর সহায়তায় বি্ার শয়ন- 

মন্দির পর্যস্ত এক দীর্ঘ বর্ম বা সুড়ঙ্গপথ খনন করিয়াছিলেন। এই গোপন 
পথেই বিদ্যার শয়নগৃহে সুন্দরের নিত্য যাতায়াত। মহাউন্মগগজাতকে ভূগর্ভস্থ 
বত্ বা সুড়ঙ্গ অর্থে উম্মগগ” শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে ।৩ কিন্তু জাতকের নুড়ঙ্গ- 
পথ এবং বি্যান্নন্দরের কাহিনীর স্থড়ঙ্গপথ ছুই-এব উপযোগিতা এক নয়। 

মহাউম্মগ গজাতকে মহৌষধ কুমারের পত্বী নির্বাচন এবং কালিকামঙ্গল- 
কাব্যের স্বন্বরের বিদ্যালাভার্থ প্রচেষ্টার মধ্যে সামব্রস্ত পাওয়া যায়) জাতকে 
রাজ সভাপগ্ডিত মহৌষধ যোগ্য পত্বী লাভের জন্য দরজীর ছন্মবেশে উত্তরযব- 
মধ্যক গ্রামে উপস্থিত হুইয়াছেন। স্থন্দরও বিদ্যালাভার্থ বিদ্যার্থীর ছদ্মবেশে 
বর্ধমানে প্রবেশ করিয়াছে । জাতকে গ্রাম্যপথে অমর] নায়ী এক পরমাস্থন্দরী 
ও মনোহাবরিণী বালিকার সহিত মহোৌধধের পরিচয় হইয়াছে । মহৌষধ প্রথম 
দশনেই অমরার বূপগুণের হবার! আকৃষ্ হইয়াছেন এবং তাহাকে পতীর মর্ধাদায় 
প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী হুইয়াছেন। ইহার পর মহৌষধ অমরাকে 
কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়াছেন । এই প্রশ্নসমূছের উত্তরদান প্রসঙ্গে সে যে 
প্রত্ুৎপন্নমতিত্ব, কলাকৌশল এবং বুদ্ধির প্রাখর্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে 
অমরাকে বিষ্তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আসনে অনায়াসে গ্রতিষ্িত করা যায়। ছুই 
একটি উদাহরণ প্রর্দান করিতেছি ।৪ 


১) স্াড৪০০]1], 9958৬) ০1. 7, ১০, 646, 

২1 8.0. 21165) 11006 170208-1086 9808860216 10558070082 02056601308 ০ 60৩ 
07218065] 0000515065, 8990700. 8688800, 3998, 20, 9902 
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১৪০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


--'তোযার নাম কি ভদ্রে' ? 

--যাছা পূর্বে হয় নাই, পরে হইবে না, এখনও নাই, আমার সেই নাম”। 

মহৌষধ বুঝিলেন__কন্তার নাম অমরা!। 

তোমার পিত! কি করেন' ? 

তিনি এককে দুই করেন? । হ্বিধাকরণকেই কর্ষণ বলে। মহৌষধ 
বুঝিলেন অমরার পিতা কৃষিজীবী। 

--তিনি কোথায় চাষ করিতেছেন' ? 

--যেখানে একবার গমন করিলে আর কেহ প্রত্যাগমন করে না।ঃ 
মহৌষধ বুঝিলেন অমরা! শ্মশান ক্ষেত্রকে নির্দেশ করিতেছে এবং অমরার পিতা 
শ্মশানের নিকটবর্তী জমিতে কৃষিকর্ষে রত আছেন। 

মহৌষধ আবার প্রশ্ন করিলেন-__-“তুমি আজকেই ফিরিবে তো'? অমবা 
-িদি আসে, তবে আসিব না, যদি না আসে তবে আদিব'। মহৌষধ 
বুঝিলেন_-অমরার পিত] নদদী-তীরে চাষ করিতেছে, যদি নদীতে বাণ আসে 
তবে সে ফিরিবে না, যদি বাণ না| আসে তবে ফিরিয়া! আসিবে। 

অমরার সাংকেতিক ভাষার চমৎকারিত্বে এবং তাহার রূপে গুণে মহৌষধ 
তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাও কলাবিৎ রাজছুহিতা । 
তাহার বাকচাতুর্ধ এবং পুষ্পচিন্রাঙ্কন পূর্বক কৌশলে প্রণপললিপি প্রেরণ বিদ্যার 
পাগ্ডিত্যের নিদর্শন । তাহার প্রণম্পত্র চিত্রকাব্যে পরিণত হইয়াছে__ 


বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি**১ 
তাহাতে লিখিন্ুু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার। 
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিন বাব ॥ 
তিন অর্থে তিনবার মোর নাম পাবে। 
অপর নুধাবে যাহ! মালিনী শুনাবে ॥২ 


বিদ্ধা ও স্ন্দবের বিচারের৩ মধ্যেও অন্থরূপ বুদ্ধির প্রাখর্ষের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। 


১, ২। ভারতচন্ত্রের গ্রন্থাবলী £ ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 
৯৩৪৭ পৃঃ ২১৯। 
৩। ভারতচন্ত্রের গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩১। কালিকামঙগল £ বলরাম, সম্পাদক চিস্তাহরণ 


চক্রবর্তী, পুঃ ৮৬। 
$ 


মঙ্গলকাব্য ১৪১ 


কম্ক রচিত “বিগ্যান্বন্দর, উপাখ্যানে চম্পানগরে অশৌকতরুর ছায়ায় 
চাম্পারাজ ইন্দ্রসেনের কন্যা বিদ্যার সঙ্গে রাজা মাল্যবানের পালিতপুত্র সুন্দরের 
সাক্ষাৎ হুইয়াছে। এই সাক্ষাৎকারের পরে বিছা হুন্দরকে আপন উদ্যানে 
আসিবার গুপ্ত পথের সক্কেত দিয়াছে । মহাউম্মগ গজাতকেও অমর। সাংকেতিক 
কৌশলে মছোৌষধকে তাহার বাড়ীর পথ নির্দেশ করিয়া বপিয়াছে-_ 

যবমধ্যক গায়ে যেতে গুপ্ক পথ এই। 
ঘটে আছে বুদ্ধি যার জানতে পাবে সই ॥১ 
--(ঈশানচন্দ্র ঘোষকত অনুবাদ ) 

বিষ ও অমর] হইজনেই প্রথব বুদ্ধিশালিনী, বাক্নিপুণা নারী । প্রথম দৃষ্টিতেই 
নিজেদের প্রণয়াম্পদ্কে চিনিয়া লইতেও তাহার] ভুল করে নাই। 
চোরের প্রতি প্রণয়ের কয়েকটি কাহিনীও বৌদ্ধ সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। 
রাজগৃহের শ্রেীকম্া ভদ্র! কুণ্ডলকেশী একদিন প্রাসাদশিখর হইতে দেখিতে 
পাইলেন পুরোহিত-পুত্র সথ,ক বন্দী প্রবস্থায় বধ্যভূমিতে নীত হুইতেছে। 
সখক চৌর্ষের অপরাধে রাজার নগররক্ষক দ্বারা ধৃত হইয়াছে। কুগুলকেশী 
প্রথম দৃহিতে তাহার প্রতি গভীরভাবে আরুষ্ট হইলেন। অবশেষে তীছার 
নিরুপায় মাতাপিতা নগররক্ষককে প্রচুর অর্থ উৎকোচন্বরূপ প্রদান করিয়া 
সখ.ককে মুক্ত করেন এবং কুগুলকেশীর সঙ্গে তাহার পরিণয় সংগঠিত হয়। 
তক্করের সঙ্গে এই বিবাছের ফলে, কুণ্ডলকেশীর মাতাপিতাকে বংশমর্যাদা ও 
পদ্দগৌরব বিসর্জন দিতে হুইয়াছিল।২ 

বৌদ্ধমাহিত্যের ভন্্রা এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যা দুইজনেই তঞ্চরের প্রণয়- 
গ্রার্থিনী তবে সুন্দর বিদ্ধার প্রণয়ের জন্য তক্কর আর সথ.ক অর্থ ও রত্বালঙ্কারের 
প্রতি লোভী তক্কর। বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের সংসর্গের পরিণতি্বরূপ তাছার 
মাতাপিতাকে লোকলজ্জায় পতিত হইতে হইয়াছে আর সথকের প্রতি ভন্রার 
আকর্ষণের জন্য শ্রেষী দম্পতিকে কুলশীল ও পদমর্ধাদ1 বিসর্জন দিতে হইয়াছে । 
বারাঁণসীর বারবণিতা সামাও তক্কররূপে ধৃত এক যুবকের সুন্দর উজ্জবলকাস্তি 
দেখিয়! তাহার প্রেমে পড়িয়াছিল।৩ কুগুলকেশী ও সামার জীবনে তাহাদের 
প্রণয় ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বিদ্যা সফলকাম প্রণয়িনী। কালীর 
কপায়্‌ হন্দরকে লাভ করিয়া তাহার প্রেম সার্থকতায় মণ্ডিত হুইয়াছে। 


১। জাতকমঞ্রী, পৃঃ ২৫৮) ২। ধন্মপদ অট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭। 
৩) 07808০1), 556৯১৯১ ০1, 717) 50556 05916, 


১৪২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও মংস্কৃতি 


৬। শীতলামজল 

শীতলাদেবীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি সর্বভারতীয় । তাছার পৃজাবিধি কেবল 
বাঙলাদেশের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া! থাকে নাই, সমগ্র ভার্বতব্যাপী 
বিস্তৃত ছইয়1 পড়িয়াছে।৯ শীতল! বসম্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি এই 
রোগের এবং উগ্রতাপের প্রশমনকারিণী দেবীও। 

মছামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তাফি এবং দীনেশচন্দ্র 
সেন প্রভৃতি পণ্তিতগণ শীতলাদদেবীকে বৌদ্ধ হারীতীর সহিত অভিন্নবূপে কল্পনা 
করিয়াছেন । মহামছোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান 
করিয়াছেন বৌদ্ধ হাত্রীতী পরবর্তীযুগে হিন্দুদিগের পৃজিতা 
শীতলাদেবীতে পরিবতিত হইয়াছেন ।_-]6 18 01619016 6০ 8808:681 
া)951)92 [71000810979 65008) 916815 £000 806 730901018610 17961 
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হারীতীদেবী ও শীগ্ুলা 


80096 609 701100058 89 6006 01:0০ 918, 

বৌদ্ধ হাতীতী নেপালে বসস্তরোগের উপশমকারিণী দেবীরূপে পৃজিতা! 
হইতেছেন ।৩ স্থৃতরাং হারীতী যে বসস্তরোগের উপশম ক্ষমতার অধিকান্রিণী 
ছিলেন তাহা! অস্বীকার করা যায় না। কেবল তাহাই নছে, সন্তান হরণ ও 
রক্ষণ এই ছুই এঁতিহাও যুগপৎ সমন্ত্রে তাহার মধ্যে বিধৃত হুইয়াছে। যঠীমঙ্গল 
কাব্যের আলোচনায় তাহা বিবৃত হুইয়াছে। তিনি সন্তান অপহরণকারিণী 
দেবী হইলেও তাহার পরিকল্পনায় কল্যাণী শুভস্করীরূপের পরিচয়ও পাওয়] যায়। 
ভান্কর্ষে কখনও কখনও তিনি শিশুপরিবুতা, প্রসন্নব্দনা, সন্তানকে স্তনর্দানরতা 
মাতৃমৃত্তিতে আবিভূর্তা হুইয়াছেন। তাহার জীবনের ছুইটি পৃথক্‌ পর্যায়। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মাতৃরূপা, কিন্তু গ্রথম পর্যায়ে শিশু বিনগ্টির কলঙ্ক-কালিম! 
তাহাকে অনিষ্টকারিণী ভয়ঙ্করী অপদ্েবতায় পরিণত করিয়াছে। বাংলা 
শীতলামঙ্গল কাহিনী অংশেও দেখা যায় ক্রুদ্ধ শীতলাদেবীর প্রথম বলি চন্দ্রকেতুর 
রাজধানীর শিশুবুন্দ-_“ছাওয়ালে দেখিয়] দয়া জন্মিল অন্তরে । এই দিয়া? 
ৰাৎসল্যরম নহে। প্রাচীন বৌদ্ধণাহিত্যেবর ব্যর্থ মাতৃত্ব যক্ষিণীর৪ হৃদয়ের ঈর্ষা 
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৪) ধন্মপদ অটুঠকথা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, কালিযকধিণী বত্ত, পৃঃ ৪৫--৫৩। 
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ও প্রতিশোধ কামনা যেন শীতলার অস্তরেগ স্থান পাইয়াছে। নগরের 
“বসস্তের চিনবিহীন নিফলঙ্ক শিশুমুখ দেখিয়! শতলার অন্তর আলোড়িত 
হইয়াছে । শিশু বিনষ্টির মধ্য দিয়া শীতলা তাহার আলৌকিক শক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন। শিশুর প্রতিই যেন তাহার অধিকতর মন:স্ংযোগ 
_-্বাজাকে তাহার একশত পুত্র সম্ধদ্ধে তিনি সাবধান করিয়াছেন, 
পুত্রের কল্যাণের জন্য শীতল! পূজা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 
শীতল! পূজায় অনিচ্ছুক রাজার উনদত্তরটি পুত্র শীতলার কোপে বদস্তরোগে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শীতলাদেবীর উৎপত্তি কাহিনী বর্ণনাক্স কবি নিত্যানন্দ 
চক্রবর্তী লিখিয়াছেন--নহুষ রাজার পুজেট্টি যজ্ঞের নির্বাপিত কুণ্ড হইতে শীতলার 
জন্স। স্থতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বৌদ্ধ হারীতী দেবীর স্তায় 
শীতল দেবীও মানব শিশুর সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্টতার সুত্রে জড়িত। ছৃই দেবীই 
বসস্তরোগণাত্রী। ডোম পুরোছিত বৌদ্ধ হারীতীদেবীর পূজারী ছিল, হিন্দু 
শীতলাদেবীর পুজারীও ভোম পুরোহছিত। ইহ! হ্থারা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শীতল! 
খুজার ঘনিষ্ঠতা সুচিত হইতেছে। 

ডঃ আত্ততোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধদেবী হারীতীর সঙ্গে শীগুলাদেবীর সম্পর্ক 
অন্বীকার করিয়াছেন। তিনি বপস্তরোগ প্রদায়িনী শীতলার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের 
লৌকিক দেবী শীতলম্মার নৈকট্যকে স্বীরুতি দিয়াছেন।৯ নেপালে হারীতী 
বদস্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিত হইলেও বৌদ্বতন্ত্র সাহিত্যে হারীতী 
যক্ষপতি কুবেরের পত্তী। মৃত্তিশিল্পে তিনি কখনও ধনদেবতা কুবেরের পার 
শোভিনী, ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বন্থধরার প্রতীক, কখনও সম্তানক্রোড়া, 
প্রসন্নানন৷ মাতৃমৃত্তি। এই প্রতিমার সঙ্গে শীতলা প্রতিমার কোন সামঞ্তন্ত নাই। 
শীতলা কখনও খর্বাকৃতি, সিন্দুরলিপ্তা ও ব্রণচিন্বা্কিতা দেবীরূপে মন্দিরে 
স্থায়িভাবে গ্রতিষ্ঠিতা আবার কখনও চতুভূ্জা, সন্মার্জনীহস্ত। এবং গর্দভারঢ়াবূপে 
বারোয়ারী মণ্ডপে অচিতা। শীতলা ও হারীতীর এই প্রতিমাসমূহের মধ্যে 
সামববস্ত খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টপাধ্য নি:সন্দেহে । হারীতী মাতৃত্বের ফ্োোতক, 
শীতল! বসস্তরোগজ্ালা প্রশমিনী | 

হারীতী অপেক্ষা পর্ণশবরী দেবীর সঙ্গে শীতলার নৈকটা ও ঘনিষ্ঠ 
অধিকতর বলিয়া! মনে হয়। প্লেগ, কলেরা, বমস্ত প্রভৃতি মহামারীর আক্রমণ 


১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২৭। 


১৪৪ বাংলা'সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও নংস্কৃতি, 


হইতে ত্রাণ লাভ করিবার জন্য পর্ণশবরীর পূজা! ও হোন অন্নুষ্ঠান বৌদ্ধ্িগের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি পীতবর্ণা, পর্ণভূষণা, পর্ণবসন 
পরিহিতা এবং প্রত্যালীঢ পদে মান্ীরূপ বিদ্বকে দলিত 
করিতেছেন। শীতলাও শ্রবেতাঙ্গী, 'দিগন্বরী, বিক্ফোটক, গলগণ্ড এবং জরগ্রদাহ- 
দ্বাক্লিনী। বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস পর্ণশবরীর অর্চনাহ্থার মারের আক্রমণ প্রতিহত 
কর! যায়। মহামারী-পধুর্দন্ত ভয়বিহবল ও শঙ্কাছুতদের তিনি অভয়দান করেন। 
স্তবকবচমালা'' গ্রন্থে শীতলাদেবী স্থন্ধেও বলা হইয়াছে-- 
যন্ত্ামুদকমধ্যে তু কৃতা সংপৃজয়েন্নরঃ | 
বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তশ্য ন জায়তে 1৯ 
পর্ণশবরীর একটি দাধনায় তিনি প্রসন্নাননা, শাস্তমৃতি, অন্যটিতেও তিনি হাস্যময়ী। 
কিন্তু সেই হাস্য ও ভয়ঙ্কর দুইটি মৃতিই বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলে পাওয়া! গিয়াছে । 
শীতলাগেবীরও দ্বিবিধ প্রতিমার একটি সৌন্দর্যগ্যোতক, স্দর্শনা শাস্তমৃতি, অন্যটি 
কুৎসিতদর্শন! ভয়ঙ্করী প্রতিমা। ভঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_ 
ধ্যানমন্ত্রে শীতলাদেবীর নির্দিষ্টগঠন উন্নত শিক্পজ্ঞানের নিদর্শন যে মৃতির 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহ1 পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক গ্রভীবের পরিণতি ।২ 
“পিচ্ছিল” তন্ত্রো্ত দেবীর ধ্যানমন্ত্র হইতে জানা যায়-_শীতলা বিশ্ফোটক, 
উগ্রতাপ প্রভৃতি মহামারীর প্রবল আক্রমণ প্রশমনকারিণী।৩ বৌদ্ধতন্ত্রে 
পর্ণশবন্ী দেবীও বিদ্ববাছিনী ও বিঙ্ষের প্রতি ভয়প্রদর্শনকাবিণী এবং সর্বমান্ধী 
গ্রশমিনী। 
দেবী শীতলার পরিচয় প্রদান করিতে হইলে আরে! একটি সম্ভাবনার 
অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়] প্রয়োজন । শীতল চণ্ডীদাসের উপান্ত। বাস্থলীর ন্যায় 
করি বিশেষ শক্তিসম্পন্না শীতল” নামী ভাকিনী বা তান্ত্রিক 
ও শীতল বৌদ্ধ মন্ন্যাসিনী হওয়াও অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ 
এই রমণী বসস্ত চিকিৎসায় বিশেষ পারদপিনী 
ছিলেন । বসম্ত রোগ সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতার গভীরতাই এন্দ্রজালিক ও 
অলৌকিক ক্ষমতারূপে সাধারণের নিকট প্রতিভাত হইঞ়্াছিল। 'মৃতঘরিনী 


পর্ণশবরী ও শীতলা 
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মন্ত্রের পরিকল্পনাও এই চিস্তাধারা হইতে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। হয়ত 
বিশেষ শক্তিসম্পন্না মানবী শীতল! প্রথমে তাহার ভক্তগণকর্তৃক এবং পরে 
নিয়শ্রেণীর জনগণকর্তৃক অচিতা হুইয়াছেন। এইভাবে মানবী-শ্ীতলা 
দেবী-শীতলায় উন্নীতা হইবার এঁতিহাপিক পথ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
তবে তাহা একাস্তই অন্গমানসাপেক্ষ। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ ঘে শীতল! 
অভিজাত সমাজের দেবী নহছেন, অনার্ধসমাজ হইতে এই দেবীর উৎপত্তি 
হইয়াছে। তাহার পূজারিগণও নিম্ন সমাজের বাসিন্দা । এই জন্যই শীতলামঙ্গল 
কাহিনীতে দেখা যায় শিবতক্ত রাজা চন্দ্রকেতু শীতলাপুজায় তাহার একাস্ত 
অস্বীকৃতি ঘোষপণ] করিয়া শৈবধর্মের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্টে বিশেষ পরিবেশে শীতল! পুজা উদ্ভূত হুইয়াছে। এই 
কাব্যের মধ্যে উচ্চাঙ্গের আদর্শ, ব্পগত সংহতি ও স্ুগ্রথিত কাহিনীবিন্যাসের 
অভাব এবং পৌরাণিক কাছিনীর পরিবর্তে অবিমিশ্র লৌকিক কাহিনীর 
প্রাধান্ত শীতলাদেবীর এক বিশেষ শ্রেণিগত পরিচয় বহন করিতেছে । 

শীতলামঙ্গলের কবি শ্রীব্লভের কাব্যে অনাসক্তি ও সংসার বৈরাগ্যের 
দূর গ্রতিধবনিও লক্ষিতব্য-_ 

কেবা কার পুত্রবধূ কেবা কার পিতা । 
মরিলে সম্বন্ধ নাই, শুন এই কথা ॥১ 

শোক প্রকাশের চরম মুহূর্তে কঠিন বৈরাগ্যের অনুধাবনদ্বারা চিত্তবৃত্তিকে 
সংযত করার এই প্রচেষ্টা বৌদ্ধ চিন্তাধারার মধ্যেই সর্বাধিক মুক্তি লাভ 
করিক্লাছিল। 
৭। বঠামজল 

বঠীদেবী বেদবহিভূতী। প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ বা ধর্মসাহিত্ে তাহার স্থান 
হয় নাই। অর্বাচীন পুরাণাদিতে এই অনভিজাত দেবী উপস্থাপিতা হুইয়াছেন। 
মনসা, চণ্ডী ও শীতলার ন্যায় যঠীও আভিজাত্যহীন লমাজের মৃত্তিকায় পরিপুষটি 
লাভ করিয়! পরবর্তীকালে দুর্গার প্রকারভেদরূপে অভিজাত সমাজে গৃহীতা 
হইয়াছেন।২ এইজন্য যঠীদেবীর পুজাপদ্ধতি, মূত্ি পরিকল্পনা অভিজাত 
দেবকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন । 


১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুজ, পৃঃ ৭৩৬ হইতে উদ্ব'ত। 
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১৪৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ-ধর্ম ও সংস্কৃতি 
ষীদেবী কালে! বিড়ালবাহনা, শিশ্তর রক্ষয়িত্রীরূপিণী শক্তি। কল্যাণী 


বচী ও বৌদ্ধ মাতৃমৃতিবপেই দেবায়তনে তাঁহার উপস্থাপনা ৷ যীমঙ্গল 
হাসীতী দেবী কাহিনীতে ছোটরাণী যণীদেবীর কৃপায় তাহার পুত্রদের 


ফিরিয়া পাইয়্াছেন। কবি শঙ্করের কাব্যে সগুশিশুবেষ্টিতা ছোট রাণীর অপূর্ব 
মাতৃ প্রতিমা চিত্রিত হইয়াছে । এই বাৎসল্য চিন্ত্র অঙ্কন করিতে গিয়া কবি 
লিখিয়াছেন-_ 
ডালেতে বপিয়! যেন পক্ষী করে রা। , 
সেই মত শব করে পাইয়া নিজ মা ॥১ 

কবির এই বর্ণনায় বাৎসল্যের পরম সৌন্দর্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে । ছোটবাণী 
চিরস্তনকালের অনুপম মাতৃপ্রতিমা । সপ্তশিশুর পেলব স্পর্শে ও কলকাক লীতে 
তাহাকে ঘে মাতৃত্বের পরিপূর্ণত। প্রদ[ন করিয়াছে বৌদ্ধ ভাস্বর্ষে শিশু-পরিবৃতা 
হারীতীদেবীর রূপাবয়বে তাহা! কেৰল বিধৃতই হয় নাই, বাস্তবতার এতিহ্থে 
জীবন্ত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাস্কর্ষে মাতৃব্ূপিণী হাবীতীদেবীর অঙ্কে 
একটি শিশু নিবিড় ভাবে মাতৃস্তন্ত আকড়াইয়! ধবিয়াছে। তাহার ছুই স্বন্ধে 
দুইটি শিশু, পদনিয়েও দুইটি শিশু ক্রীড়ারত। শিশুদের মুখে মাতৃসাহচর্ষের 
আনন্দ-রেখা। হারীতীদেবীর মুখাবয়বেও বাখ্সল্যের গৃঢ় সৌন্দর্ঘ উদ্ভাসিত। 
তাহার পরিধেয় এবং আভরণের মধ্যেও একট সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার আভাস ফুটিয়া 
উঠিয়াছে২। এই হারীতী যেন কবি শঙ্করের চিত্রিত ছোটরাণীর প্রস্তরীভৃত 
প্রতিমা । 

ই-ৎসিং-এর বিবরণ অনুযায়ী হারীতী উত্তরভারতে সন্তানদাত্রী দেবীব্ূপে 
বন্দিতা হইতেন। ভারতবর্ষ হইতে হারীতী যখন চীনদেশে গমন করেন, 
সেইখানেও তিনি ভারতীয় এঁতিহৃকে বহন করিয়া 31592 ০1 9০৮৪৩ 
€908-689 )-রূপে রূপায়িতা হইয়াছেন। চীনে ও জাপানে যুগপৎ হারীতীর 
সম্তানদাত্রী কল্যাণী প্রতিমা]! এবং সন্তান অপহুণকারিণী যক্ষিণী গ্রতিম! দুই-ই 
পাওয়া যায়। বৌদ্ধকাহিনী মতে হারীতী পঞ্চশত সন্তানের জননী ছিলেন, 
চারিশত নিরানব্বইটি শিশুকে তিনি নিজেই হত্যা করেন। কনিষ্ঠ সন্তান 


১। বাংলা মঙ্গল কাবোর ইতিহাস, প্রাপ্তক্ত, পৃঃ ৭৪৭ হইতে উদ্ধৃত। 
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মঙ্গলকাব্য ১৪৭ 
পিখোলকে ভগবান বুদ্ধ তাহার নিকট হুইতে অপহরণ করিয়া আপন 
ভিক্ষাপাত্রে লুকাইয়! রাখেন। এইভাবে শিশু পিতলের জীবন রক্ষা পাই্ল। 
হারীতীও তাহার অন্যায় আচরণের জন্য লঙ্জিতা হইয়া বুদ্ধেদেবের শরণ 
গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি বুদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবন বরণ করেন।১ সপ্ভবতঃ 
হারীতী প্রথমে সন্তান অপহরণকারিণী যক্ষিণীবপে এবং পরে সন্তানদাত্রী 
দেবীরূপে বৌদ্ধসাছিত্যে এবং শিল্পে রূপাবয়ব গ্রহণ করিয়াছেন। হারীতীর 
এই সংশোধিত পরিমার্জিত নবজীবন তাহাকে শিশুহত্যার বিভীষিকাময় 
কালপরিবেশ হইতে মাতৃত্বের এতিহ্বে সম্মানিত কল্যাণী গ্রতিমারূপে শাশ্বত 
প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে । জননীরূপা হারীতী এবং ী প্রতিমার মধ্যে কোন 
পার্থক্য নাই। ছুইজনেই কল্যাণী, সস্তানদবাত্রী, আবার দুইদেবীই সন্তান 
পরিবৃত1। 

যীমঙ্গলকাব্যের কবি শঙ্করের কাব্যে বন্ধ্যা ছোটরাণীকে দেবী সকল ধনের 
শ্রেষ্ঠ ধন' পুত্রবর দান করিয়াছেন । অপুত্রককে পুত্রদ্দান, বন্ধ্যানারীকে সস্তানবর 
প্রদান করিয়৷ স্থজনহীন উষরতাকে পূর্ণতায় দীপ্ধ করিয়৷ তুলিবার মধ্যেই বণী- 
দেবীর অনন্তাসাধারণ মহিমা স্চিত হইয়াছে। বৌদ্ধ হারীতীদেবীও উত্তর ভারতে 
বন্ধ্যা নারী এবং অপুন্রক পুকৃষ কর্তৃক সম্তানদাত্রীরূপে বন্দিতা হুইয়াছেন। গান্ধার 
শিল্পেও তাহার বহু শিশুর প্রাণোত্তাপে উজ্জর্, ন্মেহশীল। মাতৃমৃতি রূপায়িত 
হইয়াছে । তাহার হস্তে একটি সুকুমার শিশুবিধৃত, আরো! কয়েকটি শিশুও 
তাছার ন্েহস্থধা আম্বাদনের জন্য লালায়িত।৩ শিশুদের মধ্যে একটা সজীব 
প্রাণব্তার ছাপ স্থুম্প্ট। হারীতীর বাৎসল্য রসোজ্জল মুখাবয়বে মাতৃত্থের 
ছাপ স্পষ্ট চিহ্কিত। সম্ভবতঃ ভগবান বুদ্ধের নিকট নবজীবনমন্ত্র লাভ করিয়া 
যক্ষিণী হারীতী সস্তানহীন মাতাপিতার আশা-আকাজ্ষার প্রতিনিধিম্বরূপ। 
হইয়। উদার মাতৃত্বে পূর্ণদীপ্তা হইয়াছেন। যক্ষিণীর এই পরিশক্রত এঁতিহোর 
মধ্যে ্রাহ্মণ্য যী এবং বৌদ্ধ হারীতী একাত্ম হইয়া! গিয়াছে। 

বৌদ্ধ এঁতিহো আবে! একটি মনোরম কাহিনী পাওয়া যায়। এই 
কাহিনীটিতে বুদ্ধের কপাধন্তা যক্ষিণী শিশুখাদিক1 হইতে শিশুর রক্ষয়িত্রীতে 
১1 0০48 ০৫ 0:6৩25, 954538255 ০, ০৮ 0, ৮, 
২। বৌদ্বকাহিনী মতে হারীতী রাজগৃহের সমস্ত শিণুকে হরণ করিবার ব্রত গ্রহণ কগিযা- 


ছিলেন। সন্তান হরণ করিবার এই ক্ষমতার জন্যই তাহার “হারীতী' নামকরণ হইয়াছিল । 
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১৪৮ | বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


উত্তীর্ণ হইক্জাছেন। কাহিনীটি১ এই-_-কোন বদ্ধা রমণী প্রবল ওধধিবলে 
তাহার গর্ভবতী ত্বপত্বীর জীবনপাত করিয়াছিল। মৃত্যু 
সময়ে সম্তানহার] জননী কামনা করিল--তুমি আমার 
তিনটি সন্তানের জীবন নষ্ট করিয়াছ। আর জন্মে আমিও যক্ষিণী হুইয়! 
তোমার সম্ভতানের জীবন সংহার করিব। প্রবল বাসনাবলে সেই বরমণীও 
তাহার সপত্বী আরো! ছুই বার নিজেদের প্রতিদ্বন্দীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব 
জন্নকৃত অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ কর্িল। তৃতীয়বারে একজন যক্ষিণীরূপে 
অন্যজন শ্রাবন্তী নগবে মানবীরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। বিবাহের পর বমণীটি 
একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। যক্ষিণী গৃহবধূর বন্ধুর ছন্সবেশে গৃহে প্রবেশ 
করিয়! নবজাত শিশুটিকে হত্য। করিয়! পলাইয়! যায়। দ্বিতীয়বাবেও যক্ষিণীর 
হাতে অনুরূপভাবে তাহার আর একটি শিশুর জীবনদীপ নির্বাপিত হইল । 
তৃতীয়বারে গৃহবধূ পিতৃগৃহে গমন করিয়া নবজাত সম্তানের জীবন রক্ষা! করিল। 
কিন্ত নামকরণ দিবসে যখন জননী শিশুকে স্তন্পান করাইতেছিল তখন হঠাৎ 
যক্ষিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীতা জননী সম্তানটিকে বক্ষে চাপিয়। 
ভ্রতপদে নিকটবর্তী আমে প্রবেশ করিল এবং ভগবান বুদ্ধের চরণপ্রান্তে 
শিশুটিকে রাখিয়া তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিল । তথাগত শিশুখার্দিক! 
যক্ষিণীকে আহ্বান করিয়া তাহাকে ধর্মদেশন। প্রদান করেন।২ তাহার দেশন! 
শ্রবণ করিয়া যক্ষিণী হত্যাকার্ধে প্রতিনিবৃত হইল । সেইদিন হইতে পে শিশুর 
পালনের ও সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিল। এই কাহিনীটিও শিশুখাদিকা 
যন্ষিপীকে শাশ্বত মাতৃত্বের আসনে অভিষিক্তা করিয়াছে । অরণ্যষঠীরও 
মাহ।ত্মাস্থচক যে কাহিনীটি বাংলাসাহিত্যে প্রচলিত আছে তাহার সঙ্গে 
উল্লোথিত বৌদ্ধকাহিনীর যেন দূর সংযোগ রহিয়াছে । এই কাহিনীতে আছে 
গভবতী ছোটবধু লোভবশত হীদেবীর পূজার নৈবেছ্য নিজে খাইয়া ফেলিয়াছে। 
পরে শীশুড়ীকে বলিয়াছে-_-এক কালে! বিড়াল সব খাইয়] গিয়াছে । কালো 
বিড়াল ষণ্ঠীর বাহন। সে ইহা! শুনিতে পাইয়া ছোট বধূর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 


যী ও বৌদ্ধ যঙ্গিণী 


১। ধন্মপদ অট্টঠকথা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, কালিযকৃখিণী। পৃঃ ৪৫-৫৩, 
২। ন হিবেরেন বেরানি সন্মস্তীধ কুদাচনং 
অবেরেন চ সন্মস্তি এস ধন্মো সনস্তনো ॥ 
_-ধন্মপদ, যমকবগ গো, শ্লোকসখ্যা ৫ । 
৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪২--৭৪৩। 


মঙ্গলকাব্য ১৪৯ 


হুইল। তাহার মনে ছোটবধুর উপর প্রতিশোধ লইবার প্রবল বাসন জাগ্রত 
হইল। যথাসময়ে ছোটবধু একটি সম্ভানের জন্ম্ণান করিলে কালে! বিড়াল 
জননীর অজ্ঞাতে ন্থৃতিকাগৃহ হইতে নবজাত শিশুটিকে মুখে করিয়া! পলাইয়' 
গেল। এইভাবে কালো বিড়ালের প্রতিশোধ স্পৃার অনলে ছোটবধুবব একে 
একে ছয়টি নবজাত শিশুপুত্বের জীবনাহুতি প্রদত্ত হইল। সগ্ঘমবারে নবজাঁত 
শিশুটিকে কোলে লইয়! জননী সারারাত সতর্ক পাহারায় বনিয়া! রহিল। কিন্ত 
এবারেও রাত্রিশেষের কোন এক অসতর্ক ক্ষণে কালো বিড়াল মাতৃঅন্ক হইতে 
শিশুটিকে লইয়! পলাইয়া গেল। সহদা জাগিয়া উঠিয়া! ছোট বধুও পলায়নপর 
কালো বিড়ালের পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। কালো! বিড়াল শিশুটিকে যঠীদেবীর 
নিকট উপস্থিত করিল। ফ্ঠীদেবী কালো! বিড়ালের এই নিষ্ঠুর ও দুঃসহ 
অপকীতির জন্ত তাহাকে অন্যোগ করিলেন । ছোট বধূকেও তাহার অপরাধের 
বিষয় বুঝাইয়! দিলেন। যণীদেবীর কৃপায় জননী তাহার সাতটি সম্ভানকে 
আবার ফিবিয়! পাইল। কাহিনীছয়ের একদিকে কালে! বিড়াল ও ছোটবধু 
অন্যদিকে যক্ষিণী ও শ্রাবন্তীর গৃহস্থবধূ ছুই জোড়া প্রবল প্রতিহুন্দী। মৃত্যু 
বিভীষকাময় অন্ধকার পরিবেশে তাহার! যেন একাকার হুইয়া গিয়াছে । 
"প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের দৃঢ় সঙ্কল্ল লইয়া তাহারা পরস্পরের মুখোমুখী 
আসিয়া! দাড়াইয়াছে। আবার কাহিনীর শেষাংশে একরিকে বুদ্ধ, অন্তদ্দিকে 
ষঠীর আবির্ভাবে শিশু বিনষ্টির সম্ভাবনা তিবোহিত হুইয়াছে। নবজীবনমন্ত 
পাইয়া যক্ষিণী নূতন মত ও পথকে বরণ করিয়া লইয়াছে, ছোটবধুও সাতটি 
ষৃত শিশুকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছে। বুদ্ধদেবের ক্ষমামন্ত্র যষক্ষিণীকে 
দেবীত্বে উন্নীতা করিয়াছে, য্ঠীদেবীর ক্ষমা ছোটবধুকে মাতৃত্থে প্রতিষ্ঠ। 
দিয়াছে। 


বৌদ্ধপাহিত্যে জলজপ্রাণী, মনুস্খাদক কুভীর ইত্যাদি “হুন্থু' নাষে 
পরিচিত হইয়াছে ।৯ কুভীর স্থানীয় শিশুদ্িগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিত 
বলিয়াই তাহার এই নামকরণ হুইয়াছিল। কুস্ভীর জলজ- 
প্রানী, আবার জলের প্রতি শিশুরও চিরস্তন আকর্ষণ। বৌছ 
স্থন্নু বা শিশুমার পরবর্তীকালে বাঙালী মায়েদের নিকট 
জলের ফাড়ায় পরিণত হইয়৷ তাহার কবল হইতে রক্ষার জন্য “জলযণীর' 


জাতাপহারিণী ও 
শিশুমার 


১) ধকুভভীল1 কস নুসু--055৪৮০1], 56৯৮৬, 5০], চ]) 0,685. 


১৫০ _. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পরিকল্পন] গৃহীত হইয়াছিল কিন! কে বলিবে? বালাদেশের লৌকিক দেবী 
'জাতাপহারিণী,__যে দেবী নবজাত শিশুকে হরণ করে তাহার সঙ্গে শিশুমার 
এবং হাবীত্তীর পূর্ব স্বরূপ যক্ষিণী চবিত্রের মিল পাওয়া যায়। ইহারা শিশুর 
অনিষ্টকারী শক্তি এবং শিশুমৃত্যুর কারণন্বরূপ। 
৮। র্ায়মজল 

বাঙলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ ও ব্যান্রের জন্ত স্থপ্রসিদ্ধ। বাঙালী 
তাহার অঙ্গিত বাহুবল ও দুর্জয় সাহস দ্বার এই সমুদ্রমেখলা নিবিড় জলাকীর্ণ 
বনগ্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ব্যান, সর্প ও কুম্তীর তাহার চিরস্তন 
শত্র। এই শত্রুকে সে বাহছবলে জয় করিয়াছে, আবার শুধু জয় করিয়াই 
সন্ত হয় নাই, ইহাদের উপাস্য বা 'অধিষ্ঠাতু দেবতার কল্পনা করিয়া সেই 
দেবতার উদ্দেশে পূজার অর্থযও নিবেদন করিয়াছে । রায়মঙ্গল কাব্য বাংলার 
দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবনের ব্যান্রদেবতা দক্ষিণরায়ের কাহিনী । 

হিংন্র পশুকুলের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়াই মানুষের অস্তরে 
পশতকুলের দেবতার কল্পনা জাগ্রত হইয়াছে এবং সেই দেবতার আবাধন। 
করিয়া ভয়ঙ্কর ও নরখাদক পশুকুলের আক্রমণ হইতে আত্মবক্ষায় সচেষ্ট 
হইয়াছে।৯ এই ভাবেই আদিম মানবসমাজে পশুপুজাবিধি প্রবতিত হুইয়াছে। 
স্থৃতরাং পশুপূজা উন্নত আর্ধদেবকল্পনার বিরোধী । 


কেবল দক্ষিণবঙ্গের ব্যাপ্রদদেবতা দক্ষিণরায়ই নছেন, উত্তরবঙ্গের সোনারায়, 
পূর্ববঙ্ষের বাঘাই এবং কালু রায় বাঙলার স্থানে স্থানে পরিচিত। ইহার! 
সম্ভবতঃ নরদেবতা, প্রকৃত দেবতা নহেন। সম্ভবতঃ কোন নির্ভীক অরণ্যবাসী 
পুরুষ আপন বাহুবলে অরণ্যের ব্যাদ্রকুল নির্মূল করিয়া অরণ্যবাপীদিগকে 
নির্ভয় ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন। পরবর্তীযুগে তাহার 
নর জীবনের উপর দৈবী মহিমা আরোপ করিয়া তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করা 
হইয়াছিল। বাঙলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ব্যান্রদেবতা “দক্ষিপরায়* ব্াত্রপৃষ্ঠে 
আসীন, হস্তে ধনুঃশর, উন্নত শিল্পলৌন্দর্যের প্রতীক উজ্জল ও স্থগঠিত 
দেহকাস্তিবিশিষ্ট । ইনি পুরুষ দেবতা । বন্্রধান দেঁবায়তনে কয়েকটি পণ্ড 
নারীদেবতারূপে পৃজিতা হইয়াছেন.। 'নিষ্পন্নযোগাবলী” গ্রন্থে তাহাদের বর্ণনা! 
পাওয়া যায়। ইহাদের একজন ঘোটকমূখী, তিনি পূর্বদ্বারের প্রহরী, অন্তজন 
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শৃকরমুখী,। তিনি দক্ষিণধারের দেবী। আর একজন কুকুরমুখী,। তিনি 
পশ্চিমন্বারে অবস্থান করেন। চতুর্থজন দিংহমুখী, এই দেবী উত্তরহাবে 
অবস্থিতা। 


তিব্বতের পঞ্চ মহারাজ" এবং বাঙলার ব্যান্রদেবতা1 শিল্পী ও কবিষনের 
একই চিস্তাধারাকে সমূচ্ছাসিত করিয়াছে । তিব্বতীয়দের বিশ্বাস 'পঞ্চ মহারাজ" 
তিববতী পঞ্চমহারাজ  মাহষকে সমস্ত অনিষ্টকারী শক্তির আক্রমণ ও গ্রতিঘাত 
ও বাঙলার ব্যাপ্ত হইতে রক্ষা করে এবং মানুষের সমস্ত আকাঙ্ষা পূর্ণ 
গস করে। পণ্ডিত ৪৭911 ইহাদের ৪02216 01 091000201790. 
77:09৪ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার মতে ইহারা উত্তর 
মঙ্ষোলিয়াবাসী পঞ্চভ্রাতা ছিলেন।১ ইহাদের একজন রক্তবর্ণ ব্যান্রারোহী, 
তিনি বৌদ্ধ মঠের রক্ষক। ছ্িতীয়জন পীতবর্ণ সিংহারোহী, তৃতীয়জন গীতবর্ণ 
অশ্বারোহী, অন্তজন নীলবর্ণ কুর্মারোহী, তিনি নাগদেবতা। পঞ্চম জন 
পীভবর্ণ সবগারোহী। আবার কোন কোন মতে পঞ্চ মহারাজের মধ্যে যিনি 
শ্রেষ্ঠতম তিনি ফড়ভুজ, শ্বেতবর্ণ এবং শ্বেতসিংহারোহী। তিনি তরবারি, 
কর্তৃ, তীর এবং ধঙুক ধারণ করেন।২ সম্ভবতঃ ইহারা সকলেই বাঙলার 
ব্যাগ্রদেবতার স্মায় যুদ্ধবিষ্তায় পারদর্শী ছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ পশুর সংশ্রৰ 
হেতুই তাহাদ্দের অন্রূপ স্বভাববৈশিষ্ট্য ও রূপগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত 
হইয়াছে । ইহারা বাংলার ব্যান্রদেবতার হ্যায় শ্বকীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যের জন্য 
পরবর্তীযুগে মানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
বাঙলার ব্যান্রদ্দেবত। দক্ষিণরায় সম্বন্ধেও প্রচলিত অহুমান-তিনি বাঙলার - 
সুন্দরবন অঞ্চলের একজন বিখ্যাত মুগয়াজীবী ছিলেন । তীহার অব্যর্থ শরাঘাতে 
সিংহবাদ্রাদি বহু বন্পশ্ত এবং কুভীরাদি জলজপ্রাণীর জীবনাস্ত ঘটিয়াছিল। 

উত্তরবঙ্গের ব্যান্রদেবতা সোনারায়ের কাহিনী ছড়ায় নিবন্ধ হইয়াছে। 
এই ছড়ায় ধর্মঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সোনারায় ও কালুবায়ের কাহিনী 
সাহিত্যিক অর্ধাদায় উন্নীত হইতে পারে রা | 
৯। লারদামজল 

আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথম সবংস্বতী নম্বীতীরে বসতি স্থাপন 
করেন। এই নদ্ীতীরে বসিয়া তাহারা বন বেদমন্ত্র বুচনা। করেন। 


১) 39901018100 330. 111066, ০০, 98৮৯ 0. ঘর 
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১৫২ রী বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পরবর্তীধুগে বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাহার! সবখ্ঘতীর বন্দনা করিয়াছেন। 
্রাঙ্মাণ্য দেবায়তনের দেবী সরম্বতী বৌদ্ধগণ কর্তৃকও সমানভাবে অর্িতা 
হইয়াছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ তাহার বনুরূপ কল্পন1]! করিয়াছেন। বৌদ্ধদের 
নিকট বিষ্ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বানীশ্বতী গ্রজ্ঞাপারমিতা, সরস্বতী এবং মঞ্গ্র 
প্রভৃতি দেবদেবী নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধদের সরম্বতীরও 
মহাপরম্বতী, বজবীণ! সরন্বতী, বজ্রশারদা, আর্ধসরদ্বতী, বজ্জসরম্বতী প্রভৃতি 
বহুমৃত্তি কল্পিত হইয়াছে ।১ বৌদ্ধ মঞ্জুত্রী এবং পপ্রজ্ঞাপারমিতা! জ্ঞান, বিষ্যা, 
বুদ্ধি ও স্থৃতিশক্তির অধিদেবতা। এইভাবে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সবন্বতী 
হিন্বুবৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্ত। হইয়াছেন। 


সারদামঙ্গল কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা এবং বৈদিক সরম্বতী এক 
নহেন। একজন জ্ঞানদাত্রী, বি্ধা। ও কাকুশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী, অন্তঙ্জন লৌকিক 
দেবী। তবে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্ত দেবী-চরিত্রের সঙ্গে তাহার ন্বাতন্ত্রা 
রহিয়াছে । মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী মত্যধামে আপন পুজা বিস্তারের জন্য 
লালায়িত, কিন্তু, সারদামঙ্গলকাব্যে লক্ষধরের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শনের 
. পূর্বেও তাহার পৃজা মর্তাধামে প্রচলিত ছিল। অতএব নিজের স্ার্থসিদ্ধির 
জন্য নহে, নিতান্তই দয়াপরবশ হুইয়! তিনি লক্ষধরকে বধ্যভূমি হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। সারদামঙ্গলকাব্যের সারদা! দয়] ও ক্ষমার প্রতিমৃত্তি। কিন্তু 
বিষ্কা যাহার্দের জীবিকার উপায় দেই জ্ঞানগুরু ব্রাহ্মণদের প্রতি তাহার 
কপাবিন্দু বর্ধিত হয় নাই। বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খকেই তিনি অজন্রধারায় কপাবর্ষণ 
করিয়াছেন। ব্রাহ্ষণ-পণ্ডিত গৌরীদাস ও জনার্দনের প্রতি তাহার এতটুকু 
সহান্গভূতির পরিচয় পাওয়া যায় ন]। ইহা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের প্রতি কবিমনের 
প্রতিক্রিয়ার পরিণাম হওয়াই সম্ভব। 
:১০।  অুর্যমঙল 

বাংলা সৌরকাছিনীলমূহের মধ্যে অনুরাগ, ন্মেহ ও প্রীতির মধুর 
মন্দাকিনীধার] প্রবাহিত হইয়াছে । ন্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এই কাব্যের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__“এখানে বৌদ্ধ যুগাবসানে সাংসারিক 
বিতৃষ্ণা ও বিরাগ ঘুচিয়া হুকোমল ভাবরাশি বাঙ্গালীর হৃদয়ে কিভাবে উপ্ত 
হইয়াছিল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম ।২ প্রক্তপক্ষে যে অন্ুবাগ ও 


১):0003৯0 302073886 1:0০008757015$ 1000, ৪49--6, 
২। বৃহৎ বল' ১ম খণ্ড, ১৩৪১, পৃঃ ৫৭৭ 


মঙ্গলকাব্য ১৫৩ 


'আত্মনমর্পণ সৌরকাহিনীর বৈশিষ্ট্য মহাঘান বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই তাহা! গ্রথম 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পরবর্ভীযুগে তান্ত্রিক বজ্রধান ধর্মে তাহা দ্বৈত 
প্রেমতত্বে পর্যবমিত হইক্ঈ! নৃতন জীবনচেতনা ও মূল্যবোধের বাহনরূপে 
আবিভূতি হুইয়াছে। শৈব, সৌর ও বৈষ্বধর্ষের মধ্যেও সেই অন্গরাগ নবরূপে 
পুন্জীবিত হইয়াছে । 

কবি রামজীবন তাহার আদিত্যচরিত বা হুর্ধের পাঁচালী কাব্যে হাঁড়ি 
জাতি নিগ্রহের বর্ণনা দিক়্াছেন। পণ্তিতগণের বিশ্বাস কবি সৌর 
উপাসককর্তৃক বৌদ্ধ নির্যাতনের কাহিনীকে উপলক্ষ করিয়া! ইহা বচন 
করিয়াছেন । 
১১। ভীর্থমজল 


তীর্থমঙ্গল কাব্যে কবি বিজয়রাম লেন বুদ্ধগয়ার বর্ণনা করিয়া 
.লিখিয়াছেন-_ 

সেই স্থানে কত দেব প্রস্তরনির্মাথ। 

তাছে প্রণমিয়! গোপাঞ্ি, 

কাশীরাজার ইষ্ট হন অঙ্গে শোভে ছাই ॥৯ 
বুদ্ধগয়া ভারতের অন্তম বৌদ্ধতীর্থ $ গয্পা মাহাত্মযে বোধিতরুকে রন্ধা বিষু- 
শিবাত্বক বলিয়া! অভিহিত করা হইয়াছে ।২ এইজন্য মহাবোধিতরুকে বনান! 
করিয়া গয়াধামের অন্যতম বিষুদেবতা| বুদ্ধকে বন্দন করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। 
কারণ অশ্বথরূপী বোধিবৃক্ষ শঙ্খচক্রগদীপদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক ।৩ 

বুদ্ধবূপে বিষ্ণুর আবিভাব কল্পনা ভারতীয় আরধধর্মের বিরাটত্ব এবং 
সবধর্মে সত্যানুসদ্ধিংসার পরিচায়ক | হিন্দুবৌদ্ধ ধর্ম-সমন্বয়ের অগ্রদূত কবি 
জয়দেব সর্বপ্রথম বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন । ধর্মসমন্থয়ের 
এই মহত্তম আদর্শ পরবর্তী যুগের কবিদেরও প্রেরণ দিয়াছে । তীথমঙ্গল 
কাব্যের কবি বিজয়বাম সেনও বৌদ্ধ স্মৃতিপুত তী্ঘক্ষেত্র বুদ্ধগয়াকে সম্রদ্ধায় 
স্মরণ করিয়াছেন । 
১। তীর্ঘমঙ্গল £ বিজয়রাম সেন বিশারদ, নগেন্দ্রনাথ বন্ধ সম্পাদিত, ১৩১২, পৃঃ ৯৭-৯১ 
২। ধর্মং ধর্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং মমেৎ। 
নমস্তেহশবখরাজায় ব্রন্ধাবিফুশিবাজ্মনে ॥ 
-_তীর্থমঙ্গল, প্রাগুজ+ পৃঃ ৯১। পাদটীকা নং ১২০। 

অশ্বথরপিণং দেবং শঙ্খচত্রগদাধরম্‌। 


নমামি পুগরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিম্‌ ॥ 
--ভীর্ঘমঙগল, প্রাক, পৃঃ ৯২, পাদটাকা নং ১২*। 


০ 


চতর্থ পল্সিচেছেদ 


বৈষ্ণব সাহিত্য 


অর্বাচীন বৌদ্ধ এতিহ্যে পাওয়! যায় আদিবুদ্ধ হৃতির আদিতে শৃন্তলোকে 
অবস্থান করিতেছিলেন। স্থ্টিমানসে তিনি “দ্বিতীয়” একজনকে কামনা 
প্রজঞোপাযবাদও . করিলেন। ইচ্ছামাত্র তিনি ছিধাবিভক্ত হইলেন। একজন 
রাধাকুফবাদ “'আদিবুদ-ভিনি শূন্য বা উপায়। তিনিই শুন্াপ্রভু 
নিরথন। অন্তজন আদিপ্রজ্ঞা, তিনিই আদি জননী, নারীরূপা। ইছার] চরম 
সত্যের ছুইরূপ-উপায় ও প্রজ্ঞা, পুরুষ ও প্রকৃতি। মিলনে যাছা' “এক'* 
আত্মতৃপ্থি ও স্থগ্টিবাসনায় তাহাই ছ্বিধ! বিভক্ত হইয়া ছুই'। এক অখণ্ড 
সত্যেরই ষেন দ্বিবিধ প্রকাশ । উপায় ও প্রজ্ঞা আদিতে গভীর আলিঙ্গনে 
একদেহে একীভূত অবস্থায় ছিলেন- ইহাই “এক' অন্ত ও শাশ্বত সত্য। 
আবার ইচ্ছামাত্র দ্বিধাবিভক্ত হইয়! উপায় ও প্রজ্ঞারূপে- পুরুষ ও নারীরূপে 
প্রতিভাত হ্ইয়াছেন। ইছাই চর্ম সত্যের দ্বিবিধ রূপ। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় 
উপায় ও প্রজ্ঞা শূন্তত! ও করুণার প্রতীক । ছুই-এর মিলিত রূপই যুগনদ্ধ। 
ইহাই সামরস। এই মিলনেই মহাস্থথের অভয় ঘটে। শ্রাহেবজ্রতন্ত্রে বল 
হইয়াছে, মহান্থখই চরম সত্য-_ইহাই ধর্মকায়__ইহাই ভগবান বুদ্ধ। মহান্থখ 
কালো, ইহা হরীত, ইহা রক্তবর্ণ, ইহা! শ্বেতবর্ণ, ইহা! সবুজ, ইহা নীল--ইহাই 
সমগ্র বিশ্ববদ্ধাণ্ড। মহান্থখই প্রজ্ঞা, মহান্থখই উপায়। 'মহান্খ' নিজেই 
পরিপূর্ণ মিলন। ইহা সার্থক, আবার ইহা নঞর্থকও-_ইহাই “ভ্রমত্ব।+ 
প্রজ্ঞা ও উপায়ের মহামিলনে ছৈততত্বের অস্তিত্ব নাই_ইহা অদ্বৈত। দ্বিত্ব 
এইখানে একত্বে পরিণত হইয়াছে । ইহাই তাম্ত্িক বৌদ্ধদের যুগনদ্ধের 
বৈশিষ্ট্য । বৌদ্ধতন্ত্ররে পরম দেবতা 'বজ্রসত্ব' হইতেই স্থাবর-জঙ্গম উদ্ভূত 
হইয়াছে। তিনি সকল গণের নিধিম্বপ।২ তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত, 
অনাদি, মহান, সর্বাত্মা এবং তত্বজ্ঞানসম্পন্প । তিনিই মহাস্থখ-_ 

অনাদি নিধনং সত্ব ব্রসত্বঃ পরং স্থখম্‌।5 


১1 5৪15-ছ065 015, 0, 88 (9)-5, 9, 708885009% 0050525 291181008 
0016) 21969, 2 84. 
২। ধ্যায়েৎ শ্রীবন্রসত্বং সকল গুণনিধিং-- 


৩। জ্ঞানসিদ্ধি £ ইন্্রভৃতি। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ,--8. 8. 108880088। 12629৫90819) ৮০ 
[8106759 35901058700) 089. 


বৈষ্ণব সাহিত্য ১৫৫. 


তিনিই অনন্ত জ্ঞানের আধার এবং করুণাঘন দেবতা আদিবৃদ্ধ। বৌদ্ধতন্ত্রে 
তাহার শক্তিও কল্পনা! করা হইয়াছে । তিনি কজ্রধাত্বীশ্বরী বা বজবারাহী । 
বজসত্ব উপায় এবং বজ্ববারাহী বা বজধাত্বীশ্বরী প্রজ্ঞা । উপায় চিরস্থির 
অপরিবর্তনীয়, জ্ঞানাআক। প্রজ্ঞা চঞ্চল।, গতিশীলা', ক্রিয়াত্মক | প্রজ্ঞা ও 
উপায়ের ঘনীভূত মিলন _-ঘে মিলনে 


উভভ়শেমেলনং যশ্চ সলিলক্ীরয়োবিৰ | 
অন্য়াকারযোগেন প্রজ্ঞোপায়ঃ স উচ্যতে ॥১ 

এই মধুর যুগল লীলার নিদর্শন কেবল মহাঁধান তান্ত্রিক বৌদ্ধসাহিত্যেই 
নহে বৌদ্বশিল্পেও পাওয়া যাক়। বৌদ্ধদেবদেবীসমূহের *গভীর আলিঙ্গনাবন্ধ 
যুগল মৃত্তিসমূহের মধ্যে নাহার সংগ্রহের হেবজ্র প্রতিমা২ তুলনারহিত। এই 
প্রতিমায় একাধারে নৈর্ব্যক্তিক পূর্ণতা এবং চিরস্তন আনন্দময়তা পরম মহিমায় 
ভান্বর হুইয়! উঠিয়াছে। এই মুত্তিটি যেন মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধর্মের 
মহান্থখবাদ' তত্র প্রস্তরীভূত প্রতিম1। 

বাঙালাদেশে পালরাজত্ব যেমন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রসারের 'স্থবর্ণযুগ” 
ছিল, তেমনি সেনরাজত্বে রাধাকুষ্ণকে উপজীব্য করিয়] বৈষ্ণব সাধনা প্রসারিত 
হইতে আরম্ভ করে। কৌদ্ধদিগের “প্রজ্ঞা, ও 'উপায়' বঞ্চবদ্িগের "বাধা ও 
'কষ্ণ'। বৌদ্ধদিগের যুগনন্ধ রূপ বৈষ্বের যুগল-লীলায় পর্যবদিত হইয়াছে । 
এই দিক হইতে বিচার করিলে বৈষ্ণবীয় যুগল-লীলা৷ বৌদ্ধসাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন 
নহে, বরং তাহারই উত্তরসাধক । বৌদ্ধসাধনায় যাহা ছিল কুঁড়িমাত্র, 
বৈষ্বের সাধনায় তাহা ধীরে ধীরে দলে দলে বিকশিত হইয়া সহত্রদ্লপন্ে 
আপনাকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, এবং সৌন্দর্যে ও সৌগন্ধ্ে, রপে ও পূর্ণতায় 
ভুবন বিজয়ী হুইয়। উঠিয়াছে। বৌদ্ধ সহজযানীদের একটি সম্প্রদায় রাধাকৃষণ 
লীলাকে নবনারীর মিথুনাত্মক ধর্মতত্বের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহাদের নিকট রাধাকৃ্চ দেবতা নক্জ, তত্ব বা দ্িব্যসত্বা বিশেষ। প্রজ্ঞা ও 
উপায়ের অহ্ৈত মিলন ভাবনা ছার! অন্প্রাণিত হইয়া তাহার! রাধাকৃষ্ণকে 
গ্রহণ করিয়াঁছিলেন। ইহাদের রাধা প্রজ্ঞার প্রতীক, কৃষ্ণ উপায়ের প্রতীক । 
একজন প্রকৃতিরূপা, অন্যজন পুরুষরূপী । ছুই-এর যুগল মিলনেই মহাভাব বা. 


১। প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫ জি. ও. এস, ০]. ৩, এড, 
২ 186০ ০1 89208%1, ০]. ]. ০০. ০$, গ্র্থে সংযোজিত ৫৪ নং চিত্র। 


১৫৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মহান্থখ। পরবর্তীকালে যুগলের প্রেমসাধনা আরো! বৃহত্তর ও ব্যাপকতর 
সম্পষ্ট ও বমসমৃদ্ধ এবং অলৌকিক তত্বূপে পরিগশিত হইয়াছে । সুতরাং 
বৈষবের রাধারুষ্জের যুগললীলা ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে নৃতনত্বের দ্বাবী 
করিতে পারে না। পুরুষ ও প্ররুতির 'মিলন লীল! সুপ্রাচীন শ্রুতি হইতে 
আরম্ভ করিয়া মহাযান বৌদ্ধসাহিত্য ও শিল্পের যুগনদ্ধ তত্ব এবং শৈবধর্মের 
অর্ধনারীশ্বর তত্বের মধ্য দিয়া টৈষ্বীয় যুগললীলায় চরম পরিণতি লাভ 
করিয়াছে । এইভাবে বৈষ্বীয় যুগললীলা! প্রেমনাধনার ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করিয়াছে । 
শ্রুতির ভাষায় ভগবান রমম্বরূপ--রসো বৈ সঃ। তিনিই রূল। ্রীভগবানই 
সকল রসের আদিরস। এই রূসই আনন্দ । আনন্দই রস। স্থতরাং তিনি 
আনন্দম্বরূপ, আনন্দঘনবিগ্রহ। এই বিশ্বের মূলীভূত কারণও আনন্দ। ইহার 
আনস্তে, স্থিতিতে এবং অস্তেও আনন্দ । উপনিষদের ভাষায়-_ 
আনন্দাদ্ধেব খবিমাণি ভূতানি জায়স্তে, 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি | 
--তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দ ৩৬ 
এই নিথিল ব্রহ্মা আনন্দ হইতেই জাত হুইয়ছিল, আনন্দেই বিধৃত আছে, 
আৰার আনন্দেই তাহা লয়প্রাপ্ত হইবে। “একমেবাদ্িতীয়মঠ ভগবানের বন্ধ 
হইবার বাপন। হইতেই বিশ্বের স্য্টি। বৈষ্ণবের ভগবান শ্রীকং-ও সচ্চিধানন্দ 
বিগ্রহ। তাহার হলাদিনী শক্তি--আনন্দদায়িনী বৃত্তিই শ্রীরাধা। শ্রীরাধ। 
অঙ্কুরস্ত আনন্দের প্রজ্বণ, ভগবান শ্রীরুষ্ণের নিত্যাশক্তি। হতরাং 
রাধারুষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেগ্য ও একাত্মক।১ প্রেমের পর্ম প্রকাশ মহাভাব। 
শ্রীরাধা সেই মহাভাবশ্বর্ূপিণী। বৈষ্ণবদের মতে প্রেমরস নির্যাস আম্বাদনের 
জন্ত এবং প্রেমধর্ম গ্রচাবের জন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব । বৈষ্ৰ কবিগণ 


১। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌। 
ছুই বন্ত ভেদ নাহি, শান্ত্র পরমাণ ॥ 
মৃমদঃ তার গন্ধ, _যৈছে অবিচ্ছেদর। 
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কতু ভেদ। 
-প্রীচৈতচ্যচরিতামূত £ কৃষ্দাস কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, ১৯৪, 
পৃঃ ৩১৪--১৬। 


বৈষ্ব সাহিত্য ১৫৭, 


এই শুদ্ধ মাধুর্য রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্ঠা করিয়াছেন।১ 
রাঁধাক্কষ্ণের এই একাত্মতা এবং যুগললীলার এঁতিহ্‌ স্বরূপ দামোদরের কড়চায়, 
আরে! সুম্পষ্ট হইয়াছে ।-_ 
রাধাকষ্ণ প্রণয়বিকতিহনদিনীশকিরম্মা 
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুর! দেহভেদং গতৌ তৌ। 
অমনি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে, মুগমদ হইতে তাহার সৌগন্ধ্যকে 
যেমন বিচ্ছিম্ন করা যায় না, তেমনি বাঁধাকৃ্চও পরস্পর. অবিচ্ছেগ্ভাবে, 
যুগললীলায় রত, তাহার! ছুই হুইয়াও এক। এইজন্য যুগললীলায় ছুই খণ্ড 
ধারার একীভূত পূর্ণত্বপ্রাপ্তি-_ছুই-এ এক, একে ছুই বৈষ্বকবি দ্বৈতকে 
অস্থৈতত্বে গ্রতিষ্ঠা দ্িয়াছেন__ 
না সো! রমণ না হাম রমণী 
হুহব মন মনোভাব পেশল জানি । 
এবং 
বধু সে আমার এক কলেবর 
দু সে একই গ্রাণ। 
কৃষ্ণ মূল পরমতত্ব, রাধা তাহার অন্তরঙ্গা শক্তি__শক্তি ও শক্তিমানরূপে, অগ্নি ও. 
দাহনগুণরূপে তাহার! পরম্পর অচ্ছেছ্য। 
বৌদ্ধদিগের প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন-জনিত অসীম আনন্দানুভৃতি “মহাহথখ' 
আখ্যা পাইয়াছে। বৈষ্ণবগণ তাহাকেই 'মহাভাব, বলিয়াছেন। স্থৃতরাং 
প্রজ্ঞোপায়ের অন্বয় মিলনরূপ মহান্থ্খান্ুভৃতি বাধারুষ্ণের যুগলমিলনের 
স্খৈকাহুভূতির সঙ্ষে এক হইয়া গিয়াছে । উভয় আনন্দাহভূতিতে কোন 
অবসাদ নাই, কোন নির্ধেদ নাই। কিন্তু বৌদ্ধপ্রজ্ঞা পরমশক্কতিরূপিণী, সৃষ্টির 
যুলীভূত কারণ_আদি জননী । আর বৈষ্বের বাধা কেবল প্রেমরূপিণী। 
হেবজ্ প্রতিমা জ্ঞান ও পূর্ণতায়, অন্থরাগ ও নিস্পৃহ ওঁদীসিন্তে ছন্দ জটিল। 
কিন্ত রাধারৃষ্ণের যুগল স্িলনে কেবল আনন্দ ও রস। বৌদ্ধদের চরম লক্ষ্য 
১। গোলক বিহার পরিহরি রাধা 
গোকুলে গোপের ঘরে । 
তুয়াসঙ্গ অঙ্গ পরশলাগিয়া 
আইন তোমার তরে ॥ 
সদীন চণ্তীদাস পদাবলী, ১ম খণ্ড, মণীন্্রমোহন বন সম্পাদিত, ১৪১ সং পদ। 


১৫৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আপনদেছে উভয় তত্বের_-গ্রজ্ঞ ও উপায়ের মিলন-জনিত সামরস্য বা মহাগ্ছখ 
উপলব্ধি কর1। সাধক শৃন্তরূপিণী নৈরাত্মাদেবীকে আলিঙ্গন করিয়া মহান্থখ 
অনুভব করেন । নৈবাত্মাদেবী প্রজ্ঞ!, তিনি নারীরূপিণী এবং সাধক পুরুষের 
প্রতীক। স্থৃতরাং বৌদ্ধদের নিকট যাহা ছিল যোগসাধনা মাত্র বৈষবদের 
নিকট তাহাই প্রেমসাঁধনায় পরিণত হুইয়৷ মধ্যযুগীয় বঙ্ষসংস্কৃতিকে নৃতন এইখরে 
ও লৌন্দর্ধে ভান্বর করিয়! তুলিয়াছে। এই নূতন সম্পদের অধিকারী হওয়ায় 
বৈষ্ণৰ সাধন ও চিস্তাধার! প্রবীণধারার উত্তরসাধক হইয়াও নবীন, চির পুরাতন 
হইয়াও নৃতন কল্পচেতনার উদ্বোধক। 

বৈষ্ণবধর্মের ক্ষীণ অন্পস্ট আভাম বৌদ্ধপাহিত্য ও শিল্পের মধ্যেও পাওয়া 
যায়। কোন কোন পপ্ডিত ব্যক্তি অন্থমান করিয়াছেন ঘট জাত্কে* 

বৈষ্বধর্মের বীজ নিহিত রহিয়াছে ।২ তিব্বতী এঁতিহা 
বৌদ্ধ সাহিত্যে ও শিল্পে 
্ীবিকু ও বৈষণবধর্ম কেনুরে” বিষুর উল্লেখ রহিয়াছে। বলিম্বীপের 
“কমহায়ানিকন্‌, নামক বিখ্যাত মহাযান গ্রন্থে বিষুবুদ্ধ স্থান 

পাইয়াছেন। কেবল সাহিত্যেই নয় বৌদ্ধশিল্পেও বিষণ ও বৈষ্ণবধর্মের আভান 
পাওয়া] যায়। বলিদ্বীপের অধিবালীদের নিকট বিষুঃ ও বুদ্ধ প্রতিম1 সমান 
শরন্ধা পাইয়াছে। সিংহলেও ব্রহ্মা, বিষণ, কান্তিকেয় এবং মহাশ্রমণ সম্মানের 
বেদীপীঠে আন্ঢ। এইখানের বৌদ্ধমন্দিরেও বিষ্ণুর বিশেষ স্থান রহিয়াছে। 
কারণ সিংহলী বৌদ্ধদের বিশ্বাস বুদ্ধদেব বিষুণকে বিশেষ সম্মান করেন।৩ 
তিব্বতীয়র্দের নিকট হয়গ্রীব ও বিষণ এক ও অভিন্ন।৪ পণ্ডিতগণ অন্থমান 
করিয়াছেন গয়াধামে বিষ্ণ-পদচিহৃরূপে পরিচিত প্রন্তরটি পূর্বে বুদ্ধপদ ছিল। 
গয়াধামে পিগুদানের পূর্বে বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবার বিধিও প্রচলিত আছে। 
অনেকের মতে পুরীর ত্রিমৃতি- কষ্ট, বলরাম, স্থভত্রা পূর্বে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ 
ত্রিবত্বের বিজ্ঞাপক ছিল। 

বৌদ্ধ দেবায়তনের অন্যতম বোধিসত্ব পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরকে পদ্মপাণি 
বিষুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। অবলোকিতেশ্বর পন্মপাণি ব্রিগুণাত্মক। 
“কারগুবুাৃহ" গ্রন্থে বলা হইয়াছে আদিবুদ্ধের নির্দেশক্রমে তিনি দেবমহুষ্ের অঙ্টা 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ১৫৯ 


বহ্াকে, সংরক্ষক বিষ্ুকে এবং লংহারদেবতা মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। এই 
গ্রন্থে আবে! বল! হইয়াছে তাহার দুই বাহু হইতে ব্রদ্ধা, ছুই চক্ষু হইতে চন্্ুসুর্য, 
মুখ হইতে বায়ু, দত্ত হইতে সরন্বভী, উদর হইতে বরুণ, জানু হইতে লম্মীদেবী, 
পদ্দ হইতে পৃথিবী, নাতিদেশ হইতে জল এবং কেশমূল হইতে ইন্দ্র ও 
দেবতাগণের স্থট্টি ।৯ এইভাবে পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ব্রাহ্মণ নারায়ণের 
সমস্ত গুণাবলী ও এঁতিহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। পদ্মপাণি 
অবলোকিতেশ্বরের প্রধান স্মারকচিহ্ন পুফুল, ব্রাহ্মণা বিষুও পল্সপারি। 
প্রতিম! শিল্পেও ছুই দেবতার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামগ্রন্ত পাওয়] যায় । 
বর্গত দীনেশচন্দ্র লেন নবম শতাব্দীর একটি বিষুমৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাছার মতে মৃত্তিটির 'বৃষস্কদ্ব, কপাটবক্ষ পৌম্য অবয়ব এবং অচঞ্চল স্থির 
মুখভঙ্গী বৃদ্ধমৃতিরই মত” ।২ 'লোকেস্বর বিষ্ণু, নামে অভিহিত একটি প্রতিমায় 
বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের সময়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।৩ বোধিসত্ব পদ্মপাণির 
গুণাবলীত্বাবা অলঙ্গত আরো একটি 'লোকেশ্বর বিষণ” মৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে রক্ষিত আছে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে ।৪ সাহিত্য ও ভাস্বর্ধের এই 
লমন্ত নিদর্শন হইতে অনুমান করা যায় বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষণবধম যুগে যুগে 
পরস্পর পরম্পরকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। 

মহাকবি জয়দেবের কাব্যে ক্রান্মণ্যধর্মের আচার আচরণের সঙ্গে 
বিলামকলা কৌতুছলের চাঞ্চল্যদীপ্ত রসোল্লাস বর্ণা্য বৈচিত্র উদ্ভাসিত 
হুইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের ভাগবত অলৌকিক লীলারদকে তিনি আদিরসাত্মক 

সাহিত্যের সামগ্রীরূপে- প্রতিষ্ঠ। প্রদান করিয়া লোকায়ত 
রি জীবনতৃষ্ণাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 
জয়দেবের উপর বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব বর্তমান 

ছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের নরনাবীর দৈহিক মিলন এবং জীবনবাসনার 
পরিতৃপ্থির মাধ্যমে চরম ও পরম সুখলাভের বাণী জীবনরসিক কবি জয়দেবকে 
প্রভাবিত করা অসম্ভব নয়। সহজিয্ন। বৌদ্ধদের নিকট যাহা ছিল নরনান্ীর 
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১৬০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কাতি 


জৈবিক মিলন, কৰি জয়দেবের জীবনে তাহাই রাধারুষের অপ্রাকত মিলনের 
বাহন হইয়াছে । কবি জয়দেব ও কবি-পত্বী পদ্মাবতীর কাহিনীও কবির উপর 
তাছার সমসাময়িক বৌদ্বপ্রভাবিত লোকজীবনের প্রভাব স্মরণ করাইয়! দেয়। 
ভক্তমাল' গ্রন্থে আছে কবি কঞ্চবিষয়ক গান করিতেন আর তাহার জঙ্গে 
পদ্মাবতী নাচ করিয়া! বেড়াইতেন। 

উভোৌ তো! দম্পততী তত্র একপ্রাপো বভৃবতুঃ। 

নৃত্যন্তৌ চাপি গায়স্তো শ্রীরুষ্ণার্চনতৎপরৌ ।১ 
নারীপুকষের অনুরূপ সম্মিলিত নৃত্যগীতের বর্ণন। চর্ধাপদেও পাওয়৷ গিয়াছে ।২ 

তাহার কাব্যে ভগবান বুদ্ধ শাস্তরসের অধিষ্ঠাতা_তিনি পরম করুণার 

নিঝবু। যজ্ঞে পশুবধ দর্শনে একাস্ত করুণাপরবশ হইয়াই তিনি ঘজ্ঞবিধির 
প্রবর্তক শ্রুতিপযূহের নিন্দা করিয়াছিলেন__ 

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং 

সদয়হদয়দশিতপশুঘাতম্‌ ॥ 

কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হবে ॥৩ 

খুঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তন্ত্রের প্রভাবে শক্তিপূজা 

বিশেষ প্রাধান্ পাইয়াছে। এই সময়ে হিন্দু-বৌদ্ধ দেবদেবীর! পরস্পর পরিপৃরক 
অন্ুপূরকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ উপায় ও প্রজ্ঞা_ব্জদত্ব ও 
বজ্জধাত্বীশ্বরী, হিন্দুদের শিবছুরা, বিষণুলম্্রী এবং রাধাকৃষ্ণ যুগলমৃতিতে প্রেমের 
সপ্তবরণী আলোকচ্ছটায় ভাম্বর হইয়। উঠিয়াছেন। এই সামাজিক পরিবেশে 
রাধাকফের আদিরসাত্মক প্রণয়গাথার চারণকবি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের 
আবির্ভাব । 


শাশ্বত প্রেমের পূজারী মহাকবি চণ্ডীদীল বাঙলার “সহুজিয়া" নামক বৈষৰ 

সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন বলিয়! অনেকে অন্গমান করিয়াছেন। বাধাকষ্ণের 
প্রণয়লীলা একটি জীবস্ত পত্যরূপে তাহার কাব্যে রসঘন এবং ভাবনিবিড় 
হইয়া উঠিলেও তাহার সাধনপন্থা বৌদ্ধ সহজিয় সম্প্রদায়ের প্রভাবে গুঢ় এবং 
রছস্যঘন হইয়! উঠিয়াছে। চণ্তীদাসের সাধন-সঙ্গিনী 'রামী' নামী রজক কন্তা। 

১। কবি জয়দেব ও গীতগোবিদ্দ, হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়, ওয় সংস্করণ, ভূমিকা পৃঃ ৩১। 

হ। নাচস্তি বাজিল গাস্তি দেবী 

বুদ্ধ নাটক বিসমা! হোই ।--চর্যাপদ সং ১৭। 
৩। কবি জয়দেব ও গীতগোরিন্দ, প্রাণ্ুক্ত; পৃঃ ১২, ফ্লোক সংখ্যা, ১৩। 


বৈষ্ব লাহিতা ১৬১ 


জানা যায় লমাজপতিদবের ছ্বারা রজকিনী-সংসর্গের অপবাদে তিনি সমাজচ্যুত 
হইয়াছিলেন এবং দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির হইতেও বিতাড়িত হুইয়াছিলেন। 
সমাজচ্যুত চশ্ীদাস গ্রামের প্রাস্তভাগে রজকিনীর কুটারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
সহজিয়! লাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। “রামী'ই চশ্তীদাদের সহজ সাধনার 
উত্তরসাধিকা। সহজিয়! সাধনার পথে রামীর চরণ চারণ চক্রবর্তী” চণ্তীদ্াপ 
'পরকিয়া* সাধকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। 

কবির কাব্যের অধিষ্ঠান্রী দেবী বাশুলী বা বিশালাক্ষী। ইনি বৰৌছ 
দেবী “নিত্যার' ষোড়শ সহচরীর অন্ততম1। বড়ু চত্ীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন 
কাব্যের ভূমিক! পাঠে জানা যায় চতীদাসের সময়ে সালতোড়া গ্রামে নিত্যা 
নামে এক দেবী ছিলেন। তিনি তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধদেবী। “নিষ্পন্নষোগ- 
বলী” মতে নিত্য! দেবী লাস্যা! দেবীবৃন্দের চতুর্থ! ও সর্বশেষ দেবী । 

নিত্যাদ্দেবীর সেবিক1 বা ডাকিনীর্দের মধ্য বাস্তুলী শ্রেষ্ঠ।। তিনি দ্বিজকন্ত। 
ছিলেন। সুতরাং বাশুলী মানবী হওয়াই সম্ভব । অনুমান করা যায় তিনি 
বৌদ্ধদেবী নিত্যার মন্দিরের সেবাদাসী ছিলেন। বৌদ্ধ সহজিয়া! ধর্মে সিদ্ধি 
লাভ করিয়া তিনি এই ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকিবেন। 
সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে শিষ্যদের ভক্তির প্রাবল্য তাহাকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা 
দিয়াছিল। বাশুলীর প্রেরণায় ব! প্রচেষ্টায় কৰি সহজিয়া ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। কবির একটি পদ্দে আছে-_ 


শালতোড়। গ্রাম অতি পীঠস্থান 
নিত্যের আলয় যথা । 

ডাকিনী বাশুলী নিত্য সহচরী 
বসতি করয়ে তথ! ॥ 

চত্তীদাস কহে সে এক বাশুলী 
প্রেম প্রচারের গুরু । 

তাহারি চাপড়ে নিদ ভাঙ্গিল 
পিরীতি হইল স্থরু ॥৯ 


এই পদ্দে বাশুলীর যে পরিচয় আভাপিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে দেবী 
শক্তিরূপে নয়, অলৌকিক শক্তিমম্পন্না নারী শ্রেষ্ঠারূপেই প্রতীয়মান হুইতেছে। 
আরে একটি প্রাচীন পদে বাশুলীর মানবী পরিচয় পাওয়। যায়-_ 


৯। শ্রীকৃষ্ককীর্তন, বসস্তরঞ্রন রায় সম্পাদিত, ৯৩২৩, পৃঃ ১৯ (সম্পাদকীর মন্তব্য ) 
১১ 


১৬২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নিত্যের আদেশে বাশ্তলী চলিল 
সহজ জানাবার তবে। 
বাশুলী আসিয়! চাপড় মারিয়। 


চণ্ডীদাঁসে কিছু কয়।১ 
নিত্যা-সহচরী বাশুলীর অন্য পরিচয় তিনি ডাকিনী ছিলেন। “ডাকিনী' 
জ্ঞানবৃদ্ধা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধিকা। স্বর্গভ বসস্তরঞ্জন 
রায় লিখিয়াছেন--“ডাকিনী অর্থে সিদ্ধা। ইনি রক্তমাংসে গঠিতা মানবী, 
কোন উপদ্েবতা অথবা নাল্গুবের অধিষ্ঠাত্রী প্রন্তরময়ী বাহ্থলীও নহেন ?।২ 
যাহা হউক সহজধর্ম প্রচারে নিযুক্তী অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না বাশুলীর 
উপর পরবর্তীকলে দেবীত্ব আরোপিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নছে। বৌদ্ধ 
সহজযানীদের দোহায় বাশুলীর অনুরূপ সিদ্ধা বা যোগিনীর পরিচয় পাওয়া 
যায় । সরহপাদের যোগিনী-__ 
ঘরবই খজ্জই সহজে রজ্জই কিজ্জই রাঅ বিরাঅ। 
পিঅপাস বইটঠী চিত্তে ভটঠী জোইনি মনু পড়িহাঅ ॥৩ 

এই যোগিনী গৃহস্বামীকে খাইয়া সহজে বিরাজ করে, বাগ-বিরাগ করে। 
নিজ পার্থ বসিয়। চিত্তত্রষ্টা যোগিনী আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছে । হয়ত 
চ্ীদাসের বাশুলীও সরহপার্দের যোগিনীর ন্যায় সহজধর্ম গ্রহথ করিক্না 
আত্বীরম্বজন পরিত্যাগ করবেন এবং সহজধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। 
সবছের যোগিনী রাগবিরাগে অর্থাৎ প্রণয়কলায় পারদপ্িনী, চণ্তীদানের 
বাশুলীও প্রেমপ্রচারের গুরু । সম্ভবতঃ কৰি সরহও চণ্তীদাসের ম্যায় এই 
যোগিনীর প্রচেষ্টায় সহজযানী সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন 

কবি চণ্ডীদাস বাশুলী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সহজমার্গের পথে নরনারীর 
যৌনসম্পর্কের পটভূমিকায় কাব্য রচন! করিয়াছেন। স্ৃতরাং তাহাকে বৌদ্ধ 
সহুজযানীদের উত্তরসাধকরূপে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। তাহার সন্ধে 
স্চিস্তিত অভিমত-_'যখন তিনি বাশুলীর সেবক, তখন তিনি খাটি বৌদ্ধ, যখন 
১) শ্্রীৃষ্ণকীর্ডন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, ১৩২৩, পৃঃ ১৬--১৭ (সম্পাদকীয় মস্তবা ) 
২। এ, পৃঃ ১৯, সম্পাদকীয় মন্তব্য | 


৩ 0০820%1 01 6059 7081087600906 ০0115966675, ০, সভা, 
0. 0.0. 20, 2০, 8৮. 


বৈষব সাহিত্য ১৬৩ 


রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাঁটি সহজিয়1; জাবার বাধাকুঞ্চের যুগল যৃতির 
সেবা! করিয়া তিনি বৈষব সহি! হইয়া গেলেন।”৯ মহামহোপাধ্যায় শা 
মহাশয়ও চত্তীদাস প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়। উল্লেখ করিক্বাছেন। 
বাস্তঙীই চগ্তীদাসকে পরকীয়া সাধনার পথে রজককন্তা রামীর সহিত 
সম্মিলিত হইবার আদেশ দিয়াছিলেন। 
রতি পরকীয়া যাহারে কহিয় 
মেই সে আরোপ সার 
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারি 
রাখিনী নাম যাহার ॥২ 
বাশুলী-গ্রদশিত এই পথে ভজন-পূজন, জপ-তপের আবশ্তকতা নাই। 
সহজ সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা-_ 
সহজ ভজন করহ যাজন 
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥ 
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ 
একতা করিয়া মনে । 
যাহা কছি আমি তাহা শুন তুমি 
শুনহ চৌষটি সনে ॥৩ 
বৌদ্ধ সহজযানীদের মতেও “সহজ'ই হুইল নিধিকল্প আনন্দ__ইহাই মহান । 
সহজই সমস্ত জগতের মৃগ্ন্বরূপ-__ 
তন্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহুজং স্বরূপমূচ্যতে ॥ 
এই সহজস্বরূপকে লাভ করিবার জন্য ভজন-পূজন-জপতপের কোন 
আবশ্যকতা নাই। এইজন্য সহজাচার্ধগণ উপদেশ দিয়াছেন সহজ পন্থাই শ্রেষ্ঠ। 
তাহাই "খজুবাট'। এই শহজপথ ছাড়িয়া বাকাপথ অবলম্বন করিও ন]। 
সহজ পথেই বোধিলাভ কবা যাইবে । তাহারু জন্ত জপতপন্যাদি অন্য সাধনার 
প্রয়োজন নাই |৪ 
সম্ভবতঃ একদ1 এই সহজ সাধনার দ্বারা বাঙলার মহাঁকবির অস্তরও 
প্রভাবিত হইয়াছিল। হয়ত হিন্দুসমাজের কলঙ্কের ভগ্ন, অপবাদ, সামাজিক 
১। বৈষ্ণব মহাজনপদা বলী, ১ম খণ্ড, বন্থমতী, ১৩৪৯, জীবনী ও প্রতিভাবিষ্লেষণী। পৃঃ ৩৩। 


২। শ্রীকৃষ্ণকীত্ঠন, প্রাঞ্ুভ, পৃঃ ১৭। 
৩। এ, পৃঃ ৯৭। ৪। দ্রঃ-চর্যাপদ সং ৩২। 


১৬৪ | বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 
আচার-ভ্রই্টতাই তাহাকে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম গ্রহণ করিতে অন্থুপ্রাণিত করিয়া, 


ছিল। 
কেবল চণ্ডীদাসেরই নয়, বাশুলী বামীরও সহজ ভজনের পথগ্রদশিক।। 
তিনি রামীকেও চত্তীদাসের সঙ্গে সহজভজনে পরকীয়া বুতিতে রত হইতে উপদেশ 


প্রদান করিয়াছিলেন__ 


পুন আরবার আমি তরাতবর 
বাশুলী জগতমাতা। 

ধরিয়া রামিনী কছিছেন বাণী 
শুনহ আমার কথা ॥ 

যাহ! কহি বাণী শুনহ বামিণা 
একথা ভুবনপারু। 

পরকীয়৷ রতি করছ আরতি 
দেই সে ভজনপার ॥ 

চত্ীদ্দান নামে আছে একজন 
তাহাবে আবোপ কর। 

অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে 
আমার বচন ধর ॥৯ 


রামী বাশুলীর মন্দিরে দেয়াপিনী নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। বাশুলীর সঙ্গে 
সম্ভবতঃ নিয়শ্রেণীর বৌছ্ধজনগণের সংযোগ ছিল। এইজন্তই বামীর পক্ষে 
বাশুলীর মন্দিরে সেবাদাসীর পদ লাভ কর] সম্ভব হুইয়াছিল। চণ্ডীদাপের 
বাশুলী যদ্দি উচ্চ শ্রেণীর ছিন্দুদিগের দেবী হইতেন তাঠ হইলে রজকিনী 
বামীর পক্ষে দেবীর মন্দির মার্জনের অধিকার লাভ কব! সম্ভব হইত না। 
বাশুলীর নিয়শ্রেণীর বৌদ্ধসংসর্গের আরো! একটি নিদর্শন-_-চৈতন্তভাগবতে 
বাশুলী পুজার যে চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে তাহাতে মনসা, মঙ্গলচণ্তী প্রভৃতি হিন্মু- 
বৌদ্ধ আদর্শে সমন্থিত দেবদেবীর স্তায় বাশুলীও শিক্ষিত সমাঁজের সমাদর লাভ 
করিতে পারে নাই। 


চণ্তীদাসের যাছকর সুবল সাঙ্জাতি বুষভানগবাজকে কেবল শ্রীরামলীল! নৃসিংহ 
অবতার, হলধর তনু, এবং বরাহকায় প্রভৃতিই প্রদর্শন করেন নাই । সেই সঙ্গে__ 


১। প্রীকৃষণকীর্তন, প্রাঞ্ডভ। পৃঃ ১৯। 


বৈষ্ব লাহিত্য | ১৬৫ 


পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ অবতার 
হইল মৃরতি তিন। 
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর 


সুভদ্রা তাহাতে চিহ্ন ॥১ 
এই বৌদ্ধ এতিহযুক্ত ত্রিমুত্তিও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
চণ্ডীদাসের বাধ! প্রেমের মপিরহষমা আকঠ পান করিয়া বেদনাহত-_ 


যেমন বাউল হরিণী তরাস 
খাইলে ব্যাধের বাণ। 
তেমন করিল অবলার প্রাণ 


ইহাতে নাহিক আন ॥২ 

জে 

কেশে ধরি লৈয়] যায় শ্যামের নিকটে 

পিয়াসে হুব্রিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥৩ 
চর্যাপদে ব্যাধের চাতুকীজালে আবদ্ধ হরিণ-হুরিণীর উপম। এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় ।৪ চর্ধাপদ্দের হরিণী আপন মাংসের জন্য নিজেই নিজের বৈরী, চত্তীদ্বাসের 
শ্রীরাধাও আপনার নয়নমনবিমোহী রূপের জন্য “কালরূপ শিকারী” কৃষের 
প্রেমের বুভুক্ষার নিকট অসহায় বপি। 

চত্ীদদাস শাশ্বত প্রেমের মহত্তম উদগাতাদের মধো অন্যতম । এই প্রেম 

বা আকধণ ইন্দ্রিয়জ কামনা বাসনাজাত নহে, দেহ-সম্পর্কের অতীত, নৈর্যক্তিক 
এই প্রেমের সাহিক পরিচয় ঝাঁমী বন্দনার-__ 


তুমি রজকিনী, আমার বমণী, 
তুমি হও মাতৃপিতৃ । 

ভ্রিসন্ধ্য। যাজন তোমারই ভজন 
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥ 

তুমি বাগ-বাদিনী হবের ঘরণী 
তুমি গো গলার হার1। 

তুমি স্বর্গ মত্য পাতাল পর্বত 


তুমি গো নয়নের তার] ॥৫ 


১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বন্মতী পৃঃ ১৭। 
২। দীন চণ্তীদাস পদাবলী, য় খণ্ড, মণীন্্রমোহন বন্ছ, সম্পাদিত, পৃঃ ৫৮৫। 
৩। পাঁচশত বৎসরের বৈষবপদাবলী, বিমানবিহথারী মজুমদার সম্পাদিত, পৃঃ ২৪ । 
৪ | চর্যাপদ, সং ৬। 
৫1 বৈষব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বন্থুমতী, জীবনী ও প্রতিভা বিজ্লেষণী, পৃঃ ৪। 


১৬৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এই অপার্ধিব প্রেমের পাদপীঠতলে চণ্তীদ্দাসের সহজ সাধনার বীজ উপ্ত 
হইয়াছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধদাধনার নরনারীর দেহসম্পৃক্ততা এইভাবে 
চণ্তীদালের কাব্যে ব্যক্তিসম্পর্ক-বিচু)ত মহত্তম প্রেমান্ুভূৃতির উন্নত নভোমগুলে 
মুক্তিলাভ কৰিয়াছে। 
বৈষব সহজিয়া সাধনা কোন কোন বিষয়ে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম 

অপেক্ষা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্ষে অধিকতর সাদৃশ্ট বজায় রাখিয়াছে। 
বৈরাগ্যনিষ্ঠা,। সর্দাচার এবং সন্াসজীবনের প্রতি কঠোরতায় শ্রীচৈতন্ত 

বাপি কঠোর ছিলেন। সন্ন্যাসীদের নারী সম্ভাষণের 
বৌদধসহজযান ও তিনি একাস্ত বিরোধী ছিলেন। শিখি মাহিতীর ভগিনী 

বৃদ্ধা তপস্থিনী মাধবীদেবীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করায় 
মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন।৯ নারী সম্পর্কে এই কঠিন 
সতর্কতা বৈষ্ণব সহজিয়। সাধনায় অনুমোদন পায় নাই। তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে 
পাপপুণ্য অবাস্তর, মানুষ চিরমুক্ত। পঞ্চমকার উপভোগের পথেই বোধিলাভ 
করা যায়। তাহারা মহান্থখ, আনন্দ ও সম্ভোগকে প্রাধান্ত দিয়াছেন। 
মহাস্থখ লাভ করার উপায় শ্রীহেবজ্তঙ্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে-_ 

একারাকৃতি যদ্দিব্যং মধ্যে বংকারভূষিতম্‌ । 

আলয় সর্বসৌখ্যানং বুদ্ধ রত্বকরগুকমূ ॥২ 
একার এবং ব'কারের মিলনেই মহাহথ। "একার নাবীচিহ্ন এবং 
“ব'-কার পুরুষচিন্তের প্রতীক । শ্রীচৈতন্ত ভগবানের প্রেমঘন মাধুর্ধময় রূপের 
পূজারী ছিলেন। কিন্তু টৈষ্ণব সহজিয়াগণ কাম ও প্রেমকে সমন্বয় করিতে 
গিয়! নিষ্কাম ভক্তিধর্মের সাত্বিকতা নষ্ট করিয়াছেন । ঠৈতন্যধর্মের মননশীল 
দার্শনিকতা রসের ও আবেগের এবং বিলাস ও সম্ভোগের বস্ত হইয়] উঠিয়াছে। 
তাম্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৈরাগ্যের সহিত রহুস্তের এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 
পরিণামে রসের ক্ষেত্রে নারীর সহযোগিতা অপরিহার্য হইয়া উঠে। অবশেষে 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাধনসঙ্গিনী, যিনি ছিলেন- তান্ত্রিক যোগিনী, 
অস্পৃস্ঠ! ডোখ্িনী, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না শবৰী, বৈষ্ণবধর্মের ভাববৃন্দাবনের 
3 চৈতস্তচরিতামূত £ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, অস্তা, ২য়, 

পৃঃ ৮৭--৯৯ | 


২। নগ্নেন্্রনারায়ণ চৌধুরী, বঙ্গভাবা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ১ম ভাগ, পৃ ৮* হইতে 
উদ্ধত । 


বৈষ্ব সাহিত্য ১৬৭ 


কু্ধবনে তিনি প্রেমষিকারপে দেখা দিয়াছেন। এইভাবে বৌদ্ধতান্ত্রি 
কায়সম্পৃক্ততা এবং দেহসাধনা সহজিয়] বৈষ্ণবসাঁধনাকে প্রভাবিত করিয়াছে। 
তান্ত্রিকবৌদ্ধদের ন্যায় তাহারাও নিজের সাধনপদ্ধতিকে গুহ এবং অত্যন্ত 
কঠিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । যেশ্নন-- 


গোপন পিরীতি গোপন রাখিৰি 
সাধিবি মনের কাজ। ্‌ 
'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাৰি 


তবে তো বনিকরাজ ॥৯ 

তান্ত্রিক দেহাচার-আশ্রয়ী বৌদ্ধচার্ধগণই ষে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পূর্বহথরী তাহার 
নিদর্শন পাওয়] যায় নিয়ে উদ্ধৃত পর্দে__ 

লোক শান্তর করে যারে অনেক বারণ, 

তাহাতে পরম] রতি মন্সথের হয়। 

মহামুনি নিজশাস্ত্রে এই মত কয় ২ 
বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বৌদ্ধদিগের দেহতত্ব-প্রধান ধর্মমতকে যে কতথানি স্বীরুতি 
দিয়াছিলেন তাহ এই পদের দ্বার] নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। 

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের দেহসম্প্‌ক্ততা এবং যথেচ্ছ ভোগের প্রতি গভীর অন্থরক্তি 

উড়িস্যারাজ ইঞ্্রভূতির কন্যা লক্ষমীঙ্করার. 'অ্য়সিদ্ি' নামক গ্রন্থে অকপট 
স্বীকৃতি পাইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ী মহাশয় এই গ্রন্থের 
সারোদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন_-“দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান 
করিবে । দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে । সে আনন্দের 
মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ সেই আনন সর্বোৎকৃষ্ট, মেই আগল 
আনন্দ। যোধিৎ সম্বন্ধে জাতিবিচারের প্রয়োজন নাই। এক বা ছুই 
যোধিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই ।৩ তান্ত্রিক বৌদ্ধদের এই 
দেহবাদী ধর্মের গ্রভাব পরবর্তী যুগে তাহাদের উত্তরসাধক বৈষ্ণব সহজিয়াদের 
ধর্মে ও আচরণে আন্ুপৃবিক প্রতিফলিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় 


১। বৈষব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বন্গুমতী, পৃঃ ১৫৭। 

২। চট্টগ্রামে বুদ্ধদেবকে “মহামুনি' নামে অভিহিত কর৷ হয়। এই অঞ্চলে বৌদ্ধদের একটি 
মেলা মহামুনি মেলা নামে পরিচিত। পালি 'অভিধানপ গদীপিকা' গ্রন্থেও বৃদ্ধের এক নাম 
মহামুলি' । --অভিধানপ পদীপিক। বা পালি শবকোব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১। 

৩। নারায়ণী, ভাদ্র, ১৩২২, পৃঃ ১৭৬--৭৮। 


১৬৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


লিখিয়াছেন--তখন সহজিয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ব থাক্যিতন, এখন 
সহজিয়ারা দেবতাদের সহজভাবে ভোর হইয়া] থাকেন। তখন তাহারা নিজেই 
যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন, এখন তাহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়। দেখিয়াই 
আনন্দ উপতোগ করেন।'৯ বৈষ্বদের “সথীভাব* এবং দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া 
দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ একই বস্ত। সবীরা রাধারুষ্ের মিলন দেখিয়া 
অন্তরে আনন্দ উপভোগ করিতেন-_ 

যদ্ধপি সথীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন । 

তথাপি বাধিক] যত্বে করায় সঙ্গম | 

নান! ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গমণকবায়। 

আত্মকৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥৭ 
বৌদ্ধ সহজযানিগণ নিজেরাই যুগনদ্বক্রীড়া করিতেন, বৈষ্ণবগণ দেবতার 
বা রাধাকৃষেের যুগনদ্বক্রীড়া! দেখিরাই তৃপ্তি উপভোগ করিতেন । সুতরাং বৌদ্ধ 
সহজযানী দেহাত্মবাদ বৈষ্ণবধর্মে আনন্দ ও রসের অলৌকিক জগতে উত্তীর্ণ 
হইয়া! উন্নততর পরিণতি লাভ করিয়াছে । এইভাবে বৌদ্ধ দেহাভিচারকে 
বৈষ্বগণ অলৌকিক আনন্দানুভূতির বাজ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। এইজস্যাই 
রাধাকের লীলারস চারণগণের কবিতা লৌকিক জীবনের রতি-ন্থখ বর্ণনায় 
পর্যবসিত না হইয়া লোকোত্র প্রেমসঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে । 

বৌদ্ধ সহজযানীদের নিকট মানুষই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়াছে। বৈষ্ণব 
সহুজিয়াধর্মের মূল নীতিও প্রেম এবং ত্যাগ । প্রেম ও দ্বার্থত্যাগের সাধনাঘারা 
সহঙ্জিয় ধর্ম আত্মাকে অনন্ত অসীমের বুকে বিলীন করিয়া দিয়াছে। 
বৈষ্ণবদের নিকটও মানুষই শ্রেষ্ঠ__ 
শোনরে মানুষ ভাই, 
সবার উপরে মানুষ সত্য-_ 
তাহার উপরে নাই ।৩ ৃ 

সামাজিক আচার, অনুষ্ঠান, বাধানিষেধ কোন কিছুই তাহার্দের আটকা ইয়া 
রাখিতে পারে নাই। মানুষকে ভালবাসিয়া, মানুষের জন্য দ্বার্থত্যাগ করিয়া 


১। বৌদ্ধধর্ম, হরগ্রসাদ শান্ত্রী, ১১৫৫, পৃই ৭৭। 
২। চৈতন্যচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, মধ্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬। 
৩। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম থণ্ড প্রাগুক্ত, পৃ ১৪। 


বৈষ্ব সাহিত্য ১৬৯ 


নিজেকে তাহার! দেউলে করিয়া দিয়াছে । এমন কি দেবতা অপেক্ষাও 
“মানষ' তাহাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছে। এইখানে দেবীর কে 
মানবীর প্রাধান্য শ্বীকৃতি পাইয়াছে। চণ্তীদাসের বাশুলী বলিয়াছেন-_ 
“বুজকিনী তোমাকে এমন বস্ব দিবে যাহা কোন দেবতা--ইন্দ্র ব্রন্গাও দিতে 


পারে ন11” এইজন্য গ্রেম-সৌন্দর্ষের আধার রমণীই সহজিয়া কবির সার্থক 
পথিরুৎ__ 


এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ 
শুন রজকিনী বামী 
যুগল চরণ্ শীতল দেখিয়া 
শরণ লইলাম আমি॥ 
রজজকিনীরূপ কিশোরীত্বরূপ 
কামগন্ধ নাহি তায় । 
না দেখিলে মন করে উচাটন 


দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥১ 

রজকিনী রামী চণ্তীদাসের রাধাতত্বের পূর্ণ প্রতিবিদ্ব। 
সহজযানী বৌদ্ধদের সাধনলঙ্গিনী ছিলেন অন্প্স্থা চণ্ডালী, ডোস্বী, শবরী 
প্রভৃতি নিয়শ্রেণীর রমণী। তাহারা সাধন-সঙ্গিনী নির্বাচনে কোন প্রকার 
জাতিকুলের বিচার করেন নাই। কবি জয়দেব দেবদামী 'পন্মাবতী চরণ 
চারণ চক্রবতী” চত্ীদান রজকিনী রামীর রূপমুগ্, প্রেমতন্ম় কবি। বৈষ্ণৰ 
সহজিয়াদের মতে পৃথিবীর প্রতি নারী রাধান্বরূপা এবং পুরুষ কষ্ণম্বরূপ। 
সহজযানী বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়-এর অহ্থযতত্ব বৈষ্ণব সহজিয়াদের 
রাধারষ্ণের যুগলমিলনের সঙ্গে লামগ্রস্ত বজায় রাখিয়াছে। বৌদ্ধ সহজযানীবা৷ 
যুগনদ্ধের রূহস্যময়তায় সহজের উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ 
যুগলমিলনের সৌন্দধ-সম্ভোগের মধ্যে মহাভাবরধূপ পরশমণির সন্ধান পাইয়াছেন। 
একটা “মহাস্থখ', অন্যট1 “মহাভাব' । একটিতে নারী প্রজ্ঞাব্ধপিণী, অন্তটিতে 
নারী প্রেমরপিণী, বৌদ্ধদ্দিগের 'সহজসাধনা' বৈষবের "যুগল এবং শাক্ত ও 
তাস্ত্রিদের 'পঞ্চতত্বে যোগিনী+-সাধনা প্রায় একই এঁতিহের ধারক ও বাহক । 
দেহতত্‌ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও বৈষ্বদ্দের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । সহজযানী বৌদ্ধগণ বাহিরের বুদ্ধকে স্বীকৃতি প্রন্দান করেন নাই। 





১। বৈঝব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড প্রাগুক্ত পৃঃ ৫--৬ 


১৭০ বাংল সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বহিরঙ্গকে বর্জন করিয়া দেহভাগ্ডের অভ্যন্তরে যে সহজ স্বরূপ বুদ্ধ' অবস্থান 
করিতেছেন তাহাকেই তাহারা অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে পণ্ডিতগণ সকল শান্তর ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু সেই বুদ্ধকেই 
জানেন না যিনি দেহের অভ্যন্তরে বাস কৰবেন।১ তাহাদের নিকট দেহই 
তীর্থস্থান, দেহই গঙ্গাফমূনা নদ্বী, দেহই চন্দ্র দিবাকর, ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ ।২ 
শরীরের অভ্যন্তরের অশরীন্টীকে উপলব্ধি করিয়া তিল্লোপাদ ঘোষণা 
করিয়াছেন-_ 
ইউ জগ্ড ইউ বুদ্ধ ইউ নিরঞন ।৩ 

আমিই জগৎ, আমিই বুদ্ধ, আমিই নিরঞ্জন ।৯ সহজিয়া! বৈষবগণও দেহের 
মধ্যেই বুন্দাবনের কল্পনা করিয়াছেন। আত্মোপলব্ধির প্রয়াী সহজ সাধক 
লিখিয়াছেন-_ 


আপনা জানিলে তবে সহজ বস্ত জানে। 
বাহের ক্রিয়া বাহো থাকুক মনের ক্রিয়া মনে ॥5 
আত্মার স্বরূপ, শরীর তত্ব, শরীরের মধ্যে বিবিধ চক্র ও সরোবর কল্পন। সহজিয়া 
বৈষ্ণবগণ উত্তরাধিকার হুত্রে পাইয়াছেন। বৌদ্ধ বদ্রযান ও সহজযানীদের 
মনপবন, ইড়াপিঙ্গলা, সুষমা-নাড়ী, দশমী-ছুয়ার প্রভৃতিও পরবর্তা বৈষ্ণব 
সহজিয়! গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
সহজষানী বৌদ্ধ ও সহজিয়া বৈষ্ুব সম্প্রদায় উভয়েই তন্ত্রমম্তের প্রতি 
উদ্াসীন-_ 
নিয়ম রীত ছাড়াইয়! গেলে 
মর রসের দ্রশ মেলে-_ 
এই সত্যের প্রতি উভয়েই নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। সিদ্ধাচার্যগণ 
বাস্তব জীবনের ছুঃখতাপের নিগুঢ় দাহন উপলব্ধি করিয়া! ইঙ্জিতে ইশারায় 
এক অগ্রত্যক্ষ গৃঢ় তত্বের নির্দেশ দিম্নাছেন। তাহাদের সাধন] দেহাশ্রিত 


১। পণ্ডিত সঅল সথ বকখাণই । 


দেহহি বুদ্ধ বসস্ত ৭ জাই । --7০5208] ০1 66 10970876206106 01177866619, 
০]. 2277, 0, ঢে* 2328 


২। এ, পৃঃ ১৫। 
৩। এ, পৃঃ ২। 
&। সহজিয়া সাহিত্য, মণীজ্রমোহন বন্গ সম্পাদিত, ১৯৩২, পৃঃ ১৫৮। 


বৈষব সাহিত্য ১৭১ 


হইয়াও দেহধর্মী নহে। দেছসম্পর্কের উর্ধে তাহা স্থাপিত হইয়াছে। ত্রাঙ্গণ্য 
স্কার ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও তাহাদের কণ্ঠে দৃঢ় প্রতিবাদ ধ্বনিত হুইয়াছে। 
বৈষ্ণব সহঙ্জিয়াগণ এই পথে আরো একধাপ অগ্রসর হইয়াছেন । রাধাকৃষ্ের 
মিলনরসের মদ্দির গুষমার় বৈষ্ণব সহজিয়াগণ 'অনন্থভবনীয়'কে ইন্দ্িয়গ্রাহ্‌ 
করিয়া তুলিয়াছেন। বৌদ্ধদের বেদবিরোধিতার ধারাবাছিকতাও তাহারা 
বজায় বাখিয়াছেন। 
কেবল বৈদিক অনুশাসন, পুজা, ব্রতকেই অগ্রাহ করিয় তাহারা ক্ষান্ত 
থাকেন নাই ঠবধীভক্তিকেও চরম অবছ্েল। কৰিয়াছেন-_ 
নগর ভিতরে আছে রসের মন্দির । 
বৈধী ভক্তি আচরণ গড়ের প্রাচীর ॥ 
জ্ঞানযোগ কর্মকাণ্ড গড়ন বিভিতে 
তাহ না লঙ্ঘিলে পুরী নারে প্রবেশিতে ।৯ 
অন্যত্র £__ 
জ্ঞানকাগ্ড, কর্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাগু, অমুত বলিয়া যেবা খায়। 
নান! যোনি সদ ফিরে, কদর্ষ ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥২ 
প্রেমের পরমতীর্থে উপনীত হইবার জন্য তাহারা ত্রিসন্ধ্যা যাজন ও 
গায়ত্রীমন্ত্র জপের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করিয়া নরনারীর যুগল প্রেমের 
একতাবায় হ্থরবন্কার তুলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির কণে নারীপ্রেমের এই স্বীরুতি 
সর্বসংস্কারমুক্ত অনুভূতির নিবিড়তায় উত্তানিত হইয়াছে-_ 
ভ্রিসন্ধ্যা ধাজন তোমারি ভজন 
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী। 
বৌদ্ধতন্ত্র গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গুরু বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় শ্রেষ্ঠ সম্মান 
পাইয়াছেন। তীাছার মহিমা অসীম, তিনি দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 
প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয় সিদ্ধি” এবং 'জ্ঞানসিদ্ধি' গ্রন্থে গুরুর মহিমা কীতিত 
হটয়্াছে। চর্যাপদেও গুরুর অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়তা এবং মাহাত্ম্য সগৌরবে 
ঘো ষত হইয়াছে ।৩ গুরু মাহাত্যযের এই স্বীকৃতি বিধান সহজিয়া! কৰিদেরও 
প্রভাবিত করিয়াছে ।9 
১,২। সহজিয়া সাহিত্য, প্রাগুক্ত । 


৩। চর্ধাপদ সং ৫, ৮, ১৪, ২১, ২৮ প্রভৃতি । 
১ সহজিয়া সাহিত্য, মণীক্মোহন বসু, 5 হইতে ৯ সংখ্যক পদ । 


১৭২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কেবল ধর্মে ও তত্বেই নয়, আচরণে এবং অভিব্যক্তিতেও বৌদ্ধ সহজিয়াগণ 
বৈষুৰ লহুজিয়াদের প্রভাবিত করিয়াছেন। সহজযানী বৌছ্দ্বের চর্যাপদ" ও 
“দোহা+-বৈষ্ঞবমহার্জন পদকর্তাদের পদ", বৌদ্ধদের সিদ্ধাচার্২-_বৈষ্বদের 
আখাড়াধারী গোস্বামী, বৌদ্ধদের বোধিচিত্ত ও নৈরাত্মদেবীর অদ্বৈত মিলন-_ 
বৈষ্বের রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা একই এঁত্হ্ধারার আম্গুপূবিক অন্থসরণের 
ইঙ্গিত বহন করে। চৈত্ন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও সমাজে বৈষ্ণব 
সহজিয়া ধর্মের প্রভাব ছিল। পরবতীযুগে মহাপ্রভুর লোকোত্তর চরিত্রের 
আলোকে সহজিয়া সাধন! প্রভাবিত হইয়াছিল । 

বুদ্ধদেব শান্তি ও করুণার একটি জীবন্ত সন্যমৃতি। ধ্যান সমাধিতে 
তিনি আত্মশীন, নিজেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ যেন ধীব, স্থির, প্রশান্তির 
রাজ্যে একটি পরিপূর্ণ প্রন্ফুটিত শতদদল, আপন ওজ্জল্যে ও সৌগদ্ধ্যে নিজেই 
নিজের মধ্যে ভাস্বর । বৈষ্বের কৃষ্ণ রাধার সম্মিলনই পূর্ণ, 
একা! কৃষ্ণ পূর্ণ সতোর অর্ধাংশমান্্র। রাধাকৃষ্জের যুগল 
গ্রাতিমাই পরিপূর্ণতার ছবি। বুদ্ধদেব ধ্যানসমাধির রাজ্যে আত্মস্থব_ 
অনাসক্তি ও উপেক্ষার জীবন্ত বিগ্রহ। আবার কখনও কখনও. বিশ্বের প্রতি 
করুণার মহিমায় উজ্জ্রল। তাহার করুণ আখির আলো সন্ধযাতারার ন্যায় 
প্রশান্ত । জগতের সঙ্গে, বিশ্বের প্রাণি-জগতের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কারুণোর্‌। 
প্রীতি, স্েহ, ভালবাসা, প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে ত্বীকৃতি পায় নাই। বৈষ্বধর্ম 
রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রতিমাকে দাস্ত, ভক্তি, স্নেহ, গ্রীতি ও ভালবাসা এই পঞ্চরলের 
অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিয়া নূতন মর্ধাদায় উত্ভািত করিয়া! দিয়াছে। 
আদর্শের সঙ্গে, অনস্ত অলীমের সঙ্গে বৈষ্বধর্ম কোন ব্যবধান রাখে নাই। 
এইখানে আদর্শের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কাকুণ্যের সম্পর্ক নয়, মানুষ বৈষ্বধর্ষে 
কখনও দাস, কখনও মাতাপিতা, কখনও সখা, কখনও ভগবানের প্রেয়সী । 
এইভাবে বৈষ্বধর্ম অনীমের সঙ্গে সমীমের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের এক গভীর 
ও নিকটতম সম্পর্ক পাতাইয়! লইয়া পৃজ্যকে পৃজারীর প্রাণের আত্মীয় করিয়া 
তুলিয়াছে। কেবল পৃজার্হ দেবতার করুণার জখিপাতে ধন্য হইতে পাবে নাই। 

বুদ্ধ বাসনাজয়ী, সংসার তাগী সক্গ্যামী,__অখিল রসামৃতি্ধু শ্রীকৃষ্ণ নায়ক 
শিরোমণি। তাহার গলায় বনমালা, পরিধানে গীতধরা, বক্ষ কৌন্তভশো ভিত, 
চরণে নৃপুর-_ প্রেমের নয়নমন বিমোহী বর্ণচ্ছটায় প্রোজ্জল এই ছবিতে 
“অননুভবনীয়' বৈষ্ণব সাধকের কাছে ধর! দিয়াছেন শাশ্বত প্রেমের প্রতীকরূপে। 


বৃদ্ধ ও কৃ 
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এই রূপের আলোকে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের তন্সয়ত্ব ঘটিয়াছে। কিন্তু 
বৌদ্ধ সমাধির উত্তঙ্গ শিখরে ভক্ত-ভগবানের এই গভীর আত্মান্থভৃতি জাগ্রত 
হওয়া সম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্মের বাণী ত্যাগ ও তিতিক্ষার, মৈত্রী ও সংযমের । 
বৈষ্ণবধর্ম কেবল প্রেমের বার্তাই বইন করিয়া আনিয়াছে। বৌদ্ধদের নিকট 
জগৎ ছুঃখময়--“সব্বং ছুকৃখং। তাহাদের নিকট জন্ম, জরা, রোগ, মরণ, 
প্রিয়বিয়োগ এবং অশ্রিয়-সংযোগ--কামনার বিঘাত, স্থতরাঁং দুঃখজনক । 
আবার এই দু:খও শ্বল্পমাত্র নহে--অপরিমেয়, অপর্যাপ্ত । বুদ্ধদেব বলিয়াছেন__ 
'এই সংসার-অরণ্যে দুঃখের দাবান্জি নিরন্তর প্রজ্ঘলিত হইতেছে, আনন্দের 
অবসর কোথায়? সখের ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ পলকের মধ্যেও তিনি ছুঃখের 
আভাপ পাইয়াছেন।১৯ 'যং অনিচ্ছং তং ছুকৃখং'--এই তত্ব উপলব্ধি করিয়া 
বুদ্ধদেব পদবিৎ হইগ্নাছেন অর্থাৎ অনাবিদ্কুত পথের আবিষ্কারক হইয়াছেন। 
তাহার দেশনা__ 

পিয়তে। জায়তে মোকে। পিয়তো জায়তে ভয়ং, 

পিয়তো বিপপমুত্তস্স নথি সোকো। কুতোভয়ং। 

পেমতো! জায়তে সোকো পেমতো জায়তে ভয়ং । 

পেমতো বিপপমুত্তস্ন নথি সোকে। কুতোভনয়ং ॥২ 
কিন্ত বৈষ্ণবধর্ম এই পথ গ্রহণ করে নাই। বেষঞ্চব সাধকের নিকট 
বিশ্বের সৌন্দর্ষ ও মাধূর্ের মর্মোচ্ছলিত রদ রাধাকষ্ণের ঘুগল বিগ্রহে আকার 
পরিগ্রহ করিয়াছে । বৈষ্বদর্শনে প্রেম ও আনন্দই অমৃত, ছুঃখই মৃত্যু। 
আনন্দই জ্ঞান, আনন্দই সত্য, আনন্দই মাহুষের চির আকাজ্ষিত। বৈঝুবকৰি 


গাহিয়াছেন-_ 
ব্রন্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন 


কেহ না চিনয়ে তারে। 
প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে, 

সেই যে বুঝিতে পারে ॥৩ 
প্রেমের সায়রে ভামিতে ভামিতে পরম প্রেমময়ের উদ্দেশ্তে তাহাদের মহান 
যাত্রা । বৌদ্ধধর্মের সঙ্ষে বৈষ্ুবধর্ষের এই তুলনা ব্যঞ্চনাময় ভাযায় লিখিত 
হইয়াছে-_ 

১। কে? নু হাসে কিমানন্দো। নিচ্চং পজ্জলিতে সতি । --ধল্মপদং, গ্লোক সং £১৪৬। 

২। ধম্মপদং, গ্লোক সং ২৯২-৯৩। ৩। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১মঃ পৃ ১৫৭ 


নুহ বাংল! দাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


“শৃন্তবাদের রিক্ত সিংহাসনে বসলেন শ্রীরাধাকষ্ণের যুগলমৃত্তি। শালগ্রা্ 
শিল। নয়, একেবারে রূপেরদে ভরপুর সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ । শালগ্রাম অনেকট। 
শৃন্তের প্রতীক । তার স্থলে আসলেন অখিল রসামৃতমৃতি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ । 
বৌদ্ধদের দুরূহ অষ্টমার্গিক সাধনের স্থলে এলো আপামর সাধারণের জন্ নাম- 
সংকীর্তন। শুষ্ক কঠোর বিধিনিষেধের স্থলে এলো প্রেম, অহিংসার স্থলে 
ককুণ।। অছিংসা অভাবাত্মক ধর্ম_হিংসার অভাব মাত্র। কিন্তু করুণা 
হৃদয়ের একটি সহজাত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।”১ 

বুদ্ধদেব এঁতিহাসিক ব্যক্তি। সর্বনিয়স্তা ঈশ্বর বা ভগবানকে তিনি স্বীরুতি 
প্রদান করেন নাই। পরবর্তীযুগে এই অন্বীকৃতির পথ ধরিয়! তিনিই ভক্তজনের 
হৃদয়ে ভগবানের শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হুইয়াছেন। বুদ্ধ শাস্তবসের এবং কৃষ্ণ 
আদি বা মধুর রসের অধিষ্ঠাত। বুদ্ধ নিম্তরঞগ জ্ঞান-সমুদ্র, কষ্ণ প্রেমের সবাত্মক 
প্রতীক। দ্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন বুদ্ধ ও বান্থুদেবের তুলনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছে ন__ 
বুদ্ধ নিশ্েষ্ট, তাহার নেত্র ধ্যানবাজো, ওষ্ঠাধর প্রশান্ত, দেহ নিবিকার, মুখচোখ 
অবয়ব কামনারাজোর উর্ধে । বাহ্থদেবের অঙ্গ কামনা মাখা-কিন্ত সে কামনা 
রক্তমাংসের নহে, তাহা! আধাত্সিক, দেহ চিন্ময় স্থযমাময়, চক্ষু, ওষ্ঠ, চাউনি ও 
হাসি হবার মন হরণ করে। এই ছুই মৃতি নদীর এপার ও ওপার। একদিকে 
জান, অপরদিকে প্রেম ।'ং 

একদ1 বৌদ্ধধর্ম কেবঙ্গ ভারতবর্ষে নয়, বহির্ভারতেও আপন আলোকরশ্রি 
প্রতিফলিত করিয়৷ দিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রের অভ্যু্য় এবং বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের মধ্য নরনারীর দেহমম্পৃক্ত সাধনপদ্ধতির প্রতি আসক্তি বৌদ্ধধমের 
অবনত্িকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল। অবশেষে মুনলমান আক্রমণ সেই 
অবনতিকে আরে ত্বরাহ্বিত করিয়াছে । সর্বশেষে বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানের 
ফলে বৌদছধর্ম বাংলাদেশ হইতে প্রায় উন্মুলিত হুইয়াছে। বিলীয়মান বৌদ্ধগণ 
উদীয়মান বৈষ্ঞবধর্মের ছত্রছায়াতলে আশ্রক্স গ্রহণ করিয়া সামাজিক নিন্দা ও 
অবহেলার হাত হইতে রক্ষা পাইয়্াছে। একিকে--বৌদ্ধধর্ষের জীবনসন্ধ্যা, 
অন্যদিকে বৈষ্বধর্মের জীবন প্রভাতের স্চনা। বৌদ্ধধর্মের এই বিপর্ধস্লগ্নেও 
ভগবান বুদ্ধকে দশাবতারের মধো প্রথম বৈষ্বেরাই স্থান দিয়াছেন। বাঙালী 


১। বৈষ্ণব রস-সাহিত্য, খগেন্্রনাথ মিত্র, ১৩৫৩, পৃঃ ২৭৪ । 
২। বুহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ৪৩৮-৩৯ | 


বৈষ্ণব সাহিত্য 7১ ৭% 


কবিই সেইদিন এই ভারদাম্য রক্ষা করিয়া উদার মনোভাবের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 

বাংল! ভাষায় দিদ্ধাচার্ধগণের সাধন সঙ্গীত চর্যাদমূহ রচন। বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে এক বৃহত্তম ঘটনা, আবার মধাযুগের পটভূিকায় বাংলা সাহিত্যে 
বৈষ্বপদ্দাবলীও এক মহত্তম স্যষ্টি । দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত হইয়া বৈষ্ব 
রাজন পদাবলী চর্যাপদের মহৎ এঁতিহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। 

কারণ বৌদ্ধ গিদ্ধাচার্যদের এই চর্যাপদই বাংল! সাহিত্যের 

“আদিগঙ্গা হরিদ্ধার'। বাংলা সাহিত্য জন্মলগ্নেই তাহার মহৎ এঁতিহ্ 
ভাবগভীরতা এবং ললিত মধুরিমাকে অঙ্গীকার করিয়া! লইয়াছিল। পরবর্তী- 
কালে বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নৃতন মর্ধাদাপ্ধ উত্তাসিত 
হইয়াছে। 

বৈষ্ুৰ পদাবলী সাহিত্য রাধাকৃষ্ণের গ্রেমলীলার চিরস্তন মন্দাকিনী 
প্রবাহ। এই মন্দাকিনীর মানস সরোবর দিদ্ধাচার্ধদের রচিত চর্ধাপদসমূহ। 
বৈষ্বের ভগবান প্রেমময়, প্রেমেই তাঁহাকে পাঁওয়। যায় । তিনি প্রেমের বা 
রসের অজন্র প্রশ্নবণ। ভগবানের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া বৈষ্ব সাধকের 
জয়যাজ্র। । এই যাত্রার পথ ধর্মের, ধ্যানের বাজ্ঞানের নয়, ইহা প্রেমের পথ । 
প্রেম ও ভক্তিকে সমন্বয় করিয়৷ তাহার অভিযান । সিদ্ধাচার্যগণও প্রিপ্নমিলন- 
প্রার্থী বিরহকাতর সাধককে উদ্দেশ্য করিয়া! বলিয়াছেন-_ 

কুলে কুলে মা হোইরে মৃঢ়া উজুবাট-সংসারা 
বাল ভিণ একু বাকু ৭ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা।১ 

__কুলে কুলে ঘুরিয়া বেড়াইও না। বালকের ন্যায় ভুলপথে চলিও না। 
একপথে স্থির লক্ষ্য বাখিও। তোমার পরম আকাজ্ছিত তোমার হৃদয়ে একদিন 
প্রকাশিত হইবেই। 

চর্ধাপদ্দের নাসিক! অস্পৃশ্য। শবরদুছিতা। কখনও সে প্রিয় মিলনকামনায় 
বিরহবিধুর! যোগিনী, আবার কখনও প্রিক্ববক্ষলগ্ন! নববধূ, আবার কখনও নির্ঘণ 
কাপালিকের পরম প্রেয়পী ডোম্বী। তাহার আনঙ্গ কামনার ব্যাকুলতা৷ এবং 


যোগিনীর সঙ্গে অচ্ছেগ্য মিলন কামনার আতি-চিরস্তন প্রেমের মহত্বে উদ্ভাসিত 
হইয়াছে-_- 


১। চর্যাপদ সংঃ১৫। 


১৭৬ | বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্ববালী। 

কমলকুলিশ ঘাটি করহু বিআলী ॥ 

জোইনি তই বিন্ু খনহি" ন জীবমি। 

তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি ॥১ 
এই পর্দের মধ্যে নরনাবীর চিরন্তন প্রেমের এবং পরম প্রিয়তমের জন্য 
আকুল কামনার যে ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহাই রূপে রসে এবং বিচিত্র 
বর্ণাঢ্যতায় বৈষুব পদাবলীর মধ্যে প্রসারিত হুইয়াছে। পদাবলী সাহিত্যে 
নায়িক! প্রেমন্বরূপিনী শ্রীরাধ! ঠাকুরাণী। তিনি কখনও রাঁঙাবাসপরা যৌবনে 
যোগিনী, কখনও লাসবেশদীপ্তা প্রেমচঞ্চলা নাগরী, কখনও প্রিয়মিলন 
কামনায় ব্যাকুলা অভিসারিকা । শ্রীরাধারাণীর প্রেমিকপুরুষও সেই চিরস্তন- 
ভাষায় আপন অস্তরবাথা এবং প্রেয়সীর জন্য চরম কামনা প্রকাশ 


করিয়াছেন__ 
হাত দিয় দেখ বড়াই মোর কলেবর। 


ধান দিলে খই হয় বিরহ অনল যার ॥ 

জিভা থণ্ড খণ্ড হইল রাধা রাধা বলি। 

তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হইল কালি ॥২ 
উভয় কবির কঠে সেই একই চিরম্তন শাশ্বত বিরহ-বেদন1 ভাষা পাইয়াছে। 
'জোইনি তই বিহ্ব খনছি' ন জীবমি।* এবং “তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হইল 
কালি।” উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমানুভূতির তন্মযতা এবং ভাবের গভীরতা! একটি 
জীবস্ত সত্যরূপে চিরস্তন কালের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। 

চর্ধাকাবের শবরী একটি লীলাচঞ্চল৷ বালিক1। তাহার পর্বাঙ্গে আরণ্যক 

সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য। তাহার কবরীতে শিখীপুচ্ছ, বুকে গুঞ্জার মালা, কর্ণে 
কুগুল। নির্জন পার্ধত্য অরণ্যানীর বুকে এই একাকিনী বালিকাটিকে বনদেবী 
বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার চারি পাশে অগণিত তরুলতার মুকুলিত কুগু। 
বৃক্ষের ডালে ডালে আকাশ ছাইয়৷ দিয়াছে। ইহা যেন শান্ত স্থশীতল 
ছায়া সমাকীর্ণ রাধাকষের কুগ্ত-বিতান। এই কুগ্বিতানে শবরী 
প্রতীক্ষা রতা-__. 


১। চধাপদ সংঃ৪। 
২। বৈষবমহাজন পদাবলী, ১ম থণ্ড, বন্থুমতী, পৃঃ ১৬৩। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ১৭৭ 


উচা উচা পাবত তাহ বসই স্বৰী বালী । 
মোরঙ্গি পীচ ছ পরহিন সবরী পিবত গুঞবী মালী । 


একেলী সবরী এ বণ হিগুই কর্ণকুগুল বভ্রধারী |১ 
এই আলেখ্য কুঞ্চবিতানে শ্যাম-উৎকষ্টিত। রাধিকার কথা মনে করাইয়া 
দেয়। বৈষ্বপদ্ণাবলীতে শ্রীরাধার রূপচিত্__ 

জব গোধুলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বাহর ভেলি। 

নর জলধর বিজুরি রেহা দন্দ পদারি গেলি 

ধনী অলপবয়সী বালা, জঙ্গ গাথনি পপ মাল] . 

থোবি দরমনে আন ন পুরুল, বাঁচল মদন জাল! ॥২ 


দুই নায়িকাই পরিবেশের পারিপাট্যে ও রূপবৈচিত্র্ের বর্ণনথযমায় প্রেমের 
বাজ্যে সাআ্রাজ্জীর আসন অধিকার করিয়াছে । শবরী বালিকার প্রেমের আগুনে 
'শবর ভুজঙ্গ' আত্মসমর্পণ করিয়াছে । ভাবনিবিড় আলিঙ্গনে প্রেমিক শবন্ধীকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া] প্রেমোন্সত শবর বাত্রি ভোর কৰিয়াছে-_ 


তিঅ ধাউ খাট পাড়িল! সবরে! মহাস্থছে সেজি ছাইলী । 
সবরে! ভূজঙ্গ নৈরামণি দারী পেন্ধ রাঁতি পোহাইলী ॥ 
হিঅ তাবোল! মহান্থহে কাপুর*খাই। 

স্থন নৈরামণি কে লইয়া মহাস্থহে রাতি পোহাই ॥৩ 


ইহা মদ্দির রসোজ্জল লাসবেশদীপ্ত একটি মিলনমধুর রজনী । নবকিশলয়ের 
কুগ্ধবিতানে ত্রিধাতুর খাটে শেজ পাতিয়া বাঁসর সাজানো হইয়াছে । ভোগোন্মত্ত 
নায়কের মুখে কর্পুর স্থবাপিত তান্ুল, হৃদয় প্রেমে বিহ্বল, আত্মহার]। 
প্রেয়সীকে বক্ষে ধারণ করিয়া! তাহার মিলন রজনী অতিবাহিত হইয়াছে । 
অনুরূপ প্রস্ততির বর্ণনা বৈষব পদসাহিত্যেও পাওয়া যায়-_ 


১) চর্যাপদ সংঃ ২৮। 
২। বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃক মুখোপাধ্যায় সম্পাগিত, পৃঃ ৭৮, সং £ চার। 
৩। চধাপদ সং ঃ ২৮। 

১২ 


১৭৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বন্ধুর লাগিয়। শেজ বিছাইলু 
গাখিলু' ফুলের মাল।। 
তান্ুল সাজালু দীপ উজারলু 


মন্দির হুইল আল! ॥১ 
বৈষবপদাবলীতেও নায়কনায়িক1 মিলন রজনীতে প্রেমান্ুভৃতির তন্ময়ভায় 
তেমনি মুগ্ধ, আবিষ্ট। বৈষ্ণব কবির লেখনিতে প্রেমে অতিত্ৃত প্রেমিক-প্রেমিকার 
চিত্র চিরন্তন কালের বক্ষে বিধুত হইয়া রহিয়াছে-_ 


রতন পালম্ক পর বৈঠল দু জন 
ছু'হ মুখ হেরই দু'্থ আনন্দে। 
হরষ সলিল ভরে হেরই না পারই 


অনিমিষে রহল ধন্দে ॥৯ 

চর্যাপদে শবর শবরীকে বক্ষে ধারণ করিয়! মিলন-রজনী অতিবাহিত করিয়াছে-_- 
“মহান্ছে রাতি পোছাই।' বৈষ্ব কবির নায়ক নায়িকাঁও 

এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই। 

স্থখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥৩ 
প্রেমান্ভূতির এত গভীরতার মধ্যে আপন প্রেয়সীকে চিনিতে শবর ভূঙ্গ 
করিয়াছে । বাসর কক্ষ সাজাইয়! নায়িক! গ্রতীক্ষারতা, কিন্তু নায়কের ভ্রান্তি 
তো অপনোদন হইতেছে না। অবশেষে চরম আকুতি ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহার 


কঠে। 
উমত সবরে! পাগল সববে। মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি। 


ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ।9 
হে উন্মত্ত পাগল শবর, তোমাকে বিনয় করিয়া] বলিতেছি ভুল করিও না, 
আমিই ভোমার গৃহিণী, সহজহ্ুন্দরী--তোমাঁর নারী । এই আবেদনের মধ্যেও 
কেবল বিনয়ই ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার বাছিরে করুণ আকৃতি, ভিতরে 
অশ্রু। নেই অশ্রই বৈষুব পদাবলীতে দরবিগলিত ধারায় শ্রীরাধার ছুই নয়ন 
ও বক্ষোদেশ ভাপাইয়। দিয়াছে-_ 


১। বৈধব পদাবলী, হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৫*। 
২। বৈষব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বন্থমতী, পৃঃ ১৪২। 

ও। বৈষব পদাবলী, হরেকৃ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ €৩। 
৪ চর্যাপদ সং $ ২৮। 


বৈষ্ব সাহিত্য ১৭৯ 


বধু, তুমি দে আমার প্রাণ। 
দেহ মন আদি তোমারে সঈঁপেছি 
কুলশীল জাতি মান।॥ 
সা ৮ কী ৬ নং 
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
মন নাহি আন ভায় ॥৯ 
চর্যার এষণ। মহাস্থখের পথে। সহজধানীের সাধনতত্বে বোধিচিত্তের স্বস্থান 
মহাস্থথচক্র । বোধিচিত্ত মহান্থখচক্রের পথে উর্ধ্বগযান্রা শুরু করে_-সর্বজজীবের 
কল্যাণের নিমিত্ত । এইখানেই সাধকের ভর্ধব-স্তবে যাত্রা! আরম্ভ হয়। উর্ধ্ব যাত্রার 
পথে বোধিচিত্ত দশভূমি অতিক্রম করিয়া 'ধর্মমেঘ' নামীয় দশতূমিতে প্রতিষ্ঠা ব1 
স্থিতি লাভ করে। এই স্তরে শৃন্ততা ও করুণার অভিন্নতাপ্রাপ্তি ঘটে। ইহা 
নির্বাণ বা মহানথখ। স্থতরাং মহাস্থখের অন্বেষণে সাধকের চিত্তের যে ভর্ধবগতি 
তাহাকে 901216881  2099৮ বল! যাইতে পাবে। চর্যায় যাহা এষণা, 
রাধাকষ্ণ লীলায় তাহাই অভিপার। চর্যার এণা মহাস্থখের পথে- শৃন্ততা ও 
করুণার অহয়মিলনে তাহার পরিসমাপ্তি । পরিণতি 'মহাস্থখ" জাভ। শ্রীরাধার 
অভিনার “হরি অন্বেষণে" এইখানেও পথ দীর্ঘ, কর্দমময়, কণ্টকাকীর্ণ__ 


রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙগম 
কুলিদ পরএ ছুরবার। 
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন 


সংসঅ পড় অভিসার |২ 

এই বিভ্লপঙ্কুল পথের শেষে রাধাকৃষ্ণের 'যুগল মিলন” । এইখানে কৃষ্ণ ও 
রাধ1 দ্বৈতসত্তা নহেন-_ছুই এ মিলিয়! এক অছৈত স্বরূপ। ইহা মহামিলন। 
শূন্ততা ও করুণা--প্রজ্ঞ| ও উপায় যেমন মিলনে একীভূত অদ্বয়রূপ প্রাপ্ত হয় 
এই মহামিলনে বাধার তেমনি আনন্দ-সায়রে অবগাহন করিয়া একদেছ: 
হইয়া গিয়াছেন-_ 

বাই শ্যাম একই পরাণ। 

এক অঙ্গ দুই নহে ভিন।৩ 


১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বন্ুমতী, পৃঃ ১৪৪। 

২। বি্যাপতি, খগেন্ত্রনাথ মিত্র ওবিমানবিহারী মজুমদার সম্পার্দিত। ১৩৫৯, পৃঃ ৭৭, 
সং ১০৪। : 

৩। বৈধৰ মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বন্গমতী, পৃঃ ২*২। 


১৮০ ০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


--কেবল তাহাই নছে। সহজিয়া সাধকগণ যেমন মহান্খ বা সহজানন্দ লাভ 
করিক়। জ্াতৃত্ব-জ্ঞেযত্ব বা গ্রাুকত্ব-গ্রাহত্ব বর্জন করিয়া থাকেন, মিলনানন্দে 
রাধাকৃষ্ও তেমনি কাস্তা-কাস্তের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়াছেন__ 

না! সো রমণ ন। হাম রমণী । 

দুহ্ছ" মন মনোভব পেল জানি ॥১ 

চর্যায় বোধিচিত্ত অর্ধবাত্রিতে মহানহ্থখকমলে প্রবেশ করিয়াছে । এইখানে 

বোধিচিত্তের সঙ্গে নৈরাত্মাদেবীর মিলন ঘটিবে-__- 

অধরাতি ভর কমল বিকনিউ ।২ 
প্রীবাধাও বাত্রিতেই অভিসার যাত্রা করিয়াছেন। বাধাকৃষ্জের মিলন 
রাত্রিতেই সংগঠিত হইয়াছে । সহস্রারে শূন্ততাঁ ও ককরপা যখন অভেদে 
সম্মিলিত হয় তখন সেই মিলন দর্শন করিয়__ 

বতিম জোইনী তন্থ অঙ্গ উহলসিউ ।৩ 
সাধকের উষ্জিষকমলে বোধিচিত্তের সঙ্গে নৈরাত্মদ্দেবীর মিলন সংগঠিত হইলে 
সেই মিলন দর্শন করিয়া বত্রিশ যোগিনী আনন্দে উল্লসিত হুইয়] উঠিয়াছেন। 
বৈষ্ণব দর্শনেও সখিগণ বরাধারুষেের 'যুগল লীলা” দন করিয়া, সেই প্রেমের 
বণচ্ছিটাপ় চাঞ্চল্যদীঞ্ ও উল্লসিত হুইয়। উঠিয়াছেন। 


সকল গোপিনী মোহিত হইল 
দেখিয়া দোহার রূপ। 
ক্ষেপে ক্ষেণে সুখ আনন্দ বাড়িছে 


প্রেমের রষের কৃপ ॥5 
ছুই নম্বর চর্যায় বাড়ীর আঙ্গিনায় শ্বশুর নিত্রিত, বধু ঘরে একল! জাগিয়া 
আছে-_তাছার কর্ণের আভরণ চুরি গিয়াছে । দিবসে যে বধু কাকরকে 
ভীত?, রাত্রিতে সে প্রিয় অন্বেষণে অভিদারিক1 নায়িক।। 
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ভরে ভাঅ। 
রাঁতি ভইলে কামরু জাঅ ॥৫ 


১। চৈস্তগ্যচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, মধ্য ৮ম, পৃঃ ৩৪৮ । 

২, ৩। চর্যাপদ সং ২৭। 

8। বৈষ্ব মহাজন পদাবলী, ১ম থণ্ড। বন্থমত্তী। পৃঃ ১৯৮। 
৫ | চর্যাপদ সংঃ ২। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ১৮১ 


দিনে যে নারী কাকভয়ে ভীতা, রাতিতে সে কামে পীড়িতা হইয়' 
গৃহত্যাগিণী। এই অনতী কুলবধূব আলেখ্যে পরবর্তী বৈষ্ণবকবিদের শ্রীবাধ! 
ও গোপরমণীদের পরকীয়! সাধনার উৎদ পাওয়া যায়। চার্ধকারের গৃহবধূর 
কর্ণভূষণ অপহৃত হইয়াছে এইজন্ত তাহার চোখে ঘুম নাই। আর শ্ত্রীরাধার 
হৃদয়টিই চুরি গিয়াছে। তাহারও প্রাণে শান্তি নাই, চোখে নিত্রা নাই। 
হয় অপহারক শ্রীকৃষ্ণের চরপতলে সে কেবল লোকলজ্জাই সমর্পণ করিয়' 
দেয় নাই, আপন সতীধর্ষকেও বিসর্জন দিয়া দিয়াছে-_ 
কলম্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাছিক দুখ । 
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে স্থখ ॥৯ 

চর্যাপদ এবং পরদ্দাবলীতে পর্বত্রই প্রেমের কল্যাণময় গারস্থ্যরূপ অপেক্ষা 
অপামাজিক রূপ বেশী গ্রাধান্ত পাইয়াছে। কাহ্ুপাদ ভোম্বীকে বিবাহ করিবার 
জন্য যাত্রা করিয়াছেন । ভোম্বীকে বিবাহ করিয়! তাহার জাতকুল গেল বটে, 
কিস্ত লাভ হইল .অন্ুত্তর ধাম। নবীনা লীলাময়ী ভোশ্বীর সাহচর্ধে ও স্ুখ- 
সম্ভোগে তাহার মিলন-রজনী অতিবাহিত হইয়াছে ।২ 

এই মিলনে কোনপ্রকার সামাজিক ব। নৈতিক বিধি প্রতিবন্ধকতা স্থট্টি 
করিতে পারে নাই। কাহুপাদ ভোশ্বীর প্রতি প্রেমানুভূতির গভীর তন্মতায় 
জাতিধর্,, স্পৃস্-অস্পৃঠ্যতাবোধ সমস্তই বিসর্জন দিয়াছেন। ভোস্বীপা্দও 
নিঃসংশয়চিত্তে মাতঙ্গকন্তা ভোম্বীবর উপর একাস্ত নির্ভর করিয়! অনায়াসে 
তাহার তরণীতে আরোহণ করিয়াছেন। কোন সাধন-ভজন নহে, জপতপ 
নছে, পৃজা-অর্চনা যাগ-যজ্ঞও নছে, এই অল্পৃশ্তা ভোমকন্তাই তাহাকে তীরে 
উত্তীর্ণ করিয়া! দিবে। সে কড়িও লইবে না, বুড়িও লইবে না, স্বেচ্ছায় পার 
কৰিবে।৩ বৈষুবকবির শ্রীরাধাও প্রেমের মদিরা আক পান করিয়! অভিভূত 
কণ্ঠে বলিয়াছে-_ 


১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বন্গুমতী, পৃঃ ১৪৫ । 
২। চর্যাপদ সং ঃ১৯। 
৩। চধাপদ্দ সংঃ ১৪। 


১৮২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কুলশীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি 
কালি দিয়া ছুই কুলে। 
এ নব যৌবন পরশ রতন 


ৃ সপেছি চরণতলে ॥১ 
শ্রীরাধাকে এইখানে চর্ধাপর্দের শবনীর উত্তরসাধিক1 বলিতে বিশেষ বাধা 
নাই। এই প্রসঙ্গে নীচ প্রেমে উন্মাদ চণ্তীদাসের রজকিনী প্রীতির দৃষ্টাস্তও 
আহরণ করা যায়। চণ্তীদাসও চর্ধাকার কাহ্পাদের ন্যায় রামীকে গ্রহণ 
করিয়া জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন এবং তাহাকেই সাধ্য শিরোমণি 
করিয়াছিলেন। ডোম্বীকে লাভ করিবার জন্য কাহুপার্দ কেবল জাতিধর্মই 
বিসর্জন দিয়াছেন তাহাই নহে, তিনি নটের পেটিক1 ছাড়িয়াছেন। যোগিনীত 
সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যোগীর ভূষণ-__কুগুল-কণ্ঠিক1-হাড়মাল্য গ্রহণ 
করিয়াছেন। বৈষ্বকবির শ্রীকৃষ্ণ রাধার সাহচর্ধ কামনায় নটবর রূপ 
ছাঁড়িয়া কখনও “মহাদানী” সাজিয়াছেন, কখনও নাপিত্তিনী, কখনও মালিনী, 
কখনও ৰা দেয়াশিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন । 

যোগী গুগুরীপাদের কঠে দয়িতার সঙ্গে মিলনাকাজ্ষা এবং তাহাকে 
না পাওয়ার বেদনা! তাহার শুন্তহদয়কে মথিত করিয়া! উদগীত হইয়াছে-_ 

জোইনি তই বিন খনহি ন জীবমি। 
তো মুহ ুম্বী কমলরস পিবমি ॥২ 
কবির এই আকৃতি সর্বযুগের আদিরপাত্মক সাহিত্যের সামগ্রী হইবার যোগ্যতা 
বহন করিতেছে । এই প্রেমের নিবিড়ত1 ও স্থষমা বসানুভূতির চর্ম 
পর্যায়ে উঠিয়া! যুগের দাঁবীকে লঙ্ঘন করিয়াছে। শ্রীরাধার আকুলতা এবং 
প্রিয় মিলনাকাজ্ষার উন্মত্ততা চর্যাপদের এই মহত্তম প্রেমের উত্তরাধিকার 
রক্ষা করিয়াছে । পঞ্চাশ নং চর্ধায় প্রেমের মদোমত্ত উল্লাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
প্রেমিক শবর-বালিক1 শববীকে বক্ষে দুঢনিবন্ধ করিয়া মিলনরজনী অতিবাহিত 
করিতেছে । মিলন-রসৌন্মত্ত শবর শবনীর প্রেমে মুগ্ধ, তন্য়-_-কোন দিকে 
তাহার খেয়াল নাই-_ 
কঠে নৈরামণি বালি জাগস্তে উপাড়ী ॥ 


১। বৈষব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বস্থমতী, পৃঃ ১৪৪ । 
২। চর্যাপদ সংঃ৪। 


. বৈষব লাহিত্য ১৮৩ 


এই জন্ত--অন্ুদিন শববে। কিম্পি ন চেবই মহান্থঠে ভোল1।১ 
নলিদ্ধাচার্ধের নায়ক-নায়িকাঁ-সেই কোন্‌ অতীতের শবর-শবরী ফেন বৈষ্ণব 
পদাবলীতে রাধাকুষ্ণের যুগলবিগ্রহে নবকলেবর ধারণ ককিয়াছে। তাহারাও-_ 
এক তনু হইয়া! মোরা রজনী গোঙাই। 
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ২ 
চর্ধাপদের কবিগণ নরনারীর মিলনরসের গ্রতীকগ্োতনার লাহায্যে যে শ্বাশত 
আনন্দলোকের স্থ্টি করিয়াছেন--বৈষ্বগণের শ্রীরাধার 'মহাভাব তাহার 
ক্রমবিকশিত পরিপূর্ণ পরিপতি। চর্যাকার নৈরাত্মাদদেবীর আসঙ্গলাভ করিয়। 
সেই উপলব্ধিকে “মরুমরীচী, গন্ধর্বনগরী, দাপণ পড়িবিস্ু, বালু তেল, সসরসিংগ, 
আকাশফুলিলা'র সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবকবিও সহজসাধনাকে গুহা 
এবং দুর্বোধ্য জানিয়া বলিয়াছেন-__ 


গোপন পিরীতি গোপন বাখিবি 
সাধিবি মনের কাজ 

সাপের মুখেতে ভেকেবে নাচাবি 
তবেত রমিকরাজ 

যে জন চতুর স্থমেরু শিখব 
স্তায় গাথিতে পাবে। 

মাকসার জালে মাতঙ্গ বাধিলে 


এ বল মিলয়ে তাবে ॥৩ 

চর্যাকারের উপলব্ধি বাক্পথাতীত, গুহা এবং রহস্তাবৃত। বৈষ্ণব সহজিয়া! 
কবির সাধনপন্থাও পেই পথ অবলম্বন কবিয়াছে। 

বৈষ্বপদ ও চর্যাপদ ছুই-ই ধর্মমূলক | চর্ধাকারের ধর্ম গ্রছেলিকা সমাচ্ছন্ 
ও গুঢ়ার্থক | বেৈষ্ণবকবির ধর্ম প্রেমধর্ম_-উপলব্ষির তুঙ্গ শিখরে আরোহণ 
করিয়া মরজগতে তাহারা অমরলোকের অমুতধারা বর্ণ করিয়াছেন। 
চর্যাপদ পিদ্ধাচার্ষের আত্মলীন উপলব্ধির বার্তাবাহী সাধনসঙ্গীত। বিশ্তুদ্ধ 
তত্বকে তাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উত্তাপে প্রাণরসে প্রোজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন। 
আর বৈষ্ণব পদীবলী কবির প্রাণকথা__যুগলপ্রেমের শাস্বতবাণী। চর্যাকারের 
১) চর্যাপদ সাং ৫০। 


২। বৈষব পদাবলী, হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ &৩। 
৩। যৈষ্ব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড বহুমতী পৃঃ ১৫৭--১৫৮। 


১৮৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


শবর-শবরী যোগী-যোগিণী-__ইহারা সহজপন্থী সাধক-সাধিকা, কিন্তু বৈষ্কব- 
কবির রাধারঞ্চ তাহাদের প্রাণের দেবতা-_যুগলগ্রেমের চিরস্তন প্রতীক । 

একদ চর্ধযাপদসমূহ রাগরাগিণী যুক্ত হইয়া এককভাবে গ্রামে গ্রামে গীত 
হইত। চর্যাগীতি হইতে উৎপন্ন না হইলেও সংকীর্তনও দেই গীতধারার 
ধারাবাহিকতা বজায় বাখিয়াছে। চর্যাপদ ও বৈষবপন্ধ দুই-ই খণ্ড কবিতা-_ 
একটি প্রহেলিকাসমাচ্ছন্ন। অন্যটি অন্ুভূতিঘন। 

একদা জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের জীবনাচরণের প্রেরণাকে উপজীব্য করিয়া পালি 
ও সংস্কৃত ভাষায় এক বিপুল সাহিত্য স্যরি হইয়াছিল। মহাবগ গ, জাতক, 
চৈতস্তচরিত সাহিত্যে ললিতবিস্তর, মহাবস্ত এবং অস্ঘোষের বুদ্ধচবিতে 
বৌদধপ্রসঙগ আমরা সেষুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের অনন্যতুলা ব্যক্তিত্ব 
এবং সেই নরশ্রেষ্ঠকে উপলক্ষ্য করিয়া উদ্ধদ্ধ যুগ-পুজার আয়োজন প্রত্যক্ষ 
করি। এই গ্রন্থদমূহে আমরা কেবল গৌতম বুদ্ধকেই পাই না, যুগভক্তির 
আবেগে তাহার জীবনের ঘটনার সঙ্গে বু লোকোত্তর ইতিবৃত্ত, বু অলৌকিক 
কাহিনীও লাভ করি। সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে দেবতা কৰা । 
বুদ্ব-_সে যুগের একক ও অনন্যতুল্য ব্যক্তিত্ব। যুগ-পৃজার মহিমায় তাছার 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানব পরিচয় আচ্ছন্ন হইয়া ভক্তির অশ্রনীরে চরিতার্থ 
দৈব পরিচয় প্রস্ফুটিত হুইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের 
জীবন-মাহাত্ম্কে উপজীব্য করিয়া চরিত সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং 
বনু অলৌকিক ঘটনার আবর্তে তাহার জীবনী নরদেবতার দৈব লীলায় 
পর্যবসিত হইয়াছে । শ্রীচৈতন্য ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ । চৈতগ্যলীলাকে 
উপজীবা করিয়া কেবল বাংল! চরিত সাহিত্যই হৃষ্টি হয় নাই, চৈতন্যদেব 
ছিলেন মধ্যযুগের নবোডূত জাতীয় চেতনা ও জীবনবোধের ভাবমূতি । 
বুদ্ধদেব মানবচিত্তে এক নৃতন সম্বোধির উদ্বোধকরূপে বৌদ্ধসাহিত্যের 
অধিদ্দেবতা। শ্রীচৈতন্তও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রৰূপে সাহিত্য 
এতিহানিকের চিরনমন্য | 

ইললামের অর্ধচন্দ্রলাঞ্থিত পতাকা যখন বাংলার মাটিতে স্থাক্নী প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করিয়াছে সেই লময়ে এই প্রদীপ্ত জ্যোতিষের আবির্ভাব । তাহার 
চরিত্রে একাধারে ত্যাগ ও তপস্যা, ছুঃখবরণ ও সহিষ্ণুতা, সংযম ও শুচিতা, 
ধীশক্তি ও পাত্ডিত্যের সমাবেশ হইয়াছিল । চৈতন্যচন্বিতের রূপকারগণ 
তাহাদের কাবো এই প্রেমসৌন্দর্ধে সদাসমূজ্জল চিত্রটি অতি নিপুণভাবে অঙ্কন 


বৈষ্ণব সহিত ১৮৫ 


করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এতিহাপিক তথ্য পরিবেশনেও তাহারা কম 
দক্ষতা! প্রদর্শন করেন নাই। এই দিক হইতে প্রীটৈতন্তচরিত সাহিত্যকে 
মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের পর্ধিণতি ও পরিণামের এতিহামিক তথ্য নির্ণয়ের উপা্দান- 
রূপেও বাবহার করা যায়। 
বাংলা চৈতন্তজীবনী সাহিত্যের প্রথম শিল্পী বৃন্দাবন দাস। প্রভু 

নিত্যানন্দের বাগ্যলীল! ও তীর্থঘাত্র। গ্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন-_- 

তবে নিত্যানন্দ গেল! বৌদ্ধের ভবন। 

দেখিলেন গ্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ। 

জিজ্ঞাসেন গ্রভু কেহ উত্তর না করে। 

ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে । 

পলাইল বৌদ্ধগণ হাপিয়! হাপিয়া। 

বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥১ 
শ্রচৈতন্তজীবনের শ্রেষ্ঠতম রূপকার কবি কৃষ্দান কবিরাজ আরে! 
বিস্তৃতভাবে তাহার গ্রন্থে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ আলোচন1 করিয়াছেন। ভক্তিমার্গ 
বিমুখ পাষগ্তীদিগের পাত্তিত্যাশ্রয়ী আত্মঙ্সাঘা যেখানে তাহার পথ যাত্রার 
বাধা স্থষ্টি করিয়াছে সেখানে তিনি খরবহ্ির মশাল জালিয়] শঙ্কাবিহীন 
অভিযাব্রার প্রেরণায় উদ্দীপিত হুইয়াছেন। এই যান্াপথে তাঙ্কিক 
মীমাংসক, মায়াবাদীদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন। অবশেষে দক্ষিণদেশীয় এক মহাপত্ডিত বৌদ্ধাচার্ধ দশিষ্ত উপস্থিত 
হইলেন । নববিধ প্রস্থানে তিনি পারঙ্গম ছিলেন । তীহাব উদ্ধত আহ্বানে-_ 

যগ্পি অসস্তাস্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে । 

তথাপি বলিল! প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে ॥২ 
তর্ক দ্বারাই মহাপ্রভু নবপ্রস্থান খগ্তন করিলেন। দার্শনিক পণ্ডিত বৌদ্ধগণ 
পরাজিত হুইলেন। তাহাদের পরাজয়ে-_ 

লোকে হান্ত করে, বৌদ্ধের হৈল লঙ্জা ভয় ।৩ 


১। শ্রীত্রীচৈতস্ত ভাগবত £ মৃখালকাস্তি ঘোষ সম্পাদিত, হষ্ঠ সংক্ষরণ, 
আদি--৮ম অধ্যাক্স, পৃঃ ৫৪ । 
২] শ্রীপ্রীচৈতগ্ভচরিতামুত £ কৃষ্দাস কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, 
মধালীলা, ১ম খণ্ড, *ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪*৩। 
৩। এ, পৃঃ ৪০৪। 


১৮৬ ৰাংল। সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তর্কে পরাস্ত বৌদ্ধগণ কুমস্ত্রণা করিয়! শ্রীচৈতন্তকে বিষুপ্রসাদের নামে 
অপবিভ্র অন্ন পরিবেশন করিলেন। এই সময় এক মহাকায় পক্ষী এ খাল! 
তুলিয়া লইয়া বৌদ্ধাচার্ধের মাথায় তেরছাভাবে ফেলিয়! দিল, মাথা ফাটিয়া 
আচার্য মৃছিত হইয়া পড়িলেন। ভীত সন্তস্ত শিষ্যগণ মহাপ্রভুর শরণ লইলেন-_ 
তুমিই ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ । 
জীয়াহ আমার গুরু-_-কর্হ প্রসাদ ।১ 
প্রভু বলিলেন__ 
গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি ।২ 
বৌদ্ধকণ্ে উচ্চন্বরে কৃষ্ণনাম গীত হইল, বৌদ্ধাচার্যও-_উঠে ''হরি” বলি। 
অতঃপর বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধাচার্ধও-_ 
কৃষ্ণ বলি আচার্ধ গ্রভুকে করয়ে বিনয় । 
দেখিয়! সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥৩ 
গোবিন্দদাসের কড়চ! পাঠেও জান! যায় দক্ষিণাত্যে ত্রিমন্দ নগবে বহু 
বৌদ্ধের বাদ ছিল। সত্যপ্রচারের অভিযাত্রী শ্রীচৈতন্ত এইখানে বৌদ্ধদিগের 
সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নগরের রাজা বিচারে মধ্যস্থতা করেন । 
বিচারে বৌদ্ধগণ পরাজিত হুইয়াছিলেন-_ 
বনু বৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দ নগরে। 
আসিয়া] মিলিল সবে গোরাঙ্গ হন্দরে ॥ 
বৌদ্ধগণ সহ প্রভু বিচার করিল! । 
ত্রিমন্দের রাজ] আসি মধ্যস্থ হইল ॥ 
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল। 
পগুত দর্শক সবে হালিতে লাগিল ।£ 
স্থিতধী কবি কষ্টদীসের মতে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে মাদ্রাজের 
উত্তর-পশ্চিমে ভ্রিপতির পর্বতে এবং বেস্কটগিরিতে বৌদ্ধদের দেখিয়াছিলেন। 
কবি বৌদ্ধদ্িগকে পাধণ্ী বলিয্া! উল্লেখ করিয়াছেন, এবং শ্্েচ্ছ, পুলিন্দ, শবর 
জাতির সঙ্গে একাসনে স্থান দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্তধর্মের মধ্যে তুলন। 
করিয়া বৈষ্ণবধর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য কৃষ্ণা কবিরাজ বৌদ্ধদিগের 
১, ২, ৩। এ, পৃঃ 8*৫। 


৪ | গোবিন্া দাসের করচা, দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারী লাল গোস্বামী সম্পাদিত, 
১৯২৬, পৃ ২৩ 


বৈষ্ব সাহিত্য ১৮৭ 


উল্লেখ করিলেও কবির রচনার মধ্য দিয়া! মে যুগের অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের 
স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চুড়ামণি দাস, গোবিন্দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব 
চরিতাখ্যায়িক! রচক্মিতাগণও বৌদ্দিগের প্রতি কটুক্তি করিয়াছেন। কৰি 
কর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচন্ট্রোদয়* নাটক এই ব্যাপারে পথ প্রদর্শক । এই গ্রন্থের 
৭ম অস্কে বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে দক্ষিণাত্যে-_- 
প্রচুরতমাঃ পাষপ্তিণঃ|১ 

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় চুড়ামণিদাসের 'ঠৈতন্তচবিত” নামক গ্রন্থে 
নব্ীপধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিলে বৌদ্ধদিগেরও আনন্দিত 
হইবার বিষয় বিবৃত হইয়াছে বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন ।২ গোবিন্দদামের 
কড়চায় পাওয়। যায় তীর্ঘভ্রমণরত শ্রীচৈতন্তের অভিযাজ্জার পথে তাফিক 
মী্নাংসক বৌদ্ধ প্রভৃতি তাহার শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধরাজ বামগিৰি 
এবং তাক্কিক চুত্তীরাম তীর্থ শ্রীচৈতন্যের অমায়িক চরিক্রমহিমায় মু হইয়া 
তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 

শ্রীচৈতন্যচরিত সাহিত্যে বেদবাহা অর্থে 'পাষণ্ডী” শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
এই পাণ্তী কাহারা? বেদবাহ্‌ বৌদ্ধ, জৈন এবং তাঙ্কিক ত্রাক্মণ প্রভৃতিকে 
পাষণ্তী বলিয়া চরিতসাহিত্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। হ্থতরাঁং চৈতন্য- 
চরিতকারগণ পাষণ্তী বলিয়া! যাহার্দের অভিহিত করিয়াছেন তাহার মধে) কোন 
কোন স্থলে বৌদ্ধগণ৪ বহিয়াছেন। বৌদ্ধদ্িগকে 'পাষণ্ী” নামে অভিহিত 
কর] ঠিক কোন সময় হইতে শুরু হইয়াছে তাহ] নিরূপণ করা কঠিন হইলেও 
অনুমান কর! যায় পালোত্তর যুগেই ব্যাপকভাবে নাহিত্যে বৌদ্ধদ্দিগকে পাধপ্তী 
অভিধায় চিহ্হিত কর! হুইয়াছে। কৰি বুন্দাবন দাসের শ্রীচেতনা একাধাবে 
কোমলে ও কঠোরে, পৌরুষে ও নমনীয়তায় ভা্বর। তিনি পতিতপাবন, 
পাষণ্ডী উদ্ধারকারী । নবহীপবাপী পাষণ্ডীর। শ্রীচৈতন্যের নৃত্য, কৃষ্ণনাম 
সংকীর্তন ইত্যাদির বিরূপ ব্যাখ্যা প্রচার করিত | এই সময়ে নবদ্ধীপে শ্রীচৈতন্য 
সম্প্রদায়ের উপর পাধণ্তীর্দের উৎপাত ও অত্যাচার বাড়িয়া গিয়াছিল। 
একদিকে স্মার্ত সংস্কার, নব্য স্ঠায় ও জ্ঞানানুশীলন অন্যদিকে গোপন তন্ত্রের 


১। শ্রীচৈতণ্থচল্রোদয় নাটক ১৪৯৪ শকে রচিত। এই গ্রন্থের ২য় অঙ্কে বুদ্ধ-বরাহাদির 
অবতারলীল! এবং ৭ম অঙ্কে বৌদ্ধদের অনাচার বণিত হইয়াছে । 
২। ও, &, 9. 95 + 189৮, 9 তা 


১৮৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অঙ্ষ্ঠানে ভক্তিধর্ষের উৎস শু হইয়! আপিয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত ও তাহার 
খভাববিহবঙ্প পর্িকরদের সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস-_- 
রাজি করি মন্ত্র পটি পঞ্চকন্তা আনে। 
নানাবিধ ভ্রব্য আইসে তা সবার সনে। 
ভক্ষ্য ভোজাগন্ধ মাল্য বিবিধ বসন। 
খাইয়] তা সব! সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥১ 
“কাহারে! মতে 
আপন শরীর মাঝে আছে নিরগন। 
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া! বন ॥২ 
এই অভিযোগসমূছের মধ্যে গুহা ও দেহসম্পৃস্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এবং 
সহজিয়া আচার্ধদের কায়নির্ভর সাধনার ইঙ্গিত পাওয়] যায়। সেকালের কোন 
কোন তান্ত্রিক সাধক মদিরা পান করিয়া সাধন! করিতেন । 
নিত্যানন্দ বিরোধী ও তাহার নিন্দৃকদের মধ্যে পাষণ্ীরা সংখ্যাধিক 
ছিল। আজাম্থলদ্িত বাস লাবণ্যস্বন্দর দেহ শ্রীচৈতন্তকেও 'পাষণ্তী দেখয়ে 
যেন যম বিচ্ভমান। দক্ষিণ দেশেও পাধণ্তীদ্দিগের সংখ্যাধিক্য ছিল। কবি 
কর্ণপুরের “শ্রীপ্রীচৈ তন্চন্দ্রোদয়” নাটকের ৭ম অঙ্কে আছে-_ 
'যথোত্তরমেব দক্ষিণস্তাং দ্িশি কিয়স্তঃ কর্মনিষ্ঠাঃ, কতিচিদেক জ্ঞাননিষ্ঠা, 
বিরলা এব সাত্বতাঃ, প্রচুরতরাঃ পাশুপতা:, প্রচুরতমা পাঁষপ্ডিণঃ ৮ 
মহাপ্রভু যধন নীলাচলে আগমন করেন তখন উতৎকলসমাজে বৌদ্ধ- 
ব্রাহ্মণ্য বিরোধ এবং বেধারেষি প্রবলতর ছিল। রাজা প্রভাপরুদ্রের এক 
রাণী বৌদ্ধদিগের অন্থরাগিণী ছিলেন। বাজাও প্রথমতঃ বৌদ্ধদিগের পক্ষ গ্রহণ 
করিলেও পরে বৌদ্ধদিগকে রাজসভা হইতে তাড়াইয়! দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রস্থদমূহও রাজাদেশে দগ্ধ করা হয়। একদিকে ব্রাঙ্গণ্য, অন্যদিকে বৌদ্ধ 
এই দুই ধর্মদবন্থের যুগ-সব্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে পদার্পণ করেন । ভ্রিমন্দ 
নগরে, দাক্ষিণাত্যের পথে মহাপ্রভু কয়েকবার বৌদ্ধদিগের সহিত ধর্মতত্বের 
আলোচনায় রত হইয়া ছিলেন এবং তাহার্দের পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু 


১। শ্রীন্রীচৈতন্তভাগবত £ বৃন্দাবনদান, মৃপালকাস্তি ঘোষ সম্পাদিত, ষষ্ঠ সং, মধ্য, 
৮ম পরি, পৃঃ ১৭৬। 
২। এ, মধ্য--৮ম, পৃ ১৭৭ | | 


বৈষ্ব সাহিত্য ১৮৯, 


£খের বিষয় চৈতন্যচরিতকারগণ কেবল এই ঘটনাটির উল্লেখমাত্রই 
করিয়াছেন। মহাপ্রভু এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতদ্দিগের মধ্যে যে বিতর্ক হইয়াছিল, 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাহার! প্রদান করেন নাই । বৌদ্ধগণ তর্কে পরাজিত 
হইয়াছেন এবং মহাপ্রভু তাহাদের ম্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই 
বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্মের কোন যানের ধারক, তাহাদের জীবনচর্ধা ও আচাবব্যবহার 
এবং ধর্মতত্ব কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। মহাপ্রভু কোন্‌ বিষয়ে 
তাহাদের সঙ্গে তর্কে রত হইয়াছিলেন তাছার বর্ণনাও পাওয়া যায় না । কেবল 
শ্রচৈতন্যচরিতাম্ত গ্রন্থে কৃষ্ণদ্রান কবিরাজ লিখিয়াছেন বৌদ্ধাচার্য কর্তৃক 
উত্থাপিত 'নবপ্রস্থান”১ বা নয়াট মত যহা প্রভু দৃঢযুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছিলেন। 
সেন পরবর্তীযুগে রচিত হইলেও চৈতন্তচরিত" সাহিত্য পাঠে জান] যায় 
লোকশ্রতিতে তখনও পালনৃপতিগণের পুণ্যস্বতি বিরাজিত ছিল।২ বাঙলা 
দেশের ইতিহাস হইতে জান] যায়-_দ্শম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ! বিগ্রহপাল 
পার্বতীয় কন্বোজজাতির আক্রমণে পূর্ববঙ্গে আশ্রয্প গ্রহণ করেন। তীহার 
বীরপুত্র মহীপাঁল গৌড় রাজ্য আবার অধিকার করেন। তিনি পশ্চিমে বুদ্ধগয়া 
এবং দক্ষিণে উৎকল পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন । মহীপাল প্রো বয়সে বৌদ্ধধর্মের 
শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পারনাথ বিহারের সংস্কার করেন। জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা, মঠ ও বিদ্যামন্দির স্থাপন, নালন্দা মঠ ও ছাত্রাবান পুননির্মাণ তাহার 
অক্ষয় কীতি। ইহার ফলে তাহার বিজয়গাথা জনগণের মুখে মুখে রচিত 
হইতে শুরু করিয়াছিল। 
পালনরপতিগণের সম্প্রদায়বোধ নিরপেক্ষ হৃদয়ান্গকুল্য তাহাদের জীবন- 
কাহিনীকে জনগণের কল্পনার সঙ্গে স্বর্ণনত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিল। ফলে, 
সেন রাজত্বের দীর্ঘকাঁলের ব্যবধানেও তাহাদের জীবনকাহিনী লোকজীবনাশ্রিত 
হইয়া বাচিয়। ছিল। আজ অবধি সেই ধারা চলিয়া! আমিতেছে-_ধানভানতে 
মহীপালের গীত, প্রবাদ সেই প্রাচীন এঁতিহ্থের স্মারকবাহী । 


১। নব প্রস্থান বা নয়টি সিদ্ধাত্ত হইতেছে--১। বিশ্ব অনাদি সুতরাং ঈঙরবিহীন, ২। জগৎ 
মিথ্যা, ৩। অহংতন্ব, ৪। জন্মাস্তর ও পরলোক প্রকৃত, ৫। বুদ্ধই তত্বলাভের উপার, ৬। নির্বাণই 
পরমতত্ব, ৭। বৌদ্ধদর্শনই দর্পন, ৮। বেদ মানব রচিত, ৯। দয়াদি সদাচরণই বৌদ্ধ জীবন। 
প্ীীচৈতম্তচরিতামৃত, হরেকুষণ মুখোপাধ্যায় এবং হুবোধচন্ত্র মনুমদার সম্পাদিত, পৃঃ ২২* পাদটাক। 
৩। প্রীপ্রী্গৌড়ীয় বৈধঃব অভিধান, ১ম খণ্ড, হরিদাস দাস, পৃঃ ৩৬৬। 


২। যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত । - ্রীত্রীচৈতগ্কভাগবত, সত্যেন্্রনাথ বনু সম্পাদিত 
১৩৪২, অস্ত্য-৪, পৃ ৩৮২। 


১৯০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রচৈতন্তজীবনী সাহিত্য পাঠে জান যায় তিনি ১৩1১৪টি ভাষায় পারদর্শী 
ছিলেন। কৈশোরে গদ্দাধর পণ্ডিতের টোলে শ্রীচৈতন্ সংস্কৃত ছাড়াও পালি, 
প্রাকৃত ভাষা শিক্ষ] করিয়াছিলেন বলিয়া! গোঁড়পদ তরঙ্গিণীতে উল্লেখিত 
হুইয়াছে।১ দক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তিনি যে ভাবে বৌদ্ধপত্তিত্দিগকে 
তর্কে পরাস্ত করিয়াছেন তাছাতেও মনে হয় মহাপ্রভু স্বয়ং বৌদ্ধনাহিত্য ও 
দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। 

বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে অগ্থৈতাচার্ধ এবং নিত্যানন্দকে অবধুত২ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। রুষ্দাস কবিরাজের মতে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ 
যোগমার্গ অবলম্বনকারী সাধক । মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও জান যায় অহ্থৈত 
“তরজাতে সমর্থ অর্থাৎ হেয়ালী ধাধা রচনায় পারদর্শা । ইহ] বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের 
রচনাকৌশল অন্ুদরণের পরিণতি বলিয়া মনে হয়। 

চৈতন্তচরিত সাহিত্য পাঠে জান৷ যায় বাঙলায়, উড়িত্যায় ও দক্ষিণাত্যে 
তখনও অল্পসংখাক খাঁটি বৌদ্ধ বাস করিতেন। মহাপ্রভু বৌদ্ধনির্বাণ 
শূদ্বাদ, ক্ষণিকবাদ, ও নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছিলেন । আচার্য 
শঙ্কর বৌদ্ধ শৃশ্যবাদ খণ্ডন করিয়া মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্য 
মায়াবাদ গুন করিয়। ভক্তি ও প্রেমধর্ম প্রচার করেন। এইভাবে ভারতীয় 
চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্ত-প্রবর্তিত গৌড়ীর বৈষ্ণব দর্শন চেতনার 
নবজাগরণরূপে পরিগণিত হুইয়াছে। অবশ্ঠ বিশুদ্বভক্তি শ্রীচৈতন্য আবিভভাবের 
পূর্বেও মহাধান সাধনায় পাওয়া যায়। শরণাগতির বিষয় বৌদ্ধধর্মেই প্রথম 
গৃহীত হুইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের 'ত্রিশরণ' মন্ত্রেই ভারতীয় ধর্মে প্রথম আত্মসমর্পণের 
বাণী ঘোষণা করা হইয়াছে । বুদ্ধদেবের পূর্বে ভারতবর্ষের আর কোন চিস্তা- 
নায়কের কণ্ঠে শরণাগতির অনুরূপ পথ প্রদ্নিত হয় নাই। বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী 
হইয়াও কালক্রমে ভক্তদের মনোমন্দিরে ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিলেন। 
'সদ্বর্মপুণ্ডরীক" গ্রন্থে বুদ্ধদেবই ন্বয়ভূ, অষ্টা, অনস্ত শক্তিমান্‌ ঈশ্বর । কালক্রমে 





১। বৃহৎ বঙ্গ' ২য় খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৭২৮। 

২। অবধূত সন্গ্যাসী সম্প্রদায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের নিকট ঘোগসাধনার প্রেরণা লাভ 
করিয়াছিলেন । 71805 ০৫ 3508৯1, ড০1, ], ০০, ০১৮, 2. £98-96 
বৌদ্ধশান্ত্রেও অধধুতি নাড়ীর উল্লেখ আছে। দিদ্ধাচার্য অদ্বয়বন্র অবধূতি নাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান 
অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে অবধুতিপাদ বলা হইত। অবধূত সন্নযাসিগণ প্রাচীন 
বৌদ্ধ এতেহোর ৪ নিস্সয় যথা-ভিক্ষান্ন ভোজন, বৃক্ষতলে শয়ন, ছিন্নকগ্থা পরিধান, পুতিমুত্র 
ভৈবঙ্জয গ্রহণ প্রভৃতি স্ুকঠিন নিরমাবলী অনুশীলন করিতেন । 


বৈষুব সাহিত্য ১৯১ 


বৌদ্ধধর্মে 'মহাহৃখবাদ' অর্থাৎ বুদ্ধ আনন্দস্বরপ এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মেই প্রথম ভক্তিধর্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। 
পরবর্তীযুগে বৈষ্ণবধর্মের অনুকূগ পরিবেশে তাহা পত্রপুপ্পে হুশোভিত হুইস্জাছে। 
বৈষ্বধর্ম বৌদ্ধদ্দিগের জাতিভেদ বিরোধিতাকেও সাঙ্গীভূত করিয়া 

লইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের স্তায় বৈষ্বধর্মেও সকল জাতি ও ধর্মের লোকের 
প্রবেশাধিকার ছিল। ভগবান বুদ্ধ নাপিত উপালি, কর্মকারপুত্র চুন্দ এবং 
স্থুনীত প্রভৃতি অন্তাজতম লোককেও জীবনসাধনার মাঙ্গলিক পথ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতস্তের মধোও অনুরূপ সর্ধাতক্ক জীবনবোধের মহিমময় 
প্রকাশ ঘটিয়াছিল। চৈতন্যভক্ত হরিদাস মুনলমান ছিলেন, বূপসনাতন জাতিচ্যুত 
ছিলেন। জাতিভেদের কালিম! ও গ্লানি বিদুরিত করিয়া মহাপ্রভু নবজীবনমঞ্রে 
জাতিকে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-শুদ্র ভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থার 
বিরদ্ধে তীহার বিদ্রোহী ক ধ্বনিত হইয়াছে_- 

কিবা! বিপ্র, কিবা ন্তাসী, শুত্র কেনে নয়। 

যেই কৃষ্ণ তত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥৯ 
কৃষ্ণ ভজনে সর্বজাতির সর্যমানবের মান অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া 
শ্রীচৈতন্ত জাতীয় প্রাণবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। জাতির কর্ণে তিনি 
নব্জীবনমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন । 

কেবল নবমস্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাহার 

পরকরদের মধ্যে কোন অস্ত্যজ গ্নেচ্ছ জাতির কুগাকে তিনি বরদাস্ত করেন 
নাই। যবন হরিদাদকেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 
মৃত্যু ঘটিলে হবিানের পবিত্র পাদোদক শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে বৈষ্ণব ব্রাঙ্মণগণও 
পান করিয়াছিলেন । অকুঠ কঠে তিনি ঘোষণ! করিয়াছিলেন--'মোর জাতি, 
মোর লেবকের জাতি নাঞ্রি”।২ সেইযুগের ব্রান্মণ্য-প্রভাবিত স্মার্ত পৌরাণিক 
সমাজের দুর্বল জড়তার মর্মমূলে কঠিন কুঠারাঘাত করিয়া প্রীচৈতন্যকেও 
বৃ্ধদেবের ন্যায় বহু সমালোচন! ও বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । 
পর্ববর্তীধুগে কীর্তনীয়ার কঠেও স্থর উঠিয়াছে__ 

“সব অবিধি নদের বিধি ।' 


১। প্রীচৈতম্চরিতমূত। প্রাগুক্ত, মধ্য-_৮ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩০৪ । 
২। চৈতন্তভাগববত $ সত্যে্রনাথ বহু সম্পাদিত, অস্ত্যথণ্--১১ পরিচ্ছেদ, পৃ 8৫১। 


১৯২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


্রাহ্মণাসমাজ্জে যাহা! অনাচার তাহাই মহাপ্রভুর আচারনিষ্ঠাক্ পরিণত 
হইয়াছিল। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত গতানুগতিক জীবনে ভগবান বুদ্ধ 
বৈপ্রবিক দাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন । এই অগ্নিদাহে সেইদিনও সমাজে ত্রাহ্মণ- 
শূদ্র ভেদাভেদ তিরোহিত হইয়াছিল। যুগসঞ্চিত কুসংস্কার হইতে মুক্তি পাইয়! 
সজীব প্রাণবন্তায় পিদ্ধকাম ভারতবধ নবজন্ম লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতস্তের 
মধ্যেও ষোড়শ শতাব্দীর বাডালীর আশ] ও আকাক্ঞা পূর্ণাবয়ব পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল। 

বুদ্ধদেবের জীবপ্রেম, করুণা ও মৈত্রীর নিবিশেষ ও স্বতঃস্ফর্ত প্রবাহ তাহার 
বুদ্ধ ও চৈতন্য পরবর্তী যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষদের হ্ৃদয়েও ষে আবেদন 

জাগাইবে তাহাতে আশ্র্ষের কিছুই নাই। পরের 

কল্যাণে প্রাপদানে, দানপারমিতার শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদানের জন্য জীবনাহুতিতে 
এবং আপন একমাত্র সন্তানের প্রতি মায়ের যে নেহ মেই স্সেহকে 
সর্ব জীবের প্রতি প্রসারিত৯ করিবার প্রেরণায় ম্য্যত্বের যে সমুজ্জল ও পরিপূর্ণ 
প্রকাশ তাহাকে অবহেল! করিয়া কোন জাতির নাধন1 কি পূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে? শ্রীচৈতন্তও তাহার পূর্বন্থবীদিগের সাধন] ও লোকোত্তর প্রান্তিকে 
অঙ্গীকার করিয়া আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ প্রেম-মৈত্রী-ককণার 
অবারিত ধারায় স্নাত শতদল--ভাবুক বাঙালীর 'প্রেমের ঠাকুর” | বৈষবধর্মের 
র্মবাণী একটি মাত্র পংক্তিতে বিধৃত হইয়াছে__ 

“মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব লা? । 
ভগবান বুদ্ধদেবেরও দেশনা__ 

মেত্তঞ্চ সব্ব লোকন্মিং 
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং২ 

সর্বলোকের প্রতি অপরিমিত মানস মেত্রী প্রসারিত করিষ্কা! দিতে হুইবে। 
মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্তও জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-গোঠী নিবিশেষে সর্বাত্মক মিলনবাণীর 


১। মাতা বথা নিয়ং পুত্তং আযুসা এক পুতুমনুরকৃথে, 
এবম্পি সব্বভূতে হব মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং | -মেত্ত্ত্ সুত্তনিগাত, 
১ম খণ্ড পি. টিং এস", পৃ ২৬। 
২। মেতনত্ত। পু ২৭। 
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উদ্গাতা ছিলেন। তাহার আচরণে এবং অনুষ্ঠানে সাবজনীন প্রেম অিলনাত্মক 
আদর্শ সচিত হুইয়াছে।১ 

বুদ্ধদেব ইন্দ্রিয় দমনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, চৈতন্যদেব ইঞ্জিয়া- 
স্ুভৃতিকে আত্মার শ্রেষ্ঠ বাহকরপে গ্রহণ করিয়া! আত্মানুভৃতিকে ভাগব্ত 
অনুভূতিতে পর্যবসিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। টবষ্ণবদর্শনে ইন্দ্রিয় 
বিশেষ উদ্দেশ্েই প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার অপব্যবহার নহে, যথার্থ ব্যবহারই 
মানুষকে ব্যক্তিগত আসক্তির উর্ধে শাশ্বত ও ভাগবত অন্ুভূতিলোকে লইক় 
যাইতে পারে। 

ভারতীয় দর্শনে ভগবান ত্রেধা্মা-[10165 10 90185, তিনি একাধারে 
প্রেমঘন, প্রজ্ঞাঘন এবং প্রতাঁপঘন-__পীবোত্তম, ধীবোতম এবং বীরোত্তম ।২ 
বুদ্ধদেব প্রজ্ঞালোকিত পথের অভিযাত্রী। তাহার সাধনায় প্রজ্ঞাই 
শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে। . প্রীচৈতন্ত প্রেমের পৃজানী--শ্রাভগবানের প্রেমঘন 
স্বর্ূপকে তিনি প্রেমসাধনার দ্বার! উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের বিজ্ঞান 
_-প্রজ্ঞানে পরিণত হুইয়াছিল আর ভগবদ্‌-প্রেমের পৃজারী শ্রচৈতন্তের 
আত্মান্ুভৃতি ভাগবত ভাব-তন্ময়তাষ ধন্য হইয়াছিল ।৩ 

এঁতিহাসিক বুদ্ধ যে পথে মহাযান তথা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনায় পরম তত্বে 
পর্যবসিত হইয়াছেন সেই পথেই শ্রীচৈতন্যদেবও নরদেহধারী দিবাসত্বাক্ষপে 
পপ্িগণিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপর্িকর এবং জীবনীকারদের অলৌকিক 
বিশ্বাসপ্রবণতার এবং ভক্তির প্রাবল্যে শ্রীচৈতন্যের মানৰ পরিচয় মুছিয়া 
গিয়াছে, তিনি বাধাভাবহ্যতিস্থবলিত-_-এক দেহে বাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার |৪ 
এই জন্তই তাহার অন্তর কৃষ্ণমক্স, কিন্তু দেহকাস্তি শ্ীরাধার। সম্ভবত: এইভাবে 
শ্রচৈতন্তের মধ্যে বৌদ্বতান্ত্রিক সাধনার অন্থয় মুত্তি কল্পনার চরম ও পরম 
প্রকাশ ঘটিয়াছে। 


১। ডঃ তৃপেন্্রনাথ দত্তের মতে “বৈঞব আন্দোলন বৌদ্ধ ও জৈনদের আপত্তির নিরাকরপ 
জন্য অহিংসাবাদ গ্রহণ করে এবং তজ্জন্ত পশুহত্যা। দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও মাংস ভোজন নিষিদ্ধ 
করে।” - ভারতীয় সমাজপদ্ধতি, পৃঃ ৩১৯। 

1২ । প্রেমধর্ম, হীরেন্রনাথ দত, (দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্রিধারা ) পৃঃ ২২ 
৩। 05886570565 5200. 9758 88৩ গ্রন্থে (৩১৪--৩৩ পৃঃ) ভঃ দীনেশচক্্র সেন শ্রীচৈতন্যকে 
কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধদেব অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন । | 

৪ প্রীচৈতশ্বচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, আদিলীলা॥ ধর্থ পরিচ্ছেদ । 


১৩ 


১৯৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৃদ্ধদেবকে শ্রীচৈতন্য বিষুণর অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অকুঠঠ শর্থা 
নিবেদন করিয়াছেন। চৈতন্য জীবনীকার লিখিয়াছেন, শ্রীটৈতন্ত বুদ্ধাবতার . 
মৃতিও পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । যথা_ 
রঘু সিংহ বৌদ্ধ কক্ষি শ্রীনন্দনন্দন 
এই যত যত অবতার সে সকল।১ 
সৃতরাং অবনমিত বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়ার যুগে আবিভূর্ত হইয়া বৌদ্ধমত 
খণ্ডন করিলেও শ্রীচৈতন্ত বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রন্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভগবান 
বুদ্ধকে রামচন্দ্র, সৃসিংহ, শ্রীকৃষ্ণ এবং কক্কি প্রভৃতি বিষুণ অবতারের সঙ্কে একাননে 
স্থান দিয়াছেন। 
মধ্যযুগের বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অঙ্গে অঙ্গে যে দুর্নিতিকতা এবং 
অধঃপতন দেখা দিয়াছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আন্ুকূল্যে সেই সামাজিক 
ছারা নার বিপর্যয় দূরীভূত হুইয়াছিল। শ্রীচৈতন্তের সমলাময়িক 
-_নেড়ানেড়ী সপ্রদায় কালে রামকেলী ও নবন্ধীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ 
নেড়ানেড়ীর্দিগের প্রাধান্ত ছিল। প্রভু নিত্যানন্দের 
পুত্র বীরভত্র ব1 বীরচন্দ্র তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্মে গ্রহণ করিয়া শ্বদলে আনয়ন 
করেন। পণ্ডিতগণের মতে “নেড়ানেড়ী' সম্প্রদধায়” প্রাচীন .বৌদ্ধলজ্ৰের ক্রমিক 
পরিণতি । এই সম্প্রদায়ের দুর্নেতিকতার কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইলে বৌদ্ধ- 
ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় আলোচন] করা আবশ্যক প্রাচীন বৌদ্ধ- 
ধর্মের ইতিহাস হইতে জানা যায় ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্য প্রতিষ্ঠায় অনিচ্ছুক 
ছিলেন। কিন্তু আনন্দের প্রচেষ্টায় তাহাকে অবশেষে শাক্যরমণীদের আবেদনে 
স্বীকৃতি দিতে হয়। ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রধান করিয়াই শান্তা 
ভবিষ্ৎ্বাণী করেন--“এই সঙ্ঘ যাহার হাজার বৎসর পরমাযু ছিল, ভিঙ্ষৃণী 
সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ফলে তাহা মাত্র পাচশত বৎসর স্থায়ী হইবে ।২ তথাগতের 
এই ভবিষ্যুৎ-বাণীর সত্যতা কালের কষ্টিপাথবে যাচাই হইয়া গিয়াছে । অবশ্যই 
কঠিন নিয়মের বেড়াছারা৷ ভবিষ্বত্রষ্টা বুদ্ধদেব সঙ্ঘের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া 
পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু অচিরকালমধ্যেই সঙ্মে 
বিলাস, ব্যভিচার এবং দুর্নীতিপরায়ণতা৷ প্রবেশ করিয়া ইহার নৈতিক বলিষতা 


১। শ্রীচৈতন্যভাগবত, সত্য্ত্রনাথ বহু সম্পাদিত, মধ্য, ২*শ অধ্যায়, পৃঃ ৩০৫। 
২। 20855 516555005৮০], 0558. 01659৮৩7, 1880, 0, 5০ 0 958-56 
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ও -স্থুনং্যত পদ্ধতি-নিবন্ধ আচরণের অভাব সচনা! করে। একদল ভিক্ষু 
অধ্যাত্মিক উদ্গতির দোপানরূপে নারীসংসর্গকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। থুঃ পুঃ 
তৃতীয় শতকে রচিত .কথাবখ, গ্রন্থে পাওয়া যায় ভিচ্ষু-ভিক্ষৃণীদের মধ্যে এক 
প্রকার নৈশমিলন লমিতি গড়ি উঠিয়াছিল। এই ভিক্ষগণ একাতিগ্লারী১ বা 
সমভাবাপন্ন বলিয়া অভিহিত হ্ইয়াছিলেন। কৌদ্ধজ্বের কোন রন্্রপথে 
ইহারা সজ্ঘের কৃচ্ছুতা, সংযম ও নৈতিক বলিষ্ঠতার স্থলে যৌন অনুরাগ ও 
ন্্রীপুকষের আদর্শের একত্বকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন । এই 
ভিক্ষু-ভিক্কুণীগণ শুধু এই জন্মেই নয় জন্মজন্মাস্তরেও পরস্পর মিলিত হইবার 
কামনা পোষণ করিতেন। তাহাদের মধ্যে অন্ধ, বৈতালিক এবং উত্তর 
পাঠকগণ এই মতের অন্যতম পরিপোষক ছিলেন। তাহার! বিশ্বাস করিতেন 
নারীপুরুষের একত্র সম্মিলিত সাধনাই পূর্ণতা আনয়ন করে। এই উদ্দেস্টে 
নৈশসভাক়ও তাহার! মিলিত হইতেন। এই সভায় ধর্মতত্বের গভীর বিষয়ের সঙ্গে 
যৌন বিষয়ও আলোচিত হইত। সভায় সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। 
যদিও বিরাট বৌদ্ধদজ্বের তুলনায় এই 'একাতিগ্লায়ী' দল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল 
এবং তাহাদের মতবাদ এবং কার্যকলাপ সাধারণো সমর্থন লীভ করে নাই 
তথাপি তাহাদের এই আদর্শত্রষ্তার প্রভাব স্থদূরপ্রনারী হইয়া পড়িয়াছিল। 
বৌদ্বসজ্ঘের এই নৈতিক দৌর্বল্য, ভারতের ধর্মনাধনার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরিয়া 
পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। তিব্বতরাজ চ্যাংচুং তাহার রাজ্যে 
নীল আলখাল্লাধারী ভিক্ষুদের ব্যভিচারে এবং ছুর্পনেয় চারিত্রিক কলঙ্কের 
ক্রমবর্ধমান অভিশাপে অতিষ্ট হইয়া রাংলার দীপঙ্করকে আহ্বান করিয়াছিলেন । 
তিব্বতের এই ভিক্ষগণ একাভিগ্লায়ীদের উত্তরসাধক। বাংলার ধর্মনাধনার 
ক্ষেত্রে দেহপভ্ভোগবাদী বজ্রযান, কালচক্রযান এবং সহজযান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব বিশ্লেষণ করিলেও “একাভিগ্লায়ীদের” ভাবাদর্শকে তাহাদের ধাত্রীবূপা 
বলিতে কোন বাধা নাই। বাংলার তান্ত্রিক 'ভৈরবীচক্র'২ এৰং একাভিপ্লায়ীদের 
'নৈশমিলন" সমিতি একই এ্তিহ্বাহী । 

বৌদ্ধ সহজযানীরা নেড়ানেড়ী এবং ভৈরব-ভৈরবৰী দুইদলে বিভক্ত হইয়। 
গিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে একদল বৈষ্ণব অন্তদল শাক্ত হইয়! গিয়াছে । 


১। বৃহৎ বঙ্গ, ৯ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৩২১ । 

২। ভৈরবীচক্রের তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ ও নারীর! কেহ কেহ আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন । 
তাহার স্ত্রীপুরুষে মিলিয়। চক্রে বসিতেন এবং ষথেচ্ছ ইন্দ্রিয়ভোগ ও কামাচারে রত থাকিতেন। 
কোনপ্রকার সামাজিক শৃংখল! ও নীতিধর্মকে তাহারা গ্রাহা করিতেন ন1। 


১৯৬, বাংল! দাহ্িত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


উভয় সম্প্রদ্ায়ই যুগলরূপের উপাসক।৯ নেড়ানেড়ীগণ মুণ্তিতমস্তক 
ভিক্কৃভিক্ষুণী। দৃষ্টিভঙ্গীর ও জীবনচর্ধান্‌ পরিবর্তনের ফলে বৌদ্ধ ভিস্ষৃতিক্ষুণীসজ্ঘ, 
নেড়ানেড়ী পশ্প্রদাপে বিৰত্তিত হইয় যায় । বজ্রযানীদের নৈরাত্মা ও বোধি- 
সত্বের অছ্গয়তত্বকে তাহার] নরনারীর জৈব মিলনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল । 
এইভাবে বৌদ্ধ নির্বাণ যাহা কঠিন. ত্যাগ ও সংযমের পথে লভ্য ছিল তাহা 
পঞ্চকামোপভোগের পথে অতি সহজতর হইয়া পড়ে । 
রুষ্মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের ৩য় অক্কে মধ্যযুগের ব্যভিচারা- 
শরশ্নী বৌদ্ধদ্িগের সামাজিক পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায়। এক একজন 
বৌদ্ধ ভিক্ষু তখন প্রচুর ধনসম্পত্তির এবং জায়গা-জমির মালিক। তীহাৰা 
কাবায় বস্ত্র পরিধান করেন বটে কিন্তু সেই বস্ত্রও রেশম নিখ্রিত | তাহাদের 
গ্রন্থের পাটায় সোনালী কাজ, ফুলতোল রেশমী-বস্ত্রে তাহার! গ্রন্থ বাধিয়? 
রাখেন। তাহাদের চারিদিকে ভোগের ও বিলাসের প্রাচ্ধ। এই প্রাচুধের 
মধ্যে যে জীৰনচর্ধা তাহারা গ্রহণ করিতেন তাছা একাধারে ভোগমূলক ও 
ব্যভিচারী । এই পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী প্রভৃতির 
পূজা করিতেন। ক্রমশ বৌদ্ধদেবদেবীগণের গুহা পৃজা প্রচলিত হয় 
লোকসমাজের বাহিরে "শন্বর”ঁ নামক দেবতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে 
গোপনে পুজা কর! হইত। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন এই 
'শঙ্বর নামীয় দেবমূতি অত্যত্ত অঙ্গীল ছিল এবং অঙ্লীল প্রকারেই তাহার পৃজ। 
করা হইত।২ 
' কেবল অঙ্গীল মুতি পৃজাতেই শেষ নছে। আরে! চরম অধঃপতন স্থচিত' 

হইয়াছে পঞ্চ কামোপভোগের পথে চরমসিদ্ধি লাভের উপায় নির্দেশে-_ 

দ্বাদশাব্দিকাং কন্তাং চগ্ডালম্ত মহাত্মনঃ | 

সেবয়ে সাধকো। নিত্য বিজনেযু বিশেষতঃ ॥৩ 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল নিয়ম সংযমের পথে নহে, ব্যভিচার ও যৌনকামনার, 
পরিতৃপ্তির পথেই নিদ্ধিলাভ-_ 

ছফবৈর্ণিয়মেস্তীব্রৈঃ সেব্যমানে ন পিদ্ধতি। 

সর্ককামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাণ্ড সিদ্ধাতি ॥৪ 


১। হ্রপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার, পৃঃ ২৮৪। 
২। বৌদ্ধ ধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৫, পৃঃ ৮১-৮২। 
৩১৪। এ গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত । 


বৈষ্ণব সাহিত্য ১৯৭ 


ইন্দ্িয়সং্যম ও চারিজিক বিশ্তুদ্ধতার উপর বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা। “দশ 
শীল”১ই বুদ্ধদেৰের ধর্মের প্রাণবিন্মু। কিন্তু এই যুগের ৰৌদ্বধর্মে সেই আদর্শের 
নিষ্টাপূর্ণ অন্গনরণ লক্ষিত হয় না বরং বিপরীতধারায় পথ চলার আভাস 
চিত হইয়াছে । 

এইভাবে জীবনের সমস্তদিকে কদর্ধতা ও যৌনকামনার বিষ সঞ্চারিত হইয়া 
উঠিয়াছিল এবং তাহার ক্রমবর্ধমান প্রবাহে সমাজজীবন হঠাৎ সম্পূর্ণ বিলুপ্ির 
মুখোমুখি আসিয়। দাড়াইয়াছিল। এই জরাজীর্ণ মৃত্যুবিভীবিকাময় পরিবেশে 
তুকাঁ আক্রমণের ঝঞ্ প্রবাহ বাঙালীর প্রাণসত্বাকে মৃছ্ণাতুর করিয়া তুলে। 
অবশেষে তুক্ণা আক্রমণোত্তর বিধবস্ত বাংলাদেশ হইতে বৌদ্ধ চিন্তানায়ক ও 
ভিক্ষুগণ নেপাল তিব্বত ও উড়িস্তায় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা 
করেন। ফলে কাণ্াবীবিহীন বৌদ্ধ নাগরিকগণ কখনও বিজেতার ধর্ম বরণ 
করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেছিত হইয়াছে, কখনও গ্রামের একান্তে সমাজের 
চরম ঘ্বণা ও অবমাননা বরণ করিয়া অভ্যাসের অন্ধতায় নবনারীর দেহাচারু- 
নির্ভর ধর্মীয় কুসংস্কারকে স্বীকাব করিয়া! লইয়াছে। ইহারাই পরবর্তীষুগে 
সমাজে “নেড়ানেড়ী” নামে পরিচিত হইয়াছে । সমাজদেছে বিষাক্ত ক্ষতের 
হ্যায় তাহাদের অবস্থানও ছিল দুঃসহ এবং কলঙ্কজনক | যে পঞ্চ দিয়া তাহারা 
চলিত সেই পথ ভপ্র গৃহস্থের পরিত্যাজ্য ছিল। কোন গৃহস্ব বাড়ীতে তাহাদের 
আগযনকে গৃহস্বামী কখনও স্থনজরে দেখিতেন না। তাহাদের ' ব্যভিচারের 
ফলে যে বাংলাদেশ একদিন বৌদ্ধদেবদেবীদের পীঠগ্থানে পরিণত হইয়াছিল-__ 
বোধিসত্ব, অবলোকিতেশ্বর, তারা, মগ্ত্রী প্রভৃতি বৌদ্ধদেবতা যে দেশে 
হিন্দুদেবতার সমান পর্যায়ে আসন পাইয়াছিলেন সে দেশে বৌদ্ধ দেবদেবীর 
নাম পর্ধস্ত উচ্চারণ কর] বন্ধহইল। এমন কি স্বয়ং বুদ্ধদেবকে ভুলিতেও 
সময় বেশী লাগিল না । কেবল বিস্বৃতিই নয়, আত্মকরণ করিয়। খণ স্বীকার 
করিতেও কেহ সাহপী হইলেন না। এই জন্য এই সময়ে বৌদ্ধভাবধারাকে 


১। দশশীল £-_- ১। পাণাতিপাত! বেরমণী, ২। অদিম্নাদানা বেরমণী, 
৩। অক্রক্গচরিয়ী বেরমণী, ৪ । মুসাবাদা বেরমণী, ৫ সুরা-মেরেরমজ্দপমাদট্ঠান। 
বেরমণী, ৬। বিকালভোজন। বেরমণী, ৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিস্থুকদস্সনা৷ বেরমণী, 


৮। মালাগদ্ধ-বিলেপন-ধারপ-মণ্ডন-বিভূলনটুঠান) বেরমণী, ৯ উচ্চসয়নমহাদযন] বেরমণী, 
১*। জাতরূপ-রজত পাটিগ গ্রহণ বেরমণী। --খুদ্দকপাঠো, দসসিকৃখখাপদং, পি. টি. এস. 
(6৫, 90185, 1969 70. 1-9) 


১৯৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


উপজীব্য করিয় গ্রন্থ বচন] করিয়াও ত্বীকার করা কেছ প্রয়োজন বোধ কযেন 
নাই।৯ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এই নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকাময় কালপরি- 
বেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব । | 

শ্রীচৈতন্ের সময়ে বৌদ্ধভিক্ষৃভিক্ষণীসজ্ৰ “নেড়ানেড়ী' সম্প্রদায়ে বিবতিত 
হইয়া গিয়াছে ।২ এই সময়ে রামকেলী এবং নবন্ধীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ- 
ভিক্ষু দলপতি কর্তৃক ভিক্ষৃণীদিগকে সাধারণ পণ্যন্ত্রব্যের স্তায় বাজারে বিক্রয় 
করা হইত। সাধারণ মূল্য ছিল পাঁচ সিকা।৩ বৌদ্ধজ্ঘে ভিক্ষৃভিক্ষুণীদের 
মধ্যে বিবাহ প্রথ! প্রচলিত ছিল ন1। স্তবাং ব্যভিচারের শ্োত বহিয়া চলিল। 
ঠচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ভেকধারী সন্ন্যাসীদের বিবরণ আছে। বলা হইয়াছে, 
ষে সম্্াসী চক্ষু মুদিত করিয়া গভীর ধ্যানে উপবিষ্ট নারীহস্তের মৃহ কম্কণ শবে 
সেই সন্ত্যাপীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়া] যায় এবং সে চক্ষে ফুটিয়! উঠে কামনার জাল]। 
সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও শৈব কাপালিক সন্্যাসীদের প্রতিই এই কটাক্ষ কর! হুইয়াছে। 
এই সন্গ্যাসীরা অন্য দেবতায় বিশ্বাস করিত না, নিজেদেরই তাহারা দেবতা 
বলিয়৷ মনে করিত । 

প্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় বাংলাদেশে প্রায় একশত মহাযাঁন মতের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। “দ্িব্যোম্মাদ তরঙ্গিণী'-র কবি এক বৌছ্ধ- 
নেতার মুখে সমস্ত নৈতিক রীতিনীতির অবসান ঘটাইয়াছেন। তাহারা মানুষের 
আত্মায় বিশ্বাম করিত না, বিবাহের সামাজিক বন্ধন এবং নৈতিক বিধিনিষেধের 
উপরও তাহাদের আস্থ! ছিল না। বর্তমান ক্ষণের বাইরে কোন বস্তর অস্তিত্বে 
তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইন্ট্িয়চর্চার অবাধ স্বাধীনতাই এই অস্ত্রোপালকদের 
বৈশিষ্ট্য ছিল। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস লেখক এই 'যুগের নিন্দনীয় যৌন- 
কামন] ও ধর্মীয় আচরণের একত্র সমন্বয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_ 

ধর্মভাব বাঙালীর মজ্জাগত, কামকলার উত্তেজনাও দেশের প্রকৃতির 
নিমিত্ত এখানে অধিকতর, স্থতরাং উভয়ে মিলিত হইতে অধিক সময় লাগে না। 
তাঠ অর্বাচীন বৌদ্ধের সহজসাধনা, বৈষুবের যুগল এবং শান্ত তান্ত্রিকের পঞ্চতত্বে 


১। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৪ । 

২1701065800 075510015 960)10005 ড51810555 13765156026 ০0৫ 01050899551] 7397081, 
1911, ০0 986. 

৩। উনবিংশ শতাব্দীতে কবিওয়াল! দাশরথি রায় এই প্রথাকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
'গোসাঞীকে পাচ সিকে দিয়ে । চছলে শুদ্ধ করেন বিয়ে। জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়। ।' 


বৈষষ সাহিত্য ১৯৯ 


ঘোগিনী-সাধন1 ইত্যাদি ব্যাপার বাংলার নরম মাটিতে লত্বর পুষ্পে ফলে 
সমৃদ্ধ হইয়া! উঠিয়াছিল। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার অপব্যবহারে চতুর্দশ 
শতাবী হইতে বাঙালী শক্তিসাধক যখন ইন্দ্রিয় সেবাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া 
লইভেছিল, মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বালী গ্রভৃতির পূজায় ও তামসিক উৎসবে 
সাধারণ লোকের সহজ ধর্মকর্ম ধখন বিরৃত হইতেছিল, তখন তাহাই প্রতিক্রিয়া- 
রূপে চৈতন্যের ভাগবত বৈষ্ণব মতের নব আবিভাব সহজ হইল? ।১ 

মধ্যযুগের বাংলার ধর্মীয় জীবনের মৃত্তিকাতলে যে দৌর্বল্য ও জীর্ণ জড়তার 
দাহ যন্ত্রণা সধারিত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে কেবল সেই দাহ মুক্তিই 
ঘটে নাই, অবহেলিত ধর্মপন্প্রদদায়সমৃহকে বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় 
দান করিয়া তিনি জাতীয় লজ্জাঁও অপনোদন করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাবীর 
মধ্যভাগে প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভন্র বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগকে বৈষবধর্ষে 
দ্রক্ষা দান করিয়! তাহাদিগকে যুগসঞ্িত ঘ্বণা ও অবমাননার হাত হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন। 

নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্মের অঙ্গীভূত হইবার পর পূর্বোল্লেখিত পণপ্রথা 
বিদুরিত হয়। বীরভন্র তাহাদ্দের মধ্যে বিবাহপ্রথ! প্রচলন করিয়া তাহাদের 
সামাঞ্জিক স্বীকৃতিও প্রদান কবেন।২ বিবাহপ্রথা প্রবন্তিত হওয়ায় তাহার 
গৃহস্থ বৈষব-বৈষণবীর পদগৌরবে সমাজে স্থান লাভ করে। এইভাবে 
বৌদ্ধদিগের ব্যাভচারের শ্োত বন্ধ হইল। মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারের ফলে এই 
অধঃপতিত ধর্মের ভিত্তিমূলে ভূমিকম্প দেখা! দিয়াছিল। ইহাকে শুধু ধর্মাস্তরী- 
করণ বলিলে সম্পূর্ণ বলা হয় না-ইহাই পতিত উদ্ধার। শ্রীপাদ প্রভু 
নিত্যানন্দের জীবনী হইতে জানা যায় তিনি ষাঁট হাজার বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীকে 
বা ভিক্ষৃভিক্ষুণীকে দীক্ষাদদান করিয়া! বৈষ্বসমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
ধর্মাস্তরীকরণ প্প্রক্রিয়াসম্পন্ন হইয়াছিল শ্রীপাট খড়দহে। নিত্যানন্দের পুত্র 
বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র রামকেলীতে ১২০০ শত নেড়াকে দীক্ষ দিয়] স্বদলে আনয়ন 
করিয়াছিলেন । পরবতীকালে বীরভদ্র যখনই যেখানে প্রচার উদ্দেশ্তে 
গিয়াছেন তাহার সঙ্গে এই নেড়াবুন্দও গিয়াছে, তাহার] তাহার সকল কার্ষে 
সাহায্যকারী ছিল।৩ এই নেড়ানেড়ীসহ বীরভন্র একবার ঢাক। জেলায় 


১। মধ্যযুগে বাঙ্গাল! £ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০, পৃঃ ৪৭১, 
২1 1155 ড888085৬ 1169286029 01 11591995] 0708], ০১. ৩:৮, 0. 866. 


৩। বুন্দাবনদ1স ঠাকুর__নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার, নবন্ধীপচন্ত্র বিদ্তারত্ব, পূ ২৩। 


২** বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


গিয়াছিলেন। তাহাদের অত্যাচারে সেখানের জনগণ প্রায় অতিষ্ট হুইয় 
উঠিয়াছিল। বীরভত্রকর্তৃক নেড়ী সৃষ্টির এক কাল্পনিক কাছিনীও 'বংশবিস্তাব' 
গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 'বংশমালা গ্রন্থে আছে একদা নেড়াগণ ক্ষুধার্থ অবস্থায় 
খান্াভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহাদের ক্রোধের বহছিতে গৃহদ্ধার পড়িতে 
সুরু করে। অবশেষে বীরভন্র তাহাদের তেজ ধ্বংস করিবার জন্ত তেরশত 
ষোড়শী ও নবযৌবন! নেড়ী স্থষ্টি করিলেন এবং নেড়ার্দের অর্পন করিলেন ।১ 

প্রশ্ন আসে নিত্যানন্দ-বীব্ভদ্রের করুণাধারায় সিঞ্চিত হইয়া বৌদ্ধ 
নেড়ানেড়ীদের বৈষ্বধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভ করিবার পরিণতি কি 
হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বল! যায়, এই ধর্যাস্তবরীকরণের ফলে বৈষ্ণব- 
ধর্মের ইতিহাসে আর একটি যুগের সুচনা হইল। নরনারীর দেহাচার-নির্ভর 
বৌদ্ধসম্্রদায়কে গ্রহণ করায় পরিণামে বৈষণবধর্ম আর একটি নৃতনপথে যাত্রা 
শুরু করে। 

যখন কোন নবধর্ম তাহার সমস্ত ওজ্জল্য ও নবীন সত্ীবন মন্ত্র লইয়া 
সজীব প্রাণবত্তায় মানুষের কাছে উপস্থিত হয় তখন প্রাচীন ক্ষয়িষণ ধর্মমত সেই 
নবাগত ধর্মের নিকর্ট আত্মনিব্দেন করিয়া দেয়। এইভাবে নবধর্মের বিজয়- 
যাত্রা! শুরু হয়। কিন্ত প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি কি নবধর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম- 
বিলীন করিয়। দেয়? দেখা যায় নবধর্ষের নামের আড়ালে প্রাচীন বিশ্বাম ও 
সংস্কার গোপনে গোপনে নিজের অন্তিত্ব বজায় রাখিয়া যায় । যেভাবে মহাযান 
ধর্মের আডালে পার্বত্য ও মরুবাসী জনগণের বিশ্বাপ, সংস্কার ও প্রথা রক্ষা পাইয়। 
আসিয়াছিল, সেইভাবেই ঠৈতন্তসংস্কতি ও ধর্মবিশ্বীসের আড়ালে বৌদ্ধধর্মের 
জীর্ণ ভগ্নাংশও আত্মরক্ষা করিয়াছিল । বৌদ্ধগণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়! বৌদ্ধ 
শৃন্তবা্' প্রচারে মনোযোগ দ্িয়াছিল। তাহার] চৈতন্তকেও "শূহ্যযৃতি'বূপে 
গ্রহণ করিয়াছিল।২ কেবল উচ্চস্তরে চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম সংকীর্তন 
করিয়াই তাহার বৈষ্ঞবধর্মের সঙ্গে তাহার্দের সম্পর্ক ও কৃতজ্ঞতার খণ শোধ 
করিয় দিয়াছিল। তাহারা প্রচুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে 
নিজেদের তত্বসমৃহ তাহার কৃষ্দদাস, রূপ, জীব, সনাতন, মীরাবাঈ প্রভৃতি 
ব্ক্তিতবসম্পন্ন বৈষ্ণব মহাজনদের নামে চালাইয়! দিয়াছে । নিজেদের মনোমত 
গল্প ও কাহিনী সৃষ্টি করিয়া বৈষ্ণব মহাজনকেই তাহাদের তত্বের অঙ্টা করিয়া 


১। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-_নিত্যানন্দ প্রভুর বংশমালা, বিপিনবিহারী গোস্বামী, পু১ ৬৫ 
২। বৃহ বঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন? ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৭। 


বৈষ্ণব সাহিত্য ২০১ 


তুলিয়াছে। এইখানেই তাহারা থামিয়। যায় নাই, স্বয়ং মহাগ্রভুকেও যৌন- 
€প্রমের বশবর্তী করিয়াছে ।৯ 

বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগের সম্মিলিত সাধন! ও যৌন ভোগাসক্তি এবং রুচির 
অমহ্ণতা বৈষ্ণবগাধকদের ভাবাইয়া! তুলিয়াছিল। এই ব্যাপারে বৈফবদের 
মধ্যেও মনোমালিন্ত কৃষ্টি হইয়াছিল।২ ইহার দ্বারা গ্রমাপিত হয় সেইযুগের 
অনেক বৈষ্ণবসাধক নরনারীর এই সম্মিলিত সাধনার বিরুদ্ধে ছিলেন।. 

বৌদ্বদিগকে বৈষ্ণবধর্ে গ্রহণ কবার অন্ততম পরিণতিরূপে তান্ত্রিক বৌদ্ধ- 
চিন্তাধারা! চৈতন্ত-নিত্যানন্দের নামের আড়ালে ও তাহাদের ধুয়ায় বৈষ্বধর্মে 
প্রবেশ লাভ করে। ইহারাই টৈষ্ণব সহজিয়! নামে পৰিচিত হইয়াছিল। 


১। বৃহৎ বল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড' পৃঃ ৩২৮-২৭। 
২। প্রেমদাস মিত্র_বংঙীশিক্ষা, ভাগবতকুমার দেব গোস্বামী, পূ ২১৬--১৭। 


পক্ষ ধ্যান 


. অনুবাদ সাহিত্য 


খু: দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাবী পর্যস্ত বাংলা সাহিত্যের এক অন্বকারমন়্ 
অধ্যায়। এই সময় নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বাংলার মাটিতে যথেচ্ছ অত্যাচার, 
যুদ্ধ, নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং ধর্মীস্তরীকরণের প্লাবন 
চলিয়াছে। ইহা বৌদ্ধসংস্কৃতি তথা বাঙালী সংস্কৃতির এক 
বিপর্যয়ের যুগ। সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশের অনুন্নত 
জনগণ প্রতিপত্তিশালী অভিজাত হিন্দু স্প্রদ্দায় কর্তৃক নির্ধাতিত ও নিপীড়িত 
হইত। সমাজের এই দুর্বল অংশে ইসলামের বিজয়বার্তা সহজেই স্বীকৃতি পায়। 
বাংলার বৌদ্ধ অধিবাসীর] পাঠান আক্রমণকে ভগবানের আশীর্বাদরূপেৎম্বাগত 
জানাইয়াছে। শুন্তপুরাণে পাঁওয়া যায় নিরগুন স্বয়ং কালো টুপি পরিয়া 
কামান হাতে যুদ্ধে নামিয়াছেন, দেবতাগণও তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। 
তাঁছারাই ষেন মন্দির ভাঙ্গিতেছেন, অত্যাচারের শ্রোত বহাইয়া হিন্দু ধ্বংস 
করিতেছেন।৯ সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধগণ 'পাষত্ী' ও নাস্তিকরূপে হিন্ু- 
সমাজে অপাংক্তেয় ও অবহেলিত জীবন যাপন করিত । অবশেষে সম্ভবতঃ এক 
নির্মম প্রতিশোধস্পুহায়, তাহার। বিদেশী রাষ্ট্রশক্তিকে সাদরে অভিনন্দন 
জানাইয়াছিল।২ 

তৃক্কা আক্রমণের তীব্রতা ও বিভীষিক! সর্বাপেক্ষা ছুঃসহরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে মগধের ওদস্তপুরী বিহার এবং বিক্রমশীলা বিহার ধ্বংলকার্ষে। 
নালন্া! বিশ্ববিগ্ভালয়ও এই সর্বাত্মক বিধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। 
নালন্দার রত্বপাগর, বত্ববোধী ও বতুরঞক নামক কলা ও স্থাপত্য শিল্পের 
অপূর্ব নিদর্শনন্বর্ূপ মন্দিরন্্য়--যাহা হিউয়েন সাও প্রভৃতি ভ্রমণকারিগণের 
নিকট উচ্চ প্রশংসা আদায় করিয়াছিল ইদলামের আক্রমণে তাহা ধ্বংসন্ভৃপে 
পরিণত হয়।৩ বিহারের অভ্যন্তরস্থ বিশাল বুদ্ধ প্রতিমা' ও যুগোতী৭ণ শিল্প- 


তুকাঁ আক্রমণ ও বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির বিপর্যয় 


১। শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ২৩২ । 
২। বুহ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৫২৮। 
৩। ৪. 10866, 39001)186 01920168 8100 01070858667168 ০1 17018, 1969, 0, 846. 
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সম্পদ্‌ বিজয়ীর কুঠারাঘাতে চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া! যায়। ওদস্তীপুর ধ্বংসকার্ষে এই: 
তীব্রতা আবে1 চরমে উঠে। বণোন্মত্ত মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজি জানিতে 
পারিলেন পাটনার অন্তর্গত একটি বিরাট ছুর্গমধ্যে গ্রচুর সৈন্য-সামস্ত মজুদ 
রহিয়াছে। বক্তিয়ার খিলজির বিজয়বাহিনী রণোন্মা্ধনায় পাটনার পথে যাত্রা 
করিল। পথের ছুই পার্খে ধ্বংসন্তপ জমিতে লাগিল। এমন কোন গ্রাম 
রহিল না যেখানে কোন দেবমন্দির অভগ্ন ও অক্ষত রহিল । নির্ধিচারে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ জনগণ প্রাণ হারাইতে লাগিল। তুকাঁ বাহিনী বিহারের দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইলে বিহারটিকেই তাহার! সৈম্ভনিবাস বা ছুর্গ মনে করিয়া বদিল। 
বিহারের বনৃতল অট্রালিকায় তখন বৌদ্ধপত্তিত ও আচার্ষগণ এবং তাহাদের 
শতসহন্্র শিষ্যগণ অধ্যয়নরত ছিলেন । বক্তিয়ার মনে করিল এই কাষায়বন্ত্ 
পরিছিত মুগ্ডিতমস্তক ভিক্ষুগণ নিশ্চয় পর্তুগীজ সেনাপতি । অবশেষে 
অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের মুখে একের পর এক ভিক্ষগণ প্রাণ দিলেন। অল্প 
সময়ের মধ্যেই সমগ্র বিহার জনশূন্ত হইল। এইবার বিজয়ী বাছিনী বিহারের 
বনুযুগ-সঞ্চিত সম্পত্তি এবং ভিক্ষদের ধন লুন করিম লইল। বক্তিয়ার 
আনন্দাতিশযোর মধ্যে উপলব্ধি করিল মগধের সৈন্-স্থরক্ষিত দুর্গ হইতে সে 
রাজভাগ্ডার দখল করিয়া লইয়াছে। অবশেষে বিজয়োন্মত্ত বক্তিয়ারের দৃষ্টি 
পড়িল এক বিরাট অট্টালিকাপবিপূর্ণ হাজার হাজার গ্রন্থাবলীর দিকে । বক্তিয়ার, 
জানিতে চাহিল এইগুলি কি? কিন্তু সমগ্র বিহারের মধ্যে তখন একজনও 
অধ্যাপক, একজনও বিদ্ার্থী এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আর জীবিত নাই। 
আশেপাশেও কোন হিন্দুবৌদ্ধ প্রজা অবশিষ্ট ছিল না। বক্তিয়ারের মনে তখন 
বিজয়ীর উন্মাদনা! । তাহার আদেশে বিহারের অট্টালিকা য় অগ্নি প্রদ্দান কর হইল। 
মুহুর্তে নিরন্ধ বিনষ্টির কবলে সমগ্র বিহার শূন্য হইয়া গেল।৯ সেদিন ভবিষ্যৎ 
মানবগোষ্ঠী তাহার পূর্বপুরুষের কত সাধনার ফল হইতে বঞ্চিত হুইল তাহা কে 
নির্ণয় করিবে? ইসলামগণ যখন জানিল ধ্বংসীভূত এই ছুর্গ এক বিহার ৰা 
মান্রাসপা তখন তাহারা সমস্ত দেশকে “বিছার' ০: 17808 ০ 950002196 
1010708,9661:1959 নামে অভিহিত করে। ১১৭৯৯ খৃঃ তুকা অধিকৃত এই বিহারটি 
ওদন্দ বিহার (40050 71078: ) বা "ওুস্তপুর বিহার” নামে পরিচিত 
ছিল।২ মিনহাজ-উস-সিরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় গোড়-মগধ-বিজেতা! 


১ 9, 708668১ 350019196 14007089 900. 710708%8662798 ০ 10016, 2969, 20 867-66. 
২। থয, 98297, 1719601 01 990881, ০1, 17, 920, 2, 0, 8. 


২৩৪ বাংল! সাভিতো বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মহম্মদ-ই-বখতিয়ার বিপুল সেনাবাছিনীস মগধের গ্রাম ও সহরের উপর 
ঝশাপাইক়! পড়িয়া লুণ্ঠন করিতেন। তাহার বিজয় বাহিনী বিহার নগর পর্বস্ত 
ধ্বংস কবিয়াছিল। 

মগধ-বিজয়ী এই ইসলাম বাছিনী রণভস্কা! বাজাইয়! অবশেষে বাংল! দেশে 
উপস্থিত হুইল।১ বাংলার সিংহাসনে তখন নরপতি লক্ষণসেন 
অধিষিত। লল্দ্শসেন পরাজিত হুইলেন এবং বাংলায়ও সেই বিধ্বংসী লীলা 
অনুষ্ঠিত হইতে শুরু হইল। উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ যেখানে বৌদ্ধ নাগরিকের 
সংখ্যা বেশী ইসপ্লামের বিজয় পতাক] সেখানে অতি উচ্চে প্রোথিত হইল । উগ্র 
ধর্মাস্তরীকরণ এবং চগ্ডনীতি দ্বার] হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধ্বংস দুই-ই জমান গতিতে 
চলিতে লাগিল । আবার কখনও মন্দির ও মঠের ভগ্রাবশেষ হ্বারা মসজিদ 
নির্মাণ চলিতেছিল। দিকনার শাহ এই কার্ধে বিশেষ ধোগাতার পরিচয় দেয় । 
এই সময়ে ইসলামগণ কখনও বৌদ্ধমঠকে মসজিদে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে 
আবার কখনও হিন্তু-বৌদ্ধ মন্দিরের পার্থ পীবের দরগা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
বনু বৌদ্ধকাহিনীকে 'মকছুম সাহেবের গল্প*-রূশে চালাইয়া দিতেও তাহার! 
ইতত্তত:ঃ করে নাই। এইভাবে চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ব-প্রধান অঞ্চলে বৌদ্ধ- 
অঠের পার্েই ফকিরের কাল্পনিক সমাধিস্থল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দীর্ঘ 
দিনের ব্যবধানে তাহ] মুসলমান তীর্ঘক্ষেত্ররপেই স্বীকৃতি আদায় করিয়াছে। 
এই নির্যাতন ও ধ্বংসলীলার প্রবল আঘাতে হিন্দু-বৌদ্ধ মঠমন্দিরের চূড়া খনিয়া 
-পড়ে, প্রতিমাসমূহ ধাতুথণ্ডে পরিণত হইয়া মাটির বুকে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
আর বছ শান্্পুথি অগ্নির লেলিহান শিখার খোরাক হয়। এইভাবে 
অত্যাচারীর রুক্তরঞ্তিত তরবারির আঘাতে বৌদ্ধ শিল্প-লক্ষমী স্জনহীন 
উষ্রতাকে বরণ করিয়া লইলেন । 

বাংলাদেশে লম্্ণসেন এবং তীহার পুত্রগণ গৌড়ের স্বাধীনতা রক্ষায় 
ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন। লক্্ণসেন, "পরম সৌর, ছিলেন, কিন্ত 
দীর্ঘকাল সৌগত সংক্রব এবং বৌদ্বপ্রজা ও ভিক্ষুদিগের প্রভাবে এই বংশের 
'মধুমেন, নামক নৃপতি পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন 
পে সম্মানিত হইয়াছেন ।২ 
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অস্ধবানদ দাহিত্য ২০৫ 


মালদহ . অঞ্চলে বৌদ্ধনাগরিকগণের বিরোধিত1 এবং আক্রমণকারীদের, 
সঙ্গে ফড়যন্ত্রের জন্য সেন নৃপতিকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার 
পর মেন নবপতিগণ বৌদ্ধনাগরিকদিগের সঙ্গে সদভাব বজায় রাখিয়! তাহাদেষ 
আমুকৃল্যে মুনলমানদের বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। বৌদ্ধ জনগণও ব্যর্থ 
আশায় আক্রমণকারীদের স্বাগত জানাইয়া যখন অত্যাচারে জর্জরিত হুইল তখন 
“মেন নবর্পতিদেের পক্ষাবলঘন করিয়া! আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল। 
এই সময় মধুসেনের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম পুনপ্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে অগ্রসর 
হইতেছিল।' রাঢ় ও বরেন্দ্রের বৌন্ধজনগণও মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার. 
বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া বিধ্বস্ত হইয়া! পড়ে। 

তুকী আক্রমণের আঘাত আত্মস্থ করিয়া বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম স্বল্লকাল' 
আত্মগোপন করিয়াছিল। প্রথমতঃ নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদস্তপুরী প্রভৃতির 
ধ্বংস বৌদ্বজগতের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিয়াছিল। ক্রমে সাধারণ লোকের' 
উপরও অত্যাচার প্রচণ্ডাকারে দেখা দেঁয়। এইবার পলায়নের পালা আরজ 
হইল। বৌদ্ধ পঞ্ডিতগণ তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শান্ত্রসমূহ পরম যত্তে সংরক্ষিত 
করিয়া দিকে দিকে পলায়ন শুরু করিলেন। তিব্বতের গিএিগুহায়, নেপালের 
উপত্যকায়, এবং স্থদূর মিথিলা, কালঙ্গ, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে তাহারা, 
আশ্রয়প্রা্থী হইলেন। সাধারণ বৌদ্ধ জনগণের আশ্রয়স্থল আর কেহ রহিল না, 
অবশেষে অত্যাচাতীর ধর্ম বরণ করিয়া বাংলার বৌদ্ধজনগণ আত্মরক্ষার পথ 
গ্রহণ করিল। কিন্তু পলায়ন অথবা আত্মসমর্পণ করিয়া কোন জাতি বা ধর্ম 
টিকিয়া থাকিতে পারে না। বাঙালীর জাতীয় জীবনে তখন এমন এক বিপর্ধন়্ 
যে তাহাকে হয়ত সংগ্রাম করিয়া, বিপক্ষের প্রমত্ত আঘাগুকে প্রতিহত করিয়া 
প্রতিরোধের মধ্য দিক্না বাচিতে হইবে অথবা! চির অবলুপ্ডিকে স্বীকৃতি দিতে 
হুইবে। বাংলার বৌদ্ধ জনগণ নৈতিক বলিষ্ঠতা এবং সজীব প্রাণবত্তার অভাবে 
অবলুপ্তিকে আহ্বান জানাইল। এইভাবে অগ্রিন্নাত বাংলার ক্রান্তি পরিক্রমা কালে 
বৌদ্ধপত্তিতগণ পলাইয়৷ বাঁচিলেন এবং নিয়শ্রেণীর বৌদ্ধগণ আক্রমণকারীর ধর্ম, 
গ্রহণ করিয়! আত্মরক্ষা কৰিলেন। ইহার পরিণতি বাংলাদেশ-_যেখানে একদিন 
বৌদ্ধধর্মের বিজয় বৈজয়স্তী উডডীন হইয়াছিল, সেই বাংলাদেশের মাটিতে বৌদ্ধ- 
ধর্ম চির উরতায় বিলয়প্রাপ্ত হইল। তুকী আক্রমণোত্তর বাংলার দাহমুক্তির 
অবসানে সাহিত্য ও শিল্প-সাধনায় আর বৌহ্-পত্ডিতদিগকে হিন্দুদের সঙ্গে 
আপন স্বাতনত্র বজায় রাখিয়া! চলিতে দেখা গেল না। তৃকী আক্রমণের 


২০৬ বাংল! নাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আঘাতের মাধ্যমে ব্রাহ্ষণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি নব্জাগ্রত, স্থবিন্তন্ত ও সঙ্ববন্ধ হইয়া 
সিদ্ধকাম পৃত নবীন মৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। আর তুকী আক্রমণের 
আঘাত মাধ্যষে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিলুপ্তির শীতল- 
' নীরক্ত পাতুরতা ম্পষ্ট-চিহ্নিত হুইয় উঠিল। বাঙালীর বাণীমন্দিরেও বৌছ্- 
কবিদিগের কণ্ঠ নির্জীবতায় আহত হইয়া সঙ্গীতহার! হইল। তুকাঁ শালনের 
হ্থসংস্থানকালে বাংলায় রাস্্রীক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
রাজচ্ছত্রের ছায়াতলে বৈপ্রবিক সাধনায় সিদ্ধকাম বাঙালীর সাছিত্যচর্চার 
বৈচিন্রব্যাপ্ডিময় সম্ভাবনা! আবার দেখ]! দিল। এই সময়ে অভিজাত ব্রাঙ্মণ্যধর্ম 
বাংলাদেশের চির অবহেপিত অনভিজাত সমাজের সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি প্রদান 
করিয়া যুগচাছিদার প্রতি যে উদ্ধার হ্থবিচার প্রদর্শন করিয়াছে তাহার ফলে 
কেবল বাংলার সংহতি ও শক্তিই বুদ্ধি পায় নাই, এক সার্ধিক জীবনাদর্শের 
পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যও পূর্ণায়তির পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়াছে। 
বাংলা অনুবাদ সাহিত্য তাহার সার্থক পরিচয়বাহী। পৌরাণিক ব্রাহ্ষণ্য- 
এতিহা এবং লোকজীবনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি স্বচ্ছন্দ-হুন্দর গতিতে এখানে এক 
স্থত্রে বিধিত হইয়াছে। 

মূঘলিম রাজশক্তি বাংলাদেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এদেশের কৃষ্টি ও 
স্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভের জন্য তৎপর হইয়া উঠে। চতুর্দশ শতাব্দীতে 
সামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌ (১৩৩৯--১৩৫৮ খুঃ) বাংলায় 
স্থলতানী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন । রাষ্ট্র বিপর্যয়ের ঝড়বঞ্চা 
শাস্ত হইলে বাংলায় আবার সাহিত্য-সংস্কতির চর্চা 
স্তর হইল। বৌদ্ধধন্ম ও সংস্কৃতির চরম বিপর্যয়ের অস্ভে বাংলাদেশে তখন 
্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই মৃথ্য স্থান পাইয়াছে। ১৪শ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক তাহার 
“মেলবন্ধন” গ্রন্থে কৌলিন্ত প্রথার সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়! সঙ্কীর্ণাচার-গ্রধান 
ছিন্দুসমাজে উদ্দার সমাজ জীবনের পথ প্রশস্ত করিলেন। ১৬শ শতাবীতে 
স্মার্ত রঘুনন্দন তাহার “অষ্টবিংশতি তত্ব' বচন! করিয়। হিন্দুমাজের পুনগগঠনে 
অগ্রসর হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও আপামর জনগণের মধ্যে 'কৃষ্ণনামামূত 
বিতরণ করিয়া দামাজিক সাম্য আনয়ন করিলেন। অবশেষে ইনলাম- 
রাজ-শক্তির উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার উদার পটভূমিকায় বাঙালীর মনীষা 
নবরূপে জন্মলাভ করিল। সংস্কৃত শান্ত্গ্রন্থের অনুবাদ দ্বারা বাংল ভাষার 
শ্ীবৃদ্ধি শ্তরু হইল। দীর্ঘকাল নিদ্রিত বাঙালীর হ্জনী প্রতিভা সংস্কৃত 


অনুবাদ সাহিত্য ও 
'মংক্ষার যুগ্ন 


অনুবাদ লাহিত্য ২০৭ 


সাহিত্যের অতুলনীয় এখবরধের লন্ধান পাইয়া! অনাগত যুগ-সম্ভাবনার পথে 
জয়যাআ! শুক করিল। রক্ষণশীল ব্রাঙ্মণগণ দেবভাষায় রচিত গ্রস্থকে বাংলা 
ভাষায় অস্থবাদ করিতে প্রথমতঃ বিবোধিতা করিলেও৯ পরে তাহারাও বুঝিলেন 
অনুবাদের মাধ্যমে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রচলনই বৌদ্ধধর্মের মূলোচ্ছেদের 
সহায়ক হইবে । বৌদ্ধযুগের অবসান ও হিন্দুধর্মের পুনরুখান এই যুগল স্বিক্ষণে 
এবাংলা অনুবাদ সাহিত্য রচিত হইয়াছে । এইজন্ত বাংল! রামায়ণে, মহাভারতে 
ও ভাগবতে কেবল সংস্কৃতির আদর্শই অনুস্থত হয় নাই, বৌদ্ধ, জৈন ও লৌকিক 
সাহিত্যের এতিহোর প্রতিও সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে । তান্ত্রিতার 
প্রভাবও অনুবাদ সাহিত্যে একেবারে উন্মলিত হুইয়। যায় নাই। 
রামায়ণ ঃ : 
বাংল। অনুবাদ সাহছিতোর প্রধানত: তিন শাখা-_বামায়ণ, মহাভারত ও 
ভাগবত। রামায়ণ আদি মহাকাব্য । বৌদ্ধধুগের গৈরিক নির্ধেদ এবং 
জীবনের ক্ষণভঙগুরতার আদর্শকে অতিক্রম করিয়া রামায়ণ গৃহ্ধর্সের শাস্ত- 
রসোজ্জল পুণ্য পারিবারিক সম্পর্কের চিরকালীন বাণীকে অমরতা দিয়াছে । 
বৌদ্ধধর্মে অনাগারিক- প্রব্রজিত জীবনাদর্শ সর্বাধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর 
রামায়ণে আগারিক জীবনের শ্রেহ-প্রীতিন্সিগ্ধ শাস্ত মধুর গারস্থ্য জীবনের চিবস্তন 
আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়াছে। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ একান্তভাবে বাল্ীকি বামায়ণের ধারাকে অস্থসরণ . 
করে নাই। দাক্ষিণাত্যে রামায়ণের অন্য একটি ধারাও প্রচলিত আছে। 
এই ধারায় উত্তরকাণ্ড প্রথমে সংস্থাপিত হুইয়া বৌদ্ধ ও জৈন ছিবিধরূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে । যবদ্ধীপ, বলিদ্বীপ এবং শ্ঠামদেশে প্রচলিত রামায়ণেও 
বান্মীকি রামায়ণের আদর্শ অবিমিশ্রভাবে অভিব্যক্তি লাভ কবে নাই। বৌদ্ধ 
জাতক ও বামায়ণের কাহিনী রচনায়, চবিত্রস্থস্টিতে এবং সর্বোপরি ভাবাদর্শের 
উপস্থাপনায় আছুপুধিক সাম্য বজায় থাকে নাই। মহাধান বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্ 
লঙ্কাবতার স্থতে বাক্ষপরাজ রাবণ বুদ্ধদেবের একাস্ত অনুগত শিষ্য । এই গ্রন্থে 
তিনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে ধর্মের গভীর তত্বালোচনায় ব্যাপূৃত আছেন। এইভাবে 
রামায়ণ কাছিনী যুগে যুগে দেশে দেশে বিচিত্র ও বহুমুখিন পরিণতি লাভ 
১। অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ। 
ভাষায়াং মানবঃ শ্রত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। 
_ বৃহৎ বঙ্গ, ২ খণ্ড, প্রাণ্ডকত, পৃঃ ৬৭৭ হইতে উদ্ধৃত । 
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করিষাছে। বাঙালী কবিগণের গ্রহিষুত ও সমন্বয়বাদী মননশীলত! তাহাদের. 
কেবল বাদ্মীকি রামায়ণের সীমানায় আবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই। আদি 
কবির প্রতি তাহাদের মহতম অর্থয নিবেদিত হইয়াছে সত্যই, কিন্ত দক্ষিণ 
ভারতের বৌদ্ধ কি জৈন রামায়ণের প্রতি তাহাদের সগ্রশংস দৃষ্টি পতিত 
হইয়াছে। বৌদ্ধ জাতকে বর্নিত আখ্যানের প্রতি তাহার! অকু শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিয়াছেন। খুষ্টের জন্মের বহপূর্ব হইতেই দক্ষিণ ভারতের রামায়ণ কাছিনীভে .* 
বাম অপেক্ষা! রাবণের মহত্ব অধিকতর স্বীকৃতি পাইয়াছে। তাহারা রাবণকে 
অত্যাচারী অনাচারী রাক্ষসয়াজরূপে গ্রছণ করেন নাই। রাবণ তাহাদের 
জাতীয় বীর। তাহার তপঃপৃত চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠা ও গভীর তত্বজ্ঞানের নিকট 
রামও ম্লান হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধশান্ত্রেরে অন্যতম ভাষ্যকার ধর্মকীতি 
ব্রাহ্ণকবির কাব্যে বৌদ্ধ নৃপতি রাবণের গৌরব ক্ষুপ্ হইয়াছে বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । ডঃ অপিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুমান করিয়াছেন_ “সমগ্র 
রামায়ণকাছিনীর পশ্চাতে জাতিগত বিরোধ এবং ধর্মগত (ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ও 
অব্রাঙ্মপ্য বৌদ্ধ ) হ্বন্দের আভাস আছে-_অস্ততঃ দক্ষিণভারতের অধিবাসীরা 
থে তাহাদের জাতীয় বীর রাবণকে অধিকতর গৌরব দিতে চাহিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।”৯ 

মহাকবির লেখনি বামায়ণকাহছিনীকে সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক বপদানের 
পূর্বে এই কাহিনী বিশাল ভারতবর্ষের জনপদে জনপদে বিভিন্ন লোকমুখে বু 
টনের বিচিত্র উপগল্লের আকারে ছড়াইয়া ছিল। দশরথ জাতক 
ও রামায়ণ রাষ্ায়ণের পূর্ববূপ অথবা বিকৃতরূপ তাহা পরে আলোচন। 

কর! হইবে, তবে কোন কোন সমালোচক এই জাতকটিকে 

একখানি ছোটখাট রামায়ণ বলিয়া! অভিছিত করিয়াছেন।২ বামায়ণেক 
সঙ্গে তাহার তুলনামূলক আলোচনার স্থবিধার জন্য এই জাতকটি৩ সংক্ষেপে 
প্রদত্ত হইল। 

প্রাচীনকালে বারাণমীধামে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার 
যোড়শ সহম্র মহিষীর মধ্যে প্রথম] অগ্রমহিষীর গর্ভে বামপণ্ডিত, লক্ষ্পণকুমার 


১। বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম ধণ্ড, ১৯৬৩) পৃই ৪৬২-৬৩ 
২।&জাতকমঞ্ররী,ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৯৩৪, উপক্রমণিক1 পৃঃ ॥, 
৩) ০৪৮০1], 0566৮, 5০] [০০865 
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এবং লীত। দেবী ও দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে ভরতকুমার জন্মগ্রহণ করেন। 
একদ। রাজ সন্ধষ্টচিত্ত হুইয় দ্বিতীয়! মহিষীকে বলিলেন- এপ্রিয়ে, তোমার 
মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া ল৪। মহিষী বলিলেন--“মহারাজ আপনার 
অনুগ্রহ আমার শিরোধার্ধ। আমি যথাসময়ে আমার অভিলধিত বর প্রার্থনা 
করিব, এখন নছে।' যখানময়ে ভরতকুমার সপ্রমবর্ষে পদার্পণ করিল এবং 
তাহার জননী বাজার নিকট আপন মনোবাঞ্ছ। জ্ঞাপন করিলেন-_“আমার 
পুত্রকে রাঙপদে অধিষ্ঠিত করুন।, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন-__“আমার প্রবল 
পরাক্রমশালী ছুই দ্যেষ্টপুত্র বর্তমান থাকিতে তাহা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু 
রাণী তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। পুত্র্য়ের ভবিষ্যৎ বিপদ ঘটিবার 
সম্ভাবনায় একদা পিত তাহাদের বলিলেন-_-“বৎসগণ, এইখানে অবস্থান করিলে 
তোমাদের বিপদ সম্ভাবনা রহিয়াছে । তোমর) কোন সামস্তরাজ্য অথবা বনে 
প্রস্থান কর। দ্বাদশ বৎসরাস্তে আমার মৃত্যু সংবাদ অবগত হুইলে শ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করি৪।, রামপণ্ডিত ও লক্ষমণকুমার 
পিতৃ আদেশ শিরোঁধার্ধ করিয়! রাজপ্রাপানদ হইতে বহির্গমনের আয়োজন 
করিলেন। সীতাদেেবীও ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্ুগমন করিলেন। বামলক্ম্ণ সীতার 
গমনপথে বারাণলীর সহম্্র সহন্্র নরনারীও চলিতে লাগিল। রামপপ্ডতিত 
তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয় হিমালয়ে প্রবেশ কৰিলেন এবং স্বচ্ছ 
বারিযুক্ত ফলপুষ্প স্থশোভিত্ এক মনোরম অরণ্প্রদেশে কুটিব নির্মাণ করিয়। 
বাগ করিতে লাগিলেন। রামের বনগমনের নবমবর্ষে রাজ দশরথ পুত্রশোকে 
কাতরচিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন । এইবার ভরতের রাজচ্ছন্ত্র গ্রহণের পালা। 
কিন্তু ভরতকুমার বলিলেন--'আমি অগ্রজ রামকে আনয়ন করিয়া তাহাকে 
রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব ।' বনে উপনীত হইয়া ভরতকুমার পিতার 
কালপ্রাপ্তির সংবাদ জ্যোষ্টভ্রাতার গোচরীভূত করিলেন এবং তাহার চরণে 
পতিত হইয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লক্ষণ ও সীতা দেবীও পিতৃশোকে 
অভিভূত হইলেন। কেবল রামপপ্ডিত স্থির, প্রশাস্ত ও বিগতশোক। ভরতের 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি অনিত্যতত্ব ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। ভরতকুমার 
আবেদন জানাইলেন-_-'আপনার প্রতীক্ষায় রাজদিংহাপন শৃস্ত রহিয়াছে, 
এখন বারাণমীধামে প্রত্যাগমন করুন।* কিন্তু বামপপ্ডিত পিতৃআজ্ঞায় দ্বাদশ 
বৎসর বনে বান করিতে কৃতসঙ্কল্প। অবশেষে রামের তৃণনিন্নিত পাঁছুকা বহুন 
করিয়। ভরত লক্ষণ ও সীতাসহ ব্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । দ্বাদশ বৎসরাস্তে 
১৪ 
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রামপপ্ডিত বারাণনীধামে আগমন করিলেন । সীতার্দেবীকে অগ্রমহিযীর পদে 
অধিষ্ঠিত করিয়! রামের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। স্থদীর্থ ষোড়শ সহন্ত্ 
বৎ্মর যথারীতি রাজধর্ম পালন করিয়া তিনি স্বরলোকে প্রস্থান করিলেন । 
'দশরথ জাতক? কাহিনী ও বামায়ণের আখ্যান ছুই বিপরীত ধারায় 
প্রবহমান। রামায়ণে দশরথ অঘোধ্যার নৃপতি, জাতকে তিনি বারাণসীর, 
রাজা । রামায়ণে রাম-লম্্ণ-ভরত-শক্রত্ব চারিভ্রাতা, দশরথ জাতকে তাহাবা 
তিন ভ্রাতা বাম, লক্ষ্মণ এবং ভরত ও এক ভগিনী । জাতকে সীতা বস্থমতী-সমুখিতা 
জনক-কন্তা নহেন, তিনি দশরথন্থতা অর্থাৎ রামের ভগিনী । অনেকে মনে 
করেন জাত্ককার জনকনন্দিনী শব্দের অর্থ জনকের অর্থাৎ পিতার কন্যারূপে 
গ্রহণ করিয়! সীতাকে বামের ভগিনীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রামের 
ভগিনী বিবাহ বৌদ্ধ আচারের নজিররূপে গ্রহণ করা যায় । উদয়জাতকে ১ এবং 
দ্ীঘনিকায়ে শাক্যবংশের উৎপত্তি বর্ণনায় ভগিনী বিবাহের উল্লেখ আছে। 
চীন রামায়ণের কাহিনীতেও সীতা রামের ভগিনী ও মহিষী ছুই-ই। জাতকে 
রাম বনবাস উদ্যাপন করেন হিমাচলের অবুণা গ্রদেশে আর রামায়ণে দক্ষিণ- 
ভারতের দণ্ডকারণো। রাক্ষলরাজ বাবণ কর্তৃক সীতা হরণ যাহ! বামায়ণের 
অন্ততম ঘটন। জাতকে তাহ প্রদ্দধিত হুয় নাই। এইখানে দ্বাদশ বৎ্সবাস্তে 
রাম বারাণপীধামে ফিরিয়া! আসিয়া বাজপদ্দে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং 
সীতাদেবীকে অগ্রমহছিষীর পদে বরণ করিপ়্াছেন। আরে কয়েকটি জাতক 
কাহিনীতে রামপীতার বনবাপ জীবনের উল্লেখ আছে এবং বাঁময়ণকাহিনীর 
সঙ্গে এই জাতকসমূৃহের তথ্যের কোন অসামঞ্তস্ত বা বিরোধিতা নাই ।৩ 
রামভক্ত হনুমান সুগ্রীবাদ্িও জাতকে স্থান পায় নাই। জাতকে বাম পরম 
পণ্ডিত, স্থির প্রশান্ত, শোকেছুঃখে বিগতস্পৃহ । রাজপুত্র হইয়াও মছাসত্ব,সংলাবের 
অনিত্যতত্ব তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন । বামায়ণে রাম চবিত্রে দেবতা 
আপন মছিম। খর্ব করিয় মানবরূপে ধরা দিয়াছেন, তিনি কখনও পিতৃশোকে 
ক্রন্দন-পরায়ণ, কখনও পত্বীর বিরহুব্যথায় চঞ্চল, কখনও ভ্রাতৃশোকে মুহযমান। 
সংসারের রূপরদ ও শ্েছপ্রীতি বৈরাগ্যের পাওুরস্পর্শে তাহার চক্ষে যান হষয়! 
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যায় নাই। গভীরতম মানবিক অন্মভূতির সত্যতম প্রকাশে রামচন্দ্র আদর্শ 
গৃহী আর রামপণ্তিত বিচক্ষণ জ্ঞানবান্‌ পুকষ। রামায়ণ নরচন্জ্রমার আখ্যান, 
দশরথ জাতক বামপপ্তিতের কাহিনীমাত্র, রামায়ণে বাম মাছুষ হইয়াও দেবতা, 
জাতকে রামপত্ডিত পাণ্ডিত্যর সীম! উত্তীর্ণ হইতে পাবেন নাই। উভয় 
কাছিনীতে বিমাতার চক্রান্তে রাম বনগমন করেন। ভরতকর্তৃক রামের 
পাছুকাগ্রহণ ও রাজ্য পরিচাঁলনা উভয় গ্রস্থেই এক। মধ্যমা মহিষীর বরপ্রার্থনা 
এবং পুত্রশোকে রাজ দশরথের পরলো কগমনও ছুই গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে। 

এখন প্রশ্ন আসে 'দশরথ জাতক" ও 'রামায়ণ' কোন্ট! পৃববর্তী, কে কাছার 
নিকট খণী? এই সমস্যার সমাধান করিতে বসিয়া পণ্ডিতগণ দুইদলে বিভক্ত 
হইয়াছেন।৯ একদলের মতে ব্বামাক়ণ ও মহাভারত বুদ্ধদেবের পূর্বে রচিত 
হুইয়াছিল। জাতককারগণ মহাকাব্যের কাহিনীসমূহ গ্রহণ করি! তাহার 
বিকৃতি ঘটাইয়াছেন এবং বৌদ্ধ মতবাদ প্রচারের উপযোগী করিয়া বৌদ্ধ- 
সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন। অন্যদলের মতে ম্থাকাব্যদ্বয় গৌতম বুদ্ধের পূর্বে 
বর্তমান আকার লাভ করে নাই। গৌতম বুদ্ধের জন্মের বনুপূর্বে জাতকের 
অনেক আখ্যান জনসাধায়ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্ৃতরাং যে সমস্ত 
জাতকের আখ্যান মহাকাব্যছয়ের সঙ্গে সাদৃশ্ত বজায় রাখিয়াছে তাহা জাতক 
হইতেই বামায়ণ-মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে 

প্রকৃতই একদা রামের কাহিনী বিচিত্রধারায় সমগ্র ভারতব্যাপী প্রবাহিত 
হইয়াছিল। বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন পরিবেশে তাহার বিচিত্র প্রকাশ। গথগ্র 
দেশের যুগ যুগ সঞ্চিত বাণী, তাহার দেনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 
তাহার স্থখ-ছুঃখ ব্যথা-বেদন1 ও হৃদয়াবেগ মহাকাব্যে বিধৃত হুইয়। চিরস্তন 
কালের সামগ্রীতে পরিণত হুইয়াছে। কবির ভাষায় রামায়ণ মহাভারত-_ 
'কোন ব্যক্তি বিশেষের রচন! বলিয়] মনে হয় না । মনে হয়, ষেন তাহ বৃহৎ 
বনম্পতির মতো! দেশের ভূতল জঠর হুইতে উদ্ভূত হুইয়! সেই দেশকেই 
আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।*২ যুগযুগাস্তরের বনু শত শত কবির রচিত 
আখ্যায়িক ও কাহিনীর পলিমৃত্বিকা আহরণ করিয়! ব্যাস ও বান্দীকি 
তাহাদের কাব্যপ্রতিমার কায়া গঠন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নছে অনেকে 
সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য বাল্ীকির রচনা বলিয়। শ্বীকারও করেন নাই। বন 


১৯। জাতকমণ্তরী, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৯৩৪, উপক্রমণিকা, পৃঃ৬ 
হ। প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৬ পৃঃ ৫ । 


২১২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রক্ষিপ্ত আখ্যায়িক? মহাকাব্যের বিপুল এঁতিহ্ের মধ্যে আত্মলীন অবস্থায় 
রহিয়াছে । এই আখ্যায়িকাসমূহ মহাকাব্যের ও জাতকের সাধারণ সম্পত্তি । 
জাতকে যাহা কাব্যোৎকর্ষ-বজিত অসংস্কত ও অমাজিত, মহাকাব্যে মহাকবির 
প্রতিভার যাছুন্পর্শে তাহাই সর্বাত্মক জাতীয় জীবনচেতনার বাণীরূপ। জাতকে 
যাহা অঙ্কুরমাত্র মহাকাঁব্যে ভাহাই পন্রপুশ্পে স্থশোভিত মনোরম নন্দন কানন 
স্থট্টি করিয়াছে । জাতকের প্রাচীনত্বের পক্ষে আরে! একটি যুক্তি আহরণ করা 
যাইতে পারে, জাতক আখ্যানসমৃহ যদি রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তীকালে 
রচিত হইত তবে মহাকাব্যে বণিত ঘটনার অপকর্ষ ও বিকৃতি সাধন করিতে 
জাতককারগণ সাহসী হইতেন না। বামায়ণ মহাভারত রচিত হইবার পরে 
রাম-সীতাকে ভ্রাতা-ভগিনীরূপে, শকুস্তলাকে কাষ্ঠহারিণীরূপে১ ও ভ্রৌপদীকে 
কুজের প্রতি আসক্তারূপে২ পরিচিত করিয়া! অমাজিত কচিবিকারের নিদর্শন 
সি করিতে কেহই অগ্রনর হইবেন না আশ] করা যায়। 

জাতক হুইতে মহাকাব্য এবং তখ্পরে বাংল! রামায়ণ মহাভারত পর্ধস্ত 
সাধারণ আখ্যানসমূহের একটি স্তর পরম্পরা পাওয়া যায়। অনেক জাতকের 
রচয়িতা ছিলেন সমাজের নাম না-জান1। কবি--অখ্যাত, অজ্ঞাত কথাকার । 
মহাকবি তীহাদের সঞ্চয়-সমবায়কে পরিবধিত, পরিমাজিত ও সুবিন্থস্ত 
করিয়াছেন। জাতকের কা্ঠহারিণী প্ররুতিছুছিত1 শকুস্তলায় পরিণত 
হুইয়াছেন। বামপপ্ডিত বাল্ীকির প্রাণে চিরায়তির আকাজ্ষায় বিশ্বের 
নরনারীর হদয়রাজ্যে নরচন্দ্রমারূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শিবির কাছিনী 
জাতক হুইতে সংগৃহীত হইয়া মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। দানবীর শিবির 
অন্তরে জাগ্রত আকাজ্ষাসমুহের মধ্যেই মহাভারতের কাহিনীর সম্ভাবনা 
বৃহিয়াছে। কবি কৃত্তিবাস খধ্যশৃঙ্গের কাহিনী বর্ণনায় বাল্ীকি রামায়ণ 
অপেক্ষাও জাতকের অধিকতর অনুসরণ করিয়াছেন । অলম্থযা জাতকেও এবং 
নলিনিক। জাতকে৪ খধ্শূঙ্গের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। অলম্বুযা জাতকে 
খম্যশৃঙ্গ মৃগীর গর্ভজাত বোধিসত্বের সম্ভান। মৃগের ন্যায় শৃঙ্গ ছিল বলিয়! হয়ত 
তাহার এই নামকরণ হয়। খ্শৃঙ্গের কঠিন সাধনায় ও শীলতেজে শক্র ভীত 
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হইয়া অপ্গারা অলম্যাকে তাপলের শীলভঙ্গ করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। 
নলিনিকা জাতকেও বোধিসত্বের বীর্ধ পান করিয়া এক হরিণী ধস্তশৃক্ষের জন্ম 
দেয়। খধিকুমারের কঠিন তপস্তায় ও শীলতেজে বর্ণ বন্ধ হয় এবং 
বারাণসীধামে অনাবৃি দেখ! দেয়। রাজ্যরক্ষার অভিগ্রায়ে বাজ! বাজকন্তা, 
নলিনিকাকে তপস্বীর শীলভক্গ করিবার জন্ত বনে প্রেরণ করেন। বোধিসতব 
পুত্র খস্শুঙ্গকে আশ্রমে রাখিক্লা বনে প্রবেশ করিলে নলিনিক1 খধিকুমারের 
ছম্পবেশে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। নলিনিক1 দেখিল খধিকুমার আজন্ম 
বনবাসী ও নারীপক্গবজিত। এইজন্য নারী বলিয়া খয্যশৃঙ্গ তাহাকে চিনিতে 
পারিল না। রামায়ণের আদিকাণ্ডে খম্শূঙ্গ আখ্যায়িক] স্থান পাইয়াছে। 
মূল বামায়ণে তিনি বিভাগ্কের পুত্র। একদ]1 অঙ্গরাজ লোমপাদের রাজ্যে 
অনাবৃটটি দেখা দেয়। বাজা বারবণিতার সহায়তায় খয্যশৃঙ্গকে ত্বরাজো 
আনায়ন করিলে স্থবৃষ্টির আশিস্‌ ধারায় রাজ্য সিক্ত হইল। বাজা নিজের 
পালিত কন্যা শাস্তাকে খধির হন্তে সমর্পণ কতিলেন। মহাকবির কাব্যে 
হরিণীগর্ভে ধত্শৃঙ্গের জন্মকাছিনী স্থান পায় নাই। কৃত্বিবাস এইখানে বাল্মীকি 
অপেক্ষা জাতককারের প্রতি অধিক আহ্থগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কত্তিবান 
লিখিয়্াছেন__নর্মদা নদীতীরে তপন্তারত বিভাওক মুনি আকাঁশমগুলস্থিতা 
উর্বশীর লৌন্দর্ধে মু্ধ হছইলেন। উর্ধশীও দৈবশাপে হুরিণীযপিণী হুইলেন। 
হুবিণীকূপিণী উর্বশীর গর্ভে মুনির কুমার জন্মগ্রহণ করে। কুমারের দেহ মানবের 
কিন্তু কপালে হরিণের শূগ । এইজন্য কুমারের নামকরণ হয় খস্শূঙ্গ। 
খয্শৃঙ্গের কাহিনী সামান্য রূপান্তরের মধা দিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে আসিলেও 
জাতকের মত কৃত্তিবাসের খয্যশৃক্দও--. 
স্্রীপুকষে ভেদ সেই মুনি নাহি জানে। 
স্বর্গের অমবাগণ মুনি মনে মানে ॥১ 

দুই আখ্যানেই খগ্যশৃঙ্গ নারীসংসর্গ বঙ্গিত, সরল, অনভিজ্ঞ খষিকুমার। 
নলিনিক1 তাহাকে একটি ফলঘারা গ্রলু্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কৃত্তিবাসের 


নাগরিকগণও-_ ৃ 
ফল বলে হাতে দিল গঙ্গাজলে নাড়ু। 


জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাঁড়ু ॥২ 
উভয়ক্ষেত্রে বনচারী আশ্রম শিশু বাস্তবজীবনের তটরেখায় দাড়াইয়া জীবন- 


১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৯১৬, পৃঃ ৫৫। 
২। এ, পৃঃ ৫৬। 


২১৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


রসের প্রথম আস্বাদন অভিজ্ঞতা অতি সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে । 
তাহাদের বাস্তব জীব্নরসের প্রথম আস্বাদন অভিজ্ঞতাও প্রায় একরূপ। 
নলিনিকা চলিয়া! গেলে বোধিসত্ব জাতকের খস্তশৃঙ্গকে প্রশ্ন করিয়াছে-_ 
অভিন্নকটঠো সি অনাভতোদকো 
অহাপিতগগী পি অসিদ্ধভোজনো 
ন যে তুবং আলপেসী মম অজ্জ, 
নট্ঠন নু কিং চেতসিকঞ্চি দুকখন তি।১ 
অর্থাৎ আজ ইন্বধন ছেদন হয় নাই, জল আনয়ন কর নাই, রম্ধনের জঙ্য 
অগ্নিও প্রজলিত নাই। আমার সঙ্গে বাক্যালাপও করিতেছ না। কিছু কি 
নই হইয়াছে? কেন আজ তুমি এত বিষ? 
কত্তিবাসের ধস্তশৃঙ্গেরও প্রায় অনুরূপ অবস্থা_ 
পুজ্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন । 
জিজ্ঞামিল কেন বাপু করিছ ক্রন্দন ॥ 
খধ্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ফলজল। 
আজিকার বিবরণ কহিব সকল ।২ 
নলিনিকা এবং লোমপাদ রাজ্যের বারবণিতাদের বূপবর্ণনায়ও কৃত্তিবাস 
জাতককারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন__ 
জাতকে-_ইধাগমা জটিলো ব্রহ্মচারী 
হদস্মনেয্যো স্তন বিনেতি 


ন এবাতিদীঘে! ন পুনাতিরস্সোও 
অর্থাৎ জটাঁধারী, নাঁতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, সুগঠিতকাক্ একজন ব্রহ্মচারী 
আসিয়াছিল। 
কত্তিবাসে-_ 
তুমি যেই গেলে পিতঃ তপস্তার তরে। 
স্বর্গ হৈতে খধিগণ আইল মম ঘরে ॥৪ 
জাতকে-- 


অমস্স্থ জাতে! অপুরাণবন্ী, 
আধাররূপঞ্চ পন অস্স কণে,৫ 
সেই অজাতশ্বশ্র ব্রন্মচারীর কণ্ঠে বৃত্তাকার মহাআভরণ । 


১1 চা৪৪৮০]], 05909, ড০], ডা, 2০. 596, 8565 ০ ৪1 
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৯১৬, পৃঃ ৫৭। 
৩। প্া8০৪৮০11, 75%10, ০0, ০16, 85105 20০৯ 98 

৪। কৃতিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭। 

৫1 ঘা9০৪৮১০]], 026৯৮৪, ০০. ৩৫৮, ৪56৮৯ 0০. 89 


অনুবাদ সাহিত্য ২১৫ 


নলিনিকার কণ্ঠের মুক্তাহারেরও আজন্স ব্রহ্মচারী খধিকুমার এইভাবে বর্ণন! 
দিয়াছে। কৃত্তিবাসের খস্তশৃঙ্গও অনুরূপ ভাষায় বলিয়াছে-_ 
কিজাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়। 
কিজাতি বৃক্ষের লতা! সবাকার হাতে। 
কতেক মাণিক গাঁথা! আছে ত তাহাতে 
পরম ক্রা্ণ কারো লোম নাই মুখে। 
মন বিমোছিত মম সেই মুখ দেখে ॥১ 
পুত্রের অবস্থা বিপর্যয় বুঝিতে পারিয়! বোধিনত্ব বিমোহিনী যক্ষীর গ্রলোভন 
হইতে পুত্রকে আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, আর কৃত্তিবাপের বিভাগ্ডক 
এই বিষোহিনী নারীদের রাক্ষসী বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন। 
বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের গ্রভাব যখন প্রায় উন্মুলিত হুইয়৷ আসিয়াছে 
বিলুপ্ঠর মেই কাল পরিবেশে “রামলীলা” কাব্যের কবি রামানন্দ ঘোষ 
রর নিজেকে 'বুদ্ধ অবতার” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ।২ 
রামানন্দ ঘোষ কোন্‌ বিশ্বাদের ভিত্তির উপর কবি নিজেকে বুদ্ধের 
এঁতিহোর ধারক ও বাহকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন 
তাহা জানা যায় না। তাহার গ্রন্থ পাঠে মনে হয় কবি অস্বৈতপন্থী জ্ঞানবাদী 
ছিলেন। সম্ভবতঃ এই জন্তই কবি বৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বলি! নিজের পরিচিতি 
দান করিয়াছিলেন । বুদ্ধগণের আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের অনুরূপ ভাষায় কৰি আপন 
পরিচয় বিবৃত করিয়াছিলেন । সমগ্র বিশ্বচরাচরব্যাপী তিনি আপন অস্তিত্ব 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন-.. | 
| ঈশ্বরের গুণ দেখি আপন শরীরে । -_রামলীলা, আদিকাগু। 
অন্তত্র-- 
আমি বুদ্ধ আম! অস্তে কন্ধি অবতার। 
জগৎব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে। 
মোর অংশ ছাড়া নাই কীট পক্ষী তৃণে॥ -_রামলীলা, আদিকাণ্ড। 


১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রারক্ত, পৃঃ €৭। 
২। 'বুদ্ধ' শের অর্থ জ্ঞানপ্রাণ্ড। রামানন্দও অস্বয় জ্ঞান লাভ 5 জ্ঞানী হুইয়াছিলেন 
এবং নিজেকে বুদ্ধ” বলিয়! অভিহিত করিয়াছিলেন । 


২১৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৌদ্ধ অনিত্যতত্ব কবির ধর্মমতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। মানবজীবনের নশ্বরত] সম্ঘদ্ধে লিখিয়াছেন-- 

ভোজবিছ্যা প্রায় এই শরীর ধারণ। 

নিষেষেতে জন্ম হয় নিমেষেতে পতন | 

সর্বপ্রাণী জানে এই নশ্বর শরীর । 

দেখি শুনি ইছ। কেবা নী স্থির | 


এই যে শরীর দেখ রি প্রায়। 

জলেতে উপজি বিষ্ব জলেতে মিশায়' ॥ 

লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত। 

ভব ভয়ে ত্রাণ হবে ভজ লঙ্কাঞ্জিত | --রামলীলা, আদিকাগ্ু। 

অন্যত্র__ 
ফাপরে পড়িয়া জীব দেখে অন্ধকার । 
মাতাপিত1 ভাই বন্ধু মনের বিকার ॥ __রামলীলা, অরণ্যকাণ্ড। 

কৰি বুদ্ধ অবতাররূপে কালীমাতার রুপা প্রার্থনা করিয়াছেন, আবার 
দারুত্রত্মের দেবা করিয়াছেন, পঞ্চশক্তিরও উপাসনা করিয়াছেন। ইপলাম ও 
বৈষ্বদিগের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন। পুরীর জগন্নাথ বা দ্ারুত্রদ্কে যবন 
স্পর্শের অপবিভ্রতা হইতে রক্ষা করিবার লঙ্বল্পও কবি পোষণ করিতেন। কেবল 
মুঘলমান বিরোধিতাই নছে, জগন্নাথ বিগ্রহের উপর বৈষ্ণবদিগের প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্ঠারও তিনি বিপক্ষে ছিলেন। ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন ও স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ 
বহর মতে রামানন্দ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। মহাকালীর প্রতি তীহার একান্ত 
আনুগত্য তাস্ত্রিকতার প্রভাবজাতও হইতে পারে । ১৬শ শতাব্দীতে উড়িস্যার 
কবিগণ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন-_বুদ্ধ আবার অবতার গ্রহণ করিবেন। এই 
যুগচাহিদাছারা রামানন্দ প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নছে। উড়িস্তার ইতিহাস 
পাঠে জান] যায় রাজ! প্রতাপরুত্দ্রের সভায় বৈষবগণ বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি খর্ব 
করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন ।৯ পরবর্তাকালে 
বুদ্ধ-অবতার কবি রামানন্দ দাকুত্রদ্ষের উপর বৈষ্ৰ আধিপত্যকে হুনজরে 
দেখেন নাই। কিন্ত বুদ্ধ-অবতার কবি কেন স্রীরামচন্দ্রের কাছিনীকে উপজীব্য 


১। প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, তমোনাশচন্ত্র দাশগুপ্ত, ১৯৫১, পুঃ ২৯৭ 


অনুবাদ লাহিত্য ২১৭ 


করিয়া কাব্য রচনা! করিলেন সেই প্রশ্ণও আদিয়! পড়ে। কবি জয়দেব 
“কেশবধূত বুদ্ধ শরীরং” বলিক্! বৃদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে অনুধ্যানের পথ 
প্রদর্শন করেন। শ্রীবামচন্দ্রও বিষ্ণুর অন্ততম অবতার । সুতরাং বুদ্ধ-অবতার 
কবির পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনীকে উপজীব্য করিয়! কাব্য রচনায় বাধা 
কোথায়? 
মহাভারত 

মহাভারতের কাহিনী এবং কয়েকটি জাতককাছিনীকে পরস্পরের 
পরিপৃরক-অন্ুপূরকরূপে আলোচন! কব] যাইতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে ্ূপ ও 
ভাৰগত প্রভেদ মৌলিক ও দূরপ্রমারী হইলেও কাহিনীগত সাদৃশ্ঠ একেবারে 
'উপেক্ষণীয় নয় । 

জাতকের অন্থসারী ঘে কয়েকটি কাহিনী মহাভারতে স্থান পাইয়াছে 
মাগুব্যমুনির কাহিনী তাহার মধ্যে অন্যতম । মহাভারতের আদিপর্বে বণিত 
মাগুব্যমুনির শূলারোহণ কাহিনীর লঙ্ষে কপহ দীপায়ন'৯ জাতকের সামগুস্ত 
পাওয়া যায়। মাগুব্যমুনি শৈশবে শিশুস্থলভ চপলমতির বশবর্তী হুইয়' 
কোবিদার বা আবলুশ শূলে একটি মক্ষিকাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহ 
তাহার পূর্ব-জন্মকৃত পাপ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্বরূপে রাজপুরুষগণ নগরে 
চুরির অপরাধে ভুলক্রমে মাগুব্যমুনিকে ধরিয়া শুলে চড়াইয়! দেয় । ইহা তাহার 
পূর্ব-জন্মকূত পাপের প্রায়শ্চিন্ত। মহাভারতে ও জাতকে বণিত মাওব্যের 
এই শাস্তিভোগের কাছিনী প্রায় একরপ। বৌদ্ধ এঁতিহো তপত্বী দৈপার়নের 
কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন' নামকরণের কারণ স্বতন্ত্র। শৃলদণ্ডে দত্তিত মাগুব্য তাহার 
দ্বগ্তানকারীর প্রতি বিনা বিছ্বেষে গ্রীতিসহগত চিত্তে অবস্থান কবিতেছিলেন। 
তাহার একান্ত বন্ধু তপন্বী হপায়ন সেই পুণ্যাত্বার পবিভ্র ছায়ায় উপবিষ্ট হইলে 
মাওব্যর দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত মোক্ষণ হুইয়! ছৈপায়নের হৈমবর্ণ দেহে 
শুকাইয়া কালদাগে পরিণত হইতেছিল। এই কারণে দ্বৈপায়ন “কৃষ্তদৈপায়ন' 
নামে জাতকে অভিহিত হইয়াছেন। মহাভারতে মাগুব্য পূর্বজন্মের শৈশবের 
চঞ্চলমতির জন্ত গুরুদণ্ড ভোগ করিয়! ধর্মকে অভিশাপ প্রদ্দান করেন। 
ইছার ফলে ধর্ম শুদ্র যোনিপ্রাপ্ত হইয়া! বিছবরদ্ধপে জন্মগ্রহণ করেন। মাগুব্য 


১) স80৪১০11, 95882:৪, ড০1, 15, ৩. 444 


হা বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এই বিধানও দিয়াছিলেন যে ১৪ বৎসরের অনধিক বয়সে কৃতকর্ম পাপপুণ্যের 
বিচারাধীন হুইবে না। জাতক কাছিনীতে দেহাভ্যন্তরে শলাকার তীক্ষ অগ্রভাগ 
বিদ্ধ হওয়ার দরুন মাগুব্য অনি মাগুব্য নামে এবং মহাভারতে “মুনি মাগুব্য,১ 
নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন । 

ছুম্মস্ত শকুস্তলার কাহিনী বর্ণনায় কবি কাশীরাম দাস ব্যাসদেব অপেক্ষা 
জাতককারের অধিকতর অন্ুদরণ করিয়াছেন। “কাষ্ঠহারিণী জাতকে 
বারাণমীরাজ ব্রন্মদত্ত একদা উদ্যানবিহারে বহির্গত হুইয়! এক কাষ্ঠ সংগ্রহ- 
কারিণী অনিন্্যস্থন্দরী অরণ্যবাসিনীর দর্শন পাইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই 
রাজ! তীহাৰু প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন এবং গন্ধর্বিধানে তাহার 
সহিত পরিণয়্থত্রে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন। স্বরাজ্ে প্রত্যাবর্তন দময় উপস্থিত 
হইলে রাজা তাহার ব্বনামাস্কিত একটি অঙ্ুবীয় নিদর্শনন্ববূপ প্রদান করেন। 
যথামময়ে রমণী একটি পুত্রসস্তান প্রসব করিল। পুত্রটি বড় হইলে জননী 
তাহার হস্তে রাজনামাস্কিত অঙ্গুবীয়কটি প্রদান করিয়! পুন্রলহ রাজসমীপে 
উপনীতা হইলেন এবং তাহার গর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। রাজা মাতাপুত্রকে চিনিতে পাঁরিলেন, কিন্তু না চিনিবার ভান 
করিয়। তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন । অবমানিতা রমণীটি সত্যক্রিয়াপূর্বক, 
পুত্রকে আকাশে নিক্ষেপ করিলেন । পুত্র বোধিসত্ব আকাশমার্গে অবস্থান 
করিয়া রাজাকে পিতৃ সন্বোধনে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । রাজা ধর্মপত্বী ও 
পুত্রকে গ্রহণ করিলেন । জাতকে, ব্যাসদেবের মহাভারতে এবং বাংলা মহাভারতে 
রাজা বনবাসিনী রমণীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হইয়া! তাহাকে গন্ধর্বিধানে 
বিবাহ করেন। মহাভারতের ছুম্স্ত এবং জাতকের ব্রহ্মদত্ত উভয়েই ম্মারক- 
চিহ্ুম্বপ এক অঙ্ুরীয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাশীদাসপী মহাভারতে 
অঙ্গুরীয় ক প্রদান বৃত্তাস্ত স্থান পায় নাই।২ সংস্কৃত মহাভারতে রাজাকর্তৃক 
পরিত্যক্ত হুইয়] অবণ্যগ্রদ্েশে শকুস্তল1 ভরতের জন্মদ্ান করেন । কিন্তু জাতকে 
ও বাংল! মহাভারতে পুত্র জন্মগ্রহণের পর মাতাপুত্র রাজসন্দ্শনে আগমন, 
করিয়াছেন এবং আশ্রয়প্রার্থী হুইয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে দুম্মস্ত হুর্বাসার 
অভিশাপে শকুম্তলাকে চিনিতে না! পারিয় পরিত্যাগ করেন। কাষ্ঠছাবিণী 


১। কাশীদাসী মহাভারত, আদিপর্ব, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৯৫২, পৃঃ ৮৪ 
২। দ্রঃ কাশীদাসী মহাভারত + দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত। 


অন্থবাদ সাহিত্য ২১৯ 


জাতকে ব্রহ্ষদত্ত নিজের জাতনারে লোকলজ্জার ভয়ে ধর্মপত্বী ও আপন পুত্রকে 
অস্বীকার করেন। বাংলা মহাভারতেও দুম্মস্ত শকুস্তলাকে বিশ্বৃত হইতে 
পারেন নাই, আবার লোকলজ্জার ভয়ে গ্রহণ করিতেও সাহছম করেন নাই। 
আকাশমার্গে দৈববাণী শ্রবণ করিয়! তিনি বলিয়্াছেন--- 

টানা োরিহরত। | 


রঃ আমার রঃ সহস! গ্রহণে |১ 

জাতকে আকাশমার্গস্থিত বোধিসত্বের কণ্ঠে সত্যবাণী নিঃহ্ত হইয়াছে । বাংলা- 
মহাভারতেও আকা1শবাণী শ্ুত হইয়াছে। 

শিবি রাজার অমরকাহিনী ব্রাহ্ষণ্য ও বৌদ্ধ উভয় এঁতিহা জাঙ্গীভূত 
করিয়া লইয়াছে। মহাভারতের ব্নপর্বে এবং অনুশাসন পর্বে শিবিরাজার 
আত্মমাংস দানের আখ্যান বণিত হইয়াছে । জাতকে দ্ানপারমিতার শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদনের জন্য মহারাজ! শিবি তাহার চক্ষু ছুইটিও দান করিয়াছেন। শিবি 
দশবিধ রাজধর্ম প্রতিপালন করিয়] রাজ্যের মধ্যে ছয়টি দানশাল। নির্মীণ 
করেন এবং পর্যমানবের জন্য মহাদান অন্ষষ্ঠান করেন। এইভাবে শিবিবাজ 
লোকসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কোন বাহাবস্ত নাই 
যাহা! শিবির দানশালা হইতে বিতরিত হয় নাই। কিন্তু তাহার দানের পরিধি 
এইখানেই শীমাবদ্ধ হইয়া! রহে নাই। জাতককার শিবিকে আধ্যাত্মিক দান- 
চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক দানচিস্তার মধ্যে মহাভারতের 
কাহিনীর বীজ পাওয়া যায়। জাতকে শিবি চিস্তা করিতেছেন_-যদি কেহ 
হৃদয়-মাংস-প্রার্থী হুয় তাহাকে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ড দান করিব, 
যদ্দি কেহ দেহুমাংস চার্ছে তাহাকে নিজ শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়। দান 
করিব, যদি কেহ চক্ষুপ্রার্থী হয় তাহাকে চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিব। ইছার 
পর অন্ধ ব্রাঙ্গণরূপী শক্রকে শিবিরাজ! নিজের চক্ষ্বয় দান করিলেন । বৌদ্ধ 
কাহিনীর ব্রাহ্মণবেশীকে চক্ষুদান মহাভারতে শ্ঠেনরূপী ইন্দ্রকে আত্মমাংসদানে 
পর্ধবসিত হুইয়াছে। একটি দানপারমিতার পরাকাষ্ঠা অন্তটি আশ্রিতের প্রাতি 
চরম অনকম্পার নিদর্শন । 


১। কাশীদাসী মহাভারত, প্রাগু্, পৃঃ ৫৬। 


রঃ বাংলা সাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


'নুধাতোজন' জাতকে১ আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হী, নামী শক্রের চান্ি কন্ঠ! 
আপন আপন শ্রেষ্ঠত্বের হ্ীরৃতি প্রার্ধিনী হইয়া কৌশিককে মধ্যস্থতা 
মানিয়াছে। মহাভারতেও শ্রীবংস বাজার নিকট শনি ও লক্গী নিজেদের 
শ্বীকৃতি আদায় করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীবংস বাজার নিকট প্রাধান্য-বঞ্চিত 
শনি রাজার চিরশক্রতে পরিণত হইয়া তাহাকে নানা ছুঃখ ও বিপদের মধ্যে 
ফেলিয়াছেন, কিন্ত কৌশিককে অনুরূপ দুর্যোগের সম্মুখীন হুইতে হয় নাই। 

'কুনাল জাতকে'২ কষ্তার অধ্যায়িক! স্থান পাইয়াছে। এইখানে পঞ্চভর্তৃক! 
কৃষ্ণা ষষ্টপুরুষে আসক্তারূপে বণিতা হুইয়াছেন। স্বয়ংবর সভায় পাও্পুত্রগণকে 
'তিনি পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণা এই পুত্রগণের সঙ্গে সপ্ডভূমিক 
প্রাসাদে বাদ করিয়া তাহাদের মনোরঞন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু বষ্টব্যক্তি এক কুজ্জ পরিচারকের প্রতিও তিনি আলক্তা হুইয়াছিলেন। 
অন কৃষ্ণার এই কামাতিশয়ের পরিচয় পাইয়। রুষ্তার উপর বীতরাগ 
হইয়াছিলেন। মহাভারতে পঞ্চভর্তৃকা কৃষ্ণা কর্ণের প্রতি আপন আপক্তি 
বিবৃত করিয়াছে ।-- 

এই জন হৈত যদি কুস্তীর নন্দন । 

ইহার সহিত পতি হেত ছয় জন ॥৩ 
জাতকের কুজ মহাভারতে বষ্টপুরুষ কর্ণে পরিণত হইয়াছেন। একই 
নারীচবিত্রকে জাতককার এবং মহাভারতকার বিভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 
জাতককারের কৃষ্ণাচরিত্রে কেবল অপরিহার্য কুচিবিকারের নিদর্শনই ফুটিয়া 
উঠে নাই মহত্তম আদর্শের বিনষ্টি এবং নিষ্ঠাহীনতাও ফুটিয়া! উঠিয়াছে। 
জাতকে কৃষ্ণার কামোন্সার্দনা বর্ণনায় জাতককারের ভাবের দীনতাই ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। মহাভারতে এই কৃষ্ণাচরিত্রই স্থকঠিন পাতিব্রত্যের ওজ্জল্যে, প্রথর 
ব্যক্তিত্বে এবং সেবানিঞ্ধ দাম্পত্যগ্রীতিতে তাহাকে নারী চন্দ্রমা'রূপে সকল 
প্রকার নৈতিক দুর্বলতা ও মালিন্যের উধধর্বে প্রতিষ্টা দিয়াছে। বাংলা 
মহাভারতেও তিনি সর্বত্র দু আত্মসম্সানবোধে অনমনীয়।, শক্রর গ্রাতি 
প্রতিছিংসাঁপবায়ণা, স্বপ্রকাশমানতার মহিমায় ভাম্বর অসীম বীর্ধবতী রমণী-- 


১1 ভ50৪0০1], 056810৯, ০1. ড, ২০6৪৮. 
২। 58688, ০. 886 
৩। কাশীদাসী মহাভারত, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৫*৯ । 
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সার্থক মহাকাব্যিক নায়িক1। প্রতিহিংসায় এবং ওদার্ধে তিনি অতুলনীয়! । 
জাতকে প্রায় সর্বত্রই নাবী মুক্তিলাভের অন্তরায়, নির্বাণের প্রতিবন্ধক, সাধারণ 
ভোগ্যা, অরুতজ্ঞ এবং কামপ্রবণারূপে আখ্যাত হইয়াছে । মছাভারতেও 
নাবীচরিত্রের এই অপকর্ষের দিক আলোচিত হইয়াছে । মহাকবি ব্যাদেব' 
অকৃত্দার ভীম্মকে দিয়া নারীচরিত্রের এই দিকের উপর আলোকপাত 
করিয়াছেন। জাতকের কোন কোন গাথার সঙ্গে মহাভারতের এই অধ্যায়ের 
শ্লোক বিশেষের প্রায় আক্ষরিক মিল পাওয়। যায় । 
কবি কাশীরাম দাসের পুন ছ্বৈপায়ন দাসের আশ্র্ষপর্বে মাতৃগর্ভে, 

অবস্থানকারী শিশু পিভাকে বলিয়াছে-_ 

ন! বুঝিয়া বাক্য তুমি বলহ অজ্ঞানে। 

কেব! কার পিতাপুত্র কে কার সম্ভান | 

মায়াতে মোহিত হয়্যা আপনা না জানে । 

মোর মাতা মোর পিতা বলয়ে অজ্ঞানে ॥১ 
এই উক্তির মধ্য দিয়া বৌদ্ধদর্শনের অনিত্যতত্ব উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে । 
ভাগবত 

বাংলা ভাগবত সংস্কৃত পুরাণার্দি অবলম্বনে রচিত। বৌদ্ধধর্মের; 

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই সংস্কৃত পুরাণসমূছের আবিভাব। ডঃ অপিত বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন--“বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে হিন্দুধর্ম, বর্ণাশ্রম ও সংস্কার কিচ্র্ণ 
হইয়া গেলেও বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধিও বজায় রছিল না, ভগবান তথাগতের ধর্ম 
অতিদ্রত অবনতির পিচ্ছিল পথ বাহিয়া নাখিয়া যাইতে লাগিল। সেই 
সময়ে নিজিত হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ে পুনরুজ্জীবিত হইবার চেষ্টা করে। 
প্রধানতঃ হিন্দুর চিরাচরিত সমাজব্যবস্থা ও বর্ণাশ্রম সংস্কীরকে পূর্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধর্ম, নীতি ও ইতিহাসের সহিত কিংবাস্তীর খাদ 
মিশাইয়া এক প্রকার সাহিত্য স্যস্টি হয়, যাহা প্রধানতঃ ধর্মীয় ও সামাজিক 
পুনর্গঠনেই নিয়োজিত হইয়াছিল।'২ স্থতরাং পুরাণের মাধ্যমে ব্রাঞ্চণ্যমতাশ্রয়ী 
ছিন্দু সমাজের পুনর্গঠন কাজ আবন্ত হুইয়াছিল। বাংলা ভাগবত অনুবাদের 
মধ্যেও সেই ভাবধার! উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে । 


১। বাংল! সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বনু, ইর খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় পৃঃ ৯৯--১০০ হইতে উদ্ধ.'ত।, 
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৩, পৃঃ ৫১৫--১৬। 


২২২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংন্কৃতি 


জাতক গ্রন্থের অন্তর্গত 'ঘটজাতক'১ এবং ভাগবতের কাহিনী একই 
আখ্যানধারাকে অন্গবর্তন করিয়াছে । ন্বর্গত ইঈশানচন্ত্র ঘোষ মস্তব্য 
করিয়াছেন-_“ঘটজাতকও এক হিসাবে সংক্ষিপ্ত ভাগবত ।”২ ঘটজাতকে যাছা 
বীজাকারে সুপ্ত ভাগবতের কবির বিরাট ভাবাদর্শে ও রচনানৈপুণ্যে তাহ 
সর্বাত্মক রূপাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । যাহা জাতকে অপরিণত অসম্পূর্ণ ও 
অসংহত, ভাগবতের দৈব পটভূমিতে আঙ্ষিকগত বৈশিষ্ট্যে এবং বূপগত 
সংহতিতে তাহাই সামগ্রিক রূপ লাভ করিয়াছে । 

জাতকের কাহিনীটি নিম্নূপ-_ 

“অতীতে উত্তরাপথে কংসভোগবাঁজ্যে মহাকংস নামে এক রাজা ছিলেন। 
তাহার কংস ও উপকংস নামে দুই পুত্র এবং দেবগর্ভা নামে এক কন্তা ছিল। 
দেবগর্ভার জন্মদিবসে টবজ্ঞগণ ভবিষ্ৎ্বাণী করিয়াছিলেন--এই কন্যার 
কী গর্তজাত পুত্র কংসবংশ ধ্বংস করিবে । মহাকংসের মৃত্যুর 
ও ভাগ্নবত পর্ন কংস বাজপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং উপকংস 

উপরাজ হুইলেন। ভ্রাতৃদ্ব় ভগিনীনেহের বশবর্তী হইয়া 
স্থির করিলেন--দেবগর্ভাকে হত্যা করিলে তাহা লৌকলজ্জার কারণ হইবে, 
তাহাকে চিরকুমারী রাখিবেন। অতপর দেবগর্ভা একন্তভযুক্ত এক প্রাসাদে 
বন্দিনীজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। নন্দগোপা ছিল তাহার পরিচারিক। 
এবং নন্দগোপার স্বামী অন্ধকবিষু ছিল সেই প্রাসাদের প্রহরী । কিন্তু নিয়তির 
বিধান অলভ্ঘ্য । একদা উপকংসের সুহৃদ উপসাগর ও দেবগর্ভা পরস্পরের 
প্রতি আকৃষ্ট ছইলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় উপসাগরের সঙ্গে 
দেবগর্ভার বিবাহ দিলেন এবং স্থির করিলেন যদি দেবগর্ভার পুত্র সম্তাঁন জন্মে 
তবে তাহাকে অবশ্ঠই হত্যা! করিতে হইবে । দেবগর্ভা প্রথমে দশটি কনা 
এবং পরে দশটি পুত্রের জন্মদান করেন। পুন্রগণের জন্মদিবসে তাহার দাসী 
নন্দগোপাও এক একটি কন্ত! পরব করে। দেবগর্ভ৷ ভ্রাতাদিগের ভয়ে নিজের 
পুত্রদিগকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে নন্দগোপার গৃহে প্রেরণ করিতেন এবং 
নন্দগোপার নবজাত কন্তাবূপে পৰিচয় প্রদ্নান করিতেন। কংস ও উপকংস 
ভগিনী কন্তাসস্তান জন্মগ্রহণ করার সংবাদে নিশ্চিন্ত রছিলেন। এইভাবে 
দ্বেবগর্ভার পুত্রগণ নন্দগোপার নিকট এবং নন্দগোপার কন্তাগণ দেবগর্তার নিকট 


১। প্রাডি৪০০11, 0565৯, ০1, 25, ০. 85৫, 
২। জাতক মঞ্জরী, প্রাগ্ুজ, উপক্রমণিকা পৃঃ &. 
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পাপিত হইতে লাগিল। দেবগর্ভার দশপুত্র বাসুদেব, বলদেব, চন্দ্রদেব, ভুর্যদেব, 
অগ্নিদ্বেব, বরুণদেব, অর্জুন, গ্রদ্যুয়, ঘটপপ্ডিত এবং অন্কুর। এই দবশভ্রাতা৷ অন্ধক- 
বিষ্ুণর পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া! ক্রমশ বীর্ধবান্‌, নিষ্ুর, অত্যাচারী ও অপ্রতিরোধ্য 
হইয়া উঠিলেন। রাজা! কংস তাহাদেরই ফ্ৌরাত্মে অস্থির হইয়া অনুসন্ধান 
করিয়া জানিলেন এই দশভ্রাতা দ্বেবগর্ভতারই সন্তান, অন্ধকবিষ্ুর নছে। 
এইবার তাহার! প্রাণভয়ে ভীত হুইয়া উঠিলেন এবং বালকদিগকে হত্যা 
করিবার জন্য মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিন্তু বলদেবের বীরত্বে ও 
সাহসে রাজ্যের বিখ্যাত মল্লবিদ্‌ চাণ্র ও মুষ্টিক নিহত হুইল। বলদেব 
চক্রনিক্ষেপ করিয়া কংস ও উপকংসকেও হত্যা কৰিলেন। সমব্তে জনগণ 
বাস্থদেবের শরণ গ্রহণ করিল। 

বাহুদেব প্রভৃতি দশভ্রাতা নানাদেশ জয় করিয়া ছ্বারাবতী জয় করিতে 
অগ্রনর হইলেন। দ্বারাবতীর একদিকে সমুদ্র, একদিকে পর্বত, এক ধক্ষ 
তাহার রক্ষক | দশভ্রাতা কৃষ্ণঘ্ৈপায়নের কৃপায় ষক্ষকে বশীভূত করিয়। হারাবতী 
জয় করিলেন। ছারাব্তী তাহাদের রাজধানীতে পরিণত হইল। এইভাবে 
সমগ্র জন্ৃত্ধীপ তাহাদের আয়ত্তে আমিল। 

ক্রমশঃ দ্শভ্রাতাঁর বংশবৃদ্ধি হইয়া চপিল। একদ1 তাহাদের উন্মার্গগামী- 
পুত্রগণ ভাবিলেন-_কৃষ্ণছৈপায়ন দিব্যচক্ষুসম্পন্ন কিন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
হইবে। তাহার! একজন বাজকুমারকে গর্ভবতী নারীর ন্যায় সজ্জিত করিয়া 
কৃষ্ণকৈপায়নকে প্রশ্ব করিলেন_-'তপস্বী বলুন তো! এই নারী পুত্র অথবা 
কন্তা প্রসব করিবে'? তপন্থী কুষ্তৈপায়ন বালখিল্য ঝাজকুমারদিগের 
বাচালতায় ভ্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন__'অগ্য হইতে সপ্তাহ দিবন অন্তে এই 
নারী একটি মুষল প্রসব কবিবে, তাহা হইতে বাস্থদেব বংশ নিমুলিত হইবে।, 
রাজকুষারগণ তখন পরিহাস করিয়া বলিলেন__'ওছে ভণ্ড তপন্থী এ পুরুষ, 
নারী নছে।' তাহার! তপস্বীর অভিশাপে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উন্মত্ত 
হইয়] উঠিলেন এবং কৃষ্ছৈপায়নের গলায় ফাস পরাইয়1 তাহাকে মারিয়া 
ফেলিলেন। বাসুদেব কুমারদিগের এই অপকর্মের বিষয় জানিতে পারিয়া বুঝিলেন 
বাহ্ছদেববংশ ধ্বংসের সময় আগতপ্রায়। তিনি নারীবেশধান্ী এই বালকটিকে 
পাছার! দিয়! রাখিলেন। লগ্তমদিবসে তাহার কুক্ষিদেশ হইতে একথও্ড খদিরকাণ্ঠ 
বহির্গত হইল। বাজ! তাহা দগ্ধ করিয়1 ভন্মরাশি ন্দীজলে নিক্ষেপ করিলেন । 
কালক্রমে সেই ভম্ম হইতে নদীতটে গুচ্ছ গুচ্ছ এরক তৃপের উৎপত্তি হইল। 


২২৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অবশেষে চরম ক্ষণ আগত হইল। রাজকুমারগণ বিলামভোগে গ্রমত্ত হইয়া 
জলক্রীড়ার অভিপ্রায় ন্দীতীরে স্থরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া পানভোজনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। পানভোজনে উন্মত্ত কুমারগণ সহসা মহাকোলাহল করিতে 
করিতে ছুইদলে বিভক্ত হইয়া কলহ এবং পরে মাব্ামারি শুরু করিলেন। 
একজন রাজকুমার হঠাৎ নদীতীর হইতে একটি এরক তৃণ আহরণ করিয়া 
অন্যদের মারিতে লাগিলেন। এরক বাজপুত্রের হস্তে মুষলে পরিণত হইল। 
তাহার দেখাদেখি অন্যান্য রাজকুমারগণও পরম্পর মারামারি করিয়! আত্মকুল 
ধবংসে রত হইলেন। এইভাবে বাস্থদেব বংশ পরম শোচনীর পত্রিণতি লাভ 
করিল। মল্লবীর মুট্টিক পরজন্মে ষক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে। বলদেব তাছার 
হাতে প্রাণ হারাইলেন। এইবার বাহ্ছদেবের পালা । একদ] বাহ্ছদেব এক 
গুলের অন্তরালে শায়িত ছিলেন। জরা নামে এক ব্যাধ গুলের অন্তরালে 
বন্যপশ্ড নড়িতেছে মনে করিয়া তীর নিক্ষেপ করে। তীর বান্থদেবের পদে 
বিদ্ধ হইল। ব্যাধ জরাকর্তৃক তীরবিদ্ধ হইলেই তাহার মৃত্যু অবধারিত ছিল। 
বাহ্দেব অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইলেন । 

শ্রীমদ্ভাগবত, হবিবংশ ও মহাভারতে শ্রীকষ্ণের জন্ম, মল্পযুদ্ধ, কংসবধ এবং 
যদুবংশ ধ্বংদের যে সমস্ত কাহিনী স্থগ্রথিত হইয়াছে ঘটজাতক তাহার 
নীহারিকামাত্র। ব্রাহ্মণ এতিহ্ে কৃম্ছের চরিত্র এবং কর্মকৃতির যে ব্যাপক ও 
বিস্তৃত বর্ণনা উপস্থাপিত হইয়াছে জাতককার অতি সংক্ষেপে তাহার দ্দিগ দর্শন 
করিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ্য সাহিত্যে বাস্থদেব এবং বলদেব ছুই জননীর সম্ভান, 
জাতকে তাহারা সহোদর । ব্রাহ্মণা সাহিত্যে ব্লদেৰ জ্যষ্টভ্রাতা, বাস্থদেব 
কনিষ্ঠ । জাতকে বাস্থদেবই জ্যেষ্, ব্লদেব কনিষ্ঠ। ভাগবতে নন্দগোপ 
এবং তাহার স্ত্রী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতামাতা, জাতকে নন্দগোপা এবং 
স্বামী অন্ধকবিঞ্ণণ বান্ছদেব প্রভৃতি দশভ্রাতার প্রতিপালক । ভাগবতে দৈবকীর 
অষ্টমগর্ভের সস্তানই কংসনিধনকারী শ্রাকৃষ্ণ বা বাস্থুদেব। জাতকে কংসনিধন- 
কারী দ্বেবগর্তার দ্বিতীয় গর্ভের সন্তান। ভাগবতে কৃষ্ণ নরনারায়ণ-শঙ্খচক্র- 
গদাপন্নধারী শ্রীবিষুর পূর্ণ অবতার। জাতকে বাস্থদেবের উপর দেবত্ব 
আরোপিত হয় নাই। তবে তাহার জননী- দেবগর্ভ অর্থাৎ দেবতার 
জন্মদাত্রী। কৃষ্ণচরিত গ্রস্থনমূহে কংস অত্যস্ত ছুরাচারী, জাতকে তাহার 
চরিত্রের সেই দিক প্রদ্পিত হয় নাই। এইখানে তিনি স্তায়পরায়ণ রাজ! 
দেহশীল ভ্রাতা । 


অনুবাদ সাহিত্য ২২৫ 


ঘটজাতকের বাস্থদেব এবং শ্রীমদ্ভাগবত, হুর্িবংশ. ও মহাভারতের শীর্ণ 
এক ও অভিন্ন। জাতকের বাস্থদেবই ব্রাহ্মণ্য এতিহের কৃষ্ণ, তিনিই €কশব। 
কংস-কারাগারেই ছুই মহান্‌ নায়কের জন্ম । কুষ্ণচরিত গ্রন্থে কৃষ্ণ কংগের 
নিয়োজিত দুই মল্পবীরের-__চানূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাদের 
নিধনকারী 'চান্রহ্থদন”-রূপে বিখ্যাত হুইয়াছেন। শ্রীরষ্চবিজয়কাব্যেও ইহার 
স্বীকৃতি আছে।১ 
জাতকে চান্র ও মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধার্থ যাত্রা কব্িবার পূর্বে দশত্রাতা 

রজকপল্লী লুণ্ঠন করিয়া রঞ্জিত বন্ত্রে এবং গন্ধবণিক ও মালাকারদিগের দোকান 
লুন করিয়! মাল্যগন্ধান্ুলিগ্ত ও স্থশোভিত হুইয় রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন । 
শ্ীকষ্চবিজয় কাব্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়-__ 

মথুরা প্রেবেসে হি রজক মারিল। 

মালাকারে বর দিয়! কু্জ সঙ্জ কৈল ॥২ 
জাতকের আকাশনগরী দ্বারাবতী এবং মহাভারতের শাম্বনামক দৈত্যের 
রাজধানী সৌভ নগর প্রায় অনুরূপ । বাহ্থদেব দ্বারাবতীর রাজাকে নিহত 
করিয়া এই বাঙ্য হস্তগত করেন। শ্রীকৃষ্ণ শাহকে হত্যা করিয়া আকাশচর 
ঘৌভ নগর দখল করেন। যহুবংশ ধ্বংস কাহিনী এবং বাসুদেব বংশ ধ্বংস 
কাহিনীও প্রায় একরপ। তবে জাতকে কৃষ্ণৈপায়ন যে ভূমিকা অভিনয় 
করিয়াছেন ব্রাহ্গণ্য আখ্যায়িকায় বিশ্বামিত্র, ভূগু, ছুর্বাস৷ প্রভৃতি কালরপী 
খধিগণ সেই ভূ'মকা অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগ বতেও ব্রন্মশাপে জান্ববতী- 
স্থত শান্ব লৌহ মুষল প্রসব করিয়াছে। শ্রীক$ষ্ের নির্দেশে সাগরতীরে সেই 
মৃষল ঘর্ষণ করিয়! জলে মিশ্রিত কর! হইলে প্রভাস তীরে এরকা তৃণের উৎপত্তি 
হুইয়াছে। অবশেষে প্রভাসের কূলে আত্মক্ষয়কারী যুদ্ধে যছুবংশ নিল 
হইয়াছে। জাতকে বাস্থদেৰের মৃত্যু হইয়াছে ব্যাধ জরার শরাঘাতে। 
শ্রীমদ্ভাগবতেও জরা ব্যাধের বাণাঘাতে শ্রীরুষেের দেহাবসান ঘটিয়াছে। 

লোছিত চরণযুগ মৃগজ্ঞানতায়। 

বাণে বিদ্ধ করি ব্যাধ ধাইল ত্বরায়॥৪ 
.১। আরুষ্ণবিজয়, মালাধর বন্ধু, পৃঃ ১৪। 


২। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩। 

৩। শ্রীমদ্ভাগবত, হুসোধচন্ত্র মজুমদার পম্পাদিত, দশম স্কন্ধ, দ্বিসপ্ততি ও ব্রিসপ্ততি অধ্যায়ঃ 
পৃঃ ৮৩৭--৪২ |. 

৪] এ, একাদশ স্বন্ধ, নবম অধ্যায়, পৃঃ ৯১২ । 


১৫ 


২২৬ বাংলা সাহিতোো বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এইভাবে বাংলা ভাগবতের অন্থবাদ শাখা জাতক কাহিনীর সঙ্গে বৈপরীত্য 
অপেক্ষা সাষঞ্চত্যই অধিকতর বজায় রাখিয়াছে। 
দ্শাবতার বন্দনায় মহাকবি জয়দেব ভগবান বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
_-কেশবধৃত বুদ্ধ শব্দীরং। 
ভাগবতে বাইশজন অবতারের বিষয় স্থান পাইয়াছে। এই বাইশজন; 
অবতারের মধ্যে বুদ্ধও একজন-__ 
একবিংসে বৈদ্ধন্ূপে জগতে মোহন ।৯ 
শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 
কলিযুগ সমাগত হুইবে ষখন। 
পুনঃ অবতীর্ণ হবে হবি সনাতন ॥ 
স্থপবিত্র গয়াধাম পুণ্যময় স্থান। 
বুদ্ধ্ূপে অবতীর্ণ হবে ভগবান ॥২ 
বুদ্ধ অবতার কন্বীর পৃববর্তী। ভগবান বিষুর অন্থতম অবতাররূপে বুদ্ধদেবের 
হ্বীকৃতি ব্রাঙ্গণ্যধর্মের সজীব প্রাণবস্তা এবং সবাত্মক সমন্বয্নবোধের পরিচায়ক । 
উড়িস্যাবাসী কবি অচুাতদাস নিজেকে বুদ্ধদেবের পঞ্চশক্তির অন্ততমরূপে 
অভিহিত করিয়াছেন। তিনি "শৃন্তসংছিতা' নামক একখানি গ্রন্থ বচন? 
করেন । এই গ্রন্থে কবি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন শত্রু দমনের জন্য ভগবান; 
বৃদ্ধ জন্মাস্তর পরিগ্রহ করিবেন। সম্ভবতঃ কবি অচ্যুত্দাস বৌদ্ধ ছিলেন 
অথব! উড়িস্বার প্রবাস জীবনে বৌদ্ধ ধর্মন্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যখন, 
বেদবিদ্রোহী বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতাররূপে সর্বগনস্বীকৃতি অর্জন করিয়াছেন তখন 
বৌদ্ধ কবির পক্ষে বিষুণ অবতার শ্ররুষণের লীলাকাহিনী রচনা করাও অসম্ভব 
ব্যাপার নহে। 
বিবিধ অনুবাদ গ্রন্থ 
কবি জয়নারায়ণ খঘোষালের “কাশখণ্ড গ্রন্থে 'লামা সঙ্ন্যাসীর” উল্লেখ 
বহিয়াছে-- 


১। শ্রীকৃক্বিজয়, মালাধর বন্ঃ পৃঃ ১১। 
২। শ্রীমদ্ভাগবত, প্রাগুজ, প্রথম স্বন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৮। 


অনুবাদ সাহিত্য ২২৭ 


লাম! সন্গ্যাপীর কত শত মঠ। 

বাহে উদাসীন মাত্র গৃহী অস্তঃম্পট ।১ 
এই বর্ধনার মধ্য দিয়] বৌদ্ধ সঙ্গ্যাসীদের সমাজ-জীবনের ছবি ফুটিয়া বর | 

রামায়ণ ও মহাভারত সর্বাত্মক বাঙালী জীবনের নিধিশেষ প্রতীক । 

এইজন্য এই গ্রস্থয়ের আবেদন শ্রেণী-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের « শীম্নাকে অতিক্রম 
করিয়া সর্বাভিমুখী হইয়াছে । হিন্দু কবিগণ যেমন এই গ্রন্থ রচনায় বত 
হইয়াছেন, মুসলমান শাসকও তেষনি তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন ।, 
আবার বৌছধ জনগণও ইহাদের মর্যাদাপূর্ণ এতিহোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 


১। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তমোনাশচজ্র দাশগুপ্ত, ১৯৫১, পৃঃ ৩৬৯ হইতে 
উদ্ধত। 


আঅষ্ট পক্িচ্চ্ছেদ 
শাক্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত 


সপ্তদশ শতাব্দী বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ এতিহের চরম অবক্ষয়ের যুগ। বৌদ্ধ 
'তথ্য ও তত্বের এতিহাদীনত। এই যুগের স্থগ্টিতে অধিকতর হুম্পষ্ট হইয়াছে। 
বাংলা! সাহিত্য ইতিহাসের ধার! আদিযুগে বৌদ্ধ প্রসঙ্গকে 
১৮৬৯০ বরণ করিয়া জয়যাত্রা শুরু করিয়াছিল, মধাযুগে.হিন্দু-বৌদ্ধ 
| মিলিত ভাবাদর্শের নবায়নে ব্যস্ত ছিল আর এই সময়ে 
বাংল! সাহিত্য ভবিষ্যতের স্বভাবচিহনকে অঙ্গীকার করিয়া একাধারে অতীতের 
রোমস্থন এবং অনাগত পথধাত্রার প্রস্ততি স্চনা করিয়াছে । বাংল! সাছিতো 
হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলামের ভাবাদর্শের ভ্রিবেণী সংযোগ পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছে । 
এই যুগের সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং 
হিন্দু ও ইদলাম চিন্তাধারার সম্মিলিত মহৎ বলিষ্ঠ আদর্শের সম্ভাবনাকে প্রচ্ষুট 
করিয়াছে । একদিকে বৌদ্ধ এতভিহ্ের বিনষ্টি অন্যদিকে ইসলাম প্রভাবের 
ক্রম-সম্প্রলারণ কোনটাই আকন্মিক ঘটন1 নহে। তৃকর্ণ আক্রমণ ও বৌদ্ধ 
স্কৃতির বিপর্যয় প্রসঙ্গে এই চরম নিয়তির সুচনা করা! হইয়াছে । এই 
বিপর্যয়ের পথে ইসলাম সংস্কৃতি বাংল! সাহিত্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছে, 
বাঙালী কবি ও লেখকদের প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
বাঙালীর স্ষ্টিকর্ম অগ্রসর হইয়াছে, অবশেষে হিন্দুশিক্ষা-সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার 
করিয়া! এক সমন্বিত এতিহ্ের স্ট্টি করিয়াছে । এই যুগসদ্ধিক্ষণে বৌদ্ধ এঁতিহ্‌ 
যেমন নিঃশেষিত হইয়াছে তেমনই বাংল! সাহিত্য ইতিহাসও নবায়িত ইসলামী 
এতিহাকে গ্রহণ করিয়। যুগান্তরের পথে পদার্পণ করিয়াছে । 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলাদেশে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
এই সময়ে বাংল] সাহিত্য বাদশাহী রুচি ও চারিত্রিক আদর্শই কেবল বরণ 
করিয়া লয় নাই, প্রাচীন এঁতিছুকে একেবারে অবহেল৷ করিয়। কাঞ্চন কৌলিন্ 
এবং “যাবনী মিশাপ' সংস্কৃতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বাংল! সাহিত্য 
বিষয় ও শব্দলস্তাবের জন্য একদিন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষার উপর 
নির্ভর ছিল এইবার আরবী ফারলীর প্রভাবও দেখা দিল। বাংলা সাহিত্যের 
দৃঢপিনদ্ধ সর্বাবয়ব সম্পূর্ণতার স্থলে বাজসভার বিলাদব্যদন ও নৌন্র্ঘ চাকচিক্য 
প্রাধান্ত পাইল। মধাযুগের দেববাদ নির্ভর মানবিকতা! দেববাদ বিনিরূ্ত 
মানবিকতায় পর্যবদিত হইল । ইহাই এই যুগদদ্ধিক্ষণের ফলশ্রুতি। 


শান্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২২৯ 


চট্টগ্রাম ও রোসাঙড বাজসভা- মোগল অধিকারে বৃহত্বর বাংলার 

জনজীবন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে চট্টগ্রাম রোৌসাডের সংযোগ ছিল না। এই 
অঞ্চল তখন আরাকান রাজের অধীনে ছিল। চট্টগ্রাম 
রোসাঙের সঙ্গে আরাকানের ভাধা-সাছিত্য আচার- 
আচরণের পারম্পরিক মিল ছিল। আরাকানের রোনাঙ 
রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন।১ তাছাদের আন্ুকুল্যে ও সহযোগিতায় রোসাও 
রাজসভায় বর্মী ও বাঙালী সংস্কৃতির সুসম সমন্বয় ঘটির়াছিল। বৌদ্ধরাজগণ 
ধর্মসত্রে পালিপ্রাকৃত ভাষা! ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন আবার অন্ত 
দিকে তাহাদের প্রজাসাধারণ ও সভাসদগণ মুসলমান ছিলেন। ফলে প্রজাদের 
সন্তষ্টি বিধানের জন্য রাজাগণ নিংহাপনে আরোহণ করিয়া একটি মুসলমানী 
নাম গ্রহণ করিতেন।২ এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজাগণ বাংল! সাছিত্যের ও 
ভাষার একাস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম সংস্কৃতির 
সমন্বয়ে রোসাঙ রাজনভায় এক নৃতন চেতনার ধারা অবারিত হুইয়াছিল। 
রাজমভার আন্বকূল্যে রচিত বাঙালীর সাছিত্য কর্মে মেই চেতনার পরিচয় 
রহিম্নাছে। আরাকানের বৌদ্ধ মগ রাজা আসরফ শ! এই প্রচেষ্টার প্রথম 
পথিকিত। তিনিই দৌলৎ কাজিকে বাংল! ভাষায় কাব্য রচনা করিতে নির্দেশ 
প্রদ্ধান করিয়াছিলেন। 

ঠৈঠা চৌপাইয়া দোহা কহিল সাধনে 

না! বুঝে গোহারি ভাষা কোনো কোনে। জনে | 

দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে। 

সকলে শুনিয়া যেন বুঝায় সানন্দে ॥৩ 
এই নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে সে দিন বৌদ্ধ রাজা! যে নৃতন পথের সন্ধান 
দিয়াছিলেন তাহার ফলে বাংলা সাহিত্য রোসাঙ রাজসভাকে আশ্রয় করিয়া আর 
এক পদক্ষেপ অগ্রসর হুইয়াছে। তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংল! সাহিত্য দৌলৎ 
কাজী ও আলাউলের মত যুগোত্তীর্ণ কবিকে লাভ করিয়। সজীব প্রাণবত্তার 
পরিচয় দিয়াছে । তবে তাহাদের রচিত সাহিত্যে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রাচীন এঁতিহ্ের 


সপ্তদশ শতাববী-- 
রেোসাঙ রাজলভা 


১। সাহিত্য প্রকাশিক1, ১ম খণ্ড, প্রবোধচন্ত্র বাগচী সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ৪--৬। 
২। ত, &, ৪, 9. তো, 1844, 2০ ৪--6৪ 


৩। সাহিত্য প্রকাশিকা, প্রাগুক, পৃঃ ১৩। 


২৩, বাংল! লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এমন কি চৈতন্তচেতনারও প্রত্যক্ষ প্রভাব লাযুজোর নিদর্শন নাই। ইহার 
প্রেরণার মূলে বৌদ্ধ রাজগণ হইলেও মুদলষানী সাহিত্যের দেববাদ বিনিূক্ক 
বিস্তদ্ধ মানবতার জয়গানে তাহা মুখরিত । 


বিবিধ সাহিত্য 

“বৌন্ধরঞ্তিকা' বাংলাভাষায় রচিত গোৌতমবুদ্ধের প্রথম জীবনীগ্রন্থ। এই 
গ্রন্থটি ব্রন্ষদেশীয় ভাষায় রচিত থাড়ুথাঙ গ্রন্থের অঙ্গবাদ । থাড়ুখাও গ্রন্থে 
শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধের অভিসদ্ধি, অভিনিক্ষমণ, বুদ্ধত্ব- 
প্রাঞ্ি, ধর্মপ্রচার এবং পবিশেষে মহাপরিনির্বাণ প্রাণ্চি 
পর্যন্ত সমগ্র জীবন-আধখ্যান বণিত হট্য়াছে। গ্রন্থটির সঠিক রচনাকাল নির্ণয় 
হয় নাই। নীলকমল দাস নামক কবি গ্রন্থটির অন্বাদক | পার্বত্য চট্টগ্রামের 
রাজ! ধর্মবন্ের প্রধানা মহিষী কালিন্দীর প্রেরণায় কবি এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় 
পত্যান্বাদ করিয়াছিলেন ।১ 

“বৃহৎ সারাবলী' গ্রন্থের প্রণেতা বাধামাধব ঘোষ । গ্রন্থটি পাঁচখণ্ডে বিভক্ত । 
কৃষ্ণ, রাম, জগন্সাথ, চৈতন্ত ও বু্*__ইছাদের মাহাত্ম কীর্তন করিয়া এই বিপুল 
সারাবলী গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। গ্রন্থটির প্রথম তিন 
খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, শেষ দুইখও-_-চৈতন্তলীল! ও বুদ্ধলীল! 


বৌদ্ধরঞিক! 


বৃহৎ সারাবলী 
মুদ্রিত হয় নাই।২ 


শাক্ত পদাবলী 


অর্বাচীন বৌদ্ধপাহিত্যে ও ধর্মে শক্তিসাধনার বিশেষ স্থান ছিল। দুর 
অতীতে মহাপজাপতী গোতমী এবং আনন্দের প্রচেষ্টায় ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষৃণী 
টা সজ্ঘ প্রতিষ্ঠা অন্ছমোদন করিয়াছিলেন ইহার পরিণতিতে 
শক্তিবাদ বৌদ্ধ সঙ্ঘেও নাবীর প্রভাব সম্প্রনারিত হইয়াছিল। 
পরবর্তীযুগে বৌদ্ধ তন্ত্রের বুল প্রচারের ফলে বিবিধ নারী- 

দেবতার পুজা প্রচলিত হয়। পঞ্ধধ্যানীবুদ্ধের শক্তিবূপে তারা, লোচনা? 
ামকি, পাগ্ডার', এবং আর্ধতাবা প্রাধান্ অর্জন করেন। এছাড়া, একজটা, 
পর্ণশবরী, বহৃধারা প্রভৃতি বু নারীদেবতাও বৌদ্ধ দেবায়তনে প্রবেশ লাভ 


১। বঙ্গভাবা ও সাহিত্য, দীনেশচজ্র সেন, ১৩৫৬, পৃ, ৩৬৫। 
২। প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, তমোনাশচন্ত্র দাশগুপ্ত, পঃ ৫৭৭। 


শাক্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৩১ 


করেন। সাধনমালা, নিম্পন্নঘোগাবলী প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থে তাহাদের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে। সহজযানী বৌদ্ধগণ দেবদেবীপৃজা অপেক্ষা দার্শনিক তত্ব 
এবং যোগ সাধনার উপর অধিকতর প্রাধান্য দান করিলেও তাহাদের রচনায় 
শক্তিসাধনার মহিম! স্বীকৃতি পাইয়াছে। সহজযানীদের শূন্যতা ও করুণার 
পুরুষ ও প্রকৃতির অথ্প্নমিলন ও মহান্থখান্ুভূৃতি এবং দেঁহাভ্যত্তরে নাড়ী ও 
চক্রের পরিকল্পনা বাংলা দেশের শাক্তকবিদের প্রভাবিত করিয়াছে । সহজযানী 
কবিদের ভোস্ী, চণ্ডালী, শববী শাক্তকবিদেের কুগ্ডলিনী শক্তির অন্থরূপা। আবার 
বৌদ্ধদের সহজানন্দ বা মহান্থখাুভূতি এবং শাক্ত দাধকের পরমানন্দ প্রায় 
সমপর্ধায়ের | 
বাঙালী সাধকের ধ্যানধারণা ও আত্মলীন অনুভূতির ব্যঞ্তন কাব্য ও 

সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ সাধকদের সাধন-সঙ্গীত চর্ধাপদেই প্রথম আত্মপ্রকাশ 

করিয়াছে । যাহা সাধকের একাস্ত অনুধ্যানের এবং 
চর্যাপদ ও 
পারার প্রাণের অস্তর্সিছিত ভাবের গ্যোতক বৌদ্ধ সহজিয়া 

সাধকগণ তাহাকে বাণীমূত্ি দিয়াছেন। আপন সাধনলব্ধ 
তত্বকে অপরের আনন্দ বিধানের জন্ত সংরক্ষণ, যাহা অবাঙমনসোগোচর 
তাহাকে ভাষায় বাণীমৃত্তি দান বাংল! সাহিত্যে চর্যাপদে তাহার ম্থচনা এবং 
বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী তথা বাউলের একভারার স্থরুঝস্কারে সেই ধাবার 
ক্রমবিস্তার। সুতরাং শাক্তপদাবলী চর্যাপদেরই এক উন্নততর ম্োতধার যাহাকে 
বলা চলে সাধকগীতিধারা। চর্যাপদ বিশুদ্ধ সাধনসঙ্গীত কিন্তু শাক্ত পদাবলী 
বিশুদ্ধ সাঁধনসঙ্গীত ও লীলাসঙ্গীত ছুই-ই। চর্যাপদের সঙ্গে শাক্ত পদাবলীর 
অন্তান্থ স্বাধর্মাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। চর্ধাকারগণ অনির্বাচাকে বাণীরূপ প্রধান 
করিতে গিয়! দমসাময়িক সমাজজীবন হইতে নানা চিনত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, 
শান্ত কবিগণও পরিচিত জীবনের প্রচ্ছদপট হইতে বিচি চিত্র--পাশাখেলা, 
সতরঞ্চ খেলা, নৌকা বাওয়া, কলুর ঘানি, রজকের বস্ত্র ধৌতকরণ, ঘুড়ি উড়ানো 
প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। চর্ধাপর্দের সান্ধাভাষা, বূপকপ্রিয়তা এবং প্রতীক 
স্যোতন! শাক্ত পদাঁবলীর কবিদিগকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। 
ভর্যাকারগণ অবাঙমনসোগোচরকে গোচরীভূত করিতে গিয়া! যে পদ্ধতি গ্রহ 
করিয়াছেন তাহ! হইতেছে-_ 

কালে বোব সংবোহিঅ জইস!। 

এই বিশিষ্ট বাগভঙ্গী উত্তরাধিকারস্থত্রে শাক্ত পদাবলীর কবিও লাভ করিয়াছেন 


৩২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


চাতবে কি ভাঙব হাড়ি 
বুঝে লগ সব ঠারে ঠোরে। 
যিনি অনির্বচনীয় তাঁহাকে কালা যেমন বুঝায় বোবাকে সেইভাবে ঠাকে 
ঠোবে ব্যাথা করার প্রথা বাঙালী সাধকের সুক্স্স উপলব্ধির পরিচয়বাহী।, 
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত শাক্তসাধন সঙ্গীতের উপর চর্ধাপদ্দে ব্যবহৃত বূপক- 
সমূহের এই প্রভাব ও ভাবসাযুজ্য আবিফার করিয়াছেন ।৯ 
চর্ধাপদ্দে ব্যবহৃত দাঁবাখেলার ব্ূপক রামপ্রসাদের পদেও স্থান পাইয়াছে । 

সূর্ঘচন্দ্র ও বীণাযন্ত্রের রূপক শাক্তপদেও পাওয়া যায়। চর্ধাপদের শৃ'ড়ীর ভাটি 
রামপ্রসাদের গানে জ্ঞান শু'ড়ীর ভাটি । নৌকা বাহিবার উপমাও উভয় ক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। কেবল রূপগত সাদৃশ্তই নহে, বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদের 
সঙ্গে শাক্তপদের ভাবগত সাধর্মযও বজায় রহিয়াছে । তীর্থবিবূপতা, পুজামন্ত্র 
অর্চনার প্রতি অনাপক্তি যাহা সিদ্ধাচার্ধদের দোহা ও গানে পরম সত্যের 
উপলব্ধিন্পে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেই একই ভাব শাক্ত কবির কণ্ে নৃতন 
যুগের ভাষায় গীত হুইয়াছে। দেহকেই পরমতীর্থরূপে স্বীরুতি প্রর্দান করিয়া 
দিদ্ধাচার্গণ অধ্যাত্মরাজযো দেহাত্মবাদকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন। তাহাদের 
বিশ্বাস__ 

অসরির কোই সবীরহি লুক্কে।। 

জে! তহি জাণই সো তহি মুকো ॥২ 
শাক্তকবির কঠে এই তত্বই বাণীমৃত্তি পাইয়াছে-_ 

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে। 
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোজ নিজ অস্তঃপুরে । 


তীর্থ-গমন, ছুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ে! না বে। 

তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর ্নানে, শীতল হও না মূলাধারে ।৩ 
স্থতরাং শাক্ত পদাবলীকে চর্যাপদের ধারার ক্রমিক পাঁরণতি বলা যায় । 
কেবল চর্যাকারগণ ছিলেন সাধক আর শাক্তপদাবলী রচয়িতাগণ অনাসক্ত গৃহী, 


১। ভারতের শত্তিসাধন। ও শাক সাহিত্া, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ২৩১-২৩২। 
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৩। শাজ্তপদাবলী, অমরেন্্রনাথ রায় সম্পাদিত, ১৯৫৭, পৃঃ ১৭৭ সং ২৬৫। 


শান্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৩৩ 


মাতৃনক্ত উপানক। চর্যাপদে শক্তিদেবীগণ যোগিনী, ভোম্বী, চগ্ডালী, মাতঙ্গী, ' 
শবরী নামে অভিহিত হইয়াছেন । কোথাও কোথাও বজ্রধর ভোম্বীকে বিবাহ 
করিতে যাত্রা করিয়াছেন, কোথাও স্থরত প্রসঙ্গে বাত্রি যাপন করিয়াছেন, 
কোথাও যোগিনী 'মুহ চুম্বী' কমলরস পান করিয়াছেন গ্রভূতি লাশ্যভাবের পদ 
রহিয়াছে। শাক্ত কবির রূপচিত্রণে শক্তিদেবতা এই প্রণয়িনী মৃতি পরিহার করিয়া 
অনস্তময়ী আননরূপিণী মাতৃমৃতিতে রূপাস্তরিতা হইয়াছেন । শাক্ত কবির কামনা 
আসঙ্গলিপ্লা নহে, জননীর চরণকমল ধ্যান, পরকীয়া সাধন] নহে, মাতৃপূজা। 

শাক্তকবিদের উপান্যা উমা এবং কালী বা তারা। বাঙালী সংস্কৃতির 
ইতিহাসে বৌদ্ধ তারাদেবী হিন্দুর কালিকার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়াছেন। 
মহাযান বৌদ্ধদের তারাদেবী এবং ব্রাঙ্মণ্য কালিকা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবী 
প্রত্যেকেই শকতিরূপিণী ও উগ্রা দেবী। তন্ত্র সাধরের দৃষ্টিতে ইহারা এক ও 
অভিন্ন ।৯ ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মনে করিয়াছেন কালী, ছিন্নমন্তা, এবং 
চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবী বৌদ্ধ দেবায়তন হইতে হিন্দু দেবায়তনে প্রবেশ 
কৰিয়াছেন।২ 

আনুষ্ঠানিক ধর্ম বিরোধিতা, বেদ, শাস্ত্রাচার, তীর্থ মাছাত্য্ের প্রতি অনালক্তি 
শাক্তকবিগণ উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্ম, আচার- 
বিচার ও রীতিনিয়মের প্রতি অনামক্তি বজ্রযানী ও সহজযানী মাধকদের কঠেও 

বারে বারে ধ্বনিত হুইয়াছে। পরবতী যুগে এই আদর্শ 
চিরাচরিত প্রথার | 
প্রতি বিরাগ নাথপন্থীদের ধর্মে, বৈষ্ণবধর্মে এবং বাউল গানে গভীর ভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে। শাক্ত সঙ্গীতেও সেই পরিচয় গাঢ় ও 

নিবিড়ভাবে অভিব্যক্ত। গিদ্ধাচার্যগণ বলিয়াছেন-যাহার! গায়ে ভন্ম মাখে, 
মাথায় জটাভার বহন কবে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের কোপে 
বসিয়! ঘণ্টা বাঞ্জায় তাহারা কানে খুসখুন করিয়1 মানুষকে ঠকায় মাত্র ।৩ এই 
ভাবই শক্ত কবির কণ্ঠে নৃতন যুগের ভাষায় বাণীবূপ পাইয়াছে_- 


১। অধ্যাপক জাহবী চক্রবতী তারার হিন্দু রতিহা সপ্রমাণিত করিয়া বৌদ্ধ প্রভাবকে 
অস্বীকার করিয়াছেন | তাহার মতে শান্ত পদাবলীর তার! বৌদ্ধ দেবী নহেন, হিন্দুতস্ত্র হইতে গৃহীত 
প্রাচীন দেবী। তিনি দশমহাবিগ্ভার সঙ্গে বৌদ্ধ দেবদেবীর ভাবগত ও রূপগ্ণত সাদৃশ্তও অস্বীকার 
করিয়াছেন । - শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনী, পৃঃ ৯৪৯--১৫৩। 

২। বৌদ্ধদের দেবদেবী, পৃঃ ৬৮, ৮*। 

৩। বৌদ্ধগান ও দোহা, হুর প্রসাদ শাস্ত্রী, পৃঃ ৮*--৮১। 


২৩৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তুমি মনোময় গ্রতিমা! করি, বসাও হৃদি পল্মাসনে ॥ 
আলোচাল আর পাক কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে ? 
তুমি ভক্তিন্বধ! খাইয়ে তারে, তৃপ্তি কর আপন মনে ॥ 
ঝাড় লন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে 1১ 
বেদপুরাপ ও শাস্ত্রগ্রস্থের প্রতি বিতৃষ্াও সিদ্ধাচাধদের দোহায় আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে__ 


আগম-বে পুরাণে প্ডিআ' মাণ বহস্তি। 
পক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিত ভমস্তি ॥২ 


শান্ত কবিও গাহিয়াছেন-__ 
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোজ-তালাসি। 
এ থে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম--সকল আমার এলোকেশী ।৩ 


শাক্তকবিগণ কেবল সিদ্ধাচার্দের মানসিকতার দ্বার! প্রভাবিতই নহেন 
তাহাদের উত্তর-সাধকও। তীর্থ ভ্রমণ ও তীর্থ মাহাত্যের প্রাতি অনাস্থাও 
তাহার! উত্তরাধিকার হ্ৃত্রে লাভ করিয়াছেন। শাক্ত কবির কঠে সেই একই 
আদর্শ বাণীমূতি পাইয়াছে__ 
তীর্ঘবাসী হওয়1 মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে। 
শ্তামার চরণ বিনে রে মন, কোন্‌ তীর্থ কোথায় আছে ?9 
অন্তত্র-_ 
তীর্থে কি হইবে ফল, ভোলা মন তোর ভ্রান্তি কেনে। 
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যাম! মায়ের শ্রীচরণে ॥৫ 


পুজা, অর্চনা, তীর্থ, তপোবন কোনটাই সিদ্ধাচার্যদের নিকট স্বীকৃতি পায় 
নাই। তাহার! প্রশ্ন করিয়াছেন-_ 


১। শাক্তপদাবলী, প্রাগুক্ত, সং ২৪১, পৃঃ ১৬২। 

ই 0০92081০609 106087600506 ০ 1966518 ০], 22510110005 281 
20০, 3 

৩। শান্ত পদাবলী, প্রাগুক্ত, সং ২৬২, পৃঃ ১৭৫। 

৪। এ, সং ৩৩১, পৃঃ ২২১। 

৫ এ, নং৩৩৩, পৃঃ২২২। 


শাক্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৩৫ 


কিস্ত হ দীবে কিন্ত হ শিবেজ্জ । 
কিন্ত হ কিজ্জই মস্তহ সেবব ॥ 
কিন্ত হ তিখ তপোবণ জাই। 
মোকৃখ কি লভই পাণী হাই ॥১ 
পূর্বহরীদের এই তত্ব ই শাক্তকবির কণ্ঠে ভাবা পাইয়াছে-_ 
গয়] গঙ্গ। প্রভাাদি কাশী কাঞ্ধী কেব! চায়। 
কালী কালী বলে আমার অজপ! যদি ফুরায় | 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় 
দ্বান ব্রত যজ্ঞ আদি, আর কিছু না মনে লয়। 
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রন্মময়ীর বাঙ্গা পায় ॥২ 
বাঙালীর ধর্ম ও সংস্ক্ত বেদ উপনিষদ অপেক্ষা তন্ত্রের সঙ্গে অধিকতর 
সাযূজ্য বজায় রাখিয়াছে। তন্ত্রের দ্বিধারা-_হিন্দু ও বৌদ্ধ পরস্পর সম্পর্কবিহীন 
ও বিপরীতমুখিন নহে, বরং পরস্পর সংযুক্ত ও পরিপূরক । 
তন্ত্রসাধনায় 
রামপ্রসাদের ভুমিকা হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেস্ট ভোগ-মোক্ষ অর্থাৎ 
ভোগের মধ্য দিয়! মোক্ষলাভ। তন্ত্রপাধকগণ পঞ্চমকাবের 
আশ্রয় গ্রছণ করিয়! ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পথে ইন্দ্রিয় নিয়মনে সচেষ্ট হইয়াছেন । 
এইজন্য তাহাদের সাধনপথ অতি দুঃসাধ্য ও ছুর্গম বলিয়া! তাছ] খড়গধারের উপর 
গমন, ব্যা্রের কঠালিঙ্গন ও হস্তে সর্প ধারণের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক বলিয়া 
অভিহিত হুইয়াছে। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের পাচ শত বৎসর-_ 
থুঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে ছাদ্*শ শতাব্দী বাঙালী একনিষ্ঠ চিত্তে প্রকৃতি মিলনাত্মক 
সাধনা বা ভোগমোক্ষের সাধনা করিয়াছে । দীর্ঘকাল প্রকৃতি মিলনাত্মক 
সাধনায় রত থাকিয়া! সিদ্ধকাম বাঙালী সাধক অবশেষে সাধনার প্রকৃতি 
পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধতঙ্র নারীকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ 
করিয়া ইন্দ্রিয় সাধনের পথে জাতিকে দুর্বল ও কলস্কিত করিয়। তুলিয়াছিল। 
রামপ্রসাদ নারীকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া নৃতনতর পথের সন্ধান দিয়াছেন এবং 
হূর্বল জাতির জীর্ণ প্রাণে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও প্রাণশক্ষির জোয়ার আনিয়াছেন। 


১। 3০003158791 6069 10678:60369206 01 159669285০০, 936০ 0, 2, 
২। শাক্তপদাবলী, প্রাগুক্ত, নং ৩২৭, পৃঃ ২১৮--১৯। 


২৩৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রকৃতি সাধন! পঞ্চমকারের পথে ভোগকে প্ররোচিত করে, এইখানে সাধকের 
পতন সহজ। কিন্তু মাতৃাধনায় সেই ভয় থাকে না। অবশেষে বাঙালী তন্ত্র 
সাধক প্রকৃতি সাধনাকে মাতৃসাধনায় পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। রামগ্রসাদ 
সেই মাতৃমস্ত্রের প্রথম উদ্গাতা। রামপ্রসাদ মধ্যযুগের হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রনাধনার 
গতানুগতিক ও চিরাচঠিত ভাবৰাদর্শের গতিবেগ পরিবর্তন করিয়া মাতৃবন্দনার 
নৃতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন । 

ছিন্ু-বৌদ্ধ তত্ত্রেরে আচার ও ক্রিয়াকাণ্ড প্রীধান্ত, শ্তষ্ক কর্মাহুষ্ঠান ও 
ভাববিমৃখতা এবং সর্বোপরি গোপনীয়তা ও গ্তহথ সাংকেতিকতা ( কুলপুস্তকানি 
চ গোপয়ে) প্রভৃতি কারণে তান্ত্রিক ধর্মকে উপজীব্য করিয়া! সাহিত্য ত্য্টি 
সম্ভবপর ছিল না। বামপ্রসাদের আত্মলীন কবি প্রকৃতি তত্ত্রের এই উর 
বন্ধযাত্বকে জয় করিয়া কবির জীবন-বাননাকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে। 
যদিও ঝামপ্রসাদের মাতৃবন্দনায় বাংল] দেশের তন্ত্র সাধনার স্পষ্ট পরিচয় 
রহিয়াছে তথাপি এই কথা নিঃসন্দেহে বল! যায় বিশুদ্ধ তন্ত্রাশ্রিত শাস্ত্াচার 
তাহার সঙ্গীতকে যতট] প্রভাবিত করিতে পারে নাই, তাহার অপেক্ষা অনেক 
বেশী প্রভাবিত করিয়াছে নিছক কবির ব্যক্তিহদয়ের মন্ময় ভাবান্ুরক্তি ও 
উপলব্ধির নিবিড়ত]। 

রামপ্রসাদের আবির্ভাব কাল বাঙালীর জীবনে সর্বাত্মক অবক্ষয়ের অপবাদে 
চিহ্কিত। মমসামঘ্িক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুগ রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও 
সামাজিক পরিবর্তনের যুগ। বাংল! দেশে অষ্টাদশ শতকের তৃতীয়পাদে সমাজ 
ও ব্রাষ্ট্রজীবনে অন্ধকার খনায়মান-__অস্তরবিপ্রোহ, অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন 
চলিতেছে । নিম্শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর আঘাতের পর আঘাত 
আমিতেছে। প্রাকৃতিক দুধ্োগে- বন্তায় প্লাবিত ছুর্দশাগ্রস্ত মানুষ দিশাহারা । 
দ্যা, চোর, ডাকাত, বগা, ঠগী প্রভৃতির উৎপীড়নে মানুষের সমাজজীবন বিপর্যস্ত । 
ধর্মীয় জীবনে তন্ত্রনাধনার বলিদান, বাহা আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনা, বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার 
বীভৎস বামাচার ও ভৈরবীচক্রের তাড়নায় ধর্মের শাশ্বত স্বরূপ ও সর্বমানবিক 
কল্যাণরূপ প্রায় উন্মুলিত হইয়া! আসিয়াছে । বাঙালীর প্রাণরসের সমস্ত উৎস 
যখন বিশুফ, চারিদিকে যখন কেবল রাজভয়, লোকভয় ও মৃত্যুভয় সেই চরম 
দুর্দিনে চতুর্দিকের নির্ধা অন্ধকারের মহাশ্বশানে দুর্যোগের রক্ত চক্ষুকে 
উপেক্ষা করিয়া রামপ্রনাদ মাতৃসাধনায় রত হইয়াছেন । বলিদান ও আড়ম্বরপূর্ণ 
সাধনার বিরুদ্ধে তিনি প্রেম ও আহিংসার বাণী এবং বামাচার সাধনের পরিবর্তে 


শক্ত গীতি ও লোক্সলীত ২৩৭ 


ত্যাগ, বৈরাগ্য, মহত্ব ও ইন্ছ্রিয়জয়ের বাণী ঘোষণা! করিয়াছেন. এইজ্যই 
বামপ্রসাদ কালজয়ী পুরুষ । মাতৃচরণে তাহার ব্যক্তিচেতন] ও ব্যক্তি-সংস্কার একে- 
বারে উন্ম,লিত হওয়ায় তিনি গভীর অস্তপৃষ্টি ও একাস্তিকতা লাভ করিয়াছেন 
এবং তাহার ফলে সকল হ্বন্ব, দ্বিধা! ও সমস্যার সমাধান হইয়া! গিয়াছে। 

সিদ্ধার্থ একদ1 এই সংসারকে পরম ছুঃখের আকর মনে করিয়া ছুঃখমুক্তির 
সাধনায় বত হইয়াছিলেন। তাহার বাণী ছিল-_ 


সব্বং অনিচ্চং 


দুঃখবাদ, বৈরাগা ও রঃ 
সববং দুকৃ 
অনিত্যত। ৬১৮ 
সববং অনত্ং 


যাহ! কিছু সমস্তই অনিত্য, সমস্তই দুঃখ, সমস্তই 'অনাত্ম। এই বিরাট, 
অনস্ত বিশ্ব তাছাও পরিণামী, ধ্বংসশীল। মহাপ্রলয়ে এই বিশ্বেরও একদিন 
বিনাশ ঘটিবে। অতি সুন্দরভাবে অনিত্যবাদ ও ছুংখবাদের এই ছায়! বিশ্বের 
সর্বত্র প্রতিবিষ্বিত হইয়াছিল। এই ছুঃখবাদ পৃথিবী ভুলিতে পাবে নাই। যুগে 
যুগে জাগতিক অভাব অভিযোগে, রোগে শোকে, মৃত্যুর ভয়াবহতা স্ব এবং শাসক 
ও অত্যাচারিতের কঠিন আঘাতে সংসারের মানুষ ব্যাকুল হৃদয়ে সংসারের 
অনিত্যতা ও অসারতা এবং ছুঃখবাদের প্রাবলোব বিষয় চিস্তা করিয়াছে। 
ভগবান বুদ্ধের বাণী তাহাদের অন্তরে বারে বারে প্রশ্ন জাগাইয়াছে__ 

কোন্থ হাসো কিমানন্দে! নিচ্চং পজ জলিতে সতি।১ 
সংসার অরণ্যে দাবাগ্নি জলিতেছে, এইখানে আনন্দের আহলাদের অবসর 
কোথায়? যুগে যুগে এই বাণী ভারতীয় সাধকদের প্রাণে অনিত্যতা ও 
বৈরাগোর স্পর্শ দিয়াছে, সংসারের মানুষ সংসারকে শ্শানঘাট বলিয়। ধারণ! 
করিয়াছে । দারাবন্ধু পরিবারের প্রতি নির্বেদ গুধান্তে তাকাইয়াছে, নশ্বর 
মানবদেছকে পিওর, জীর্ণতরী, ভাঙা ঘর বলিয়! অভিছিত করিয়াছে । অষ্টাদশ 
শতকে কৰি বামপ্রসাদদের জীবনেও সেই দুঃখ অশ্রজলের স্ফটিক আবরণে ছিরণ্য- 
জেযাতি লাভ করিয়াছে । দিতনিও জাগতিক বাপনার প্রতি চরম বীতস্পৃছ। 
তাহার কঠেও গীত হুইয়াছে-- 

বাদনাতে দাও আগুন জেলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটা। 

কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা! যাবে কাটি ।২ 


১। ধশ্মপদ, জরাবগ গো, প্লোক নং, ১৪৬ 
২। শাক্তপদাবলী, প্রাগুক্ত। নং ২৪৩, পৃঃ ১৬৩। 


২৩৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বুদ্ধদেবের .যতে নির্বাণই পরম সুখ, তাহাতেই ছুঃখের অবসান। সতত 
ব্রিতাপের তাপে” দগ্ধ হইয়া প্রসাদও শাস্তি পারাবাবের দিকে ছুটির] গিয়াছেন। 
ছুঃখের দাবদাহে জীবনসন্ধ্যায় শাক্তকবি মাতৃচরণে আশ্রয় চাহিয়াছেন__- 
সন্ধ্যা হলো! এবার কোলের ছেলে মা কোলে নিয়ে চল। 
এইভাবে তাহার ছুঃখাশ্র বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে উজ্জ্র্প ও উদ্ভাসিত 
হইয়া অনস্তময়ীর উদ্দেশ্টে বহিয়! গিয়াছে । বৌদ্ধধর্ম অনিত্য, ছুঃখ ও অনাত্মার 
বিষয় উপস্থাপিত করিয়া সংসারত্যাগ ও বৈবাগোর প্রেরণা দান করিয়্াছে। 
শাক্তপদাবলীতে দুঃখ আছে, কিন্তু নৈরাশ্য নাই, বৈরাগ্য আছে, কিন্ত সংসার 
ত্যাগের আবেদন নাই । সংসারের ছুঃখ দৈন্যের মধ্যে থাকিয়া, দুঃখের আঘাতে 
জর্জরিত হুইয়াই শাক্তকবিগণ ছুঃখজয়ের সাধনা করিয়াছেন। 
ভগবান বুদ্ধ একদা নিজেকে কৃষক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন । কাশী- 
ভরছাজকে তিনি বলিয়াছিলেন-__“হে ব্রাহ্মণ, আমি কর্ষণ ও বপন করিয়া খাছ 
সংগ্রহ করি। সত্যই আমার নিড়ানী, শ্রদ্ধা আমার বীজ, তপ আমার বৃষ্টি, 
প্রজ্ঞা আমার যুগ ও লাঙল, বিনয় আমার ঈষ'।৯ শাস্তা গৌতমের কর্ষণ ক্ষেত্র 
অবশ্ই মানব-জমিন । এই জযির উতৎ্কর্ষ সাধন এবং তাহাতে সত্যের বীজ 
বপন করাকেই তিনি তাহার জীবিক? বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মানৰ- 
জমিন কর্ষণ এবং তাহাতে ফসল উৎ্পার্দন করার এই উপম। বামপ্রসাদও গ্রহণ 
করিয়াছেন__ 
মনরে কৃষি কাজ জান ন1। 
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, 
আবাদ করলে ফলতো মোনা ॥২ 
গৌতমের অযুতফল প্রনবকারী কৃষি রামগ্রসাদদের কাব্যে সোনার ফসলে 
পরিণত হুইয়াছে। 
শাক্ত কবিদের “আদরিণী শ্যাম] মা? শুধু ব্রদ্ষময়ীই নহেন, তিনি কেবল রুষ 
শিব, রামই নহেন, ভক্ত কবির গভীরতম অন্ুধ্যানে তাহার মধ্যে সর্বধর্ের 
সমস্থিত মাতৃমৃতি উদ্ভাসিত হুইয়! উঠিয়াছে। শাক্ষকৰি সেই অসাম্প্রদায়িক 
মাতৃপ্রতিমার দ্রষ্টা ও পূজারী । 


১। নুত্তনিপাত, উরগবগ্ গর, কাদীভরছাজ হুত্ব, পি. টিং এস' পৃঃ ১২৯৫ 
২। শাক্তপদাবলী, প্রাগুক্ত, সং ২৫৭ পৃঃ ১৬৮ | 


শাক্ত গীতি ও লোকলঙ্গীত ২৩৪৯ 


মগে বলে ফরাতার১, গড বলে ফিরিঙ্গী যারা মা, 

খোদা বলে ডাকে তোষায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী । 

শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা, 

সৌরী বলে হুর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি ॥২ 
শাক্তকবির শ্যাম! মা, একাধারে বৌদ্ধদ্দিগের বৃদ্ধ, খৃষ্টানদের গড, ইসলামের 
খোদা, শাক্তদের শক্তি, শৈবের শিব, সৌরদের ব্ূর্ধ এবং বৈষুবের রাধাঠাকুরাণী । 
এই উক্তির মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বমানবিক ধর্মাদর্শের পরিচিতি রহিয়াছে 
তাহা মানুষের হৃদয়কে অনায়াসে ম্পর্শ করিতে পাৰিয়াছিল। 


বাউল গান 

চৈতন্টোত্তর বাংলাসাহিত্যের ছিধারা_-একদ্িকে ন্মার্ত পৌরাণিক 

অভিজাত সাহিতহ্যহি, অন্তদ্িকে লোক সাধারণের রচিত দেহাচার-নির্ভর 
সহজিয়া ধর্মাশ্রিত কড়চা ও বাউলনঙ্গীত( এই 

বাউল ধর্মের 

উদতবকাল সুষ্টিকর্মে অভিজাত সাহিত্য যেমন সংস্কৃত পুরাণ ইত্যাদির 
দ্বারা গ্রভাবিত হইয়াছিল তেমনি লোকসাধারণের স্থটিতে 

বৌদ্ধ সহজিয়া আদর্শের এতহাুসরণের প্রচেষ্টা হচিত হইয়াছে । বাউল ধর্মের 

এতিহাসিক উদ্ভবকাল ঠচতন্যপরবন্ভী যুগে । ডঃ উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল 

ধর্মের উদ্ভবকাল সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন-_- 

“চৈতন্তদেবের মৃত্যুর পর, গোম্বামিগণের গোঁড়ীয় বৈষ্বধর্ম মত প্রচার 
এবং কৃষ্পদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশের পর আনুমানিক ১৬২৫ 
থুষ্টাৰ তক আমরা বাউল নামে ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভবকাল কল্পনা করিতে 
পারি” ।৩ অবশ্য পণ্ডিত ক্ষিতিমোৌছুন সেন মহাশয় বাউলধর্মের আদি খুঁজিতে 
গিয়া নিজের লেখনীতে বাউল-বাণী উদ্ধত কক্রিয়াছেন-_ 

১1 ফরাতারা £-_বামিজ ভাষায় বুদ্ধের প্রতিশব্দ *ফরা১। “তার!” সম্ভবতঃ তারাদেবী। 
মহাযানী প্রভাবে তিনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে সংযুক্ত! হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিরত্ব 'বৃদ্ধ-ধর্ম-সমব* মগের 
“ফরাতারা-দাঙখারূপে উচ্চারণ করে। সুতরাং তারা” ধর্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। 
বৌদ্ধ মুতিশিল্েও দেখা যাঁর ধর্ম নারীমুতিতে বুদ্ধদেবের পার্খববত্িনী হইয়াছেন । 

(ডষ্টব্য 2১ 9. 908869০৬155, 1001৬ 85 012296 1০০00850055 0১40 ঘ্াঃ৪, 9, 
4 রা “সঙ? শবের বিকৃত উচ্চারণ । 

২। শক্ত পদাবলী, প্রাগুক্ত, পদসংখ্যা, ৩০৯। 

৩। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃঃ ১৯২৯। 


২৪০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি 


“আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল সহজ নিত্য মানবসত্যের উপরে। কাজেই 
যণ্তকাল মানব, ততকাল এই সহজ বাউলিয়ামত। বেদপথ তো! দেদিনের। 
তাছাই তো রুত্রিম। খবিরা সেইদিন তাহ রচনা করিয়াছেন। বাউিলিয়া 
সহজ মতই অনার্দিকালের। বেদের আদি আছে।'১ 
অন্ত্র__ 


'বাউলেবা বলেন, সব কৃত্রিম ধর্মেই আদি আছে, সহজ মৃক্ত ধর্ম 
চিরকালের ।...:..অথর্বের ব্রাতারাও তখনকার দিনের বাউল ।"২ 


বাউলধর্মের আদি যখন হইতেই হউক, ইহার শেষ বিংশ শতাবীর_ প্রথম 
পাদে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাউলধর্মের উৎপত্তি স্থানগত সাদৃশ্ঠও লক্ষণীয়। 
একদ1 বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ব্দেবিরোধী ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল আর্ধলভ্যত1 
প্রমারিত বৈদিক আর্যভূমির সীমানার বাহিরে ভারতবর্ষের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে । 
শান্সাচার বিরোধী বাউলধর্মও পূর্ব-উত্তর ভারতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। 

বাউলগণ হিন্দু নহেন, বৌদ্ধ৪ নছেন, আবার ইসলামও নছেন। বাউলের 
ধর্ম 'জাতিধর্ম-সংস্কার নির্বিশেষে একটা নির্দিষ্ট সাধনমার্গের ধর্ম । দীর্ঘকাল 

বাংলালাহিত্যে কেবল হিন্দু বৌদ্ধ চিস্তন ও আচরণকে 
বাটলগান হিন্দুবৌদ্ব-. উপজীব্য করিয়া তাহ1 অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । বাউল- 
ইসলামের ধমীয় আদর্শের 
সর্াত্রক বাণীমৃতি. গানে এই ছ্িধারার সঙ্গে সমুত্তাসিত হইয়া উঠিয়াছে নৃতন 
মহিমায় প্রোজ্জন ইসলামের জীবনাদর্শ। সৃতরাং 

নিঃসংশয়ে বলা যায় বাউপধর্মে হিন্দু-বৌদ্ব-ইসলাম ধর্মের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়াছে। 
আর এই ব্রিবেণীর মধ্যমণি বৌদ্ধধর্ম। কারণ বাউলধর্ষের উৎসমূলে যে 
ধর্মাদর্শের ও সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রাধান্য সর্বজনন্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা, 
বৌদ্ধ সহজিয়া! ধর্ম। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউলধর্মের উপর বৌদ্বধর্ষের 
এই বিশেষ প্রভাবকে স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_ 

“বাউলধর্ম একটি সমন্বয্নমূলক ধর্ম । ইহার মূল সাধন-পদ্ধতি তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার উপর শিবশক্তিবাদ, রাধারুষ্বাদ, বৈষৰ 
সহজিয়া-ভত্ব, স্থফী-দর্শন ও তত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্বধর্ম-তত্ব প্রভৃতির প্রভাব 


১। বাংলার বাউল, পৃঃ ৩। 
২। ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৪৮ 


শান্ত গীতি ও লোকমঙ্গীত ২৪১ 


পড়িয়াছে এবং ইহার দঙ্ষে কতকগুলি নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ইহা একটি 
বিশেষ ধর্মরূপে গঠিত হুইয়াছে।”১ 

ডঃ প্রবোধচন্ত্র বাগচীর মতেও বাংলার বাউল সম্প্রদ্ধায় বৌদ্ধাচার্যদের 
খননধারা ও ললীধনধারার উত্তরাধিকারকে বজায় বাখিয়াছে। ডঃ অসিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাউল সাধনায় বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রভাকে বিশেষ স্বীরূতি 
দিয়া লিখিয়াছেন__ 

'নিত্যানন্দ' পুত্র বীরচন্ত্র সহজিয়া! বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে স্থান 
দিয়াছিলেন, বোধ হয় বৈষ্ণব রাগান্থগাভক্তি এবং বৌদ্ধ নহুজিয়াদের পুঁথি- 
বহিভূতি সহজধর্মের প্রভাবে ১৮শ শতাখীতে জাতি কৌ পীন্যহীন শান্্াচারবজিত 
ও আঁনন্দবাদ্দী একটি উপসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ইহার পম্চাদ্পটে স্থফী 
ভক্তিবাদও বিশেষ ক্রিয়াশীল হইয়াছিল । ২ ভঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি 
বাউল সম্প্রদায়ের উৎ্পত্তিতে বৌদ্ধদিগের প্রভাৰ এবং ইহার কাল নির্ণয়ে 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছে । প্ররুতই ইহারা বৈষ্বের রাধারৃষ্। শৈবদের 
শিবশক্তি অপেক্ষা বৌদ্ধ সহুজাচার্ধদের আদর্শের সঙ্গে অধিকতর সাধুজ্য বজায় 
বাখিয়াছেন। 

এই সর্বাত্মক মিলন-সমন্বয়ের ছত্রছাক়াতলে বসিয়া বাংলার বাউলগণ যে 
বাণী সাধনা করিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ট্য কি? 

সাধারণ লৌকধর্ষের পথে জাগতিক ভালবাসা বিতরণ করিয়া বাউল 
কাহাকে শত্র, কাহাকেও বন্ধু, কাহাকে আপন, কাহাকেও পররূপে চিহ্নিত 
করিয়া! লয় নাই। জাগতিক রঙ্গমঞ্চে বাউল শুধু অভিনেতামান্্। নানাবিধ 
সাঞ্জে সে অভিনয় করিতেছে, সাজ খুলিলেই আগলরূপ। বাউল বিশ্বের মুক্ত 
যাঁঠাপথের চিরস্তন পথিক। সীমার মধ্যে বাউল আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে 
পারে নাই। বাহিরের জন্য তাগিদ ও আকুলতা তাহাকে আপন-ভোলা 
করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য জাতির বদ্ধনকে অগ্রাহ্‌ করিয়া গৃহমুখী আত্মাকে 
বাহিরের বিচরণ পথে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। এই পথ ইন্দ্রিয় দমনের পথ 
নয়, ইঞ্জিয় নিয়মনের ও অধ্যাত্ম তৃষ্ণার উচ্ছাসময় সাঁবিক পথ। বাউল এই 
সনাতন পথের চিরপথিক। তাহার পরিধানে, ধুলি মলিন ছিন্নকস্থা, মন্তকে 


১। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃঃ ৯২৬ । 
২। প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১১৬২, পৃঃ ১৬ 
১৬ 


২৪২ ' বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


জটাভার, কিন্ত আননে গ্রশাস্তি' এবং হৃদয় অতীন্্রিয় ব্রহন্তের গভীর ভাবলোকে 
সমাধিস্থ। বাউলের এই বৈচিত্যনমুজ্জলল রূপ চিত্রে এবং তাহার একতারার 
স্ুরবাঙ্কারে বৌদ্ধ সাধকের জীবন-বাণীর প্রেরণা কতখানি তাহা! আলোচনা 
করা আবশ্তক। ৃ 

রাংলার বাউলের কণ্ঠে ও একতারায় যেবাণী ও স্থুর তরঙ্গে গুরঙ্গে বহি! 
চলিয়াছে কান পাতিয়া শ্ুনিলে তাহার মধ্যে বনু কণ্ঠের সম্মিলিত স্থরধ্বনি 
পাওয়া যায়। কোন ক শৈব তত্বজানী সাধকের, €কোন' কঠ সহজিয়। 
বৈষুবের, কোন ক মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকে র, কোন কণ্ঠ স্থফী মতাবলম্বীর। 
কিন্ত সকল হ্বরের উধ্বে যে সুর বাউলের প্রাণের ভাষায় ও একতারার ঝঙ্কারে 
মৃছ্'ন৷ তৃলিয়াছে তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধদের কনিঃস্থত। বাউলধর্মের বৈশিষ্ট্য 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় এই ধর্ম বৌদ্ধ সহজিয়া! ধর্মের উত্তরাধিকার রক্ষা 
করিয়াছে। ডঃ শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বাউলধর্মে স্ফী মতবাদ অপেক্ষাও 
বৌদ্ধ সহজিয়! ধর্মের অধিকতর প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়াছেন । বাউল গানে ও 
সাধনায় সহজিয়া বৌদ্ধদের মূল্যায়নের জন্য তাঁহার এই স্থচিস্তিত অভিমত 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তাহার মতে-_]0 009 8501৪ 01 138178%1) 6106:- 


40০, ৩ 800. 6109 002610016 01 619 88108]155 1770591279208, 6106 8150 
৪59691008,61890 10৮ ০1 19101) 18 10000 11) 6199 9010001 01 6109 73093019191 
98108]1588, ড/10918 ৪. 91811] 8081589 6109 690968 01 608 35015) ৪৪ 
91001000190. 11) (1091 9008৪ 61086 819. 85৪19918 6০ 0৪, ০ ৪109]1 
200 61396 609 00096211098 ০01 0109 981162 99178115858 12000 6008 298] 
10890200100 01 61081 191181010---918619001) 906-18108 01 1918100 11859 
11060005960. ৪ 1097 9101116 10 16, 4 ৪৮005 01 618 8350] 8008৪ 111, 
01091910719, 080015115 8990 08 8৪6 60 8 ৪600৮ ০1 80918 9812911575 
08010860000 800. 61090 60 6199 11179 8800. 90100 61786 17859 00680 81597 
9০16 105 9015-1920.১ 

সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাউল সাধনার সাধুজ্য কতখানি তাহ! আলোচনা 
করিতে হইলে পাল যুগ হইতে বাংলার বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতি 
এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করিতে হয়। বাউলধর্মের সঙ্গে সহজিয়া 
বৌদ্ধ তথা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক নিরূপণের জন্য নিয়লিখিত চার্ট প্রদত্ত 


হইল। 


১। 0550029 91181085 05165) 90. 016, 0. 166. 


শাক্ত গীতি ও লোকলঙ্গীত | ২৪৩ 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ( পালহগ আনুমানিক দশম শতাব্দী ) 


- 7 
ব্যান ও তিন সহজযান 
হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম 
| 
মিথুনাত্মক যোগ সাধনা প্রকৃতিবজিত ফোগসাধন! 
ৃ নাথধর্ম 
শৈবধর্ম 
| | 
| 
মুনলমান ফকির রাধাকষ্বাদ 
(পূর্বরূপ) বৈষ্বসহুজিয়। ধর্ম 
ূ (প্রাকৃচৈতন্ত যুগ) 
মুদলমান ফকির বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম 
এ রূপ) (চৈতন্য (৪ যুগ) 
| 
বাউলধর্ম 


( আনুমানিক ১৬২৫--১৬৭৫ খুঃ )৯ 

এই রেখাচিজ্রে পাঁপ যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন ধর্ম, তাহার 
সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের সংযোগ এবং এই সমস্ত তন্ত্াশ্রিত ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক প্র্নপ্রিত হইয়াছে । তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম আনুমানিক সগ্চম শতাব্দী ধরিয়া 
বাংলার অধ্যাত্ম জীবনকে ও চিস্তাধারাকে অপরিহার্ধভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে । দীর্ঘকাল প্রবাহে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ভাবাদর্শকে অনুসরণ করিয়া যে 
তত্ব ও আচার আচরণ উল্লেখিত ধর্মগোষ্ঠীসমূহে উত্তরাধিকার রক্ষা' করিয়াছে 
তাগাই বর্তমান বাউলধর্মে নৃতন মর্ধাদায় উদ্তানিত হুইয়াছে। বাউলধর্মের উপর 
তাস্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অপরিহার্য প্রভাবকে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহুন সেন, ডঃ শশিভৃষণ 
দাশগুপ্ত এবং ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই নিঃনংশয় 
স্বীকৃতি দিয়াছেন । বর্তমানে তাগ্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কোন কোন তত্ব ও আচার- 
আচরণ বাউলধর্মের কালপবিবেশে নৃতন প্রাণ লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে তাহা আলোচনা করা হইতেছে। 


১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯, 


২৪৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বাউলসাধনায় ছুঃখবাদ ও বৈরাগ্যসম্বদ্বীয় যে তত্ববাচ্য রহিয়াছে তাহ! 
প্রাচীন বৌদ্ধ এঁতিহাকেই সমূচ্ছাসিত করিয়াছে । ভারতবর্ষের অধ্যাত্বজীবনে 
ছুঃখবাদের প্রথম প্রবক্তা ছি্নে বুদ্ধদেব। জাগতিক 
বৈরাগ্য ও ছুঃখবাদের 
শ্বাষলা সর্বব্যাপারে তিনি ছুঃখকে প্রদর্শন করিয়াছেন--“নব্বং 
২ সমস্তই ছুঃখময়। জগতে সুখের ও আননোের 
কিছুই নাই, সংসার-অরণ্যে যেখানে দাবাগ্রি প্রজলিত রহিয়াছে সেখানে 
আনন্দের অবসর কোথায়? বাউলের কেও এক পরিমিতিবিহীন, অকুল 
অপার ছু:খবারিধি উথলিয়। উঠিয়াছে। তাহার বাহিরে ভোগের খোলস কিন্তু 
অন্তরে ত্যাগ ও তিতিক্ষা। বৈরাগ্যদীপের নিষ্কলঙ্ক শিখ! জালাইয়! বাউল 
বিশ্বের পথে বাহির হুইয়াছেন। তাহার গানের সুরে স্থরে সেই চিরস্তন 
ছুঃখবাদের বাণী অন্ুরণিত হইয়াছে । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাউল সঙ্গীতের 
পেই মর্মবাণী উপলব্ধি করিয়াই লিখিয়াছেন-_ 

“বাউলের গানে নিছক বৌদ্ধভাব। বাউল শুধুই মড়ার কাম! গাহিয়া 
বিরাগ শিখায় ।:..বাউল মানুষকে জীবনের প্রতিপদে শত ছুঃখ দেখাইয়া 
শ্বশানের নির্বাণটাকে শেষ আশ্রয়ন্বদূপ মনে করিয়াছে ।১ 

বৌদ্ধদের জাগতিক দুঃখ ও হাহাকার, স্থগভীর শৃন্যতাবোধ ও বিষাদের 
সঙ্গে বাউলের প্রাণে আরে! একটি বস্ত ঠাই পাইয়াছে, তাহ! হইতেছে "না 
পাওয়ার বেদনা ।” বাউলগণ জাগতিক দুঃখে দিশাহারা হইয়! সর্বদুঃখ-হর এক 
পরম অনন্ুভবনীয়কে ধরিতে চাছিয়াছেন এবং পাগলের মত পথ খুঁজি 
বেড়াইয়াছেন। দুঃখ নিবৃত্তির সাধনায় প্রাচীন বৌদ্ধগণ খু'জিয়াছেন নির্বাণের 
পথ। সেপথ আনন্দের ও শাস্তির এবং অমুতত্বের ও দুঃখনিবৃত্তির 

জাগতিক দছুঃখবোধের প্রাবল্য এবং না পাওয়ার বেদন। বাউলের 
বক্ষপঞ্জরকে মর্মরিত করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে পরিণত হুইয়াছে-_ 

আমার মন পাগল পারা, আমার হয় ন1 নিহাবা, 
আমি বনে বনে কেঁদে ফিরি, আমি পাই ন৷ অধরা, 
যেমন কলমীলতা জলে ভাসে রে 
তেমনি ফিরিতেছি বারে দ্বারে ॥ 


১। বঙ্গতাবা ও সাহিত্য, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ৩৫*। 


শাক্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৪৫ 


£খ কই যারে তাবে এই ভব সংসারে। 
তো বিনে ভরসা! নাই, গুরু, চরণ দেও মোবে। 
অধীন পাঞ্জ বলে, মুরশিদ বিনে 
কেন্দে ফিরিতেছি ঘরে ঘরে ॥৯ 


বাউলের এই ছুঃখ উপশমের পথ প্রেম ও মেত্রীর সহজ পথ। ইহা প্রাচীন 
বৌদ্ধদের ইন্জ্রিয় দমনের কঠিন পথ নহে, ইন্জিয় নিষ়্মনের সরল পথ। এই পথে 
বৌদ্ধ হজিয়াদের সঙ্গেই তাহাদের নৈকট্য রহিয়াছে। সহজিয়া যোগীদের 
নিকট ধর ও বন ছুইই সমান। সমন্তই নিরস্তর বুদ্ধ_কোথায় সংসার, কোথায় 
নির্বাণ? 
ঘরছি ম থকৃকু ম জাছি বণে জহি তহি মণ পরিআণ। 
সঅলু নিরস্ভর বোছি__ঠিউ কহি' ভব কহি" নিব্বাণ॥ 

বাউল সাধকও লেই বিশ্বব্যাপী অধরাকে ধরিবার জন্ত নিবস্তর পথিক--ঘরে 
ও পথে, সংপারে ও নির্বাণে তাহার সমদৃষ্টি | 

জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত! ও সংসারের অনিত্যতা বাউলের চিত্তকে কেবল 
ক্ষণকালের জন্ত বিমোহিত ও আবিষ্ট করিয়া দিয়াছে জাগতিক ছুঃখের 
প্রাবল্য উপলব্ধি করিয়াও প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম সামাজিক বিধিবিধানের পরিবর্তন 
সাধনে চেিত হইয়াছে এবং পাথিব অস্তিত্বের প্রতি সচেতনতা প্রদর্শন 
করিয়াছে । কিন্তু দুঃখের অনলে দগ্ধ হুইয়৷ বাউলের হৃদয় একেবারে নিঃসাড় 
হইয়! গিয়াছে । এই জাগতিক অনিত্যতার বাণী শুনাইয়াও তাহারা কোন 
লামাজিক পরিবর্তন আনিতে পাবেন নাই । কেবল তাহাই নহে, দামীজিক 
পরিবর্তন আনয়নের পরিবর্তে সমাজকেই তাহার] অস্বীকার করিয়া! বসিয়াছেন। 
পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বাউলের ভাষায় এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন-__ 
“আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া! দাও। পাগলের তে! কোন দায়িত্ব 
নাই ।."মনে করিও যেন আমরা সামাজিক হিমাবে মরিয়াই গেছি ।*২ 

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বেদে উপনিষদ ও সম্ভ কবিদের চিস্তনের সঙ্গে 
বাউলের ভাবাদর্শের সাধর্ময লক্ষ্য করিয়াছেন।৩ বেদে উপনিষদ ও সন্ত 
কবিদের যে সমস্ত আদর্শ পর্বকালীন, ধাহ। মানবধর্মর্ূপে যুগোতীর্ণ হইয়া 

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, প্রাগুস্ত, পদসংখ্যা পৃঃ ২২৫। 

২। বাংলার বাউল, পৃঃ ৩। 

৩। বাংলার বাউল, পৃঃ ৪-৪৫। 


২৪৬ বাংল! সাহিত্যে বৌন্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সর্বমানবের সম্পদে পরিণত হইস্বাছে সেই সব আদর্শের ক্ষেত্রেই বাউল সাধকের 
শান্ত ও তন্্রমন্ত্রের. বাণীর সঙ্গে তাহাদের নৈকট্য । ইহা বাউলদের উপর 
বিরোধিতা বেদ উপনিষদ বা সম্ত কবিদের প্রত্যক্ষ গ্রভাৰ নছে, কার 
বাউলগণ ছিলেন নিরক্ষর এবং শান্ভারমুক্ত শাশ্বত মানবধর্মের সাধক | বাঁউল- 
বাণীকে প্রত্যক্ষ প্রভাবিত করিয়াছে বেদবিরোধী সহুজিয়৷ বৌদ্ধদের চিন্তন ও 
জীবনায়নের রীতিনীতি । 
বাউল কেবল দেবমন্দির, প্রতিমা ও ব্রাহ্মণের বিবোধিতা করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকেন নাই, শাস্-গ্রস্থ, ব্রত-তীর্থ, আচার, বাহানিয়ম, ও মন্ত্রতন্ত্রকেও অস্বীকার 
করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বন্ধনমুক্ত শান্ত্াচার-বহছিভূর্ত চিরস্তন ধর্মকেই 
তাহার! মানিয়া লইয়াছেন। শাস্ত্ীপ্ন গতানুগতিকত ও গৌড়ামীর বিরুদ্ধে 
বৌদ্ধধর্মের আবেদন যুগষুগাস্তপূর্বে উখিত হইয়াছিল। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে 
সেই প্রতিবাদের তীব্র কণ্ঠ শুনা যার়। পরবর্তীযুগে আর্ধদেবের “চিত্ত বিশ্ুদ্ধি- 
প্রকরণ? গ্রন্থে তীর্থনান প্রভৃতির বিরুদ্ধে স্থৃতীক্ষ বিদ্রপ বধিত হইয়াছে। 
বজ্জধানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের কঠেও সেই প্রতিবাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা 
পাইগ়্াছে। তাহারা বলিয়াছেন--সত্যই চরম আকাজ্জণীয়, তাহা কচ্ছতার 
দ্বার! প্রাপ্য নহে, শান্তর পঠন, জান, দর্শনেও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় লা। 
কিন্তু সিদ্ধাচার্ধের বাঁণীর সঙ্গে বাউল কবির বাণী প্রায় একই স্থরে মিলিয়। 
গিয়াছে । শান্জ্বাণীর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কাহু বলিয়াছেন-__ 
আগম বেঅ-পুবাণে পণ্তিআ মাণ বহস্তি 
পক সিরিফলে অলিঅ জিম বাছেরিত ভমস্তি | ৯ 
চর্যাকার কাহুও সমস্থরে বলিয়াছেন-__ 
আগম পোথী ইষ্টামালা।, 
তন কইর্সে সহজ বোল বা জাঅ।২ 
ইচ্ান্দের কে কণ্ঠ মিলাইয়] বাউল সাধক ও গাহিয়াছেন__ 
পণ্ডিত যে জনা, আজন্ম কানা, 
শান্্র ঘেটে মরে, শাস্ত্ের মর্ম জানে নী, 
আপন জন্ম-যোগের নাই ঠিকানা, 
পরের বিধান দিতে পানে ॥৩ 


১। ০0081 01 6109 1090826009206 01 15566925) 00, 918 2, 191. 
২। চর্যাপদ সং ৪*। ৩। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদ সং ৪২৭1 


 শাক্ত গীতি ও লোকমঙ্গীত - ২৪৭ 


কোন শান্গ্রস্থ নহে, বাউলের প্রাণপুস্তক ভগবানে প্রেম। মাছষের 
রচিত ধর্মের অচলায়তনকে তাছারা মানেন নাই। জীবন্ত ধর্মশাস্ত্েই তাহাদের 
বিশ্বাম। ধর্মশান্্র ও পাগ্ডিত্যের পথ এবং তন্ত্রম্ত্র ও আচার-পদ্ধতির পথকে 
সহজাচার্গণ বাক পথরূপে অভিহিত করিয়াছেন। বাউলগণ অধ্যাত্ম পথে 
মন্দির, মসজিদ, পুরাণ, কোরানের বাধায় গভীর ছুঃখ বোধ করিয়াছেন 

( মোর ) যাইতে চায় ন1 রে মন মক্কা মদিন1। 

(এই যে) বন্ধু আমার আছে, আমি রইরে তারি কাছে 


(আমার) নাই মন্দির নাই মসজিদ 
নাই পূজা কি বকরেদ 
তিলে তিলে মোর মক কাশী 
পলে পলে সুদিন ।৯ 
পাণ্িত্যের অলিগরগনের মধ্যে সহজাচার্ধগণ সহ্জানন্দের সন্ধান লাভ 
করিতে পাবেন নাই, পারিয়াছেন নিরক্ষর হইয়া 
অকৃখরবাঢ়া সঅল জগ্ড ণাহি ণিরক্খর কোই। 
ভাব যে অক্থর ঘোলিঅ1 জাব গিরক্খর হোই ॥২ 
শিক্ষিত শোক সর্বত্র, অশিক্ষিত কোথাও নাই। এই্জন্যই শিক্ষা ভুলিয়া 
নিরক্ষর হইতে হুইবে। বাউলগণও ছিলেন সেই নিরক্ষর সাধক-_ধাহাদের 
কোন প্রকার শাস্ত্র জ্ঞানের অভিমান নাই । 
কেবল শাস্্াচারের প্রতি নহে, দেববিগ্রহের প্রতিও বিদ্প ঘোষিত 
হইয়াছে-- 
মাটির টিপি, কাঠের ছবি, 
ভূত ভাবে সব দেবাদেবী, 
ভোলে না সে এসব দূপি 
ও যে মানুম-রতন চেনে ॥৩ 


১। প্রবাসী, ১৩৩৭ চৈত্র, বাংলার প্রাণবন্ত ক্ষিতিমোহন সেন । 
২ ০980%] ০ 6009 706108:6206206 01 1666625) ০00. 016,? 2. ৪2 
৩। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদসংখ্যা ৪৬। 


২৪৮ বাংল! লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কৃতি 


এই জন্তই বাউল যিনি, তিনি-- 
বিন। অন্গরাঁগের ধর্ম 
জানে না সে কোন কর্ম 
বেদবিধি, বিষয়, কর্ম 
সব ছাড়্যাছে।» 
জাতিভেদের কঠোরতা চিরকাল ভাবতবর্ষের অস্তরাত্মাকে ক্ষুণ্ন ও নিশ্পেষিত 
করিয়াছে । যুগে যুগে ভারতীয় মনীষীদের কণ্ঠে জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
নিঃসংশয় ঘোষণাও শুনা গিয়াছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে 
প্রথম বিদ্রোহী বুদ্ধদেব। পরবতীষুগে বৌদ্ধধর্মের সমস্ত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিদ্রোহের বাণী শ্বীকৃতি পাইয়াছে। এই সর্বাত্মক 
বাণীর মহৎ পোষ্টারূপে বাউলমাধ কগণও লেই প্রাচীন আদর্শকেই নবরূণে 
দ্বীকৃতি দিয়াছেন। বাংলার বাউল লালন দেই একই আদর্শকে নৃতনকাল 
পরিবেশে উপস্থাপিত করিয়াছেন. তাহার কঠ্ঠেও সেই একই বিদ্রুপ অস্থরণিত 


হইয়াছে__ 


জাতিভেদ 


সবলোকে কয় লালন কি জাভ লংসারে। 
লালন কয় জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥ 

জগৎ বেড়ে জেতের কথা 

লোকে গৌরব করে যথাতথা, 

লালন সে জেতের ফাতা 

বিকিয়েছে পাত বাজারে ॥২ 
মানুষে মানুষে জাতের ভেদ বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ বৌছ 
সহজিয়াদের কেও ধ্বনিত হইয়াছে । চর্যাগীতি ও বাউলগান ছই সঙ্গীতেই 
অদ্ামোর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আবেদন আছে। কিন্ত 
যে বলিষ্ঠ প্রাণবন্তায় প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রকার অসাম্য ও ভেদবুদ্ধির বিরুছে 
কষাঘাত করিয়া! সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহারই অভাবে সহজিয়! 
সিদ্ধাচার্ধের গান ও বাউলের গান কেবল রোদনে পর্যবসিত হুইয়াছে। 


১। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদসংখ্যা, ২৯। 
২। এ, ১২২, ১৬৭ ও ২৬৬ সংখ্যক পদেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ 


পাইয়াছে। 


শান্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৪৯ 


_ তান্ত্রিক বৌদ্ধ দাধকগণ দেহ-মাহাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা । তাহারা ঘোষণ! 
করেন যাগযজ্ের গ্রয়োজন নাই। ধর্ম সাধনার জন্য বাহিরের মুখাপেক্ষী 
হইবারও আবহক নাই। দেহের মধ্যেই বুদ্ধের বাসম্থস--ভাণ্ডের মধ্যেই 
টিটি ্ন্ষাণ্ড। স্থতরাং দেহমন্দিরে তাহার সন্ধান না করিয়া 

কোথায় খুঁজিতেছ আপন ঈশ্বরকে ? তিনি অশরী বীর 

এই শরীরেই ৰিরাজিত-_- | 

অসরির ( কোই ) সবীরহি লুকো 

জে! তহি জানই সে! তছি মুকো ॥১ 
বাউলসাধনার মূলমন্ত্র তাহাই । তাহারাও বলেন এই দেহভাগ্ডেই 
বিশ্বদ্দেবতা বিরাজিত। সি্ধাচার্ষের বুদ্ধ যেমন অশরীরী বাউলের ঈশ্বরও 
তেমনই অচিন-পুরুষ | 

আমি আর অচিন একজন 

থাকি আমর! এই ছইজন 

( ওরে ) ফাক রয়েছে লক্ষ যোজন 

ন1 পাই দেখিতে ॥২ 

তিনি অমৃত-জ্যোতি:--সকল জ্যোতির সের! জ্যোতিঃ। কিন্তু পাঙ্িত্যের 
অভিমান হবার] তাহাকে জানা যায় না। পগ্ডিতগণ শাস্ত্ব্যাখ্যান্থারা তাহাকে 
উপলদ্ধি করিতে চাহছেন কিন্তু মানবদেহ-ভুবনের মধ্যেই তীহার অধিষ্ঠান। 
সিদ্ধাচার্গণ বলিয়াছেন-__ 

পণ্ডিঅ সঅল সখ বক্খাণই । 

দেহহি বুদ্ধ বসস্ত ন জাণই ॥৩ 
বাউল নসাধকগণও উপলব্ধি করিয়াছেন দেহের আধারেই আলোর 
আবির্ভাব ঘটে। শান্ত্রপাঠের আড়ম্বরন্বার] কেবল লক্ষণাই বৃদ্ধি পায়। 
কাছের মানুষকে তাহ! আড়াল করিয়। দেয় মাত্র-_ 

আমার আপন খবর আপনার হয় না। 

একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥ 

সাই নিকট থেকে দুরে দেখায়, 


১ ০8205] 01 0105 10908260066 01 17666618, ০, 6$6,. 0 292. 
২। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদসংখ্যা ১৩৭। 
৩। ০0205] 01 6009 1091081600606 01 17566528) 00. ০18 2, 98 


২৫০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় 
দেখনা । 
আমি ঢাক] দিল্লী হাতড়ে ফিরি, 
আমার কোলের ঘোর তো যায় না! 
আত্মরূপে কর্তা হরি, 
মনে নিষ্ঠা হ'লে মিলবে তারি 
ঠিকানা । 
বেদ-বেদাস্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণ! ॥১ 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধ এবং বাউলপাধক উভয়ের মতে মানবদেছই দেবমন্দির-_ 
চির পবিত্র, পরমাত্মার পুণ্যনিকেতন। সিদ্ধাচার্য সহরপাদ এই অবিনশ্বর 
দেহকেই শুভতীর্ঘরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন__ 
এখ,সে স্থরসরি জমুণা এখ, সে গঙ্গা-দাঅনূ। 
এখ্‌ুসে পআগ বণাবসি এখ, সে চন্দ-দিবাঅরু ॥ 
ক্থেত্ত, পীঠ উপপীঠ এখ, মই ভমই পরিঠঠও। 
দেছাসরিসঅ তিথ মই স্থহ অগ্র ৭ দীঠঠ৩ ॥২ 
বাউলও এই একই তত্বের মহত্তম উদগাতা!। 
আছে আদি মকা এই মানবদেহে, 
দেখ না বে মন ভেয়ে। 
দেশদেশাস্তর দৌড়ে এবার 
মবিন কেন ঠাপিয়ে ।৩ 
ভীর্থ-পূজা-জপ-তপ-অর্চনা ধাহার জন্ত এই দেহেই তাহার পুণ্য পাদপীঠ। 
অনিত্যদেহে চিদ্বানন্দময় বিশ্বেশ্বর ভগবানই নিত্য সত্য-- 
কারে বলব কে করবে প্রত্যয় 
আছে এই মানুষে নিত্য সত্য চিদানন্দময় । 
তাহার চৌদ্দ ভুবন সপ্ত স্বর্গ পাতালও এই দেহ অভ্যন্তরেই__ 


১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা, ৮২। 
২। ০108] ০ 606 100082600606 ০1 16668185০০০ 91৮, 29, 16 
৩। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা! ৪৩। 


শান্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৫১, 


দেহে সপ্ত ত্বর্গ, সপ্ত পাতাল, 
চৌদ্দ ভুবন কর ভ্রমণ ॥১ 
দেহভাণ্তের এই অপূর্ব নির্মাণকৌশল দেখিয়া বাউল আশ্চর্য হইয়া 
ভাবিয়াছে ইহার অঙ্টার কৃতিত্বের বিষয়-_ 
কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্ত কারিগর, 


সে ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া 
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর ॥২ 
ঘরের ম্বামী, আপন প্রভু ধিনি ঘরেই বহিয়াছেন তাহার সংবাদ কি কেহ 
প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাছে? সিদ্ধাচার্ধ সরহপাদ প্রঙ্গ 
করিয়াছেন-_ 
ঘবে' অচ্ছই বাছিরে পুচ্ছই 
পই দেক্খই পড়িবেসী পুজ্ছই ॥৩ 
বাউল লালনও প্রশ্ন করিয়াছেন__ 
| আমার হলো কি ভ্রান্তি, মন, 
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন, 
নিরাজ সাই কয় ঘুরবি, লালন, 
আত্মতত্ব না বুঝে ॥5 


আমার ঘরের চাবি পরের হাতে । 
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে | 
আপন ঘরে বোঝাই সোনা, 

পরে করে লেনা-ঘেনা, 

আমি হ'লেম জন্ম-কানা_ 

ন] পাই দেখিতে |৫ 


১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা, ২১৩। 

| এ, ১৩৬ । 

৩) 9০92081 ০01 005 10910578206106 01 196685০১০86. 0. 17. 
৪। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা! ৫০ । 

৫। এ, ৭৮1 


২৫২ ূ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


দেহ নিষ্মিতির এই অপূর্ব কলাকৌশলের পরিচয় পাইয়! মিদ্ধাচার্য নিষেধ 
কৰিয়াছেন-__ " | 


উজ রে উজ ছাড়ি মালে রে বন্ধ 
নিঅড়ি বোছি মা জাছ রে লাঙ্ক॥১ 


জু পথ” ছাড়িয়া বাকা পথ লইও না, নিকটে বোধি লঙ্কায় যাইও না। 
লালনের একটি পদেও এই উপদেশ প্রায় দমস্থরে শ্রুত হুইয়াছে-_ 
লমবঝে ভবে সাধন কর, নিকটে ধন পেতে পার 
লালন কয় নিজ মোকাম ধোর, বহু দুরে নাই ।২ 

সিদ্ধাচার্য ও বাউল উভয়ের নিকট দেহ 226878, 908 নয়। পেহেয মাধ্যমে 
তাহারা দেহাতীতকে উপলব্ধি করিয়াছেন। মানবদেহ অনন্ত বিশ্বহির 
ক্ষুদ্রতম প্রতীক, সকল সত্যের আকবর, এই জন্যই দেহের মাধ্যমে একজন 
অশরীরী বৃদ্ধকে, অন্তজন অচিন মানুষকে ধরিতে চাহিয়াছেন। বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাসে বৌদ্ধ সহজিয়াদের গান ও বাউল গান ছুই-ই অনন্যকীতি। 
চায় ও দোহায় যাহার সুচনা কাউল গানে তাহার অবলুপ্ত মছিমার শেহ 
রশ্মিচ্ছটা। - 

বাউলগণ প্রেমমিলনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই প্রেমমিলন কাহার 
মধ্যে? বাধারুষ্- যাহারা চিরন্তন নারী পুরুষের প্রতীক তাহাদের মধ্যে 
নহে, ইহা যুগল প্রেমের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়৷ থাকা নহে, কিশোরী 
ভজন বা! পরকীয়া সাধনাও নহছে। এই প্রেমমিলন 
ব্যক্তির সঙ্গে, জাগতিক মানুষের সঙ্গে অনস্ত প্রেমিক 
ভগবানের মিলন। তাহার দেহ অভ্যন্তরে এই মহস্তং 
পুরুষের অবস্থান । বাউলের ভগবান বিশ্বচরাচর ব্যাপী নহেন, আবার বিশ্বের 
বাছিরেও নছেন, তিনি একাধারে বিশ্বলীন ও বিশ্বোতীর্ণ ছুই-ই। মন্দিরে, 
মসজিদে তাহাকে পাওয়] যায় না, শাস্ত্রের বাণী দ্বারাও তাহাকে উপলব্ধি করা 
যায় না, সমাজ-সংসার-শাস্ত্রের অতীত এই ভগবানই বাউলের 'মনের মানুষ? । 
তাছাদের অন্তরের গভীর তলশায়ী মনের মানুষকে বাউল “সহজ মানুষ'। 
“অচিন মানুষ” “সোনার মানুষ” 'ভাবের মানুষ”, 'আলেখ মানুষ, 'সাই' প্রভৃতি 


'পই' বনাম “মনের 
মানুষ" 


১। চর্যাপদ, সং ৩২। 
২|। হারামণি, সম্পাদক মৌলবী মনসুর উদ্দীন, পদসংখ্যা ৩। 


শা সপ 


শাক্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৫৩ 


বু নামে আখ্যা করিফ্াছেন। এই মনের মানুষের মধ্যে বাউল তাহার 
অস্তিত্বকে বিলীন কবিয়া দিতে চাহিয়াছেন। বাঙালীর প্রেমপাধনার 
ইতিহাসে বাউলের প্রেম সকল সীমায়তিকে অতিক্রম করিয়। বৃহত্তর ভাবলোকে 
প্রতিষ্ঠ। পাইয়াছে। বাউলের দেহ-মন্দিরেই পরম গ্রেমময়ের অবস্থিতি, আর 
বাউল নিজে ভগবানের জন্ত চির অপেক্ষমান প্রেমিক । বৈষ্ণবগণ ভগবানের 
দ্বৈত সততায় বিশ্বাসী । বাধাকৃষ্ণ দুই-এর মিলনেই এক, অখণ্ড সত্যের প্রকাশ । 
বাউল অহ্ৈত সত্বায় বিশ্বাসী । তাহার মনের মান্য এক ও অদ্বিতীক্প-_ 
নিজেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ । অনেকের মতে বাউলের “মনের ম্াহ্থষ' এবং 
মনের মানুষের প্রতি তাছার আত্মলীন প্রেম স্থফীধর্মের প্রভাবজাত। সাধকের 
এই “অস্তরতম সত্তার" নানতম পরিচিতি বৌদ্ধ দিদ্ধাচার্দের মধ্যেও পাওয়া 
গিয়াছে । এই অন্তরতম সত্তাকে তাহারা কখনও “সহজ', কখন “পই', 
কখনও বুদ্ধ, আবার কখনও “অসরিরি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
তাহাদের এই গভীরতম অনুভূতি সর্বাধিক মুক্তি লাভ করিয়াছে সরহপাদের 
একটি পদে। প্রাণের অস্তনিহিত ভাবের গভীর অনুধ্যানে সাধকের অস্তরে 
চির-অননুভবনীয় তাহার প্রাণ-দেবতারূপে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিয়াছেন। এই 
দেবতা কেবল বিশ্বেশ্বর নহেন, কেবল অনস্ত অসীম পরমেশ্বরও নহেন,_-তিনি 
সাধকের প্রাণপুরুষ, তাহার প্রিয়তম “পই" বা পতি-_- 
ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই। 
পই দেকখই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥১ 

প্রিয়তম স্বামীর সহিত সাধকের প্রেম সম্পর্কের আভাপ এই পদেও পাওয়া 
যাইতেছে । বাউল সাধনায় এই “পই' ব! প্রিয়তম 'পতি” সাধকের ব্যক্তিগত 
ভগবানে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। বৌদ্ধ সহজিয়! সাধকগণ ভগবানের সঙ্গে 
এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম পথগ্রদর্শক এবং আপন অস্তরতম সত্তার 
সঙ্গে প্রেম সম্পকের প্রথম পথিকৎও। অবশেষে বাউলের মানসে ও বাচনে 
সহুজাচার্যদের “পই' বা প্রিয়তম স্বামী “মনের মানুষ'-রূপে অপূর্ব ও অভাবনীয় 
অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । সহজিয়া! আচার্ধদের রচিত ভাবনিবিড় এই 
সমস্ত পদলমূহের২ উল্লেখ করিয়া ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাহার স্চিন্তিত 
১। 79555810405 70909760806 ৩£1555055) ০1, এজেছাা। 0 0.১ 9১11, 


২। ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই.''দেহহি বুদ্ধ বসস্ভ ন জানই.*অসরীর কোই সরীরহি 
লুককে1''ইত্যাদি। 


২৫৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অভিমত প্রদান করিয়াছেন--[10986 &770 ৪001) 00109: 61895 11) ৪0013 
0৪ 161) & 0109 50 8199 &911061705 01 6106 71300070196 981091588 ০01 
90100911718 6109 98129] 98 8 89108) আ1)0 109058206 &7900115 62808- 
100090. 17760 8 106190108] 0০০. জা1 19022 1৮ 1209 109 00898019 60 
1089 10918010181] 1918,61 008, 1011018 660091705 01 606 88119]. 980911558 
08590 619 ৪ 10: 609 950196102, 01 6089 00099106190 ০01 006 11490 ০1 
6106 17997) 00997 609 ৪0:০28 ৪8 ০01 9305-19100. ৯ , 

বৌদ্ধধর্ম প্রথমত অনাত্ববাদণী ও নিরীশ্বরপন্থীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে যুগপ্রয়োজনে বৌদ্ধধর্ম আত্মবাদের দিকে 
অগ্রসর হুইয়াছে। অবশেষে 'বজ্রসত্' বা 'শ্রীমহাহখতত্বে ব্জরধান লাধনায় 
'ঈশ্বববাদ” শ্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । সিদ্ধাচার্থগণও “অসরীরি+, “বুদ্ধ', 'সহজ” 
পই” প্রভৃতি অভিধা দ্বার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মানবদেহে তাহার অবস্থিতি 
মানিয়া লইয়াছেন। বাউলের ইঈশ্বরও তাঁহার 'মনের মানুষ তিনি একাধারে 
বিশ্বলীন ও বিশ্বোত্তীর্ণ। প্রধানত: বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবে বাউল মানব শরীরে 
এই পরমতত্বের অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন। সিদ্ধাচার্ধদের বুদ্ধ, বাউলের-_ 
কষ্, রাম, হজরত ইহারা কেহই এতিহাসিক পুরুষ নহেন, ইহারা ভগবানের 
প্রতীকও নছেন, তাহারা অপরূপ ও অপ্রতীম, সর্বব্যাপী ও দেহাতীত চরম 
ও পরম সত্য। যে পথে এঁতিহালিক বুদ্ধ মহাযান বৌদ্ধধর্মে দিবাসত্তায় 
পরিণত হইয়াছেন, ঠিক সেই পথেই রাম-কষ্ণ-চৈতন্ত প্রভৃতি যুগমানবগণও 
বাউলের গানে পরমতত্বে পর্যবসিত হুইয়াছেন। 

সহজিয়! বৌদ্ধগণ চরম সত্যরূপে 'সহজ'-এর স্বীকৃতি দিয়াছেন। তীহাদের 
সাধ্য ছিল সহজ আবার সাধনও ছিল সহজ। তাহারা যে পথে সাধনা 
করিয়াছেন তাহাও বক্রপথ নহে-খজুপথ। শান্্রপাঠ, 
ধ্যানধারণা, তন্ত্রমন্ত্রের বাকা পথ-পরিহার করিয়া তাহারা 
রূপের মধ্যে অবরূপের, ভাগ্তের মধ্যে ব্রন্গাণ্ডের সন্ধান করিঞ্জাছিলেন। এই 
অরূপ ছইলেন 'সহজগ', তিনিই অশরীরী বুদ্ধ-দিব্যপত্তারূপী পরমাত্মা। বৌদ্ধ 
লাধকের একাস্ত আকাজ্ষ1-- 

ণিঅ মণ মুণন্থ বে ণিউঘ্লে জোই। 
জিম জল জলছি মিলস্তে সোই ॥২ 


১। 0089929 291181005 00189+ 00, ০16) 0. 167, 
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সহজ 
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জল যেমন নিঃশেষে জলের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় তেমনি ভাবে 'সহজ+- 
এর মধ্যে বিলীন হইতে হইবে । 

এই বিলীন হুইয়। যাওয়ার মধ্যেই মহাস্থখ তাহাই “সহজানন্দ' বা নিষিকল্প 
পরমানন্ন। সিদ্ধাচার্য কাহু,পাদ অতি স্বন্দরভাবে “পহুজ'এর স্বরূপ নির্ণয় 
করিয়াছেন-_ 

“ণিত্তরঙ্গ সম সহজ-রূঅ সঅল-কলুস-বিরহিএ। 
পাপ-পুপ্ন-রহিএ কুচ্ছ পাহি কাণনহু ফুড় কহিএ ৯ 

'সহজ' নিম্তরঙ্গ দর্ব দোষমুক্ত, পাপপুণেরর অতীত। সম্পূর্ণরূপে ইহা! নঙর্থক। 
প্রাচীন বৌদ্ধদের নির্বাণের সঙ্গে সহজের এইখানে আর কোন তারতমা 
নাই। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধদের সহজ বৈষুব সাধনায় আলিয়া! এক গুরুতর 
পরিণতির ইঙ্গিত বহন করিয়াছে । বৈষ্বগণ সহজ-এর উপলব্ধিতে আর 
এক পদক্ষেপ অগ্রনর হুইয়াছেন। তীহারা সহজের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ স্বাপন 
করিয়া “সহজ” ও “প্রেমকে একাকার করিয়া! লইয়াছেন। বৈষ্বের সহজ 
চরুম ও পরম প্রেম-_যাহা রাধাকষ্ণের ( বিশ্বের প্রতি নারী ও পুরুষের দেছে 
যাহার! অবস্থান করিতেছেন ) যুগল মিলনে প্রতিভাত হুইতেছে। বৈষবের 
'হজ' মানবিক প্রেমের উর্বগ গতি-মাছুধকে দেবত্বে আরবুঢ করা। 
এই প্রেম ভগবানের জন্য মানুষের চিরজাগ্রত আত্মার ব্যাকুল আতি নছে। 
কিন্তু বাউলগণ সহজকে স্বীরুতি দিয়াছেন এক শাশ্বত সনাতন, অমর প্রেমিক 
পুরুষরূপে । এই প্রেমিক পুরুষ তাহাদের “মনের মানুষ” । তাহাদের মতে যাহা 
চরম সত্য তাহাই সহজ, যাহা নহজ তাহাই চরম ত্য । মানুষ আত্মা হারাই 
সেই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে । কারণ মানুষের আপন আত্মাতেই সত্য 
প্রতিষ্ঠিত আছে। 

বৌদ্ধ সহজিয়াদের গুরুবাদ বাউলধর্ষে উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে । 
বৌদ্ধ তন্ত্রমাধনায় গুরুই একমাত্র পথ প্রদর্শক, ধর্মসাধনার অস্িতীয় অবলম্বন । 

গুরুকে তাহার! “ন্রিরত্ব'। এমন কি “বজ্রপত্ব* রপেও আখ্যাত 
করিয়াছেন। চর্যাকারগণও বলিয়াছেন যদি ভবনদী পার 

হইতে ইচ্ছা কর তবে 'অনুত্তর স্বামী”__সিদ্ধাচার্ধের শরণ গ্রহণ কর।২ 
'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লাধনমার্গে গুরুর অপরিহার্যতা 
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গুরুবাণ 


২৫৬ বাংল! নাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, 


একটি হুন্দর উপম! সাহাযো উপস্থাপিত করা হুইয়াছে। যেমন নূর্ধকাস্তমণি 
সূর্ধরশ্মির সহযোগে ভান্বর হইয়া উঠে তেমনই শিষ্তের চিত্তরূপ মণিও গুরুর 
সংস্পর্শে সমুজ্জলতা লাভ করে।৯ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের ম্যায় বাউলগণও 
সাধনজীবনে গুরুকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাউলদের কাছেও 
গুরুর সম্মান এবং প্রতিপত্তি অপরিসীম । বৌদ্ধ সহজিয়াধর্মে নিদ্ধাচার্ধের ষে 
স্থান বাউলধর্মে গুরুর বা মুরশিদের সেই একই মাহাত্ম্য । বাউলের নিকট 
গুরু কখনও ভগবানের প্রতিনিধি, আবার কখনও স্বয়ং ভগবানও। এছাড়! 
মাতাপিতা, শিক্ষাগ্ডর, দীক্ষাগ্তর এমন কি সত্রী-কন্তাও “কখনও কখনও 
বাউলের হৃদয়ে আলোর ছুয়ার খুলিয়! দিয়াছে । ইহার! সকলেই বাউলের, 
কাছে--মেই পরমগ্ুরুর প্রতিনিধি । এইজন্তই বাউলের কঠে শুন! যায়-__ 

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন; 

তোর অতিথ গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন। 

*** কারে প্রণাম করৰি মন ১২ 
বৌদ্ধ সহজিয়াদের স্ঠায় বাউলেরাও গুরু নিবাচনে জাত বিচার করেন নাই। 
শবরীপাদ, ভোম্বীপাদ্ যেমন সিদ্ধাচাধদের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করিয়া” 
ছিলেন, বাউলেরা তেমনি নীচ জাতীয় ও নিরক্ষর গুরুকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান 
করিতে কু্ঠা প্রকাশ করেন নাই। 

প্রাচীন বৌদ্ধদাধনায় ইন্দ্রিয়মংযম ও ভোগবিরতির উপর জোর ছিল। 
কামনা ও ভোগতৃষ্তাকে তাহারা সবপ্রকারে প্রত্যাহার করিতে উপদেশ 
ইত্রিক় নির়মন-_ দিয়াছেন। কিন্ত তান্ত্রিক সাধকদের মতে ইহা! প্রকৃতির 
ইন্দ্িয়দংঘম নহে। বিরোধিতা । ইহার ফলে মানুষ স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত 
রোগীতে পরিণত হয়। অথচ সত্যের আলোকরশ্মি হইতেও তাহার বঞ্চিত 
থাকে । বৌদ্ধ সহজিয়! সাধকগণ ও অযথ] ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিরোধী ছিলেন। 
তাহারা মান্ষের সহজাত প্রবৃত্তি বা ইন্জ্রিয়সমূহকে সাধনার সহায়করূপে 
ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক অবস্থাকে 
দ্বীকৃতি দিয়া তাহার মধ্যে স্থির ও অচঞ্চল থাকিতে হইবে_ ইহাই “দহজ' 
সাধনা । সিদ্ধাচার্ধের! এই পথকেই বলিয়াছেন উজুবাট বা খজুবর্্জ। প্রকৃতির 
ৰা ম্বভাবের বিরোধিতা না করিয়া, ইন্দ্রিয়সমূছকে দমন ন। করিয়া তাহাদের 
১1 শ্রজ্ঞোপায়ধিনিশ্চয়সিদ্ধি, বরোদ। সংস্করণ, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩*-৩১ 
২। বাংলার বাউল, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্থী। পৃঃ €৮ | 


শাক্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৫৭ 


নিয়মন করিতে হুইবে-_নির্বাণ লাভের ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। সিম্ধাচার্ধগণ 
এইজন্ই নিষেধ করিয়াছেন-_ 

উজুরে উজ ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক। 

নিঅড়ি বোহি মা! জাহ রে লাহ্ক |১ 
বাউল সাধনায়ও যোঁগমার্গের দুফর প্রক্রিয়ার স্থান আছে কিন্তু ইন্দ্রিয় 
নিরোধ অপেক্ষা ইন্দ্িয়-নিয়মনের তাহারা অধিকতর পক্ষপাতী । ইন্জরিয়- 
নিয়মনের এই পথ যেমনি কঠিন, তেমনিই দুরূহ । ভঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ “বাঙালার বাউল ও বাউল গানে” এই সাধনপ্রক্রিয়ার 
পরিচয় প্রদান করিয়া! এই পথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

“এই সাধনায় কাম ও প্রেম, বিষ ও অমৃত, সাপ ও মণি একন্র বর্তমান 
এবং কৌশলে কামকে পরিত্যাগ করিয়া, বিষকে নাশ করিয়া, সাপকে মারিয়া 
প্রেমকে, অমৃতকে ও মণিকে গ্রহণ করিতে হুইবে এবং এইরূপে ইহা যে কঠিন 
লাধন, বহু গানে বনু ভঙ্গীতে তাহা বলা হইয়াছে ।”২ 

সাধনপথে ইন্দ্রিয় নিয়মন না করিয়। কোন সাধক যদি ইন্দ্রিয় সম্ভোগে রত 
হয় তাহার প্রতি বাউলের কঠিন ও চরম পরোয়ানা জারি হুইয়াছে-_ 

ভাব না জেনে প্রেমে মজে, যেমন সাপে ছচো ধরে। 

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু-_মরতে গিয়ে মরে ॥৩ 
কামের পথে ভোগের পথে যে পরমবস্ত পাওয়! যায় না! তাহা বাউলের 
ভাষাতেই পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন উদ্ধৃত করিয়াছেন-_-“দেহের কাছে দে 
বাখিক্মাছিলাম। কিন্তু তীকে পাই নাই। মধ্যে কামনার বাধা ছিল কিন।। 
এমনভাবে ১২।১৩ বছর গেল, পাওয়া হইল না। তাহার পর তিনি আমাদের 
ছাড়িয়া পরলোকে গেলেন । .** ***৮* একদিন হঠাৎ অর্ধ দণ্ডের জন্য 
তাছাকে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার সব দীপ্ত হইয়া! গেল। পরশমণিতে 
সব লোহা সোন। হুইয়1 গেল ।”৪ 

এইভাবে ইন্দরিয়নিয়মনের দ্বার] বৈবাগ্যের নিষলঙ্ক প্রদীপটিকে জালাইয়! 
রাখিক্জা__কামকে প্রেষে, ভোগকে তিতিক্ষায় পবিণত করা এই সাধন যথার্থ ই 
অগ্নিসাধনা। যে সাধক এই তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করে আলোকধারায় তাহার 

১। চধাপদ সং ৩২। 
২। জ্রঃ ৪৩৫ পৃঃ, ৩1 বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ সং, ৪২৮, 
৪। বাংলার বাউল, পৃঃ ৫৮ 

১৭ 


২৫৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়, আর যে ব্যর্থ হয় অগ্নির লেলিহান শিখ! তাহাকে 
পোড়াইয়া মারে। এইজন্যই এই কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় উপবিষ্ট সাধকের কে 
শুন যায়-- 
যা ছুইলে প্রাণে মরি, 
এ জগতে তাইতে তবি 5 
বুঝে তা বুঝতে নারি, 
কি করি তার নাই ঠিকাঁন1।৯ 
সাধনপথে নারীর বা প্ররুতির আবশ্যকতা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় যে 
স্বীকৃতি পাইয়াছে বাউলের নিকট তাহা একেবারে অপরিহার্বরূপে দেখ! 
দিয়াছে । সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলিয়াছেন, যোগিনীর নিবিড় আলিঙ্গনে বজ্বধর? 
উপসন্নতা লাভ করেন-_-জোইনি গাঢালিঙ্গণহি বজ.জিল লহু উবসন্ন। সিদ্ধষোগী 
কাহুপা্দও তরুণীর প্রেম বাতীত বোধিলাভ অসম্ভব বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন ।২ 
সাধনপথে নারীর এই প্রয়োনীয়তা বাউল সাধনায় অপরিহার্যতায় দ্াড়াইয়। 
গিয়াছে। সাধক-সাধিকার যুগ প্রক্রিক়ার মাধ্যমেই বাউলের যোগ-সাধনা 
পূর্ণতা লাভ করে। 
গানের হছরের মধা দিয়! অধ্যাআপাধনা-_অবাঙমনসোগোচরকে ধরিবার 
প্রচেষ্টা বাংল! সাহিত্যে প্রথম চর্যাপদে শুরু হুইয়! বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধকদের 
গানের মধ্য দিয়া বাউল সাধনায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে । এই দিক 
তারি হইতে বিচার করিলে বাউল গান চর্ধাকারদের এতিহকেই 
অনুসরণ করিয়াছে । কেবল তাহাদের মানসেই নয়, 
ৰাচনভঙ্গীতেও বৌদ্ধ সহজাচার্ধদের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ লক্ষিত হয়। সিদ্ধাচার্যদের 
হ্যায় বাউলের সাধনতত্ব, আদর্শ ও উদ্দেত্য গানের স্থরে সরে আভামসিত 
হইয়াছে । বাউলের গান বাউলের জীবন-বাণী। কারণ সে পাখীর জাত-_- 
আমরা পাথীর জাত 
আমরা হেঁটে চলার ভাও জানি ন! 
আমাদের উড়ে চলার ধাত ।৩ 
রাংলা সাহিত্যে চর্যার যুগ হইতে সাধক-কবিদের একটা বিশেষ সংস্কার 


১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ সং ১৪৬। 
২। চর্যাপদ সংখযা1---১০, ১৮, ১৯। 
৩। ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলার বাউল, ৬৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত 


শাক্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৫৯ 


পরিলক্ষিত হয়, তাহা! হইতেছে নিজেদের ধর্মতত্বকে এবং দুরূহ গুহ সাধন- 
প্রক্রিয়াকে বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীর ঘারা অভিব্যপ্রিত ও রহস্যময় করিয়া উপস্থাপিত 
কর]। বৌদ্ধ সহজযানী ও বজ্রযানী সাধকের। এই বিশিষ্ট ভাষারীতিকে-_ 
“দন্ধ্যাভাষয়! বৌদ্ধবযম্‌” বলিয়। লিখিয়াছেন, স্বর্গত শান্্রীমহাশয্প সন্ধ্যাভাাকে 
“আলোআধাবি? ভাষা বপিয়াছেন। ভাষার এই বিশিষ্ট ভঙ্গী চর্যাপদ হইতে 
শুরু করিম! নাঁথ-সাহ্ত্যকে এবং কতকটা বৈষ্ণা সহজিয়৷! সাহিত্যকেও 
প্রভাবিত করিয়াছে । রূপক ও সাঙ্কেতিকতার মাধামে সাধক কবিগণ 
তাহাদের ধর্মতত্বর জীবন-অভিজ্ঞতা এবং সাধন-পদ্ধতিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। রূপক ও সাঙ্ষেতিকতার প্রতি এই একাগ্র 
নিষ্ঠা! বাউলগানের রূপাবয়বেও বিধুত হইয়াছে । বাউল লাধকের জীবন- 
অনুভূতি ও আত্মলীন উপলব্ধি এবং তাহার ধর্মতত্ব ও সাধনপদ্ধতি রূপক ও 
সাক্কেতিকতার আড়ালে সমুচ্ছাপিত হইয়াছে । তীহাদের ভাষা ভাবপ্রকাশের 
বাহন ষতটা, ভাব গোপনের সহায়ক তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। হেয়ালীপূর্ণ 
ভাষায় আপন সাধনতত্ব বিবৃত করিয়! বাউল নিজেই শ্বীকার.করিয়াছেন-__ 
গৌপাই পোদোয় কয় ভেবে এবার, 
কথা শুনতে চমৎকার, 
সাধক বিনে বুঝতে পারে 
এমন সাধ্য কার। 
কথা যে বুঝেছে, সেই মজেছে, 
গিয়েছে সে বেদের পার |৯ 
বাউলের উদ্দেশ্য ছিল তাহান্দর গুহাতিগুহা সাধন-পদ্ধতি কেবল তীহাবাই 
বুঝিবেন, অন্ত কেহ যেন তাহা! না বুঝিতে পারে। চর্ধাকারের পন্থা ছিল-_- 
কালে বোব সংবোহছিঅ জইল! ॥২ 
বাউলের পথও প্রতীক ছ্যোতনার হার! পঞিমাজিত ও গুহ ইঙ্গিতবহুল। 
চর্যার গুহার্থ যেমন অধিকারী সংবেদ্ধ, বাউলের ভাবানুভূতির রহস্তময়তাও 
জনই সাধারণের অবধারণের জন্ত নছে। চর্ধাগানে যেমন সাধকের ধর্মীয় 
জীবনের সাঁধনগত গুহার্থ অনির্বচনীয় বুসানভূতির বাহন হইয়া মননকাব্যে 
পরিণত হইয়াছে তেমনি বাউলগানেও সাধকের র্যক্তিগত উপলব্ধি গীতি 
ঝংকারে বাঙ্ময় হুইয়া উঠিয়াছে। 


১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা ১৭২। ২। চযাগদ সং,৪০। 


২৬০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 
পল্লীগীতিকা ও কথাসাহিত্য 


সমাজের নিমস্তরের অশিক্ষিত কবির রচন] হইলেও এই পর্যায়ের রচনার 
মধ্য দিয়া পলীবাংলার অবিমিশ্র প্রাণের কথ। সর্বাধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে। 
বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত গৌরীদান এবং গোঁড়া হিন্দুসমাজের আচার-বিচার নিষ্ঠা 
ও ছুত্মার্গ দৌষ পলীগীতিকাসমূছকে স্পর্শ করে নাই। ব্রান্ষণ্য অনুশাসন 
সংরক্ষণের দিকেও পল্লীকবির বি্বুমাত্র প্রচেষ্টা স্থচিত হয় নাই। বেনে, 
সদগোপ, বৈশ্, ভোষ, মুসলমান ও ত্রান্ষণকুমার এক সাধ্জনীন জীবনচধার 
ক্ষেত্রে সমান স্বীকৃতি পাইয়াছে। কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও জাতি- 
বিচারের অচগায়তন এই পর্যায়ের সাহিত্য হ্িকে প্রভাবিত করিতে পাবে 
নাই। ইছার কারণ পর্যালোচনা করিতে হুইলে পূর্ব মৈমনসিংহের ধর্মাদর্শ 
সম্বন্ধে জানা দরকার। এই অঞ্চলে সেনরাজ প্রতিষিত নব ব্রান্ষণ্যধর্ম ও 
কৌলি্তপ্রথা স্বীকৃতি পায় নাই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই অঞ্চলের ধর্মাদর্শ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__ 

“তন্ত্রাধিকারের পূর্বে কামরূপে যে হিন্দুধর্মের আদর্শ ছিল, পূর্ব মৈষনসিংহ 
তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই হিন্দুধর্ম উদার, তাহাতে বৌদ্ধ কর্মবাদ ও হিন্দু 
নিষ্ঠার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল।”৯ 

কথাপমৃহের রচনাকাল সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন লিখিয়াছেন__ 
“পৌরাণিক ধর্মের অভ্যদয়ের পূর্ববর্তী এবং বৌদ্ধশক্তির পরিণতির সেই যুগে এই 
সমস্ত গ্রাম্য কথা রচিত হইযজাছিল।২ এই দিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাথাসমূহের 
নায়ক-নায়িকা চরিত্রে বৌছ্যুগের চারিত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত হইবে 
নিঃসন্দেহে । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন_-“বৌদ্ধ-হিন্দুধর্মে 
নারীর যত রূপ আদর্শ ও গুণ বণিত হইয়াছে মালঞ্চ সেই গুণরাশির সমন্বয় ।”৩ 
প্রকৃতই গীতিকা ও কথাসমূহে যে চারিত্রিক এতিহা এবং জাতিভেদের 
কঠোরতার প্রতি অনাসক্তি প্রদ্দশিত হইয়াছে তাহা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি 
অথবা ম্মার্ত অনুশাসন বা বল্লালী কৌলিন্তপ্রথা কোনটারই নিষ্ঠাপূর্ণ উত্তরাধিকার 
বজায় রাখে নাই। এই নিরক্ষর অজ্ঞাত অখ্যাত কবিগণ হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান 
জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠতম এঁতিহা রক্ষার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। সমাজের 

১। মৈমনদিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, হয সংখ্যা, ভূমিকা পৃঃ1১/, 


২। বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য, ১৩৫৬, পৃঃ ৪৩। 
৩। এ পৃঃ ৪৮। 


শান্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত ২৬১ 


তর্ধ্বস্তরে শ্বতঃ-বিনহ্টির প্রভাবে যাহ! অপচয়িত হইয়াছে অর্বধর্ম-নিবপেক্ষ 


মানবিক জীবনবোধের মহত্বম্‌ উদ্গাতা পল্লীকবিদের কঠে তাহাই অমরতা! অর্জন 
করিয়াছে। 


ডাক ও খনার বচন 


ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অম্মান করিয়াছেন এই পর্ধায়ের রচনাসমূহ বৌদ্ধ 

সিদ্ধাচার্ধদের চর্যাপদ রচনার যুগে__খুঃ অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত 
হইয়াছে । এইজন্ত স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এই রচনাসমূহকে, হহিন্দু-বৌদ্ধ? 
চিন্ধিত পা হিত্যশ্রেণীতে উপস্থাপিত করিয়াছেন । তীহার দিদ্ধাস্তানুযায়ী বাংল। 
দেশে বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে ইহা রচিত হুইয়াছে। বাংলাদেশের প্রচলিত 
কিংবাস্তী অনুযায়ী এই ছড়া ও প্রবচনসমূহ গুপযুগে বিক্রমাদিত্যের সভায় 
রচিত। খন! বিক্রমাদিত্যের নবরত্ব সভার অন্যতম বতু জ্যোতিবিদ বরাছের 
পুত্রবধূ এবং মিহিরকূলের পত্তী । এই অনুমান সত্য হইলে খনার বচন চর্যাপদেরও 
বহু পূর্বে রচিত। কিন্ত ইহার ভাষ1 এই অনুমানের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য বহন করে। 
পাল অথবা গুপ্ত যে যুগেই রচিত হউক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার জন্য এই ছড়। ও প্রবাদ বচনরূপ শুক্তি ডাক ও খনার নামের আড়ালে 
রচিত হুইয়াছে। ইহার রচয়িতাগণ কেবল আপন পরিচয়টুকু মুছিয়! দিয়াই 
ক্ষান্ত থাকেন নাই তাহাদের আধিভৌতিক শুভবুদ্ধি সমাজ জীবনে মাঙ্গলিক পথও 
নির্দেশ করিয়াছে । এই প্রবচন ও ছড়াদমূহে কোন দেবতার শরণ বা কৃপা 
প্রার্থনা করা হয় নাই। ধর্মবুদ্ধি দ্বারা নহে, কেবল মানুষের কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা 
তাহার! অনুপ্রাণিত হুইয়াছেন। এই জন্ তাহাদের অন্থশাসনের বাণী দেবদ্ধিজে 
ভক্তি নহে, ব্রত-পৃজ৷ অর্চনা নহে, যাগযজ্ঞ উপাননা নহে-মানষের প্রয়োজনে 
পুক্কিণী খনন, বৃক্ষরোপণ, অন্নদান, মন্দির প্রতিষ্ঠা, ত্বরণ ও ভূমিদানকে 
স্বর্গারোহণের প্রধান পাথেয়বূপে ঘোষিত হুইয়াছে-_ 

ধর্ম করিতে যবে জানি। 

পোখারি দিয়া বাখিব পানী । 

গাছ কইলে বড় কর্ম। 

মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম ॥ 

যে দেয় ভাত শালা, পানী শালী 

সে ন। যায় যমের বাড়ী 


২৬২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বর্ণ ভূমি কন্যা দান 

বলে ডাক হ্বর্গে স্থান ॥১ 
এই উপদেশাবলী মহামতি লত্রাট অশোকের জনকল্যাণকর কাজের বিষয় 
স্মরণ করাইয়] দেয়। 

খনা ও ডাকের জীবনকাহিনী কিংবদন্তী ও ঘন কুছেলিকার যবনিকার 

অন্তরালে অবস্থিত। খনা সিংহলী রাজকন্তা এবং উজ্জয়িনীবধূ হইয়াও কেন 
বাংলা ভাষায় ছড়া রচনা করিলেন তাহা বলা ছুঃসাধ্য। “ডাক”, 'ডাকিনী” 
শব্দের পুংলিঙ্গ । ডাকিনীগণ বৌদ্বতন্ত্রের সাধিকা, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন 
বষিয়সী মহিলা । ম্তরাং "ডাক? তক্ত্রোপাসক এবং অগ্রাকৃত ক্ষমতার 
অধিকারী হওয়াই নম্তব। ডাকার্ণব গ্রন্থেও “ডাক”-এর উল্লেখ রহিয়াছে। 
বিজ্রডাক” বজযানপন্থী সাঁধনমার্গে পিদ্ধ আচার্য । এই পায়ের রচনার অষ্টা 
“ডাক” এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য “ডাক, ছুই অভিন্ন ব্যক্তি কিন! বলা শক্ত । তবে 
পরব্তাঁ বৌদ্ধধর্মের ভোগাসক্তি এবং ইহজীবন ও আত্মন্থখসর্বস্বতার রেশ 
ডাকের বচনেও পাওয়া যায় । যথা_ 

ভাল দ্রবা যখন পাব। 

কাণিকারে তুলি! না থোব ॥ 

দধি হুগধ করিয়া ভোগ। 

ওষধ দিয়া খাগ্ডাব রোগ । 

বলে ভাক এই সংসারু। 

আপনা মইলে কিসের আর ॥২ 
এই ইহকাল সবন্ব ভোগস্থখের বর্ণনায় বৌদ্ধধর্মের অবনতির যুগের বৈশিষ্ট্য 
স্পষ্ট সুচিত হুইয়াছে। 


১। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধত। 
২। বঙ্গভাষা ও সাহিতা, পাও, পৃঃ ৫২ হইতে উদ্ধ ত। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


আধুনিক যুগ 


আধুনিক যুগের প্রস্তাবনা 


এঁতিহামিক ফলশ্রুতির দিক হইতে বিচার করিলে আধুনিক যুগ বৌদ্ধধর্মের 
একটি স্পষ্ট পরিণাম-পরিচয়কে বিধূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতেছে বৌদ্ধ- 
ধর্মের অবলুপ্তি। এই অবলুপ্ির কারণ সম্বন্ধে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের 
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বৌদ্ধধর্মের অবলুষ্থির কারণ যাহাই হউক, এই অবলুপ্ত্ি বৌদ্ধধর্মের অবলুষ্তি, 
বৌদ্ধদর্শনের নহে । যথার্থই বৌদ্ধধর্মের অবনতি--একটি পরিবর্তনের ধারা, 
অবক্ষয় নহে। যুগ চাহিদায় ও অন্তধর্মের চাপে বৌদ্ধধর্ম এই পরিবর্তনকে 
্বীকৃতি জানাইয়াছে। ভারতীয় মননধারার প্রগতির পথে বৌদ্ধধর্ম আপন 
ভন্মশয্যায় নৃতন নৃতন মনন ও চিন্তাধারাকে স্বাগত জানাইয়। আত্ম অবলুপ্ধি 
ঘোষণ! করিয়াছে। এই আত্ম-অবলুধ্ধিতে বা আত্মবিসর্জনে ভারতীয় মননধাএ! 
আরো! গতিশীল ও হুসমৃদ্ধ হইয়াছে । স্থতরাং এই অবক্ষয়কে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংন 
না বলিয়া বলা উচিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন আপন 
অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে বৌদ্ধচিন্তন ও ধর্মাদর্শ 
এই দেশ হইতে চিরবিদীয় লইয়াছে। কিন্তু চিরবিদায় লইয়াও এই ভাব্ধারার 
সত্যন্থ্ধ এই দেশের লোকহ্ৃদয়ে প্রতিবিদ্বিত রহিয়াছে । অন্তঃনলিলা ফন্তু- 
ধারার ন্যায় এদেশের শিরায় শিরায় তাহার আলোকরশ্রি এখনও প্রতিভাত 
হটতেছে। নবযূগের পটভূমিকায় সেই এতিহাকে চিনিয়া লইয়া আর পৃথক্‌ 
করিয়া প্রকাশ কব সম্ভবপর নহে । বাঙালীর ধর্মে, কর্মে, চিন্তায়, উপাসনায় তাহা 
অস্তলীন অবস্থায় রহিয়াছে । হৃতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়, 


১ ঘ্রিস&01 ড 15615808008) 01010880 &00789868) 4.058188 £8118008) 1961, [)-40, 


২৬৬ বাংল! লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ইহার বিনাশ নহে-_নবরূপাস্তর মাত্র। বৌদ্ধধর্ম নবযুগের আলোকে পরিক্রুত 
হইয়] ভারতীয় সনাতন ধর্মের অক্ষয় বটবৃক্ষের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে) বৌদ্ধ- 
ধর্মের অস্তঃোত সনাতন ধর্মের প্রবল আোতধুরার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাত্ম 
হইয়াছে । ভারতীয় চিন্তাধারায় যাহ] সত্য, যাহ। নিত্যকালের সম্পদ্‌ মানুষ 
যুগে যুগে আপন বক্ষপুটে যাহাকে বক্ষ! করিয়াছে তাহাই ভারতীয় সনাতন ধর্ম। 
যুগণত্যের কঠিপাথরে যাঁচাই করিয়া নিত্যকালের সম্পদকেই সনাতন ধর্ম আপন 
অঙ্কে বরশ করিয়া! লইয়াছে। চিন্তাশীল সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 
ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_ 

'ভারতব্ধ যে মরে নাই, আজিও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। 
আজিও মেই ভারতীয় সাধন] ও সংস্কৃতির সজীবতা ও অমোঘতা, অসাধারণ 
কবিশক্তির বিকাশে, নবধর্ম প্রচারক অবতারকল্প পুরুষের আবির্ভাবে অথব! 
রাষ্ট্রীয় কর্মসাধনার এক নূতন মন্তরু্িতে নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়়াছে। এ সকলের 
মধ্যে সেই এক ভারতীয় প্রতিভাই-_সেই যাজ্ঞবনধ্য, সেই কৃষ্ণ-বুদ্ধের বাণীই 
নৃতন ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । পুরাতনের এই নৃতনরূপে আবির্ভাব₹_ 
যুগের আঘাতে এমন করিয়া সাড়া দেওয়া__ইহারই নাম বাচিয়া থাকা । ইহাই 
সত্য, ইহাই সনাতন।১ এই সনাতন ধর্ম সত্যানুসারী, সববাশ্রয়ী ও সর্বকালীন। 
যুগযুগাস্তরের আবর্তসঙ্কুল কালপ্রবাহে এই শাশ্বত সত্য চিরস্থির গ্ুবনক্ষত্রের ন্যায় 
বিরাজমান । ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার এই বিকাশের পথে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন- 
কোন ধর্মের মহত্বম আদর্শ ই উপেক্ষিত হয় নাই। কালগ্রবাহে বৌদ্ধধর্মের 
নিরীশ্বরবাদ, অনিত্যতা ও ছুঃখবাদ প্রভৃতি জীবনবিমুখী তত্ব অপত্যত হইয়াছে 
কিন্ত যাহা! সর্বমানবের কল্যাণকামনায় সর্দা উন্ুখ সেই বোধিসত্ব মতবাদ, 
মৈত্রীকরুণা ও সার্বভৌম প্রেমের বাণী টিকিয়া গিয়াছে। কারণ এই আদর্শ 
কেবল যুগোত্তীর্ণই নয়, ভারতীয় খধিগণ সর্বকালের মানবজাতির জন্য যে 
তপশ্চারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন ইহ1 তাহারই পরিপূর্ণ মহিমার প্রকাশ । 

ঝৌদ্বধর্মের যে মহত্তম নীতি এ যুগের সৃষ্টিকর্মকে প্রেরণা জোগাইয়াছে 
সংক্ষেপে তাহ৷ বিবৃত হইতেছে । বিশ্বমৈত্রীর গঙ্গোত্তরী ধারায় শাক্যসিংহ 
বুদ্ধের প্রাণপদ্ম পূর্ণবিকশিত হুইয়াছিল। মৈত্রীকে সর্বপ্রসারিত করিয়া দিতে 
হইবে এই আকাঙ্ষা ভারতবর্ষের চিরযুগের বাণী। জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের দেশনা__ 


১। বাঙলার নবযুগ, পৃঃ ৩৫। 


আধুনিক যুগের গ্রস্তাবন৷ ২৬৯ 


মাতা যথা নিষং পুত্তং আমুস৷ এক পুত্বমনরকৃথে 
এবম্পি সব্বভূতেষু মানসস্তাবয়ে অপরিমাণং ।১ 

অর্থাৎ__মাতা যেমন নিজের আমুদ্ধারা একটিমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন সমস্ত 
প্রাণীর প্রতি সেইরূপ অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে। এমন মৈত্রীর পরিচয় 
বিশ্ববাসী পূর্বে কখনও পাইয়াছে কি? পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথ ও পাথেয়ের সন্ধানে 
যুগ যুগ ধরিয়া এই মহত্বম আদর্শ মানুষকে প্রেরণা জোগাইতেছে। সকল 
গণ্তীর সীষান] উত্তীর্ণ হইয়া, সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানের লৌহযবনিকা৷ উন্মোচন 
করিয়] বৌদ্ধধর্মের যে বাণী আজ চলমান কালের বক্ষে গাঁথা হইয়া আছে তাহা 
সেই বোধিসত্বের কম্বকঠ নির্গত- 

আকাশন্য স্থিতি্ধাবদ্‌ যাঁবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ | 

তাবন্মম স্থিতিভূস্মাৎ জগতছ্ঃখানি নি্সতঃ ॥ 

যৎ কিঞ্চিৎ জগতোছুঃখং তৎসর্বং মগ্গি পচ্যতাম্‌। 

বোধিসত্বশুভৈঃ সর্বং জগৎ সৃখিতমস্ত ॥ 
অর্থাৎ_যতদিন আকাশ বা জগৎ থাকিবে ততদিন আমিও বর্তমান থাকিয়া যেন 
জগতের ছুঃখ দূরীভূত করিতে পারি। জগতের যত ছুঃখ তাহা যেন আমাতেই 
বর্তায়। আর বোধিসত্বের শুভ কাজের হারা সমস্ত জগতের লোক সখী হউক । 
“কারপুবাহ' গ্রন্থে পাওয়া ঘায়-_-অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ব স্থুমেক শৃষ্গে উপবিষ্ট 
হইয়া গভীর ধ্যান সমাধি হবার! নির্বাণ লাভ করিয়াছেন । তিনি অনস্ত শৃস্তে 
প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এমন সময় চতুর্দিক বলয় কম্পিত করিয়া 
এক গভীর আর্তনাদ উঠিল। বোধিসত্বের অস্তকরণে শোকের ছায়াপাত হইল । 
তিনি আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং জানিলেন এই শোকৰিলাঁপ সেই জাগতিক 
মানুষের যাহার! পরমকাকণিক অবলোকিতেশ্বরকে তাহাদের দুঃখের ত্রাণকর্তা- 
রূপে ব্রণ করিয়াছিল। আজ তাহার নির্বাণলাভে তাহারা নিবাশ্রয় হইয়া 
পড়িয়াছে। অবলোকিতেশ্বর সেই বেদনাহুত শরণাগৃতদের দুঃখে গভীর ব্যথ। 
অনুভব করিলেন । অবশেষে বহুজন্মের বু সাধনায় করায়ত্ত পরমসিদ্ধিকেও 
উপেক্ষা! করিয়] সর্বমানবের কল্যাণ কামনায় বোধিসত্ব ব্রতই তিনি বরণ করিয়া 
লইলেন।২ এইভাবে আপন আত্মোদ্ধারের পথ চিরতরে কুদ্ধ করিয়া ব্যথিত 
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২৬৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, 


হৃদয়ের ব্যাকুল আবেদনে তিনি সাড়া দিয়াছেন। এইখানেই মানবিকতার 
প্রথম উদ্ভব। পরাস্ত মানুষের হৃদয়ে সাত্বনার প্রলেপ দিতে অবলোকিতেশ্বর 
নামিয়! আমিলেন-_অবনতনয়নে, দুর্গত মানবের দিকে তাহার পুতনিগ্ধ অভয় 
হস্ত প্রসারিত করিয়! দিলেন। আটখ্মৈকমুক্তির পথ মানবিকতায় পরিণত হইল । 
অবলোকিতেশ্বর ঈশ্বর নহেন, বুদ্ধও নহেন, স্থতরাং ইহা! তাহার করুণার দান 
নহে-_প্রেমের, মৈত্রীর, সেবার পথে ইহা তাহার ছুঃসাধ্য যাত্রা। ইহাই 
মনুত্যত্বের পূর্ণতম পরিণতি । বোধিসত্বের এই মহত্তম জীবনবেদ উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালী মাঁনসকে শুধু মুগ্ধই করে নাই, প্রভাবিতও করিয়াছে। 

সম্রাট অশোকের জীবনসাধন1! কেবল এই যুগের বাংলাসাহিত্যের 
রূপাবয়বেই অমর ্বীকৃতি লাভ করে নাই, অনাগত যুগের সাহিত্যকে মার্গলিক 
পথও নির্দেশ করিতেছে । অশোকের অনুশাসন লিপিতে গ্রজা সেবাব্রতী সর্ব- 
জীবহিতানকম্পী অশোকের ষে চিত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে এই যুগের জীবনীকার, 
নাটাকার, প্রবন্ধকারগণ তাহার পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াছেন। পালনুপতি ধর্মপাল, 
শিলাদিত্য, হর্যবর্ধন এবং রাজা কনিষফ ইহারাঁও বাংলা সাহিত্যে অমর আসন 
লাভ করিয়াছেন। এইখানেই শেষ নহে, বৌদ্ধধর্মের চিরাচরিত আচার 
বিবোধিতা উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ বাঙালী মানসে আপন উত্তরাধিকার 
বজায় রাখিয়াছে। ইংরেজ আক্রমণে পরাধীন হতমান জাতি শোকে দুঃখে 
ব্যথায়, অভাবে, অভিযোগে যখন ত্যাগ-বৈরাগ্যের দ্বারা অভিষিঞ্চিত হইয়াছে 
তখনও সে মাঝে মাঝে বুদ্ধদেবের পথে আত্মোদ্বারের কথাই ভাবিয়াছে। 
বুদ্ধদেবের উদাত্তবাণী এইভাবে নৃতন কালপরিবেশে নৃতনরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । অবই মহামন্বস্তরের ঘূর্ণ্যাবর্তের মধো পড়িয়] বহু সম্পদ্‌ অপচয়িত 
হইয়াছে, বহু ধাবা মরুভূমির কালগ্রাসে শুকাইয়া গিয়াছে, তথাপি যেটুকু রক্ষা 
পাইয়াছে তাহাই জাতির প্রাণে মত্যের দীপবতিকা' প্রজলিত রাখিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সাধনায় ও ঠেতন্তে যে নবজাগৃতি দেখা 
দিয়াছে তাহার উৎসমূলে ইংরেজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বেশী 
অথব! চিরস্তন ভারতীয় আদর্শের প্রভাব তেশী তাহাও বিচার করিতে হইবে। 
বাহিরের এক প্রবল আঘাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতি হুঠাৎ আপনার আরাম শহ্যা 
ছাড়িয়া আত্মশক্তিলাভের জন্য নিজের সঞ্চিত ভাগারের কাছে ভিখারী শিবের 
যায় হস্ত প্রসারিত করিয়৷ দিয়াছিল। অতীত ভারত দেবী অশ্নপূর্ণার ন্যায় 
অবারিত প্রদানে নবীন ভারতের দেহুমনপ্রাণে নব-উদ্দীপনমন্ত্র সঞ্চার করিয়া! 


আধুনিক যুগের প্রস্তাবন! ২৬৯ 


তাহার শ্বতঃক্কর্ত ও স্বাধীন বিকাশের পথ উনুক্ত করিয়া দিয়াছে । রামমোহন, 
ভূদেব, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ভারতের সেই দানের 
অমৃত লরোবরে প্রক্ষুটিত শতদল। প্রাচীন ভারতের মছিমময় অক্পূর্ণা মু্তি 
তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে ভারতে যে মানবতাবাদের 
ক্ষুর্ণ ঘটিয়াছে যদিও তাহা৷ পাশ্চাত্য জাতির কঠিন আঘাতে জাগ্রত তথাপি 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই মানবতাবোধ ভারতের নিজন্ব, পরের কাছে 
ধার করা জানস নয়। বিদেশী আক্রমণে শাসনে ও শোষণে জর্জরিত হতমান 
জাতি একদা] আশার আলোর সন্ধানে ভারতের অতীত ইতিহাসের দ্বারে 
ভগীরথের স্তায় কঠিন সাধনায় রত হুইয়াছিল। এই সাধনার সিদ্ধিরপেই 
বাংলার তথ ভারতের হারানে। এঁতিহ ফিরিয়া আসিয়াছে । বাংলার এই 
নবযুগের সাধনায় যে বৌদ্ধ এঁতিহ বাঙালী মনীষাকে বসপ্রেবণা জোগাইয়াছে 
তাহা বৌদ্ধধর্মের আচার বা সংস্কার নহে, বৌদ্ধধমের বৈবাগ্য, ছুঃখবাদ 
অনিত্যবাদের দানও নহে। বৌদ্ধ দর্শনের ত্যাগ ও প্রেম, সেবা ও আত্মদান 
করুণা ও মৈত্রীই সেই নবজাগরণের মহতী অনুপ্রেরণা। শতাব্দীর আলোক- 
স্তস্তলমূহের কর্মকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে আধুনিক যুগের 
নৃতন জীবনধারায় জাতির নিয়তি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহার মধ্যে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবধার1 বা পাশ্চাত্য বস্তবাদী ভাবধারা অধিকতর অথবা 
পূর্বযুগের মনীষাঁদিগের সাধনালব্ধ জীবনমন্ত্রের প্রভাব আঁধকতর। 

যে কয়েকটি গ্রন্থি বাঙালী সংস্কৃতিকে দৃঢপিনদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে বৌদ্ধ 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাহার অন্যতম | যে প্রাণশক্তির বলে বাঙালী ভাগতের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে তাহার মূলে তাহার সজীব প্রাণবস্তা, চিস্তনশক্তি 
এবং বিশ্বজনীন মনোভাব যাহা পাশ্চাত্য বস্তবাদদী সভ্যতার বা অতি আধুনিক 
চিন্তাধারার প্রভাব্জাত নহে। ইহা বাঙালীর সেই গ্রহিষণণ মনোভাব যাহাহারা 
সে তাহার প্রাচীন এঁতিহৃকে অবহেল। না করিয়। সেই সঞ্চিত পুণ্যকেই দীপ- 
বতিক1 করিয়া লইয়াছে। কেবল বাঙালীর আচরণেই নয় মননে ও তৃষ্থিকর্মেও 
বুদ্ধদেব, বুদ্ধশিত্ত আনন্দ, বৌদ্ধরাজ! অশোক, হর্ষ, ধর্মপাল প্রভৃতি বিরাট 
পুরুষকারগণ নাটকীয় চরিত্র বা পাত্রের স্থান অধিকার করিয়া কালের সীমানা 
অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। তাহারা যুগষুগাস্তর ধরিয়া কালের ঘূর্ণাবর্তে 
এবং ধর্ম-বিরোধ ও সংঘাতের ঘাতগ্রতিঘাতের মধ্য দিয়] মহতী পরিণামের 
অভিমুখী হইয়াছেন তাহাতে প্রমাণিত হয় বাঙালীর চিন্তা ও মানসপ্রক্কতিকে 


২৭৯ বাংল! লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তাহাদের চাবিত্রিক টৈশিষ্ট্য কতখানি পরিতৃপ্ত করিয়াছে । বাঙালীর জীবনে 
বহু আঘাত আসিয়াছে, তাহার সমাজে ও ধর্মে থু আলোড়ন দেখা দিয়াছে, 
ভাবজীবনে, ও চিস্তাধারায় বহু ছন্দ বিরোধ ঘটিয়াছে কিন্ত সত্যের দীপ- 
বতিকাটিকে সে স্তাহার মানসছুর্গের সুদৃঢ় আশ্রয়ে চির প্রজলিত রাখিয়াছে। 
এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতে যে নবজাগরণের যজ্ঞানল প্রজ্ঘলিত 
হইয়াছে বাঙালী তাহাতে পৌরোহছিত্যের পদ্দে অভিষিক্ত হইয়াছে । 

বাংলার নবযুগের সাধনায় মানুষই শ্রেষ্ট--মানুষই মহনীয় ও বরণীয়। 
তাহার মধ্যেই ভগবানের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা । স্থতরাং ভগবানের জন্ত 
কেবল দীর্ঘ তপশ্চরণ করিলে চলিবে না, মানুষের মহিমাই মানুষকে উপলব্ধি 
করিতে হুইবে। মানুষকে বিশ্বাই আত্মবিশ্বান, তাহাতে মানুষের আত্মা জাগ্রত 
হইবে-_ইহাই যুগমানব বিবেকানন্দের বাণী । মোহগ্রস্ত জাতির দেহে এই জিয়ন- 
কাঠির পরশ আবশ্তক হইয়াছিল। এই মহাপ্রাণের অতলে অবতরণ করিয়া 
সমগ্র জাতি তাহার আত্মার ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিয়া! নিজেকে পূর্ণ তমব্ূপে 
অভিব্যক্ত করিবার সুযোগ লাত করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, 
রবীন্দ্রনাথ ইহাদের জীবনে মহাপ্রেমের আকিঞ্চনে দিক দিক হইতে জনগণ 
আঁপিয়। শুভ ও সিদ্ধির পন্ঠাকেই দুঢ়নিশ্চয় করিয়! লইয়াছিল। ইহারা যেন সেই 
বোধিপত্ব ধাহার] দীর্ঘতপশ্চরণের পর আপন করতলগত সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া 
কোন মহতী প্রেরণায় লর্বমানবের মৃক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। 
ইহারা ভারতের সেই অনিবাণ দীপশিখা, যাহার! তামসী রজনীর ভ্রকুটিকে 
ভয় করেন নাই। বোধিপত্বের জীবনবাণী তাহাদের অন্তরে প্রেরণা 
জাগাইয়াছে। তীছাদেরও জীবনবাণী__ 

আমার জীবনে লভিয়] জীবন 
জাগোরে সকল দেশ 

নবধুগের মহামানব মহাত্মা! গান্ধীর আধ্যাত্মিক আদর্শ অহিংসার ও মৈত্রীর 
আদর্শ। ইছা জৈন অহিংসা ও বৌদ্ধ মৈত্রীর সমন্বয় । বৈরাগ্য, উপবাস ও 
তপশ্চরণকে জীবন-প্রদীপ করিয়া তিনি পথ চলিয়াছেন। গীতার অনাসক্ত 
কর্মবাদকে তিনি সংশোধন করিয়া অহিংস! মন্ত্রের বাহন করিয়াছেন । বামকুষ্খ- 
বিবেকানন্দের বাণী এবং শ্রামরবিন্দের সাধনমন্ত্রেও মানুষের সেই অমৃত-পিপাসা 
এবং মানবকলাণে আত্ম-বিনিয়োগ--এই ছৃই-এর যুগ্ধবেণী রচিত হইয়াছে। 
বৌদ্ধযুগের সেই অনির্বাণ দীপশিখার আলোকরশ্সি ইহাদের জীবনেও 


আধুনিক যুগের প্রস্তাবন। ২৭১ 


প্রতিফলিত হুইয়াছে। রামমোছন বাংলার নবযুগের অগ্রদ্ূত। উনবিংশ 
শতাবীর.মহত্তম আদর্শ মানবকল্যাণের বাণীর তিনিই প্রথম উদগাতা। ফরামী 
বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-ন্বাধীনতার বাণী তাহাকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে, 
ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্বজনীন ভাব এবং সর্বপ্রসারিত মৈত্রীও তেমনি তীগথাকে 
উদ্বোধিত করিয়াছে । আধুনিক সমালোচকগণ রামমমোহনের উপর ফরাসী 
বিপ্লব ও বেম্থামের ছিতবাদ এবং খুষ্টধর্মের মানবিকতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতে 
অভ্যস্ত, কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্বতোমুধী ভাব ও তত্বের প্রভাব ভাবিতে 
প্রস্তুত নহেন। তিনি ভারতীয় ধর্মনীতিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ও 
সমাজনীতির আলোকে বিচার কবিয়াছেন। নরের মধ্যে নরোত্তমের 
প্রতিষ্ঠাই নবযুগের সাধনা । রামমোহন সেই সাধনপথের যাত্রী। এইজন্য 
আপন মুক্তির জন্য পর্বত গুহায় বা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিবার উগ্র তপস্যার 
পথ তাহাকে তৃপ্তি দ্নেয় নাই। সমাজ ও দেশের কল্যাণে আত্মাহুতি প্রদ্দান 
করিয়া সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তিনি 
বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াছেন। তাহার উদার মানবিকতা, প্রচণ্ড সংস্কার- 
বিরোধিতা, রক্ষণশীল ব্রান্ষণ্য খোলসের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং বিশ্বমৈত্রীর 
প্রতি গভীর আসক্তি প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহ ভাবনার নিবিড় পরিচয়বাহী। 
মহামনীষী বিদ্যাসাগরের অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের ন্যায় বজবৎ পৌরুষের মধ্যেও সেই 
চিবস্তন আচার-অনুষ্ঠান-বিরোধিতার ধারাবাহিকতা বজায় রহিয়াছে । ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কার, পরকাল, দেবদেবী বন্ধন! বিরোধিতায়৯ সেই নিদর্শন পাওয়া যায়। 
মানবতাবাদের একনিষ্ঠ পূজারী বিদ্যাসাগরের জীবনে ও কর্মে গভীরতম 
হৃদয় সংবেদনার পরিচয় রহিয়াছে । আবার যেখানেই কোনপ্রকার 
দামাজিক অন্তায় অবিচার ও কুপ্রথ1 দেখিয়াছেন সেখানেই তিনি কঠোবরতম 
পন্থা অবলঘ্ঘন করিয়্াছেন। তত্বদর্শা ভূদেব ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার 
প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তপশ্চারী সনাতন ভারতের মর্মবাণী তাহাকে যাহ! 
শাশ্বত ও শুভ তাছার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় প্রণোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহারথী বঙ্ষিমচন্দ্র প্রাচ্যের সাধনা ও সংস্কৃতির 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রতীচ্য যুক্তিবাদের প্রতি অনুরক্তি দুই সমভাবে পোষণ 
করিতেন। বিশ্বমৈত্রী, মানবগ্রেম ও পশুগ্রীতি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহ্‌ 


১। বিহারীলাল সরকার, বিদ্তাসাগর, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৪৮--৪৯, ৫১৩--১৪। 


২৭২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আনুপুধিক অনুসরণের ফলেই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মহামনীষী বস্ধিম 
তাহার জীবনবাপী উপলব্ধিকে শুধু প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিচার, ইতিহান ও দর্শনের সাক্ষ্য দ্বার! তাহাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি উদ্দাসীন শাক্যসিংহের বৌদ্ধ-ভারত অপেক্ষা! তান্ত্রিক 
ভারতের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন । বঙ্ষিমের সমাজ-সেবা 
মানবগ্রীতির কষ্টিপাথরে পরিমাজিত। তীহার কাছে জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ 
ও জীবন সত্য, মন্থুস্যত্বের পূর্ণ পরিণতি তীহার “অনুশীলন ধর্ম । তিনি 
সন্ন্যাসধর্মের বিরোধী ছিলেন। তাহার ভাষায়-_'খুষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল 
উদ্দাপীন কৌপীনধারী নির্মম ধর্মবেত্তা” | সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের অনিত্যতা, 
হুঃখবাদ ও শৃন্তবাদ প্রভৃতি তব্বের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, এইজন্ত বৌদ্ধ- 
ধর্ম আলোচনায় তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই । বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক 
হিন্দুধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন । তীহার মতে,_-বৈদিক ধর্ষে 
আনন্দ আছে, কিন্ত মতের ও চিতের-_ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব রহিয়াছে । 
উপনিষদে জ্ঞানের প্রাচুর্য আছে, কিন্ত আনন্দাংশের অভাব ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ- 
ধর্মেও আনন্দের অভাব আছে। এই জন্যই ইহারা স্থাক্সী হয় নাই । তিনের-_ 
বেদ, উপনিষদ ও বৌদ্ধ ধর্মের সারাংশে গঠিত হিন্দুধর্মে সৎ, চিৎ ও আনন্দের 
ত্রিবেণী সঙ্গম হইয়াছে বলিয়া ইহাই জাতীক্ন ধর্মের গৌরব ও মহিম। অর্জন 
করিয়াছে । যুগনায়ক বন্ধিম যুগ-প্রয়োজনে বুদ্ধদেব ও চৈতন্তের অহিংসা, 
করুণ ও ক্ষমার আদর্শ অপেক্ষা! ছুষ্ট দমনকাবী, ধনিত্রী উদ্ধারকারী শ্রীকষ্ণের 
উপাসনাকে ই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় এতিহের শক্র- 
মিত্রে সমদর্শন এবং সর্ব-প্রসারিত মৈত্রীকে আপন অন্তরে দর্শন করিয়াছিলেন । 
এই জন্যই সাধক বঙ্কিমের কে শুনা যায়-_'যে আক্রমণকারী তাহা হইতে 
আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি গ্রীতিশুস্থা হইব কেন? 

অন্যত্র_'দবভৃতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মন্থধ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।, 
উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব বঙ্কিমের অস্তকরণে ভোগ ও ত্যাগ, শক্তি ও 
প্রেম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও সন্ন্যাস সর্ব বৈষম্য ও বৈচিত্র্য পরিহার 
করিয়। সমন্বিত ও নিহ্ন্দ রূপ পাইয়াছে। এবং ইহা কেবল তাহার মনন ও 
আচরণেই নয়, ভাহার সাহিত্যকর্মেও প্রতিফলিত হইয়াছে। 

ষুগ-প্রবৃত্তির অনুসরণে এ যুগের মহামনীধিগণ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া অনস্তকালের বক্ষ হইতে তাহাকে উদ্ধারের 


আধুনিক যুগের প্রস্তাবনা ২৭৩ 


ছফর চেষ্টা করিয়্াছেন। সাহারা কেবল বৌদ্ধধর্মের পচনশীল পুরাতন শবদেহ 
ব্যবচ্ছেদ করিয়াই সন্ধষ্ট থাকেন নাই, বৌদ্ধধর্মের ষে অমরনীতি ও আদর্শ 
নানা ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়া বাঙালীর তথা ভারতবাসীর 
শোপিতধারায় ক্ষণে ক্ষণে অন্তরঙ্গ দোলা লাগাইয়া যায় তাহারও যথার্থ 
মূল্যায়ন করিয়াছেন। এই কার্ষে সার্থকত্রতী জ্ঞানভিক্ষু বাজেন্্রলাল মিভ্র। 
উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে তিনিই বিদ্ধ বাঙালীর দৃষ্টি বৌদ্ধযুগের 
গোৌরবান্থিত অধ্যায়েন্র প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন । বৌদ্ধ-সংস্কত ভাষায় তাহার 
স্থগভীর বুুৎখপন্তি ছিল। তাহার রচিত 'নেপালী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য” 
প্রাচীন বৌদ্ধ শান্তর গ্রন্থের প্রতি তাহার অসীম কৌতুহল এবং শ্রদ্ধার 
নিদর্শন । তিনি 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থ এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ 
করেন। তার প্রচেষ্টায় কেবল বৌদ্ধভারত অন্ধকারের আবর্ত হইতে 
আলোর স্পর্শ ই লাভ করে নাই: বাঙালী জাতিও সেই প্রাচীন মুকুরে আপন 
আত্ম-পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হুইয়াছে। ব্বামদাস সেন, হর্প্রসাদ শান্তী 
প্রভৃতি মনীধষিগণও এই কার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যদিও ইহারা 
কেহই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নহেন, তথাপি বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী, ককণা, আত্মত্যাগ 
প্রভৃতি নীতি তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে । নবযুগের মুক্ত অঙ্গনে দীড়াইয়। 
ইহান্না বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুদ্ধের প্রতি তাহাদের অকুণ্ শ্রদ্ধা অর্পন 
করিয়াছেন । 


১৮ 


প্রথম পলিছেছাদ 
গঠসাহিত্য 


বাংল! গছযসাহিত্োর উত্তবের যুগ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের. ও সংস্কৃতির 
বিপর্যয় এবং অবক্ষয়ের দ্বাক্ষর বছন করে। উত্তবধূগের সাহিত্য হৃির মধ্যেই 
সেই বিলুপ্ির ছাপ প্রতীয়মান। চত্তীদাসের “চৈত্যরূপ- 
প্রাপ্তি” এবং রামাই পণ্ডিতের শুন্তপুরাণ বৌদ্ধগ্রভাবিত 
গরস্থ। শুন্পুরাণেয় বাংলা প্রথম বাংলা গ্যের গৌরবোজ্জল আসন অধিকার 
করিয়াছে। শূল্তপুরাণের গন্য সঞ্দশ শতাবীর শেষাংশে লিখিত।১ 
বিশ্বকোষ? বাংলা প্রাচীন গ্চ গ্রন্থের যে তালিক! দিয়াছে তাহাতে বহু প্রাচীন 
রাগাত্মিকা দেহতান্ত্রিক মহজযানী বৌদ্ধগ্রস্থ স্থান পাইয়াছে। স্থতরাং বাংল! 
গন্ভের 'অদ্ধকারময় যুগ'ও ক্ষীণভাবে বৌদ্ধ এঁতিহ দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। 
অক্ষয়কুমার দত্ত 

ভারতব্ায় পুরাতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানস্পৃহা জানতাপস অক্ষয়কুমার দৃত্বকেই 
সর্বপ্রথম প্রণোদিত করিয়াছিল। 'ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায়” তাহাত্ 
গবৈষণাকার্ধের বিপুল কীতিস্তস্তভ। এই গ্রন্থে ১৮২টি উপানক সম্প্রদায়ের 
বিবরণ আছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও তাহার আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধ- 
ধর্ম এবং সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহার আলোচন গভীর পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষু বিচার- 
শক্ির পরিচয়বাহী। ্‌ 

' তিনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া! বাংলা গগ্ভনাহিত্যে 
বৌদ্ধ ইতিহাস ও পুরাবৃত্তের পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন। লেখক 
'বুদ্ধাবতার' প্রবন্ধে বুদ্ধের জীবনী ও কর্মকৃতি,, বৌদ্ধশান্ত গ্রন্থ, তস্্ািত 
বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য ও পরিণাম অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 
ছিন্দু ও বৌদ্ধধর্মমতের তুলনা, অশোকের জীবনকাছিনী, শিলাদিত্যের 
দানোৎ্মব, বৌদ্ধমশ্্রদান ইত্যাদি আলোচনায় গভীর অধ্যয়ন ও 
মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় মনীষী 


বাংলা গছ্ভের উদ্ভব 


১। শুন্তপুরাণের গন্-- সচল অচল হৃষ্টি হুজিলেন গোসাগ্রি ভকত-বৎসন। স্থবরের কোদাল 
রূপারবাট। মহাদেব কুদালেন ্বরমর্ত পাঁতাল। জটার কূলে গেলেন নীর। সে নীর লইয়া 
দনমদ্য গতি বাখানি।-_শৃদ্তপুরাশ, চারুচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৪৮--১৪৯। 


গছযসাহিত্য ২৭৫ 


ও চিস্তানায়কদের বৌদ্ধপুরাতত্ব ও প্রত্বতত্ববিষয়্ক গবেষণার আলোয় 
তিনি তাহার বক্তব্য বিষয়কে বহুল তথ্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য করিয়াছেন । 
বৌদ্ধদের বছ দেবদেবী পূজা, অস্থি কেশ দস্তাদি অর্চনা প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করিয়াছেন--“বৌদ্ধরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্বীকারই করুন, আর অন্ত অন্ত 
নানা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিপ্রাখ্ধই প্রকাশ করুন, কিন্তু অনেকানেক নিকষ্ট 
ধর্মসম্প্রদায়ের ন্যাপ পৌত্তলিক হুইয়৷ রহিয়াছেন বলিতে হইবে ।”১ হিন্দু ও 
বৌদ্ধধর্মের পারম্পরিক খণ তিনি অকুঠচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন। খুষ্ট ও 
বৌদ্ধধর্মের বহু বিষয়ে সৌসাদৃশ্ঠ আলোচনা করিয়! মন্তব্য করিয়াছেন “যদি 
গুরুশিষ্য স্বন্ধাধীন এরূপ সৌসাদৃশ্ঠ সংঘটিত হইয়া থাকে তবে বৌদ্ধকে গুরু ও 
খৃষটধর্মকে শিশ্ বলিয়া শ্বীকার করিতে হয়।”২ টিপ্লানী অংশের 'অশোকের নাম 
পি়স্দি', 'পৌত্তলিকতা পরিত্যাগী বৌদ্ধ, 'ুপ ও মানসিক স্তুপ”, গয়া' 
প্রভৃতি আলোচন! যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর। সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়া 
লেখকের দত্যসন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় 

যুক্তিবাদী চিন্তাশীল লেখক ভূদ্বেবের মন হিন্দুধর্মের মহনীয় আদর্শ 
ও এঁতিহের স্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। তাহার মতে বুদ্ধদেব লাম্যবাদী 
ছিলেন না, বৌদ্ধধর্মের ব্রাঙ্মপ্য বিরোধিতার জন্যই বুদ্ধদেবকে সাম্যবাদী বিয়া 
প্রচার কর! হয়। তিনি লিখিয়াছেন__বুদ্ধদেব খু বা মহম্মদের সম স্তরের 
সাম্যবাদী নহেন। কারণ-বুদ্ধদ্দেব সামাজিক সাম্যের কোন কথাই বলেন 
নাই, প্রত্যুৎপূর্ব জন্মারজিত কর্মফলে ক্রমোতকর্ষ এবং ক্রমাবনতির নিয়ম শ্বীকার 
করি] মাগষেব মধ্যে সামাজিক উৎকর্ষাপকর্ধের বিদ্যামানত! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন।"৩ ভারতের ধর্মবিপ্রবের জন্ত তিনি বৌদ্ধসজ্ঘকে দায়ী 
করিয়াছেন। তাহার মতে বুদ্ধদেব--সংঘ বা আত্মসন্প্রদ্দায়কে নিরতিশয় 
ভক্তি এবং গ্রীতি করিতে শিক্ষা দেন'*****সেই একমাত্র ছিত্রদ্বারেই ভারতবধের 
যাবতীয় ধর্মবিপ্রবের আোত বৃহিয়া আলিয়াছে।'£ হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং থৃষ্ট 
ও মহম্মদের ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি হিন্দু ধর্মের শেশ্ঠত্ব প্রমাণিত 


১। ভারতব্যাঁয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, ১৩১৪, পৃঃ ২৮৬ 
২। এর, পৃঃ ২৯১। 

৩। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৩২৮ পৃঃ ৮৭। 

81 এ, পৃঃ ১৮০। 


২৭৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করিয়াছেন ।--“মানবমাত্রের গ্রাতি অন্থরাগ যীশু ও মহম্মদের দির সীমানা, 
জীবমাত্রের প্রতি অন্গরাগ বৌদ্ধদিগের সীমানা । সজীব নির্জাব সমস্ত প্রকৃতির 
প্রতি অন্থুবাগ, ইহাই আর্ধধর্মের সর্বোচ্চ আসন-_আর্ধের| তাছারও উপরে, 
সেই অবাঙনসোগোচবে আত্মনিমজ্জন করিতে চাছেন ।,৯ 

্রা্মণ্যধর্মের তেজোদ্দীপ্ত মনীষা! ও প্রতিভাদ্দীপ্ত পাণ্ডিত্য দ্বার! তাহার 
গবেষণাকর্ম গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হইলেও রক্ষণশীল দৃর্টিভঙ্গীর জন্ত 
বুদ্ধদেবের মহনীয় আদর্শ তীহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। 
দ্বিজেজ্রনাথ ঠাকুর 

মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “নানাচিস্তা” গ্রন্থের প্রবন্ধলমূহে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক 
আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তাহার আলোচনাসমূহ বৌদ্বধর্মে তাহার গভীর 
অন্ুধ্যান ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচায়ক | এই গ্রন্থের সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচা” 
প্রবন্ধে লেখক বুদ্ধদেবের নান্তিক অপবাদ অপনোদন করিয়াছেন। তাহার 
মতে বুদ্ধদেব তৎকালীন লৌকিক প্রথা, কুনংস্কার এবং যাগধজ্ঞাদি ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন । তাহার সাধনার আলোয় ভারতবর্ষ ক্ষুত্ 
জাতীয় বন্ধনের সীমানা পরিহার করিয়া! এক সর্বলৌকিক ও সর্বকাঁলিক ধর্মে 
দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। অবশেষে ব্রাহ্গণ্যধর্মের বিরোধিতা করার জন্ত 
বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে চিরনির্বাসিত হইয়াছে । বুদ্ধদেব এবং যীশুখুষ্ট ছই 
জনের প্রবর্তিত ধর্ম সর্বলৌকিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ছুই প্রবর্তকের 
পরিণতিও প্রান এক। বুদ্ধদেব বেদোক্ত ধর্মের বিরোধিতার বাণী প্রচার 
করিয়া চিরনির্বাসিত আর যীশুধুষ্ট কৃত্রিম ধর্মীয় শাসনের শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে 
গিয় ক্রুসে নিহত। 'আর্ধধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিথাত এবং 
সংঘাত” প্রবন্ধে লেখকের ক্ষুরধার মেধার ও যুক্তিধর্মী মননশীলতার সমন্বয় 
ঘটিক্াছে। লেখকের মতে বুদ্ধদেব ছিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চশ্রেণীর ধর্মবীরদের 
মধ্যে অন্যতম । মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-প্রভাব, এবং যাগযজ্জের 
বাহুল্য দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ার যুগে দেব-প্রসাদের পরিবর্তে 
আত্মগ্রভাবের জয়পতাঁকা উড্ডীন করিয়া বুদ্ধদ্েবের আবির্ভাব। তিনি 
সার্বজনীন ধর্মের প্রবর্তক । তাহার মতে ইন্জিয়দমন, এবং ছুঃখের মুলোচ্ছেদই 
শ্রেয়: পথ। এই পথেই নির্বাণমুক্তি। ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নে তাহার নীরবতা 


১। সামািক প্রবন্ধ, পৃঃ ২৬৪, উপসংহার । 


গচযসাহিত্য ২৭৭ 


জন্তই পরবর্তী বৌদ্ধগণ নাস্তিকতা প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের জীবনব্যাপী 
সাধনা অহিংসা', দয়া, সভ্যপরায়ণতা, অব্যভিচার, সাচার এবং শুদ্ধাচারের প্রতি 
সর্বজাতির, সর্বসাধারণের হৃদয়কে উম্মুক্ত করিয়া দেওয়া। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে 
তিনি মৌন রছিলেন এবং মান্গুষের পুরুষকার এবং অনাদি কর্মকে ঈশ্বরের স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহারই পরিণতিত্বরূপ পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণ একাধারে 
নিরীশ্বরবাদী, দেববিরোধী অথচ মনুস্তপূজ! ও মৃত্তিপূজার আদি প্রবর্তকরূপে 
দেখা দেয়। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাপের পর বৌদ্ধগণ ঈশ্বরারাধনার ক্ষুধা 
পরিতৃপ্তির জন্ত বুদ্ধকেই ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠ। করিয়া লইলেন। কিন্ত 
এইখানেই সমস্যার শেষ হইল না। কারণ বুদ্ধদেব মন্গস্তজন্ম পরিগ্রাহ 
করিয়াছেন, জাগতিক ছুঃখ ভোগ করিয়া! ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন 
স্থতরাং তাহার ঈশ্বরত্ব গ্রহণীয় নয়। অবশেষে অনিত্যতাদদোষ খণ্ডনের জন্ত 
মন্সবুদ্ধের অস্তনিহিত আধ্যাত্মিক জগতে তিন শ্রেণীর দ্বেবতাবুদ্ধের আবির্ভাব 
'ঘটিল। প্রথম শ্রেণীতে বোধিসত্ব পদ্পাণি অবলোকিতেশ্বর, দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ, তৃতীয় শ্রেণীতে বভ্রপাণি আদিবুদ্ধ। আধিবুদ্বই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ 
তিনিই নিত্যবুদ্ধ _ক্লেশ ও বাসনার উর” নিপিপ্ত অনাসক্ত পুরুষ । বৌদ্ধদিগের 
বস্রপাণি আদিবুদ্ধ এবং ব্রাঙ্মপ্য মৃত্যুগয় শূলপাণি মহেশ্বর সমস্তরের। বৌদ্ধ 
চতুর্ভ্তরে বা সর্বোচ্চভ্তরে নির্বাণমুক্তি। এইখানেও বৌদ্ধগণ থামিতে 
পারিলেন না। ব্রাহ্ষণ্যধর্মে ঈশ্বর “একমেবাদ্িতীয়ম” | তাহারাঁও বলিলেন, 
“চারিধ্যানী বুদ্ধ আসলে একই বুদ্ধ__কেবল উপাধি ভেদে বিভিন্ন। আদি- 
বদ্ধ ঈশ্বরের আপনে গ্রতিিত হইলেন। “বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বর নাই-_কিন্তু ঈশ্বর চাই'৯ 
_ ইহাই বৌদ্ধদ্বিগের আত্মার পিপাসা । এই পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধনে কিভাবে 
নিৰীশ্বর বৌদ্ধধর্ম “সেশ্বর' হইয়াছে লেখক মনননিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনার 
সাহায্যে তাহা উপস্থাপিভ করিয়াছেন। বৌছ্ুশাস্ত্ের ভ্রষ্ট উপশাখাক্ষপে তন্ত্রের 
আবির্ভাব, পঞ্চ কামোপভোগের দ্বার! সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা ও তাহার চরম 
পরিণতি এবং শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মে বৌদ্ধপ্রভাব আলোচন! প্রসঙ্গে 
বিঙ্গেষণধর্মী মননের পরিচয় পাওয়] যায়। দ্বিজেন্্রনাথ বুদ্ধকে এবং বৌন্ধদর্শনকে 
আপন প্রাণসত্তায় নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'নানাচিস্তা? গ্রন্থের 
বৌন্ধবিষক আলোচনা সেই আত্মবীক্ষণ ও আত্মোপলব্ধির বাহন হইয়াছে । 


১) নানাচিস্তা, ছ্িজেজ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১২২। 


২৭৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সামদাস সেন 

প্রাচীন ভারতীক়্ পুরাতত্বের অনুশীলন রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথমে আরম্ভ করিয়াঁ- 
ছিলেন। তাছার বিষয়বস্ত ইংরাজীতে লিখিত ছিল। ডঃ রামদান সেনের বঙ্ছ- 
দর্শন মনীযাঁও বাংল ভাষায় ভারতীয় পুরাতত্বের অনুশীলনে গ্রয়াসী হইয়াছিল । 
ভারতের ও বাংলার পুনর্জাগরণের জন্য তাহার প্রাচীন এঁতিহোর গবেষণার 
আবশ্যকতা দেখ! দেয়। তাহার গবেষণাঁকার্ধের মধ্য দিয়! হতচেতন বৌদ্ধযুগ 
উজ্জল ও মহামহিম হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের পুবাবৃত্ত সমালোচনায় ১ 
লেখক বৌদ্ধনম্রাট, অশোকের একটি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। 
তাহার মতে ভারত ইতিহাপের ইহা সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ- পাগুবগণ 
অথবা আর কোন নৃপতির রাজত্বে ভারতবর্ধ উন্নতির এত উচ্চতম সোপানে 
আরোহণ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধযুগের বাণী তাহার শ্রদ্ধাবনত চিতে 
আগামীযুগের নৃতন সম্ভাবনার দীপ প্রজলিত করিয়া দিয়াছে । সেই প্রদীপের 
দীপ্যমান শিখায় তিনি বৌদ্ধযুগকে নিরীক্ষণ করিয়শছেন। 'বৌদ্ধধর্ম”২ প্রবন্ধে 
রামদীস বুদ্ধদেবের একটি তথ্যবছল জীবনী রচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ শান্গ্রস্থের 
নজিরে শ্রীবুদ্ধের নাম, ললিতবিস্তর এবং অন্তান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে বণিত বুদ্ধের 
জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনায় লেখকের অনুসন্ধিৎসাঁ এবং গভীর অন্ুধ্যানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে নেপাল হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় 
ব্ছ বৌদ্ধশাস্রগ্রস্থ উদ্ধার কর! হুইয়াছিল। লেখক হজসন সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত 
অষ্টসাহন্মিক। ইত্যাদি নবধর্মগ্রন্থ, ছ্বাদশ গ্রন্থ-_ ত্র, গেয়, বাকরণ ইত্যাদি এবং 
আরো! কতকগুলি সংস্কৃত বৌদ্বগ্রস্থের তালিক] দিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের এঁতিহ্‌ 
লেখকের হৃদয়ে গৈরিক দীপ্থি সঞ্চার করিয়! দিয়াছে । তিনি কষ্ঃমিশ্র, 
মাধবাচার্য, প্রভৃতি বৌদ্ধ বিদ্বেষীর প্রচাবিত ঘ্বপিত ও বিকৃত বৌদ্ধধর্মের নিন্দা 
করিয়াছেন । বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনায় লেখকের বক্তব্যের স্পষ্টতা ও 
যুক্তির তীক্ষতার সঙ্গে গভীর হৃদয়াহ্ুরাগ, শ্বতঃক্ফৃর্ত শ্রদ্ধা ও সমবেদন] উদ্বেলিত 
হইয়াছে । 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন৩ প্রবন্ধেও বৌদ্ধদশন আলোচনা 
করিতে বদিয়। লেখক প্রাচীন ভারতীয় এতিহের গৌরবোজ্জল অধ্যায় যাহ! 
তত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমৎকেও প্রভাবিত করিয়াছে এবং পৃথিবীর আদিমতম 


:১। রামদাস গ্রশ্থাবলী, ১ম ভাগ, ১৯০১, পৃঃ ১-১৩। 
২। এ, পৃঃ ১৬৭। 
৩। এ, পৃঃ ২২৩। 


. ১, এ গষাছিত . ২৭৯, 


হুস্ভ্য জাতি গ্রীকদ্দিগকেও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল সেই বিগত দিন 
তাহাকে শোকসন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। লেখকের সমহয়ধর্মী মনোভাবের 
পরিচয়ও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাহার মতে বুদ্ধদেব বেদবিরোধী নছেন, 
বেয়নের নীতিবিশেষ়ের ভ্রাস্তত্বে বিশ্বাসী। তিনি হিংসাশূন্ত যজ্ঞের অনুমোদন 
করিয়াছেন-__শাকাসিংহের জীবনী ললিতবিস্তর অবলম্বনে তাহা প্রমাণ 
করিয়াছেন। রামদাসের মতে বৌদ্ধ নির্বাপমুক্তি এবং বৈদিক খাষির মুক্তি 
একই । তব্রিপিটকের ভাষা ও পিটকের অন্তর্গত গ্রস্থাবলীর যথাষধ বিভাগও 
তিনি নির্দেশ করিয়াছেন । পালি ভাষা ও তৎসমালোঁচন1”১ প্রবন্ধে স্থপর্ডিত 
রামদাদ পালিভায়়ার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন এবং কচ্চায়ণ, বালাবতার, 
মৌদ্গল্যায়ন ব্যাকরণ, বুক্তোদয়, ধাতৃমগ্জুষা এবং অভিধানপ্নদীপিক! প্রভৃতি 
পালি ব্যাকরণ, ছন্দ, ধাতৃপাঠ এবং অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচিতি প্রদান 
করিয়াছেন। মহাবংশ, দীপবংশ প্রভৃতি সিংহলদেশীয় পালি ইতিবৃত্ত ভাটাবংশ 
জাতক, খুন্ক পাঠ, এবং ধম্মপদ বিষয়ে তথ্যও প্রদান করিয়াছেন। 
'বুদ্ধের দস্ত”২ প্রবন্ধ মহাবংশ ও ভাটাবংশ প্রদত্ত বিবরণ অন্যায়ী বুদ্ধাত্তের 
অলৌকিক কাহিনী ও ইতিবৃত্ত। বৌদ্ধ “জাতক গ্রন্থ'৩ প্রবন্ধে জাতকের 
পরিচিতি প্রদান এবং দশরথ জাতকের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদদ করিয়াছেন। 
এই প্রবদ্ধলমূহের মধ্য দিয়! বামদাসের গভীর যুক্তিনিষ্ঠা এবং সংস্কৃত, 
বৌদ্ধ-সংস্কত, পালি ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
সত্যেক্্নাথ ঠাকুর 

বৌদ্ধধর্মের প্রতি সত্যোন্্রনাথের গভীর শ্রন্ধাবোধের পরিচায়ক তাহার 
বৌদ্ধধর্ম” গ্রস্থ। এই গ্রন্থে কেবল বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনের প্রতি লেখকের গভীর 
অন্ুবাগই প্রতিফলিত হয় নাই, দীর্ঘ অন্থশীলনের স্বাক্ষরও চিহ্নিত হুইয়াছে। 
একটি গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের সম্যক পরিচয় প্রদানের প্রচেষ্টা বাংল1 ভাষায় এই 
প্রথম। ঈশ্বর, আত্মা, জন্মান্তর ইত্যাদি সমশ্তার আলোচনায় বুদ্ধদেবের 
নেতিবাচক উত্তর অথবা নীরবতা হবার! প্রমাণিত হয় বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী। 
লেখকের মতে বৃদ্ধের লোকপ্রিয়তার কারণ এই ধর্মের সার্বভৌম উদার সহজ 
প্রাঞ্ল গ্রাম্য ভাবায় প্রচার, সময়োপযোগী প্রসঙ্গ, স্থযৌক্তিক, হুবোধা, 

১1 রামদাস শ্রশ্থাকলী, ১ম ভাগ, ১৯৯২, পৃঃ ২৩৯। 


২। র়ামদাস গ্রস্থাবলী, প্রাগুত্তঃ পৃঃ ২৮৫। 
৩। এ, প্রাগুত্ত, পৃঃ ৩৬৯। 


২৮০ বাংলা পাছিতো বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রাশম্পশী মধু ভাষণ এবং বুদ্ধদেবের মনোমুগ্ঠকারী অপূর্ব মোছিনী শক্তি। 
এই গ্রন্থে সত্যে্জনাথ ললিতবিস্তর, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, পাজি মহাবগগ, 
জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধসাছিত্যের উপাদান দ্বার! বুদ্ধদেবের তথ্যনির্ভর একটি 
চর্িতাখ্যান রচনা করিয়াছেন । বৌদ্ধ দর্শন, নীতি, পরকাল ও নির্বাণ 
আলোচন। করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন--ধর্ষ ও মানব-জীবনে, ঈশ্ববের 
আবশ্তকতা অস্বীকার এবং তাহার পরিণাম “অঙ্গহীন"' বৌদ্ধধর্মের নির্বাপন। 
'বৌদ্ধধর্ম সাধনের ধর্ম, তাহাতে ভজনের কোন ব্যবস্থা নাই, এই হেতু বৌদ্ধধর্ম 
অক্লহীন। এই কারণে কালপহকারে নিৰীশ্বর বৌদ্ধধর্মের ঘে অবস্থাস্তর 
ঘটিয়াছে, তাহা জানাই আছে? তাহার জন্মভূমি এই ভারতস্ৃমি হইতে তাহার 
বহিষ্কার হইবার কারণও এই।'১ নিরীশ্বরবানী বৌদ্ধধর্মের আরে! একটি 
ভয়াবহ পরিণতির উপর তিনি আলোকপাত করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের 
মহাপৰিনির্বাণের পর বৌদ্ধগণ বুদ্ধেই ঈশ্ববত্ব আরোপ করেন। অদূর ভবিষ্যতে 
বৌদ্ধ বিহারে, মন্দিরে সর্বত্র অনংখ্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠা পায়। দেবপ্রসাদ হইতে 
বঞ্চিত হইয়! আত্মসাধনের কঠিনতর পরিণাম বৌদ্ধধর্মকে কালিমানিপ্ত করিয়া 
পেয়। অবশেষে তন্ত্রের আবির্ভাবে বীভৎস ক্রিয়্াকাণ্ড প্রাধান্ত পায়। মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম বাচিবার তাগিদে উপনিষদ এবং বেদাস্তের সক্ষে সামঞ্জস্য করিম! 
লম্ঘ। বৌদ্ধ চৌতল৷ মন্দিরের নির্বাণমুক্তি এবং বৈধাস্তিক তুরীয় অবস্থা 
এক ও অভিন্ন। বৌদ্ধপজ্ে প্রবেশ, সঙ্যের নিয়মাবলী, দীক্ষাানবিধি-_- 
ভ্রিশরণ মন্ত্র, দ্শশীল, মন্তকমুগ্ডন, ত্রিচীবর ধারণ প্রভৃতি কোসান্বীর ভিক্ষগণের 
বিবাদ, সঙ্ঘে দলাদলি এবং তাহার পরিণাম, সঙ্মে প্রবেশ ও নির্গমন, ভিক্ষুদের 
আহার, বাপস্থান, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা প্রাচীন বৌদ্বশাস্ত্রের 
উপাদানে তথ্যনিষ্ঠ হইয়াছে। বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রায়শ্চিত্ত বিধান প্রাতিমোক্ষ 
অহযায়ী বপিত হুইয়াছে। বৌদ্ধধর্মে পৃজাবিধি, বৌদ্ধ তীর্থসমূহ-_-কপিলাবস্ত, 
বুন্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর ইত্যাদি এবং অস্বপালী, বিশাখা, স্থজাতা, ক্ষেমা, 
উৎপলবর্ণা প্রভৃতি মহীয়সী স্থবির! রমণীগণও তাহার আলোচনায় বাদ পড়ে 
নাই। বৌদ্ধগৃহস্থ বা উপাসকদের কর্তব্য--দান, সৌজন্য, দয়া, দাক্ষিণ্য 
গুরুজনে ভক্তি পালি সিগালবাদ হুত্তের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিত হুই্য়াছে। 
বৌন্বধর্মশান্ত্রে ও প্রবন্ধে বুদ্ধের উপদেশ সংগ্রহ, সিংহলী ব্বাজ। ভট্টগামণি ও 
পালি ভ্রিপিটক প্রণয়ন, মিলিন্দপ্রপ্ধ,। মহাবংশ, দীপবংশ, ললিত বিস্তর) 


১। বৌদ্ধধর্ম, সত্যেজ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৩০, পৃঃ ৬৯। 


গত্যপাহিত্য ২৮৯ 
পালিভাবা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় লেখকের পালি, বৌদ্ধ-সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত ভাষার ইতিহামে গভীর বুৎপত্তির পরিচন্ পাওয়া! ঘায়। 'বৌদ্বধর্ষের 
রূপাস্তর”-প্রবন্ধে ব্রাঙ্শ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ঘনিষ্ঠতা, বৌদ্ধধর্মের ব্বপাস্তর এবং 
্রাঙ্ণ্যধর্মের সঙ্ষে একীকরণ প্রচেষ্টা অবশেষে তাত্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব 
এবং শেষ পরিণতির সমন্যাসঙ্কুল বিষয়বস্ত অতি সহজভাবে আলোচিত 
হুইয়াছে। অশোক, হর্ববর্ধন, গ্রীকরাজ মিলিন্দ, রাজা! কনিফ এবং চিকিৎসক 
জীবক, অর্থকথার লেখক বুদ্ধঘোষের জীবন-কাহিনী প্রাচীন বৌদ্ধশাস্তের 
আলোয় বচিত। সিংহল, তিব্বত, চীন এবং মাঞ্চিন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারও 
তাহার আলোচ্য বস্তর অন্তর্গত হইয়াছে । কেন বৌদ্ধধর্ম আপন মাতৃক্রোডচ্যুত 
হইয়া বিদেশে প্রবাসী হইয়া পড়িল? সে কি শুধুই ত্রান্প্যধর্মর প্রবল 
অত্যাচারে? লেখক এই অমীমাংসিত সমশ্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন। 
এই আলোচনায় তাঁহার কোনরূপ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পাক্স নাই, 
তীক্ষ বিচারনৈপুণ্যদ্বারা লেখক সমশ্যার সমাধান করিয়াছেন । তাহার মতে__ 
“বেদাচারবিরুদ্ধ সঙ্ঘের হ্বতন্্র গঠন-প্রপালী হইতেই ক্রাক্ষণ্য ও বৌদ্ধধর্মের 
সাংঘাতিক বিরোধের কৃত্রপাত।”১ এই বিরোধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে- 
ছিল। তথাপি বৌদ্বধর্ম ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক বলপূর্বক ভারতবর্ষ হইতে নির্বানিত 
হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ব্রাহ্ষণ্যধর্মের অবয়বে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন করিয়া 
ক্রম ক্ষীয়মান হইতে হইতে অবশেষে অদৃশ্য হইয়] পড়িয়াছে। হিন্দু-মুদলমানের 
উৎপীড়ন ব। অত্যাচার বৌদ্ধধর্মের যূলোৎপাটনের প্রকৃত কারণ নহে, ইহা 
স্থানীয় সাময়িক অভ্যাচারমাত্্র। বৌদ্ধধর্ম ভারতভূমি হইতে চির নির্বাসনের 
ঘে কারণসমূহ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন তাহ! যুক্তিবহ এবং প্রামাণিক । 
শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আদান প্রদ্ধান এবং 
পারম্পরিক ঘনিষ্ঠতার ফলে বৌদ্ধধর্ম বিকৃত, রূপাস্তরিত অবশেষে ইহাদের 
শঙ্ষে একীভূত হইয়া গিয়াছে । তাহাছাড়া বৌদ্বধর্শ ছিল ছুঃখবাদী 
এবং নিরীশ্বরবাদী সাধনপ্রধান ধর্ম-__নির্বাণই তাহার চরম ও শেষ 
লক্ষ্য। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণাধর্মের ঈশ্বরবাদ, দেবপ্রসাদ এবং ভজন, 
পৃজা-অর্চনা, হ্বর্গনরক কল্পনা বৌদ্বধর্ষে স্থান পাইয়াছে। আবার 
বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি-_প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা, দয়া, বর্ণবিচার বর্জন প্রত্ৃৃতিকে 


১। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৯ 


২৮২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


্বীরুতি প্রধান করিয়া বৈষ্ব্ধর্ম আপন গোরব বৃদ্ধি করিয়া লুইয়াছে, 
বৌন্ধতীরঘক্েত্র-_বৃদ্ধগয়া, জগন্গাথধাম গ্রতৃতিকে আপন করিয়া লইয়াছে এবং 
বদ্ধঘেবকে করুণার প্রতিমৃত্তিরূপে বরণ করিয়া বিষ্ণুর দশাবতারের মহত্বম 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। হ্তরাং বৌঁছধর্ম ব্রাশমপ্যরর্ম কর্তৃক ভারতর্র্ 
হইতে বিদুরিত হয় নাই-_ত্রান্ষণ্যধর্ষের দেহে বৌদ্ধধর্ম ক্রম বিলীন হইয়! 
গিয়াছে। লেখক বৌদ্ধধর্মের বিলোপের আরো বহু কারণ নির্ণর করিয়াছেন । 
তাহার ভাষায় তাহ উদ্ধাত হইল-_“হিন্দুধর্মের পুনরুখান, হিন্দু আচার্ধদিগের 
বৃদ্ধি ও যুক্তিবল প্রয়োগ, মুসলমান অত্যাচার, বৌদ্ধধর্মে ভজনপুজনের অনাদর, 
বেদাচারে অনাস্থা, অনাত্মবাদ, শৃন্যবাদ, মন্ত্রত্ত্। ভূত-প্রেত-পিশাচ সিদ্ধি 
ইত্যাদি তান্ত্রিক কাণ্ডের প্রবেশ-জনিত আদিম ধর্মের অশেষ ছুর্গতি, হিন্দু 
সমাজে সঙ্ঘ-নিয়ম-প্রণালীর অনুপযোগিতা, উদ্বাহু বন্ধনের শৈথিল্য-_-এইত 
বৌদ্ধধর্ম ধ্বংলের অনেকগুলি কারণ মনে হইতেছে ।১ ব্দোস্ত ও 
উপনিষদের ব্রহ্ম এবং বৌদ্ধ-্রন্মার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন 
'আর্ধধর্মে প্রকৃতিপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ মঞ্চে এক ব্রদ্ের উপাসনায় 
বিশ্রাম লাভ করিয়াছে ।২ কিন্তু বৌদ্ধধর্ষে এই বৈদাস্তিক ব্রপ্ধোপাসনার 
ভাব গৃহীত হয় নাই। বৈদিক দেবদেবীগণ বৌদ্ধধর্মে__সাধু-পুরুষ, ভিক্ষু 
ও অর্তের স্থানমাত্র পাইয়াছেন, ইহারা সকলেই মরণশীল, তবে সাধনবলে 
উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন এবং কালক্রমে হয় ত বৌদ্ধ অব স্তর 
পর্যস্ত উপনীত হইতে পারেন মাত্র। বৈদান্তিক ব্রন্মাও ইহার বেশী গৌরবের 
অধিকারী হইতে পাবেন নাই। পালি গ্রন্থের ধনিয় স্থত্ত এবং তেবিজ্জস্ত্তের 
অনুবাদ এই গ্রন্থের গৌরব আরে! বুদ্ধি করিয়াছে । 
বিবেকানন্দ 

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক স্বামীজীর সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়া তাহার অনমনীয় 
বাক্তিত্বের নির্ভীক প্রকাশ ও সংশয়মূক্ত প্রাণের গভীর সত্যান্ুভূতির সন্ধান 
পাওয়া যায়। যুগ কল্যাণের আহ্বানে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ধর্মীয় 
সঙ্কীর্ণতার উধের্ব উঠিয্ধ! সমদশী খাষির ন্যায় হিন্দু-বৌদ্বধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। ন্বামীজী বৈদিক ও ব্রাহ্ষণ্য ভাবাদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধচিভ্তাধারার 
সময় প্রয়্াপী ছিলেন। উনবিংশ শতাবীর ছারপ্রাস্তে. দাড়াইয়। শ্বামীজীই 


১। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭। 
২। এ, পৃঃ ৩২৪। 


গভমাছিত্য ২৮৩, 


সর্বপ্রথম হিন্দু-বৌন্ধ, ধর্ম-সমযয়ের বাণী উদাত্রকঠে, ঘোষণ!. করিয়াছেন । 
ভারতীয় ধর্ম-নম়ন্বয়ের অধিকতর সহায়ক হইবে উপলব্ধি করিয়া! ওউপনিষঙ্গিক- 
উদার.দৃিভঙ্গীর ছারা তিনি তাহার বিশিষ্ট চিস্তাধার] ত্বিধাহীন চিত 
সুষ্টভারে. উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকে হিন্ুধর্ম-দিরপেক্ষ, 
পৃথক্‌ একটি ধর্মরূপে মনে করেন নাই, সনাতন ধর্ষেরই এক সম্প্রদায় বিশেষদণে 
গ্রহ করিয়াছেন, তাহার নিকট বৌদ্ধধর্ম হিন্তুধর্মের বিপুল বিরাট কলেবরের 
একটি সমগ্র সত্তার খণ্ডিত অংশমান্্র। উপৃনিষদ বৌদ্ধধর্মের বীজ দীর্ঘকাল 
ধারণ.ও পোষণ করিয়াছে, অবশেষে 'যে ধর্ম উপনিষধদে. জাতিরিশেষে বদ্ধ 
হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঁঙিয়া সরল কথা চলিত ভাষায় খুব 
ছড়িয়েছিলেন।৯ লিংহলে অহঠিত 'পাবি প্রদর্শনীতে স্বামীজী উচ্চকঠে 
ঘোষণা করেন- ভারতবর্ষে প্রবন্তিত বৌদ্ধ গ্রতৃতি ধর্মম্তের উদ্ভব বেদ 
হইতে । সকল ধর্মতত্বের বীজ বের্দেই নিহিত আছে। এই বীছই 
পরবর্তীকালে উন্মীলিত ও বিস্তৃত হইয়া বৌদ্ধ গ্রভৃতি ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে। 
ভারতবর্ষের মহান্‌ চিন্তানায়কগণের স্তায় স্বামীজী ও বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরাবতা্রূপে 
স্বীকৃতি দিয়াছেন। তিনি দিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_-শাক্যমুনি নৃতন কিছু প্রচার 
করিতে আসেন নাই। যীতুর মত তিনিও পূর্ণ করিতে .আদিয়াছিলেন, ধ্বংস 
করিতে আসেন নাই ।”*****গতিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও 
যুক্তিল্গত সিদ্ধান্ত--ন্ঠায়সঙ্গত বিকাশ।” তাহার স্ুচিস্তিত অভিমত 
বুদ্ধদেব ভারতীয় চিস্তাধাবায় স্বাভাবিক পরিণতি । বেদের ও উপন্ষদের 
অস্তনিহিত সত্যকে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নৃতন কোন ধর্ষ 
প্রচার করেন নাই, নূতন কোন পথও প্রদর্শন করেন নাই। যীষ্ুথুষ্ট যেমন ইন্দী 
জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেবও তেমনি হিন্দুই ছিলেন। 
স্বামীজীর মতে বুদ্ধদেব উপনিষদেরই প্রবক্তা ছিলেন এবং সেই ভাবধারার 
উত্তরপুরুষ ছিলেন। বুদ্ধ-পূর্ব ভারতে চার্বাক দর্শনের জড়বাদের অত্যান্ত প্রসার 
ঘটিয়াছিল। বুদ্ধদেবের কে সেই প্রাচীন ভাষায় উপনিষদের বাণী পুনরুদ্গীত' 
হইয়াছিল। সেই দৃগ্থকঠের বজ্মরবে ভারতবর্ষ হইতে জড়বার্দ বিদৃরিত 
হইয়াছিল। উপনিষদের গ্রাণবস্ত ত্যাগ-বৈরাগা, বুদ্ধদেবের জীবন সেই ত্যাগ 
বৈরাগ্যের জীবস্ত বিগ্রহ । বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী বৈবাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণা হিন্দুধর্ম 


১। জন্মশতবর্ষ স্মরণে £ বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ খণ্ড, পৃঃ ৩১৪। 
চা এঃ ১ম খণ্ড, পৃং ৩০৮৩১ । 


রী বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সারে বরণ করিয়া লইয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্বে যাহা কেবল তত্বাকারে 
উপনিষদের সীমানায় গণ্ভীবন্ধ ছিল, বুদ্ধের জীবনে সেই সত্যকে স্বামীজী 
বন্ধনমুক্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার মতে প্রাচীন খবির উপলম্ধ 
দত্যকে িনি প্রথম দ্বীয় জীবনে প্রতিপালন করিয়া! সর্বমানবের কল্যাণকর্ষে 
নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন বুদ্ধদেব তাহাদের অগ্রণী পথপ্রদর্শক | 

বৃদ্ধদেবকে দ্বামীজী হিন্দুধর্মের অন্যতম সংস্কারকরূপেও বরণ করিয়াছেন।৯ 
বৈদিক যজ্ঞে ও পূজানুষ্ঠানে আড়ম্বরপ্রিয়তা ও পশ্ুডবলি নিবারণ, বংশগত 
পৌরোহিত্য প্রথা ও ব্রাঙ্মণ্য আধিপত্যের বিরোধিতা এবং ঈশ্বর ও আত্মার 
অস্তিত্বে অনাস্থা আনয়ন করিফ়! যুগনংস্কারক বুদ্ধদেব সর্ববন্ধনমুক্ত মানুষের 
স্বাধিকার ঘোষণা করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেবের সাধনায় গীভার নিফাম 
কর্মনাধনাকেও তিনি পরিস্ফুট দেখিয়াছেন। বুদ্ধদেব যেন গীতার নিফাম 
কর্মের অনবদ্য প্রতীক । কৃষ্ণ ও বুদ্ধ প্রাচীন ভারতের ছুই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার-_ 
ছুইজনেই ক্ষত্রিয় ও কর্মযোগী। নিফাম কর্মযোগের প্রবক্তা শ্রীকঞ্চ যেন 
পরবর্তীযুগে শ্রীবুদ্ধরূপে আবিভূর্তি হইয়া তাছার প্রতিপািত তত্বকে বাস্তবে 
রূপায়ণ করিয়াছেন। গীতায় উপদেশিত তত্ব-_ 

কর্মপ্োবাধিকারক্তে মা ফলেযু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুরভমা তে সঙ্ষোহত্বকর্মণি ॥২ 

এই মহান্‌ তত্ব বুদ্ধদেবের জীবনে কিভাবে বূপাগ্লিত হুইয়াছে স্বামীজী 
তাহা অতি হুটুভাবে আলোচন] করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন- বুদ্ধদেব 
নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া! ঘোষণা করেন নাই। কোনপ্রকার অভিপদ্ধির 
বশে অথবা উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত হুইয়! তিনি কর্মানুষ্ঠান করেন নাই। কেবল 
সর্বীবের কল্যাণবুদ্ধির হবার! প্রণোদিত হইয়! এই আদর্শকর্মযোগীর জীবনব্যাপী 
কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । সাধক ও মনীধিগণ আত্মমৃক্তি কামনায় ঈশ্বর 
অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব কেবল পরের মুক্তির জন্য কর্ম করিয়াছেন। 
গীতার নিষ্কাম কর্মধজ্জের এত বড় হোতা ভারতবর্ষে আর একজনও জন্মায় নাই। 
গীতা তত, বুদ্ধ সেই তত্বের বাস্তব প্রয়োগ । গীতার নিফাম কর্মযোগের শিক্ষা 
তাহার জীবনে চরম পূর্ণতা লাভ কবিয়াছে। শ্ররামচন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও 
তিনি শ্রীবুদ্ধের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়! অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 


১। জন্মশতবর্ধ ম্মরণে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১*ম খণ্ড, পৃঃ ২২৩ 
২। শ্রীমদৃভাগবত গীতা, ২য় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ, ক্লোক সংখা1--8৭ | 


গন্ভসাহিত্য ২৮৫: 


স্বামীজী বৌদ্বধর্মকে যেমন উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়! মত প্রকাশ 
কৰিয়াছেন তেমনি শঙ্করাচার্যের মতবাদকেও বৌদ্বধর্মস্থারা প্রভাবিত বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিক্কাছেন এবং তীছাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'-রূপে মানিয়া লইয়াছেন। 
তাহার মতে বৃদ্ধদেবের জীবন ও বাণীতে উপনিষদ্ের নীতি এবং শঙক্করাচার্ধের 
আদর্শে উপনিষদের জ্ঞান প্রাধান্ত পাইয়াছে। বুদ্ধদেব এক মহৎ দার্বজনীন 
হৃদয়ের অধিকারী, তাহার সহিষ্ণুতা অনস্ত। বেদাস্তের আদর্শকে .তিনি 
সর্জনকল্যাণে নিয়োগ করিয়াছিলেন । শস্করাঁচার্ষ নিম্পৃহ জ্ঞানতাপস- বেদাস্তের 
বাণীকে “অসাধারণ ধীশক্তি” এবং 'প্রথরযুক্তির আলোয়” তিনি ভাম্বর করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। বুদ্ধ বেদাস্ত নীতির বিশ্লেষক, শঙ্কর তাহার সংঙ্গেষণ ও 
সমন্বয়কারক। ভবিষ্যৎ যুগের জন্য স্বামীজী চাহিয়াছেন বুদ্ধ ও শঙ্করের অপূর্ব 
সমন্বয় । তীাছার মতে এই সমন্বয় যদি সাধিত হয় তবে তাহা “মণিকাঞ্চন' 
সংযোগ হইবে । তিনি বিশ্বাস করেন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিবাদের ফলেই 
ভারতবর্ষ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজীবের প্রতি 
সহান্গভূতিতে, হৃদয়বস্তায় ও মৈত্রীপ্রতিষ্টায়। ব্রান্ষণ্যধর্ষের বৈশিষ্ট্য বীশক্তিতে, 
মননে ও দর্শন শান্ত্রে। এই ছই-এর সমন্বয়ে উন্নত ও মহান্‌ ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। যুগমানব বিবেকানন্দ উদ্দাত্তকণ্ে ধর্ম-সমম্য়ের উদার বিস্তৃতির 
নীচে বৌদ্ধ ও জৈনদের আহ্বান জানাইয়াছেন__“আমব1 তাহাদের গ্রহণ 
করিতে অনায়াসে প্রপ্তত। কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে ষে 
বৌদ্ধধর্মের সারভাগ এ সকল উপনিষদ হইতে গৃহীত। এমন কি বৌদ্ধধর্মের 
নীতি, তথাকধিত অদ্ভুত ও মহান্‌ নীতিতত্ব কোন-না-কোন উপনিষদ 
অবিকল বর্তমান” ।১ 

বিবেকানন্দের আলোচনায় সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন প্রতিপার্দিত 
হইয়াছে তেমনি প্রাচীন বৌদ্ব-ভারতের অভিনব গৌরবোদীপ্ত ব্ূপও প্রতিভাত 
হইয়াছে । হিন্দুবৌদ্ধধর্মের অবিচ্ছেন্ত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক বিষয়ে তাহার মনে 
বিন্দুমাত্র ও সংশঙ্ব ছিল না। হিন্দুধর্মকে জননী, বৌদ্ধধর্মকে কন্যাসদৃশ! বলিয়া 
তিনি যে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এই স্থলে ভাহ। উদ্ধৃতি- 
যোগা--'তিনি মহীয়সী ও প্রেমময়ী জননী, তাই তিনি চিরকালের জন্ত 


১। হ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রাগুক্ত, ধম খণ্ড, পৃঃ ১২১ 


২৮৬ বাংলা লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তাহার জবতারগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা বীরহৃদয়-_মহামিতিস 
বৃদ্ধাবতারকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন ।"১ 

হিন্দুবৌদ্বধর্মের এই সম্পর্ক নির্ণরর কেবল তত্বগর্ড দার্শনিক বিচার নছে। 
এই আলোচনায় যুক্তিব স্থৃতীক্ষতা ও জ্ুক্্সবিচারের জটিলতা অপেক্ষা! অস্তবঙ্গ- 
ভঙ্গী ও আবেগবান্ল্যের পরিচয় অধিকতর । ধাঁহার1 'অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া 
প্রতি বক্তপেশীর, প্রতি অস্থিমজ্জার হিসাব-নিকাশ ম্িলাইতে বসেন বিবেকানন্দ 
সেই স্তরের সমালোচক নহেন, এইজন্য হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র বন্ুমুখিন 
প্রকাশের মধোও তিনি এক মিলন ও সমন্বয়ের স্বরই ধ্বনিত শুনিষাছেন। 

স্বামীজী বৌদ্বধর্মকে ভারতে মৃত্তিপূজা প্রবর্তনের জন্ত দায়ী করিয়াছেন । 
তিনি লিখিয়াছেন “বুদ্ধকর্তৃক সপ্ষণ ঈশ্বরভাবকে ক্রমাগত আক্রমণের ফলেই 
ভারতে প্রতিমাপূঙ্গার সুত্রপাত হুল। বৈদ্দিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্বই ছিল না। 
তখন লোকে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করত। কিন্তু বৃদ্ধের প্রচারের ফলে জগত্তষ্টা 
ও আমাদের সথা ঈশ্বরকে হারালাম, আর প্রিক্রিয়ান্বরূপ প্রতিমাপৃজার 
উৎপত্তি হছল। লোকে বৃদ্ধের মুতি গড়ে পুজা করতে আরম্ভ করঙ্গ।'২ 
মহাদেবের উপর যৌনকল্পনার প্রয়োগ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাবজাত। 
বেদের সংহার-দেবত্া রুদ্র 'অচল অবস্থায় পতিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যৌন 
সম্পৃক্ততা লাভ করিয়াছে । আবার বৈষ্ণবধর্মের জাতিবিচারহীন সার্বজনীন 
প্রেম বৌদ্ধ্ীতিহের স্মারকবাহী। স্বামীজী বিশ্বাস করেন বুদ্ধদেব 
হিন্দুধর্মকে বিনাঁশ করিতে চাছেন নাই, তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থাও ভাঁডিবার 
প্রয়াপী ছিলেন না । কেবল বুদ্ধদেব একদল ত্যাগী সাধুকে একটি সন্ন্যাসী 
সম্প্রদ্দায়ে স্থগঠিত করিয়াছিলেন । কতিপয় ব্র্ষবাদিনী নারীকে নন্ন্যাসিনীরূপে 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আর যজ্বেদীর স্থলে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রতিমৃত্ি 
স্থাপিত করিয়াছিলেন ।৩ যজ্জে অগণিত প্রাণীবধ এবং গোহত্য1 নিবারণ 
বুদ্ধদেবের অন্যতম কর্মরুতি। তাহার প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে মদ্যপান ও প্রাণী- 
হত্যার বাহুলা হাস পাইয়াছিল। 


১। ম্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ভগিনী নিবেদিতা, “অনু £ স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন, 
পৃঃ ২৭৫। 
২। শ্যামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৪। 
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, শ্রা গুজ। ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯ 


গল্ঠসাহিত্য ি ২৮৭ 


নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কয়েকটি মৌলিক তফাত এবং 
বিরোধিতা মনীষী বিবেকানন্দ অন্ধাৰন করিয়াছেন । বৌদ্ধধর্ম জগৎ 
দুঃখময়, সমস্ত সুখ ও আনন্দই ক্ষণভঙ্গুর__কেবল ভ্রম। হিন্দুধর্ম এই ক্ষণভঙ্গুর 
দুঃখময় মায়ার জগতের মধ্যেও সত্যের সন্ধান করিয়াছে। হিন্দুধর্মে সমস্ত 
ক্ষণভনগুব জাগতিক সত্যই এক মহান্‌ শাশ্বত সত্যে উপনীত করাইয়া দেয়। 
এইজন্য অতি নগণা মাংসবিক্রেতা ব্যাঁধ যাহার সমগ্র জীবন কেবল পশুহত্যায় 
নিয়োজিত এবং গৃহস্থবধূ ধিনি কেবল তুচ্ছ সাংসারিক কর্তবোই ব্যাপৃত 
তাহাদের আত্মাও সর্ববন্ধনমূক্ত, সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত, ইহারাও হিন্দৃধর্ষে 
প্রকৃত সত্যের উদ্গাতা। হিন্দুধর্মের অনুশানন পালনের জন্য সন্নাসের 
প্রয়োজন নাই, সত্যে উপনীত হুইবার বহু পথ, সব পথেরই চরম লক্ষ্য সেই 
এক মহত্তম সত্য । বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন জীবনে প্রয়োগ করার জন্ত গ্রধানত 
প্রয়োজন নক্ন্যাস। হিন্দুধর্ষেও সন্সাসের স্থান আছে, কিন্তু তাহা বহু পথের 
একটি মান্ত্র। এইজন্য সর্বত্যাগী সন্্যাসী, জিতেক্দ্িয় ব্রহ্মচারী, জ্ঞানতাপস 
মহর্ষিও মাঝে মাঝে পূর্ণ জ্ঞানের প্রত্যাশায় কখনও রাজা, কখনও মাংদবিক্রেতা 
ব্যাধ, কখনও স্বামীসেবায় নিযুক্তা নারীর দ্বারে দণ্ডায়মান হুইয়াছেন। হিন্দুধর্ম 
সন্নাসী, গৃহী, ত্যাগী, ভোগী, বাজ।, ভিখারী সকলকে স্ব স্ব পথে অধিষ্ঠিত থাকিয়।? 
ধর্মাচরণের নির্দেশ দিয়াছে । বৌদ্ধধর্ম সন্গাসকে, মুক্তি বাঁ নিধাণকে প্রাধান্ত 
দিয়! জগতকে অস্বীকার করিয়াছে। সমাজে নরনারীর অধিকার-বৈষমোর 
জন্যও শ্বমীজী বৌদ্ধধর্মকে দ্বায়ী করিয়াছেন। বৌদ্ধলজ্ঘে ভিক্ষণাগণ ভিক্ষু 
অপেক্ষা! নিয়াধিকার পাইয়াছেন। জাতক ও অন্যান্ত বৌদ্বশাস্ত্গ্রন্থেও নারীর 
স্থান অত্যন্ত হেয়। সংসারবৈরাগ্য এবং মন্ন্যাসানরাগ জাগ্রত করার জন্ত 
মানুষের মনে নারীবিতৃষ্ণ! ক্ষুরণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৈদ্িকধর্মে পুরুষ ও 
নারী সমান অধিকার ভোগ করিয়াছে। 

বৈদিক ধর্ম প্রচারবিমুখী এবং বর্জনশীল। বৌদ্ধধর্ম অতি উৎসাহী 
গ্রচারধর্মী। ম্বামীজীর মতে বৈদিক, ইহুদী ও পারমিক ধর্ম যে জাতির মধ্যে 
উদ্ভূত এবং প্রচারিত হইয়াছিল আজ পর্বস্ত সে সকল জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
বহিয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধ, খু ও ইপলাম ধর্ম প্রচারধর্মী ও বিশ্ব বিজয়ের অভিলাষী। 
এই শ্রচারপ্রিয়তার ছুই দ্িক-_একদিকে ইহ1 মানবপ্রকূৃতিকে উন্নততর করিতে 
চেষ্টা করে, অন্তদ্িকে দ্বেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন পৰিবেশের মধ্যে 
পৌছিয়। বিচিআ অবস্থার সঙ্গে দামগন্ত করিতে গিয়া! বিভিন্ন শাখাগ্রশাখায় 


২৮৮ -বাংপ। সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বিভক্ত ছইতে বাধ্য হয়। বৈদিকধর্ম প্রচারবিমুখ বলিয়া সবপ্রতিষ্ট, এবং আপন 
শুচিতা বজার রাখিতে সমর্থ, কিন্তু গ্রচারপ্রিয্তার জন্ত প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের 
শুচিতা বজায় থাকে" নাই। বৌদধর্মের গ্রহিষ্ণতা এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের 
প্রতি আকাঙ্ষার অনিবার্ধ পৰিণতিম্বরূপ বৌদ্ধধর্ম আপন বৈশিষ্টাচ্যুত হুইক্লা . 
বৈদ্িকধর্মের সঙ্গে প্রতিহবন্বিতায় পরাজিত হইয়াছে । বৈদ্িকধর্ম বৌত্বধর্মের 
নৃতন মহিমা ত্যাগ, মৈত্রী, করুণা এবং সার্বভৌম সহামভূতিকে বরণ করিয়া জান 
ও প্রেমের অদ্বৈত সিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের এই 
যোৌগসাধনের ফলে বৈদিক ধর্ম নব বলে বলীয়ান্‌ হইয়া! পতিত বৌদবধর্মকেও 
আপন ক্রোড়ে টানিয়৷ লইয়াছে। 

বুদ্ধদেব বৈদিক দেবদেবী, আচার-অনুষ্ঠান এবং স্বয়ং ঈশ্বরকেও অম্বীকার 
করিয়াছিলেন। ম্বামীজীর মতে তথাপি তাহার প্রচার-গ্রচেষ্ট। ভারতের কোথাও 
ব্যাহত হর নাই। তিনি সুদীর্ঘ আশি বখসরকাল নির্ধিবার্দে ভারতের মকল 
জনপদে জনপদে তাহার আদর্শের বাণী প্রচার করিয়! বেড়াইয়াছেন কেবল 
বুদ্ধই নহেন, তাঁছার সমপামত্সিক যুগের আরো ছয়জন ধর্মবেত্তা বৈদিকধর্ম- 
বিরোধী তত্ব প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উপর কোন অত্যাচার হয় 
নাই। কারণ উপনিষদের বচগ্লিতাগণ জানিতেন__বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা! 
প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যেও অনেক মহৎ লত্য আছে।”১ এইজন্যই বুদ্ধদেব 
ছিন্দুদেবতার নিন্দা ও পৌরোহিত্য কার্ধের সমালোচনা করিয়াও হিন্দুদেবতার 
মন্দিরে, হিন্দু-দেবতার পারে ঈশ্বরাবতাব্রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। ছুই ধর্মের 
যে মৌলিক পার্থক্য তাহা সর্বনমক্ষে অকুঠচিত্তে প্রকাশ করিয়াও বিবেকানন্দ 
দুটকঠে নিজেকে শ্রীবুদ্ধের দীপানুদান” বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন এবং 
বৃদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার বা স্বপ্ং ঈশ্বররূপে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করিয়াছেন । কারণ 
তিনি বিশ্বাম করেন মৌলিক বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক নহে। বৈদিক 
ধর্মের অবনতির সংশোধনরূপে, কঠোর জাতিভেদ্দ প্রথা এবং পৌরোছিত্যের 
তীব্র প্রতিবাদরূপে বৌদ্ধধর্ম “একটা সংগ্রাম প্রচেষ্টা মাত্র ।' 

স্বামীজীর অভিমত বুদ্ধদেবের শিক্ষার মধ্যেই একটি বিপদের সঙ্কেত ছিল। 
বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে প্রায় সময়েই মৌন থাকিতেন এবং বেছের 
আচারবিশেষের বিরোধিতা করিতেন। পরবর্তাকালে বুদ্ধশিয্পগণ অধিকতর 


১। ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২ খণ্ড, পৃঃ ৭৭। 


গপ্চসাহিত্য ২৮৯ 


নান্তিক্যবাদী ও বেদবিরোধী হুইয় উঠেন। বৌদ্ধধর্মের অপর ক্রটি তাহার প্রচার 
ধ্িতা। ব্যাপক প্রচাবের ফলে যে নকল স্মণভ্য ও অশিক্ষিত আদিম মানবজাতি 
বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে তাহার! সর্প ভূত ষক্ষ রক্ষ প্রভৃতি উপাসনা এবং নানাবিধ 
কুসংস্কারও বৌদ্ধধর্মের আড়ালে চালাইতে আবস্ভ করে। পরিণামে বৌদ্ধধর্মের 
প্রাসাদে ফাটল দেখা যায় এবং তত্ত্রোপাসনার প্রসারে সেই গগনচুস্ধী প্রাসাদ 
একেবারে চূর্ণবিচ্ণ হইয়া যায়। ইছার পর বৌদ্ধধর্মের যে ভয়াবশেষ রহিল 
তাহা যেমনই বীভৎস তেমনই কলঙ্কজনক | স্বামীজী লিখিয়াছেন--একদা 
বুদ্ধদেব বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ও আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার করিয়া বৌদ্ধধর্মের 
পত্তন করিয়াছিলেন । আর বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতিতে তাহ! তদপেক্ষা 
শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইয়া উঠে। কবৌদ্ধগণ বিনাশের 
পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ষের সংক্কার ও সংগঠনে মনোনিবেশ করেন 
নাই। নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ ও মতানৈকা বৌদ্ধধর্মের এক মন্তবড় 
ত্রুটি । শঙ্কর, বামান্জ, চৈতন্ত-_ইছারা! ছিলেন সংস্কারক । উহাদের ধর্মমত 
ভারতবর্ষে সমাদর পাইয়াছে। কিন্ত বৌদ্ধধর্ম সেই লোকপ্রিয়তা পায় নাই। 
বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে স্বামীজীর এই অভিযোগসমূহ কোনপ্রকার বিতবেষ হইতে 
জাত নহে, এতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তথ্য ও তত্বের স্থদূঢ ভিত্তির উপর তাহ! 
সথপ্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া তিনি বৌদ্ধ- 
ধর্মের শ্রেয়াংশকেই গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন । 

স্বামীজী বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্তকে দ্িনযুগে ব্ভিক্ত করিয়াছেন- পাঁচশত 
বৎসর প্রথম যুগ, এই সময় বুদ্ধদ্দেবের অলোকসামান্ত চরিত্রদ্বার! প্রভাবিত হুইয়। 
সমগ্র দেশ সন্গযাসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া জ্ঞানসর্বস্ব নীতির অনুসরণ 
করিয়াছে । পরবতী পাঁচশত বৎসর হিন্দুধর্মের সঙ্ষে সমন্বয় এবং জ্ঞান ও ভক্তির 
সন্মিলনে মহাযান সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও প্রসার । শেষ যুগ বৌদ্বতন্ত্রের যুগ। 
এই যুগে বৌদ্ধধর্মের ত্যাগ, জ্ঞান ও ভক্তি অপেক্ষা ভোগ ও ইন্দ্রিয় সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে বামাচারী এবং প্রজাপারমিতার 
তত্বকে বীভৎস ব্যাখ্যায় কদর্ধ করিয়া লইয়াছে। ধর্মের নামে তিব্বতে ও 
অন্তান্ক দেশে ঘোর অনাচার দেখ! দেয়। ভারতবর্ষও এই বুঢ় নিয়তির হাত 
হইতে রেহাই পায় নাই। বৌদ্ধধর্মের এই পরিণতির প্রতিক্রিয়ান্ঘরপ এই 
সময়ে হিন্দুধর্মের পুনরুখান ঘটে । উত্তরে কুমারিল, দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও 
রামান্জের আবির্ভাবে এই বিকৃত বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হুইল। 


১১৯ 


২৯০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


যেটুকু অবশিষ্ট রহিল তাহা আরে] বিষময় হইয়া সমাজ জীবনকে কালিমালিপ্ত 
করিতেছিল। অবশেষে শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবে সেই ক্ষীণ ভগ্রাংশ বিশুদ্বিকত 
হুইয়] বৈষ্ঞবধর্মে গৃহীত হইয়াছিল। 

্বামীজীর মতে বৌদ্ধধর্মের পতনের জন্য বুদ্ধদেব দায়ী নহেন-_বৌছছগণই 
ইহার ধ্বংদের কারণ। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। শূহ্যবাদ প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম নহে। আত্মা ও ঈশ্বর সথন্ধেও তিনি 
কখনও মৌন থাঁকিতেন, কখনও সেই প্রশ্ন এড়াইয়া যাইতেন। তথাগত 
শাক্যসিংহ স্থযোগ্য চিকিৎসকের ন্যায় ভবরোগীর ঁষধ নির্ধারণ করিয়াছিলেন । 
ঈশ্বর ও আত্মা লইয়া বাকবিতপ্তায় রত থাকেন নাই। বুদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত 
কয়েকটি বিশেষণ উদ্ধৃত করিয়া স্বামীজী লিখিয়াছেন-__“তিনি একমাত্র এক্যের 
ভাবই প্রচার করিয়াছিলেন। এই এঁক্াভাবের অস্তনিহিত শক্তি বুদ্ধের 
শ্রমণনজ্ঘ অনেকটা! ধরিতে পারেন নাই।৯ ভারতবর্ষ বুদ্ধদেবকে গ্রহণ 
করিয়াছে, বুদ্ধের মতকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করিতে 
পারে নাই। কারণ বৌদ্ধধর্ম বেদের বিকুদ্ধত! করিয়াছিল, ঈশ্বরকে অন্বীকাঁর 
করিয়াছিল এবং কালক্রমে বিকৃত ও নানাবর্ণে বুপ্ধিত হইয়া প্রাচীন অবিমিশ্র 
দ্বরূপ হারাইয়! ফেলিয়াছিল। 

স্বামীজীর মতে বুদ্ধদেব সাম্যের প্রচারক-_জন্মগত রী 
বিরোধী । কোন সংস্কার বা আচার-অনুষ্ঠানের কাছে তিনি নতি স্বীকার 
করেন নাই। প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত যাহা ধর্মপ্রচারের বাহন ছিল তাহা 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্বনবোধ্য প্রাককত ভাষায় নিজ মত প্রচারের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । ন্বামীজীর ভাষায় সে যুগে “মানুষ ভগবানকে ভালবেসেছিল, 
কিন্তু মনুম্যভ্রাতার কথা ভুলেই গিয়েছিল ।”২ বুদ্ধদেবের সাধনার মধ্য দিয়! 
এই 'দর্বপ্রথম তারা ঈশ্বরের অপর মৃঠি মানুষের দিকে ফিরে তাকালো । 
মান্বকেই ভালোবাসতে হবে। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্ত গভীর প্রেমের 
প্রবাহ ত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত 
হয়ে ক্রমশঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে ।"৩ 
বদ্ধদেবের চরিত্রের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব অসীম ওদার্ঘ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, 


১। ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ও খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭। 
২ও ৩। শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮। 


গগ্চপা ছিত্য ২৯১ 


একাগ্রতা ও সর্বোপরি বহুমুখিন মৈত্রী করুণ! মানবপ্রেমমুগ্ধ বিবেকানন্দের 
হৃদয়ের গভীর মর্মমূলে নাড়া দ্িয়াছে। হৃদয়ের সেই শ্বতংন্ফূর্ত অন্থভূতি তিনি 
স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে-_বুদ্ধদেব অকপট ও সরল 
ধর্মবেস্তা পুরুষ ধাহার কার্ধে কোন প্রকার অভিসন্ধি ছিল না। তিনি নিজেকে 
ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বা বার্তাবহ অথব1 ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা 
করেন নাই। তিনি ছিলেন আত্মৈকবিশ্বাী, তাহার দেশনা-'অত্ত দীপ 
বিহুরথ--নিজেই নিজের প্রদীপ হও। এই আদর্শ কর্মষোগী কেবল কর্মকেই 
প্রাধান্য দিয়াছেন, কর্মদ্বারাই আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ 
করিয়াছেন। তিনি জড়বাদী নছেন, আভ্তিকও নহেন। তিনি প্রমাণ 
করিয়াছেন কেবল ধর্মের আড়ম্বর বা ঈশ্বর বিশ্বাসের বুলি হ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় 
না, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই চরম সিদ্ধিলাভ করা যায়। 

স্বামীজীর মতে, বুদ্ধদেব তাহার যুগসমস্তার সমাধান করিবার যথাযোগ্য 
শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। সমনাময়িক কালের অবিরত দার্শনিক 
বিচার, জটিল ও আড়ম্বরপুর্ণ বৈদিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং কঠিন জাতিভেদ 
প্রথার বাধা তিনি আপন বুদ্ধির প্রারথধে বিদূরিত করিয়া মৃত্তিমীন বিজয্মী- 
রূপে প্রতিষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর অন্তরে বুদ্ধদেব যে রত্রসিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়! রহিয়াছেন তাহ! তাহার অকপট সরলতা, বিপুল শক্তি বা প্রথর 
বুদ্ধির জন্য নহে, তাহা শাক্যসিংহের অপূর্ব হৃদয়বন্তার জন্য । তিনি অকপটে 
স্বীকার করিয়াছেন__“আমি যদ্দি বুছের অপৃব হৃদয়বন্তার লক্ষ ভাগের এক 
ভাগেরও অধিকারী হইতাম তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।”৯ 
স্বামীজী বুদ্ধের বিশাল হৃদয়ের সঙ্গে উন্মুক্ত আকাশের তুলনা করিয়াছেন। 
শীবুদ্ধের অন্য তম শিষ্যের গায় অতি সহজ ও সরল ভাবে স্বামীজী লিখিয়াছেন__ 
'বুদ্ধ অপর সকল মাহছষের উপরে মাথা তুলিয়া দীড়াইয় আছেন। তিনি এমন 
একজন ব্যক্তি ধাহার সন্বদ্ধে কি মিত্র কি শত্রু কেছ কখনও বলিতে পারে না 
যে, তিনি সকলের হিতের জন্য ছাড়া একটিও নিঃশ্বাস লইয়াছেন, বা একটুকবা 
রুটি খাইয়াছেন ।,২ 

বোধিপত্ব গৌতমের চৰিত্রের দৃঢ়তা বিবেকানন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে। বোধিবুক্ষ মূলে উপবিষ্ট গৌতমের অপ্রাপ্যবোধি লাভ করিবার 





১। এ, ৮ম খণ্ড পৃঃ ৩১৭। হ। এ, ১*ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯ । 


২৯২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


জন্য কঠিন প্রতিজা স্বামীজীর অস্তরে কেবল শ্রদ্ধাই জাগ্রত করে নাই, তাহাকে 
জীবনপথে প্রেরণাও জোগাইয়াছে। এই অবস্থার উল্লেখ করিয়া ত্বামীজী 
দুটকঠে ঘোষণা করেন--“ইহাই ধর্মের ভিত্তি । যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর 
দণ্ায়মান হয়, তখনই সে সত্য লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বর লাভ 
করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে ।*১ 

বুদ্ধ ও থুষ্ট-_পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ ধর্মবেত্তা। ম্বামীজীর ভাষায়_'এবা 
সমগ্র মানবজাতির আলোকন্তভ্ত---ুইটি ঈশ্বর” । হ্বামীজী এই ছুই মহান্‌ 
ধর্মাচার্ধের মধ্যে বুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রদান করিয়াছেন । মন্গযত্বের 
পরিপূর্ণ তম বিকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শ্রীবৃদ্ধের মধ্যে । এইজন্য তাহার 
মতে দেহধারী মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধ প্রথম ও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং থুষ্ট 
দ্বিতীয়। কারণ থুষ্ট লর্দা নিজের প্রচারিত উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন 
যাপন করেন নাই। সর্বোপরি শ্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান অধিকার 
দেন নাই।” বুদ্ধদেব নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদ্ধান করিয়৷ ভিক্ষুণী সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু খুষ্টের কোন নাৰী-ধর্মপ্রচারিকা ছিল ন1। 
থৃষ্টের জীবনে প্রেমই একমাক্র সত্য, প্রেমের প্রেরণায় সমগ্র মানবজাতির 
জন্য তাহার আত্মদান। বুদ্ধদেবের প্রেম ও আত্মদান আরো মহুত্বর, একটি 
ছাগশিশুর জন্তও তিনি আত্মবিসর্জনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তথাপি কেবল 
প্রেমই বুদ্ধ-জীবনের শেষ কথা নহে, তাহার জীবনে প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব 
সমন্বয় সাধিত হুইয়াছিল। যীস্তথুষ্ট প্রচলিত ইহুদীধর্মের প্রতিপক্ষতার জন্য 
ক্রুসে প্রাণ দিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব বৈদিক ধর্মের বিরোধিতা করিয়াও ভারতে 
ঈশ্ববাবতাররূপে পূজিত হুইয়াছিলেন। থৃষ্ট ও বুদ্ধ ছুইজনেই--“বিশাল শক্তি, 
প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, তাহার। ঈশ্বরের অবতার, ধর্মাচার্ধ নহেন। যীশুর জন্ম, গৃহত্যাগ, 
নির্জনবাস, অস্তর্ঙ্ষ শি্কুসংখ্যা ও নৈতিক শিক্ষা বুদ্ধের জীবনবৃত্তাত্তের আলোয় 
দীপ্যমান। বৌদ্ধধর্মের কাছে খুষ্টধর্মের খণ স্বামীজী অতি স্ম্পষ্টভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম যে খৃষ্টধর্মের পূর্বাভান স্থচনা করিয়াছিল 
তাহার নিদর্শনস্বপ্ূপ তিনি অশোকের শিলালিপির উল্লেখ করেন। খুঃ পুঃ 
তৃতীয় শতকে বৌদ্ধপততরা, অশোকের প্রচারবাহিনী যে সকল স্থানে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার করেন পরবর্তীকালে সে সকল স্থানেই থুষ্টধর্মের গ্রসার ঘটে । ঈশ্বরের 


১। এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫। 


. গছ্যসাহিত্য ২৯৩ 


ত্রিত্ববা্দ, অবতারবাদ ও ভারতীয় নীতিতত্ব খুষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের নিকট লাভ 
করিয়াছে । সার্বজনীন প্রেমের আদর্শও থুষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের নিকট পাইয়াছে। 
স্বামীজী দৃঢ়কঠে ঘোষণ1 করিয়াছেন_-বৌদ্বধর্ম খৃষ্ধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক 
সম্প্রদ্ধায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত ।৮১ 

বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধ/ এত গভীব ও অকৃত্রিম ছিল যে 
বৈদাস্তিক বিবেকানন্দ বহুবার সগোৌরবে নিজেকে শ্রীবুদ্ধের 'দাসাহুদাস” বণিয়া 
অভিছিত করিয়াছেন। স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র তাহার কাছে বুদ্ধ সম্বন্ধীয় 
আলোচনার সময় যেন এক মাহেন্দ্রক্ষণ। ম্বামীজী এত আবেগ ও আন্তরিকতা 
সহকারে শাক্যমুনি বুদ্ধের বিষয় আলোচনা করিতেন যে বিদেশে শ্রোতৃবর্গের 
কেছ কেহ তাহাকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া অনুমান করিতেন। ম্বামীজীর 
কণ্ঠে সেই আকাজ্ষাই যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে--+বৌদ্ধ! আমি বুদ্ধের 
দাসাহুদীলের দান ।” শুধু বুদ্ধদেবের এঁতিহাসিক স্বীরৃতিই তাহাকে বুদ্ধের 
প্রতি এত আকুষ্ট করে নাই। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন-_-ভগবান বৃদ্ধের 
জীবনে তিনি শ্রীরামকুষ্খ পরমহংসকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনে তিনি ভগবান বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।২ এইজন্তই একাধারে 
ঈশ্বর বিশ্বাস ও নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার জীবনে সার্থক সমন্বয় 
লাভ করিয়াছে। তাহার আকাজ্ষা ছিল--মৃত্যুকালে আদি দৈবীসত্বায় 
মিশিয়া যাইতে চাই, ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতে চাই। আমি তখন 
বুদ্ধত্ব লাভ করিব ।*৩ 

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনার মধ্যে স্বামীজীর গভীর দার্শনিক মনীষা 
ও কৌন্ধশান্ত্রে প্রগাঢ পাত্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর, 
প্রজ্ঞাপা রমিতা, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, এবং 781৮ ০1 4৪38 প্রভৃতি গ্রস্থের 
প্রতি তাহার যথার্থ অনুরাগ ছিল। খগগবিসান স্ুত্ত, ধনিয় স্থত্ত, বুদ্ধদেবের 
গৃহত্যাগ ও যশোধরার কাছিনী, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণের উপাখ্যান এবং 
ক্ষোরকার উপাপিব গল্প তাহার উদদারকণ্ঠে স্থগভীর শ্রদ্ধায় ও মর্ষাদায় আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । 


১। এ, ১*ম খণ্ড? পৃঃ ৭০ । 
২। “ম্বামীজীকে যেরূপ দেখিক্াছি' প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৩। 
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন1, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২ 


২৯৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


হরপ্রসাদদ শাস্ত্রী 

পুরাঁতাত্বিক গবেষক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবারের 
পুথিশালা হইতে হাজার বছরের প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের নিদর্শন আবিষ্কার 
করিয়! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে “বৌদ্ধগান ও দোহা” নামে প্রকাশ করেন। 
এই কাজ দ্বার বাংল! সাহিত্যের এঁতিহ্ময় অতীত ও গৌরবময় আভিজাত্য 
যেমন ম্বীকৃতি পাইয়াছে তেমনি বাংল সাহিত্যের উষালগ্নে বাঙালীর সাহিত্য- 
মানস যে বৌদ্ধচিস্তাধারা ছার! প্রভাবিত ছিল তাহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইয়াছে । সংস্কৃত, পাপি এবং প্রাকৃত ভাষায় তীহার প্রগাঢ় পাও্তিত্য ছিল। 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ও শিক্ষানীতি তাহার আলোচনায় ভাম্বর 
হইয়া উঠিয়াছে। তিনি রাজেন্ত্রলাল খরিত্রকে তাহার “নেপালী বৌদ্ধ-সংস্কৃত 
সাহিত্য প্রণয়নেও সাহায্য কৰিয়াছিলেন। ১ হুরপ্রসাদ বহুবার নেপাল ভ্রমণ 
করিয়া প্রচুর অজ্ঞাত ও ক্প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা বৌগ্ছগ্রন্থ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । সব্যসাচী হরপ্রসাদ সংগ্রহ ও গবেষণা দুই কার্ধেই সমান 
সিদ্ধকাম পুরুষ । কেবল ৪৭টি চর্যাপদ, প্রচুর শিলালিপি ও তাঅশাসনের 
পাঠোদ্ধার এবং বনু গ্রন্থ সংগ্রছেই তাহার অবিম্মরণীয় কীত্তি পীমাক্সিত ছিল ন]। 
বন্ুভাষাবিদ্‌, বহুশাস্দর্শা হরগুসাদের অনন্যসাধারণ মনীষা প্রাীন ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির তমসাঘন রুদ্ধদ্বার উন্মোচনে নিযুক্ত ছিল। হরপ্রসাদ 
রচনাবলীর ১ম সম্ভারের অন্তর্গত “ইতিহাস সংস্কৃতি ও ধর্ম' প্রবন্ধসমূহে 
ছুইটি প্রবন্ধ ব্যতীত সমস্ত প্রবন্ধে বৌদ্ধবিষয় আলোচনার অন্তর্গত হইয়াছে ।২ 
পালিভাষায় স্থুপত্তিত হুরপ্রসাদের এই আলোচনা কেবল তত্বডূয়িষ্ই হয় নাই, 
হিন্দু-বৌদ্ধ-সমন্বয়বাদী এক সার্বভৌম দৃষ্টির বাছনরূপেও অসাধারণ নৈপুণ্য 
অর্জন করিয়াছে । হিন্দু বক্ষণশীলতা দ্বারা নহে, সত্যদর্শী ও সংস্কারমুক্ত মনে 
তিনি বৌদ্ধু্গকে বিচার করিয়াছেন । “আমাদের গৌরবের দুই সমন্বয়” প্রবন্ধে 
বৌদ্ধযগের গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের দ্বার উন্মোচন করা হইয়াছে । বুদ্ধিবিপ্রবের 
ফলে ভারতবর্ষে যাগযজ্ঞের বিরল প্রচার দেখা দেয় এবং ক্রমশ আত্মজ্ঞান, 
্রদ্মজ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি মুক্তিমার্গ দর্শনরূপে গৃহীত হয়। যজ্ধে পশুবলির 
বিরোধীরূপে বৃদ্ধদেবের আবির্ভাব, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, প্রচার, মগধ সাম্রাজ্যের 


১1.1]1006 9870910116 30001)196 10169786075 ০ 5081, 21889, তূমিক। পৃ 2112) ভ্রষ্টবা। 
২। হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার, স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কার্জিলাল 
সম্পাদিত, ১৩৬৩, পৃঃ ৩৭৭--৪৩৪ | 


গন্যসাহিত্য ২৯৫ 


উৎপত্তি যুক্তিশৃংখলার মাধ্যমে উপস্থাপিত হুইয়াছে। পরাক্রমশালী মগধ 
সাআাজ্যের প্রতাপে প্রায় পনের শত বৎনর ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল। তাহার 
মতে তাহার কারণ উল্লেখিত বুদ্ধিবিপ্রব, বৌদ্ধধর্ম ও মগধসাভ্রাজ্য । এই 
সময়ে দক্ষিপাত্যেও আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। 

'ব্রান্ষণ ও শ্রমণ” আলোচনায় লেখকের মীমাংসামুখী মানসপ্রবণত! 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। তাহার মতে ধর্মগ্রচারে বৌদ্ধদের অবলক্থিত পন্থা, উৎসব, 
ভক্তিশাস্ত, ব্রাহ্মণদের পুরাণপ্রচার, বিদেশে কার্ধক্ষম গ্রচারকদল প্রেরণ, তৈর্থিক 
সম্প্রদায় এবং আভ্যন্তরীণ কলহ ইত্যাদি কারণে ত্রাঙ্ষণদ্ধের নিকট বৌদ্ধগণ 
পরাজিত হুইয়াছিলেন। শক্করাচার্ধের আদির্ভাব এই পরাজয়কে সম্পূর্ণ 
করিয়া দিয়াছে। 

'কুশীনগর' প্রবন্ধে শাক্যসিংহের মহাপবিনির্বাণের স্থৃতি-বিজড়িত 
কুশীনগরের সন্ধান, আবিষ্কার এবং সংরক্ষণের তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে । 
'পাষাণের কথায়” প্রত্বতাত্বিক হুরপ্রসাদ বৌদ্ধন্তুপের পাথরের কথা উপলব্ধি 
করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। “বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম-_বাংলায় বৌদ্ধধর্মের 
উৎপত্তি, প্রসার ও পরিণতির পরিচয়বাহী প্রবন্ধ। বৌদ্ধ বাংলার 
অধিবামী, নগর, দেবদেবী এবং বাংলার বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণাম--ধর্মঠাকুরের 
পৃজ] সহজবোধ্যভাষায় আলোচনা] করিয়্াছেন। “হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ 
হিন্ু ও বৌদ্ধশাত্্র আচার-ব্যবহার এবং জীবনচর্ধার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 
বক্তব্যকে যুক্তিনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। বক্তব্যের ম্পষ্টতা ও যুক্তির তীক্ষতার 
সঙ্গে এক অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম দৃষ্টি লেখকের আলোচনাকে তথ্/নিষ্ঠ ও 
বিচারবিষ্লেষণধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। 

ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি'-- ইহা হরপ্রসাদের 
নিজন্ব সিদ্ধাস্ত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচুর তথ্য আহরণ করিয়া লেখক 
ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের আসনে প্রতিষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। “বুদ্ধদেব 
কোন্‌ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন” প্রবন্ধটি প্রাচীন ভারতীয় ভাষার প্রথম সার্থক 
গবেষণাপূর্ণ আলোচনা । ইহা! লেখকের সংস্কৃত, প্রারুত ও পালি ভাষার 
ইত্তিহাসে অসামান্ত বৈদঞ্ধের নিদর্শনও। এই প্রবন্ধলমূহ ছাড়া হরপ্রসাদ 
“বৌদ্ধধর্ম» নামে একখান! গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মেষণার 


১। বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শান্ত্ী, ১ম সং, ১৩৫৫ । 


২৯৬ বাংল সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


গুঢ চেতনার সঙ্গে লেখকের প্রশাস্ত গভীর ব্যক্তিত্বের ছাপও পাওয়া যায। 
মহাযান বৌদ্ধধর্মের পটভূমিকায় “বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ রচিত । মহাঘানী নির্বাণের 
স্বরূপ ও প্রকৃতি বৌদ্ধ যজম।নদের বা উপাসকদের নিকট সহজবোধ্য করিবার 
জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর শূন্যতা ও করুণার “মিলামিশা+-কেই নির্বাণ বলিয়া অভিহিত 
কবেন। শৃন্যতাকে আরে] সহজবোধ্য করিবার জন্য “নিরাত্মাদেবী'র আবির্ভাব 
ঘটে। লেখকের ভাষার অতি সরলভাবে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে । “বৌদ্ধধর্মের 
অধঃপাঁত', “বৌদ্ধধর্ম কোথ! হইতে আগিল” প্রবন্ধদ্বয়ে লেখক গভীর মনীষা ও 
অকাট্য যুক্তি বলে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির যূল অনুসন্ধান করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের 
আবিভাৰ সম্বন্ধে প্রচলিত মত এবং বুদ্ধের উপর ইউরোপীয় জাতির প্রভাব 
সম্বন্ধীয় মতকে তিনি শাণিত যুক্তির দ্বার] জয় করিয়! ্বীয় মত প্রতিষ্ঠা কৰিয়াছেন। 
হীনঘান ও মহাযান', 'মহাযান কোথা হইতে আদিল', “সহজযান'-_ প্রবন্ধ 
সমূহে হীনযান-মহাযান, ও সহজযানের উৎপত্তি এবং ধর্মমতের তুলনামূলক 
আলোচন! করিয়াছেন। আলোচনায় তাহাদের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অতি- 
সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। “বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত» বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল) 
“এখনও একটু আছে উড়িস্তার জঙ্গলে, প্রবন্ধসমূছে বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিণতি-_ 
ইন্দিয়াসক্তি, দেবতা, যক্ষরক্ষ পূজা, ভূত-প্রেত উপাপনা, অঙ্গীল ও যথেচ্ছাচার- 
প্রধান ক্রিয্াকর্ম, ইত্যাদির পরিণামদূপে অবশেষে বাংলাদেশ হইতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের চিরনির্বাদন আলোচিত হুইয়াছে। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ অবস্থিতি 
ও শেষ পরিণতিরূপে ধর্মঠাকুরের অস্তিত্বকে তিনি ম্বীকৃতি দিয়াছেন। এই 
তত্তভূয়িষ্ঠ গবেষপাপূর্ণ আলোচনাসমৃহের অন্তরালে, মাঝে মাঝে লেখকের 
কৌতুকোজ্জল মুখচ্ছৰি ভাপিয়া উঠিয়াছে। “নির্বাণ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন 'বোধিসত্ব 
যখন স্তুপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাহার! চারিদিকে অনস্ত শুন্ত 
দেখিতেন। এই শৃন্যকে তাহার] বলিলেন, “নিরাত্মা” । শুধু নিবাত্মা বলিয়। তৃপ্ত 
হইলেন না। বলিলেন “নিরাত্মা! দেবী” অর্থাৎ নিরাত্সা শব্দটি জ্ীলিক্। 
বোধিসত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দরিয়া! পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে 
ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা! হয়, যজমানের] সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল, 
কেননা! সেট! বুঝিতে ত কাহাকেও বিশেষ প্রয়াম করিতে হয় না।,১ 
'দ্লাদলি, “মহাসাজ্বিক মত এবং থেরবাদ ও মহাসাজ্ঘিক'_ প্রবন্ধসমূহে 
দুশবস্থকে উপজীব্য করিয়া বুদ্ধের মৃত্যুর একশত বৎদর পরে বৌদ্ধদজ্ঘে যে 
৯। বৌদ্ধধর্ম, প্রাণ্ডভ, পৃঃ ২৫। 


গদ্ভসাহিত্য ২৯৭ 


ভেদ দেখা দেয়, তাছারই পরিণতিরূপে থেরবাদ্দী এবং মহাসাজ্যিক দলের 
উত্পত্তি, মহাপাজ্যিক মত এবং মহাঁপাজ্বিকদের নিকট থেরবাদের 
পরাজয় ও দেশত্যাগ আলোচিত হুইয়াছে। “মানুষ ও রাজা”-_ এই প্রবন্ধে 
মহাসাজ্বিক মতে পৃথিবীর উৎপত্তি এবং মনুয্হ্থষ্টি আলোচিত হুইয্সাছে। 

বৌদ্ধযুগের সার্থক বাণী বাহক হরপ্রসাদের ধ্যানপৃত জীবনে বৌদ্ধভারতের 
ও বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও এঁতিহ্ের হৃর্যালোক প্রতিভাত হুইয়াছে। 
সেই দীপ্যমান আলোকশিখায় উনবিংশ শতাবীর বাঙালী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে সর্বপ্রথম সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 739911918% 
[626 800. 185968701) 90019$-র সম্পাদকরূপে ১৮৯৫ খৃঃ তিনি প্রাচীন 
বৌদ্ধধুগের এতিহের গবেষণায়ও সহায়তা করিয়াছেন ।৯ 
বলেক্দ্রনাথ ঠাকুর 

এঁতিহামিক স্থান মাহাত্মাস্চক প্রবন্ধসমূছে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-বৌদ 
যুগের প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহ্ের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনতমন্তক হুইয়াছেন। 
শ্রন্ধাবনতচিতে সেই প্রাচীন শিল্পকীতির মাধুর্য দর্শন করিয়া! তিনি অভিভূত 
হইয়াছেন। 'উড়িস্যার দেবক্ষেত্র, 'খিগুগিরি', প্রাচীন উড়িস্তা' বারাণসী+, 
ধর্মজঙ্গল', 'শিবহন্দর” প্রভৃতি প্রবন্ধপমুহে বৌদ্ধবিষয়ক আলোচন। স্থান 
পাইয়াছে।২ এই আলোচনায় লেখকের অনুসন্ধিংসা ও বিঙ্লেষণবুদ্ধি অপেক্ষা 
হৃদপ্নসংবেদনার সিগ্ধ স্পর্শ ই অধিক পাওয়া যায়। উউড়িগ্যার দেবক্ষেত্র প্রবন্ধে 
খণ্ডগিরির বৌদ্ধগুম্কাবলী ধাউলির পাহাড়, অশোকের অনুশাসন, বৌদ্ধধর্মের 
সর্বভূতে দয়া ও অহিংসার কাহিনী লেখকের স্বতিপথে উদ্ভাপিত হুইয়াছে। 
তাহার মতে কখনও বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্যকরণ, কখনও ব্রান্ষণ্যধর্মের বৌদ্ধকঝণ 
ছুই-এর সমন্বয়ে উড়িস্তার হিন্দুধর্ম, শিল্প ও ভান্বর্ষের নবরূপায়ণ ঘটিয়াছে। 
বুদ্ধধর্মনজ্ঘের স্মৃতিবাহী জগন্নীথমৃত্ি, চক্র, রথযাত্রা ও শ্রীক্ষেজের জাতিভেদ-বিচার- 
হীন আচার-ব্যবহারে বৌদ্ধ এঁতিহ্োর স্মৃতি জড়িত আছে। 'খগুগিরি? 
অঞ্চলে একদা হিন্দু-বৌদ্ধ জনগণ পরস্পর সৌহ্ৃস্ভ বজায় রাখিয়া অধিষ্ঠিত 
ছিল। রাণীগ্ুন্ফা এখনও বৌদ্ধরাণীর কীতি ঘোষণা করিতেছে। 
প্রাচীন উড়িস্যার বহু কীত্তিকলাপের মধ্যে বৌদ্ধ এঁতিহা একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছে । বারাঁণসী কেবল ব্রাহ্গণ্যধর্মের প্রতিষ্টা ক্ষেত্র নহে, 


১। সুশীল দে, নানানিবন্ধ, পৃঃ ৩*১। 
২। বলেন রচনাবলী, সম্পাদক ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ১৩৫৯ । 


২৯৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৌদ্বধর্মেরও পীঠস্থান। বারাণসীর মৃগদ্দাবকাননে বুদ্ধের প্রথম অনুশালন প্রদ 
হয়। অশোকের ধর্মপ্রচার ও স্থৃতিস্তস্ত ইহাকে এতিহাসিক ক্ষেত্রে পরিণত 
করিয়াছে, বৌদ্ধ এঁতিহ্ের জন্ত সমগ্র এশিয়ার তীর্ঘভূষিরপেও বারাণলী 
বরণীয়। তুকাঁ আক্রমণের এবং বৌদ্ধভিক্ষুর 'অস্জি নির্বাণের” পুণ্য এতিহাদিক 
শ্বৃতিও বারাণসীর সক্ষে জড়িত। “শিবন্থন্দর* প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন-_ 
'ভারতীয় মানসে শিবন্থন্দর, শুভশুচিতা এবং মঙ্গল ও সৌন্দর্যের আলোকজ্যোতি 
চিরদীপ্যমান? | তাহার মতে ভারতীয় মানসের এই মহুনীয় প্র্কাতি-_'সব্ব 
সন্তা স্থখিতা হোস্ত'**.***** ইত্যাদি পালিমন্ত্রে চিরবিধূত হইয়া আছে। 
ডঃ রামদাস সেন রচিত 'বুদ্ধদেব' গ্রস্থের ভূমিকারূপে বলেন্দ্রনাথ “বুদ্ধদেব, 
প্রৰন্ধে বুদ্ধের জীৰনচরিতের আলোচনা করিয়াছেন । 
কেশবচত্দর লেন 

আহিতাগ্নিক খষি কেশবচন্দ্রের জীবনীকাবু তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে 
_যোগী কেশবচন্দ্রেরে যোগ-সাধনার ভিতর বৌদ্ধনির্বাদ মিলিত হইয়াছে, 
১ম বাসনা নির্বাণ ও নিবিক্লার হওয়া, ২য় ষোগানন্দ উপলব্ধি ও সম্ভোগ--এই 
অবস্থায় সাধক কেশবেবর চিত্ত নিক্ষিয় ও অচঞ্চল হইয়া! অবস্থান করিত। 
তাহার মতে এইখানেই শাক্যসিংহের সঙ্গে তাঞার মিলন।৯ ১৮৮০ খুঃ কমল 
কুটিরে কেশবচন্দ্র সেন 'শাকাসমাগম” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বত্তৃতায় 
তিনি বুদ্ধদেবের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
শাক্যসমাগমের বিষয়বস্ত শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের মৃল্যায়ন। তীহার মতে 
শাক্যদেব দুঃখনিবৃত্তির অবতার-_মান্ুষের রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর নিবৃত্তির 
জন্য তিনি মহৌধধ প্রদ্ধান করিয়াছিলেন। 'বুদ্ধ বলিলেন__“আমি জীবের 
ছুঃখ জুড়াইয়! দ্রিব।' তিনি বলিলেন না,_- আমি ধর্ম দিব, পুণ্য দিব? । 
কিন্তু তিনি বলিলেন-_“তোরা কাদছিস্, তোদের অশ্রু মুছাইয়া দিব ।২ 
বুদ্ধদেবের ত্যাগ ও ভালবাসার বাণী কেশবচন্দ্রকে শুধু প্রভাবিত করে নাই, 
মুদ্ধও করিয়াছে । তাহার এই বক্তৃতা যেন ভক্ত হৃদয়ের গভীর বিশ্বাদ ও 
সারল্যের নিদর্শন। বৌদ্ধ পৃরাতত্বের নীরস তত্বালোচনা ইহা নয় । এই বক্তৃত! 
বক্তার অন্তররাজ্যে বুদ্ধদেবের অপার মছিমার জ্যোতির্ময় উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ । 
কেশবচন্দ্রই নবযুগে বাংলাদেশে বৈশাখীপুণিমা উৎসবের প্রবর্তক । তিনি হিন্দু 


সি 





১। কেশব চরিত, চিরঞ্রীব শমী, তৃতীয় সং, ১৯৩১, পৃঃ ৩৩৫। 
২। কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৩৪৩, পৃঃ ১৪৬। 


গছ্াসাছিত্য ২৯৯ 


বৌদ্ধ খুষ্ট ও ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম-সমস্বয়ের জন্য বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ব পর্যালোচনা 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং এক একজন ব্যক্তির উপর এক একটি ধর্ম পর্যালোচনা 
করিয়া তাহার মূলত বাংলাভাষায় উপস্থাপিত করিবার দায়িত্ব অর্পন 
করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ও কেশবমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে 
সর্বধর্ষ-সমন্বয়ের আদর্শ অহুস্যাত হুইয়াছিল। 
সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত 

সাধু অঘোরনাথের উপর আহিতাগ্রিক খধি কেশবচন্ত্র বৌদ্ধর্ম সমন্ধে 
আলোচন। করিয়া গ্রন্থ প্রণয়নের ভার দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে 'শাক্যমুনি 
চরিত ও নির্বাণতত্ব*১ নামক গ্রন্থ লিখিত হুইয়াছিল। বৃদ্ধদেবের জীবনী 
রচনায় লেখক প্রধানতঃ 'ললিতবিস্তর'কেই অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থকার 
রামায়ণ মহাভারত, শ্রীম্দ্ভাগবত ও পুরাঁণাদি আলোচনা করিয়া! এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন ঘে যেহেতু এই সমস্ত গ্রন্থে বুদ্ধাবতীরের উল্লেখ আছে, 
সুতরাং “বৌদ্ধধর্ম মহাঁতপন্থী সিদ্ধার্থ শাক্যমুনির পূর্বেও অতি প্রাচীনকাল 
হইতে লোকপ্রসিদ্ধ ছিল।”২ শেষ বুদ্ধ শাক্যমুনি হইতে বৌদ্বধর্্ের প্রচার 
আরস্ত। বোধিসত্ব জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাপিতা ও কুলনির্বাচন, শাক্যের 
জন্ম ও কৈশোর জীবন, অশোক-ভাগ্ড বিতরণ ও শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন, 
চারিনিমিত্ত দর্শন ও গৃহত্যাগ, তপশ্চরণ, ষড়বর্ষের দুশ্চর তপন্যা, মাতা মায়া 
দেবীর সঙ্গে কথোপকথন, ৰোধিলাভ এবং ধর্মপ্রচার ইত্যাদি ঘটন] বর্ণনা 
ললিতবিস্তবের কাহিনীর অন্ুদরণে পরিচালিত হইয়াছে । পালি নিদানকথা, 
কাশীভরহাজুত্র, থেরীগাথা, এবং মহাপরিনির্বাণস্থত্র হইতেও তিনি কাহিনী 
সংগ্রহ করিয়াছেন। সিদ্ধার্থের গৃহতাগে রাজপ্রাসাদে এক মমস্তদ হাহাকার 
পড়িয়া যায় । এই “বিলাপ' লেখকের নিজন্ব রচন1। লেখকের মর্মব্দেনাও এই 
বিলাপধবনির মধ্যে উৎসারিত হইয়াছে । দীর্ঘকাল বৌদ্ধর্মগ্রস্থ অনুশীলনের 
ফলে বুদ্ধদেবের মহান্‌ আদর্শ তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়! দিয়াছিল। 
বুদ্ধদেব সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন_-“তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট 
হইয়াছেন। তীহার সমাধি ও ধ্যান, বৈরাগ্য ও নির্বাণ, পবিভ্রতা ও দয় 
আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে । সমাধিস্থ আত্মা তাহার সমাধিতে এক 
হইয়া গিয়াছে । 


১। শাকাধুনি চরিত ও নির্বাণতন্ব, ১৮০৪ শক । 
২। এ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬ 


৩০৪ ংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আমি ষোগপসাগরে ভাসমান হুইয়! তাছার ধ্যানস্থখের অম্বত পান করি 
চিদাকাশে এখন উড্ডীয়মান হুইতেছি'।৯ কোন কোন পণ্ডিত বাক্তি 
বুদ্ধদেবকে কোমৎ-এর দলভুক্ত করিয়াছেন। অঘোরনাথ লিখিয়াছেন-_“কিন্ত 
কোমৎ্ যে তাহার পাদম্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহেন। তিনি যে গভীর 
সাধনা ও আধ্যাত্মিক সমাধির সাগরে নিমগ্ন হইয়া অপূর্ব নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া 
সমুদ্ধ হইলেন, তাহা! কি অবিশ্বাস নাস্তিকতার ফল'?২ বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে 
শ্রেষ্ঠ অভিযোগ তিনি নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদী ছিলেন । গ্রন্থকার এই 
অভিযোগেরও নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার বিশ্বাস বুদ্ধঘেব 
ঈশ্বর শব্ধ বিবাদের স্থল এবং নিতাস্ত জটিল বুঝিতে পারিয়! ঈশ্বরের ্বপক্ষে 
বা বিপক্ষেও কিছু বলেন নাই। তিনি যুক্তির অভিনাধী হইয়াছিলেন, 
আপনার ও সমুদয় জীবের ছুঃখমোচনে তাহার প্রাণ অস্থির হুইয়াছিল। 
একারণে তিনি বিবাদের তত্ব ছাড়িয়া প্রকৃত বিষয়ের সাধনে জীবন সমর্পণ 
করিয়াছিলেন” ।৩ লেখকের মতে বুদ্ধদেবের ধর্ম বৈদিক ধর্মের বিরোধী কিছু 
নহে, তিনি নিজের মতের সঙ্গে বৈদিক মতের প্রয়োজনীক্স সমন্বয়-সাধন করিয়া 
লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন_“মহামুনি বুদ্ধ নির্বাণবিষয়ে বৈদিক পথেরই 
অনুদরণ করিয়াছিলেন, তবে আত্মতত্ব সম্বন্ধে আর্য খষিদের সছিত তাহার 
মতান্তর ছিল। যাহা হউক ধর্মরাজ্যের নিগৃঢ় তত্ব আলোচনা করিলে দেখা 
যায় থে সবত্র কেমন এক স্থন্দব একতা ও সামঞ্ুন্য আছে; ।5 

গ্রন্থের পরিশিষ্টে বুদ্ধদেবের উপদেশের সারসংগ্রহ প্রদান করিয়াছেন । 
ললিতবিস্তর, ধনিয়স্থত্ত, সারিপুত্ত সত্ব, ও তেবিজ্জন্তত্ত প্রভৃতির বঙ্গান্ুবাদও 
করিয়াছেন। “ফলতঃ শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ব' বুদ্ধের জীবনের 
আখ্যান ও তাহার উপদিষ্ট তত্বের অপূর্ব সমন্বয় গ্রন্থে পব্রিণত হইয়াছে। 
ইহাই বাংলাভাষায় প্রথম তথাপমৃদ্ধ ও তত্বগভীর বুদ্ধজীবনী গ্রন্থ । বুদ্ধ 
জীবনের প্রামাণ্য তথ্য সমাবেশে গ্রস্থকারের একনিষ্ঠ উদ্ভম গ্রন্থের পর্বত্র 
পরিলক্ষিত হয়। 


১। শাক্যমুনি চরিত ও নিরবাণতত্ব, অবতরণিক] পৃঃ ১/ 
২। এ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০ 

৩। এ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪*--৪৯। 

৪ | এ পৃঃ ৪৯। 


গগ্ঠসাহিত্য ৩৩৯. 


রামেজ্নুন্দর ত্রিবেদী 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে পারদ রামেজ্রন্ন্দরের রচনায় বৈজ্ঞানিক 
মনীষার সঙ্গে দার্শনিক চিস্তার সমন্বয় ঘটিয়াছে। “আত্মার অবিনাশিতা' 
প্রবন্ধে আত্মা সম্পর্কে বৈদান্তিক এবং নিৰীশ্বত্ববাদী বুদ্ধের মতামত আলোচনা 
করিয়্াছেন। এই আলোচনায় লেখকের প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ দর্শনের জ্ঞান 
বিজ্ঞানশাস্ত্রের হারা প্রভাবিত হুইয়াছে। 'প্রতীত্যসমূৎপাদ'-_বৌদ্ধদর্শনের 
এক দুর তত্ব। লেখক এই বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্টি অতিসহজভাবে সর্বজন- 
বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই ব্যাখ্যায় লেখক হীনযানী, 
মহাধানী ও পাশ্চাত্য পণ্তিতন্দিগের মত এবং অজস্ত। গুহাস্থিত ভাস্কর্য শিল্পের 
মানুষের হ্বাদশদশার “ভবচক্র" চিত্র ইত্যাদি উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই 
চিত্রের প্রথম ঘরে অন্ধ উট্টরূপী অবিদ্যান্ধ মানব, সর্বশেষ ঘরে জরামরণকূপী 
বাশের দোলায় শয়ান শব মৃতি। তাহার মতে প্রতীত্যসমুৎপাদ দার্শনিক 
অভিব্যক্তিমাত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের স্ষ্িব্যাখ্য। নয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ ব্যাধি 
দুঃখ-_প্রতীত্যসমূত্পাদ সেই ব্যাধির নিদানতত্ব; এবং অষ্াঙ্গিকমার্গ 
অবলম্বন জনসাধারণের পক্ষে সেই ব্যাধির মহৌষধ । তথাগত ন্বয়ং সেই 
নিদানতত্বের ও সেই মহৌষধির আবিষর্তা বৈদ্যরাজ' ।১ ভবরোগের হেতু 
প্রতীত্যনমুৎপাদ আবার ভবরোগনিরোধগামিনী পটিপদাও প্রতীত্যসমুৎ্পাদ । 
কারণ ইহাই একমাত্র পন্থা। আর 'ভগবান জাতিবর্ণ নিবিশেষে মন্ুম্তমাত্রকে 
সেই পন্থা দেখাইয়া দিয়া মানবজাতির তৃতীয়াংশের নিকট জ্ঞানসিন্কু ও 
করুণাসিন্ধুরূপে অগ্যাপি পুজিত হইতেছেন” ।২ 'প্রতীত্যসমূৎপাদ” রূপ জটিল 
তত্ববিশ্লেষণে রামেন্দ্রন্দর বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্বের প্রতি অনুরাগ অপেক্ষা 
দার্শনিক মনননিষ্ঠার অধিকতর পরিচয় দিয়াছেন। 
দীনেশচন্দ্র সেন 

বৌদ্ধুগের কষ্ি-সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি দীনেশচন্দ্রের গভীর আকর্ষণ ছিল। 
সে যুগের তাযশাসন, উৎকীর্ণ লিপি, প্রস্তরমৃতি, গ্রন্থ এবং লোক-প্রচলিত 
কাহিনী তাহার আবেগপ্রবণ প্রাণে প্রবল ভাবোচ্ছান ও প্রেরণা জাগাইয়াছে। 
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় ইহার ক্রিয়া! প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর 
হয়। বৌদ্ধবাংলার গৌরবোজ্জ্বল মৃত্তি-শৌর্ধে বীর্ষে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, 


১৩ ২। রামেন্ত্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড ব্রজেন্দ্রনাথ ও দজনীকাত্ত সম্পাদিত, পৃঃ ৩২৬। 


৩০২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সাহিত্যে, শিল্পে, চারিত্রিক ওদার্ষে তাহার মহিমময় রূপ তাহার 
মানসনেত্রে চির-অধিষ্ঠিত ছিল। ত্বর্গত দীনেশচন্দ্রের গ্রস্থে পরম শ্রদ্ধা ও 
অনুকম্পার আলোয় বৌদ্ধুগ প্রতিভাত হইয়াছে । বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
ইতিহাসে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ'৯ চিহ্বাঙ্কন তাহার কীতি। শৃন্যপুরাণ, নাথগী তিকা, 
কথাসাছিত্য, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতিকে তিনি এই যুগের সাহিত্যের অস্তর্গত 
করিয়াছেন । 'বুহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে লেখক বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম এবং অশোকের বিষয়ে 
এত বেশী গুরুত্ব আবোপ করিয়াছেন যে তাহার নিজের নিকটও তাহা 
প্রশ্নাকারে আসিয়াছে । মে প্রশ্নের উত্তর লেখক নিজেই দিয়া! গিয়াছেন-_ 
'আমার সরল আতন্তর্বিক বিশ্বাস এই যে এই পূর্বভারতের সভ্যতার-_বিশেষ 
করিয়া মগধের শিক্ষারদীক্ষার-_-আমবা বাঙালীরাই উত্তরাধিকারী হুইয়াছি..*.*. 
মগধের দীপ নিবু নিবু হইলে তাহা! গৌড়ে জলিয়া উঠিয়াছিল। এই দীপ-_ 
একই দেশলাই কাঠির । গড়ের দীপ যখন নির্বাণোন্ুখ, তখন তাহার পরবভী 
শিখা জলিয়া উঠিয্লাছিল নবদ্বীপে ।”২ বুদ্ধও বৌদ্ধ দেবদেবী প্রতিমাসমূহকে 
হিন্দুদ্দেবতারূপে গ্রহণ, সদ্ধমী দলন এবং মুসলমান' আক্রমণ ইত্যাদ্দিকে লেখক 
বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপের কারণরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। নবত্রাঙ্মপ্য 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সন্থদ্ধে আলোচনায় লেখকের উদার ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের 
পরিচগ্ন পাওয়া যায়। মহাবংশ, দ্বীপবংশ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ অবলম্বনে 
বঙ্গবীর বিজয়সিংছের পি"হল বিজয়, অধিকার স্থাপন এবং বিজম্ন শিংছের 
জীবনবৃত্তান্ত বণিত হুইয়াছে। 'এঁতিহাসিক যুগ-_বুদ্ধদেব_-ভারত ইতিহাসের 
স্চনা এই মহামানবের শুভ জন্মলগ্নে। লেখক পালিন্ত্, ললিতবিস্তর ইত্যাদি 
অবলম্বনে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত ঝচনা করিয়াছেন।৩ বুদ্ধদেবের কামনাজয়, 
ইন্দ্রিয়-শাপন, জন্মান্তরবাদ, অহিংসা, ছুঃখনিবৃত্তি, জীবে দয়া এমন কি 
বৃদ্ধদেবের প্রদণিত মধ্যপস্থা-_ কোনটাই ভারতীয় অধ্যাত্মরাজ্যে নৃতন নছে। 
মহাভারতে এবং পূরবী সাহিত্যে ও দর্শনে তাহার নিদর্শন ও ইঙ্গিত 
আছে। বুদ্ধদেবের নিজন্ব কর্মকৃতি বৌহছধসজ্ঘ গঠন। বৌদ্ধপজ্ঘ স্থশূংখল 
স্ুনিয়ন্ত্রিত সন্ন্যাপাশ্রম-_ইহা! চতুরাশ্রমের একটি মাত্র নহে। ছীপবংশ, 


৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৫৬, পৃঃ ২৯-৬১। 
২। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, ৯৩৪১, পৃঃ ৯৭৪ । 
৩। লেখক শিশু বুদ্ধের শরীরে ২২টি মহাপুরুষ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন--পৃঃ ৯৩। 
বুদ্ধদেব বত্রিশটি মহাপুরুষ-লক্ষণ ও ৬২ অনুব্যঞ্জন-দমদ্বিত ছিলেন, বাইশটি নহে। 
দ্র--মহাপুরুষলক্ষণ শুত্র 


গছ্যসা হিত্য ৩০৩ 


মহাবংশ, অশোকের অন্গশাসন, অশোকাবদান, কুনালাবদ্দান প্রভৃতির উপাদান 
দ্বারা, 'বিন্দসার ও অশোক”-এব জীবনকাহিনী লিখিত হইয়াছে । “শৈবধর্ষের 
বিবর্তন,_শিব বনাম বুদ্ধ' প্রবন্ধ বেদের সংহার-দেবত কুদ্র এবং ধ্যান- 
স্িমিতনেত্র সমাধিমগ্ন বুদ্ধ কিভাবে পরস্পর পরম্পরকে প্রভাবিত করিগ্স] 
পরিবতিত হইয়। গিয়াছেন তাগার অতি সুন্দর একটি আলোচনা । বুদ্ধ অনাসক্ত 
উদ্দানীন, ভ্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সাধনে “বৌদ্ধধর্ম কঠোর চিকিৎসকের স্যার 
ভবরোগীর ঘরে হান! দিয়! তাহাকে সর্ববিষয়ে নিবৃত্ত করে। আর শিব 
একাধারে ত্যাগী উদাসীন শ্মশানবাপী হুইয়াও উমাপতি, শিব-সমাধি আনন্দ- 
লোকে ডুবিয়া যাওয়া । বৌন্ধনির্বাণ এবং খিব-সমাধি লেখক অতি সহজ- 
ভাষায় ব্যাখ্য। ক রিয়াছেন__ 

“আনন্দ এই নিত্যচঞ্চল ধ্বংসশীল জগতের চিরস্থায়ী মেরুদণ্ড, চঞ্চলের 
সঙ্গে__অনিত্যের সঙ্গে নিত্যবস্তর সেতুবন্ধন। বৌদ্ধধর্মে এই আনন্দ নাই, 
কানা ও হাহাকার আছে--হয়ত নিধাণ-বারিপ্রক্ষেপে তাহা থামান যায়) 
কিন্ত ক্ষুংপিপাপার জন্য যেরূপ অন্নজলের দরকার-_শুধু হুবীতকী চিবাইয়া উহা 
নিবারণ করা যাইতে পারে-_কিন্তু মানবমন যে পরমপরিতৃপ্তি চায়--চঞ্চল 
ছোট ছোট তৃপ্তি যে স্থায়ী মহাতপ্তিকে ইঙ্গিত করে, সেকথা বৌদ্ধধর্ম বলে না। 
নিবাণ ও সমাধিতে এই প্রভেদ। যদি নির্বাণ শৃন্তবাদ হয়, 'তবে পূর্বেই 
বলিয়াছি শিব-সমাধি-আনন্দ-নাগরে ডুব দেওয়া ।' ভারতীয় বুদ্ধযৃঠির 
বৈশিষ্ট্য আলোচনায় লেখকের ভাবমুগ্ধ শিল্পীমনের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। 
ভারতীয় বুদ্ধমৃতি এবং গ্রীক শিল্পীর বুদ্ধমৃতির তুলনামূলক আলোচন করিয়। 
তিনি দেখাইয়াছেন-__প্রাচ্যশিল্পীর বুদ্ধ যতটা মানুষ তাহার অধিক দেবতা, 
শরীক শিল্পীর বুদ্ধ দেবতা নছেন, শরীরী মানব--একটি সংসারের সামগ্রী 
অপরটি ধ্যানলোকের ।' তাহার ভাষায়_-“মগধের বুদ্ধ ধীর, স্থির. নিরিকল্প, 
প্রশাস্ত-_নিবাতনিফম্প দীপশিখার ন্যায় । তাহার ওয্ঠাধবে, অবনযমিত 
অক্ষিপুটে, এমন কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা নিবিড় শাস্তির ছায়া_ 
নিবাপতত্বের জীবন্ত ব্যাখাম্বরূপ। অপরদিকে গ্রীক প্রভাবান্বিত বুদ্ধের 
করাক্ুলিতে কোন কোন চিত্রে ধ্যানের উপযোগী মুদ্রালক্ষণ বিরাজমান, কিন্ত 
তাহা একাস্তই বাহা। তাছার সমস্ত শব্দীরে জীবনের স্পন্দন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ 
হইতেছে-_তাহার মুখের ভাবে কোন কথা বুঝাইবার চেষ্টা ও বাক্চাতুরী যেন 
২। বৃহৎ বঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১। 


৩০৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সাংসারিক ভাবের ব্যঞ্ন। করিতেছে ।”১ বঙ্গগৌরৰ দীপক্করের সুদীর্ঘ জীবন. 


বৃত্বাস্তও অতিশয় সহদয়তার সঙ্গে পিখিত হইয়াছে । তাহা ছাড়! পালসাত্রাজা, 
পাল রাজবংশ, নালন্দা, বিক্রমশীল! প্রভৃতি বৌদ্ধবিহার এবং শাস্তরক্ষিত, 
পদ্মনাভ, কমলশীল, নাগসেন, চন্দ্রগোমিন, জ্ঞানশ্রী, রত্বাকর শাস্তি গ্রভৃতি 
বৌদ্ধাচার্ধদের জীবনবৃত্তান্তও বৃহৎ বঙ্গের অঙ্গীভূত হইয়াছে। “বৌদ্ধলজ্বেূ 
অবশেষ? প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের সন্গ্যাসিনী, স্ঘ প্রতিষ্ঠা, এবং. বৌদ্ধসজ্ঘে তাহার 
বিষময় পরিণতির একটি ধারাবাহিক আলোচনা! করিয়াছেন। এই 
ক্রমপরিপতির আদিস্তরে ভিক্ষুণীসজ্ব এবং শেষস্তরে বাউল ও নেড়ানেড়ী 
সম্প্রদ্দায়। এই প্রবন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধলজ্য কত নিযম়ন্তরে নামিয় গিক্মাছিল তাহা 
স্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

্রাক্ষণ্য-বৌদ্ব-জৈন ধর্মবিষনক আলোচনায় দীনেশচন্ত্র সেন কোথাও 
স্বধর্মাভিমান অথবা সঙ্কীণণ মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন নাই । বিবেচনা- 
হীন সংস্কারের বশে সত্যের মহিমা কোথাও ক্ষু্ হয় নাই, তথ্য ও বিচার 
বিশ্লেষণের মানদণ্ডে লেখক পক্ষপাতশৃন্ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্তের 'ভারতকাহিনী” গ্রন্থের “অশোক', "ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় 'ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্ত” “হিউএনথ, সঙ্গের 
ভারত-ত্রমণ'_প্রবন্ধসমূহে বৌদ্ধবিষয়ক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন 
বৌদ্ধভারতের গৌরবমহিমা' লেখক পরম শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। সংস্কৃত অব্দান এবং বাজেন্দ্রলাল যিত্রের [0৩ 
95%1081016 800017180 17169156026 ০1 1388] গ্রস্থের কাহিনী অবলম্বনে 
অশোকের জীবনী রচনা করিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের তুলনামূলক 
আলোচন! করিয়! লেখক মন্তব্য করিয়াছেন-_“বৈষম্য হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র, সাম্য 
বৌদ্ধদিগের ধর্মবীজ। হিংসা হিন্দুর্দিগের পুণ্যকর্ষের প্রধান সাধন, অহিংস 
বৌদ্ধদিগের ধর্মমন্দিবের পবিত্র সোপান। মায়াময় সংসার-পাশ হইতে 
বিমুক্তি অথব! ন্বর্গসাভ হিন্দুদিগের অস্তিম সিদ্ধি, আত্মার বিধ্বংস অথব। 
নির্বাণপ্রাপ্তি বৌদ্ধদিগের চরম উদ্দেন্ত।১ লেখকের মতে হিন্দুধর্মের 


২। বৃহৎ বঙ্গ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩। 
১। ভারতকাহিনী, রজনীকাস্ত গুপ্ত, ৫ম সং, ১৯২৩১ পৃঃ ৭৫। 


. গগ্তসাহিত্য ৩০৫ 
পুনরাবিতাঁব, স্ষ্টকর্তা ঈশ্বরে অবিশ্বাস: এবং পারম্পরিক বিবাদপ্রিয়তা 
বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ।”১ বনু বিশ্ববিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, বৌদ্ধশাস্তে 
বছদশিত। লাভের জন্ত রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে ঠিউয়েন সাঁউ ভারতে 
আধেন। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিতহ্দয় পর্যটকের বিদ্বসঙ্কুল যাত্রা, তাঁহার 
অপূর্ব জীবনী ও তাহার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত লেখক পরম সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণন' 
করিয়াছেন। লেখকের গভীর মনম্বিতা ও আস্তরিকতায় চৈনিক পর্যটকের 
কাহিনীতে একনিষ্ঠ সাধকের লোকোত্তর জীবনমহিমার হ্ম্পষ্ট প্রকাশ 
ঘটিয়াছে। 
সমভীশচজ্দ বিদ্যাভূষণ 

অবিরূতভাবে বৌদ্ধ পুরাঁতত্ব ও বৌদ্ধদর্শন আলোচনার উদ্দেশ্তটে সতীশচন্্র 
বিষ্ভাভূষণ তাঁহার 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি কোনপ্রকার কাহিনী 
বা কিংবদস্তীর উপর নির্ভর করেন নাই। প্রাীন পালি সাহিত্য, বৌদ্ধসংস্কৃত 
সাহিত্য ও গাথার উপাদান বনুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। লেখক 
নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তিনি ললিতবিস্তর সুত্র, বুদ্ধচরিতকা বা, লঙ্কাবতার 
স্থত্, অবদানকল্পলতা, বোধিচর্ধাবতার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ, মহাবংশ, মহাপরি- 
নির্বাশন্ত্র, মহাবর্গ, জাতক ইত্যাদি পাজিগ্রস্থ, মা০-0873-1017178-681-01 
প্রভৃতি চীনা গ্রন্থ, 9188-68-05 প্রভৃতি জাপানী গ্রন্থ, মললংগরবত্ত, প্রভৃতি 
্হ্মদেশীল্ গ্রন্থ, গ-ছের-রোল্-প ( ক্যাওগ্যবের স্থত্রপিটকের খ অধ্যায় ) নামক 
তিব্বতীয় গ্রন্থ ইত্যাদি অবলগ্ছন করিয়া “বুদ্ধদেব” রচনা করিয়াছেন। ম্তরাং 
এই গ্রন্থটিতে বিপুল বৌদ্ধজগতে প্রচলিত শাক্য সিংহের জীবনী ও কমৈষণার 
সর্বাঙ্গন্ন্দর পরিচয় বিধৃত হইয়াছে । গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক ব্রাঙ্গণ্য 
ও বৌদ্ধগ্রস্থ হইতে বুদ্ধ বন্দনামূলক উদ্ধৃতি আহরণ করিয়াছেন । তীহার মতে, 
'ছিন্দুগণ প্রাধিত ন1 হুইয়াও ন্বয়ং শাক্যসিংহকে “অবতার এই উপাধি প্রদান 
করেন ।২ এই কাজের পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখিকাছেন--“পুরাণকারগণ 
ুদ্ধদ্েবকে বিষুর অবতার বলিক্না স্বীকার করিয়া! লইয়া বৌদ্বধর্ণের স্বাতস্্্য 
নষ্ট করেন ।,৩ লেখক বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত মার বিজয়ের সঙ্গে কুমারসম্ভব ও 
1শবপুরাণে বপ্পিত কন্দর্প জয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন।৪ বহির্বিশ্বে দেশে 





১। ভারতকাহিনী, “ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম-এর প্রধানত; প্রবন্ধ, পৃঃ ১১৭ । 


২। বুদ্ধদেব, সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ, ১৯০৪, পৃঃ ভূমিকা ঝ” পাদটাক।। 
৩। এ, 
৪1 পৃঃ ১০৪-১০৫। 


ছ 


৩০৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


দেশে শ্রীবুদ্ধের জীবন-কাথিনী যে অপরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে বিস্াতৃখণ 
বুদ্ধদেব" গ্রন্থে বাংলাভাষায় তাছা দর্বপ্রথম উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থে 
বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয়ও 
পাওয়! ঘায়। ৭ 
রাজকুঝ মুখোপাধ্যায় 

বহভাধায় পারদশী রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় পালিভাষায় বিশেষ বুৎপর 
ছিলেন। তাঁহার রচিত বৌন্ধধর্ম-বিষয্বক প্রবন্ধদমূহ-__“ভারত মহিমা”, "চার্বাক-, 
দর্শন, প্রাচীন ভারতবর্ষ, “কার্ধকারণ সন্বন্ধ' ইত্যাদি 'নান! প্রবদ্ধ”» গ্রন্থ 
সন্নিবেশিত হুইয়াছে। এই রচনাসমূছে লেখকের যুক্তিবাদী মনন ও চিন্তা এবং 
বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান ও বিঙ্লেষধ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতমহিমা 
প্রবন্ধে সত্যসন্ধ রাজকুষণ মুখোপাধ্যায় অতীত ভারতের মহিমোজ্জল অধ্যায়ের 
প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মহান্থভৰতা, ত্যাগ 
' এবং বৌদ্ধধর্মের অপার সহিষুণতা ও মগধপতি অশোকের লোককল্যাণ ব্রতের 
বিষয় বিবৃত করিয়া তিনি দিদ্ধান্ত করিয়াছেন-__-'পাশ্চাত্য ভূভাগে ঈশা! যে 
প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্বভাগে বুদ্ধদেবের প্রদীপ্ত প্রেমালোক কোন 
ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে ।”২ “চার্বাকৃদর্শন' প্রবন্ধে বৌদ্ধার্শনের উপর 
তিনি ধষি কপিলের সাংখ্যদর্শন এবং বুদ্ধদেবের উপর লোকায়ত মত প্রবর্তক 
বৃহস্পতির প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। স্বতরাং বৌদ্ধদর্শনের নিরীশ্বরবাদঃ 
ছু:খবাদ, ক্ষণিকত্ববাদ প্রভৃতি কপিল ও বৃহম্পতির মতবাদের মৃলদেশে 
প্রোথিত। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি সরল বিশ্বাস রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
রচনাসমূহে ত্বতঃম্ফুর্তভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। 
কালীপ্রলন্ন বিভারত্ব 

তাহার 'বুদ্ধদেধ চরিত' জন্ম হইতে মছাপরিনির্বাণ পর্বন্ত বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী। আদি লীলায় রাজা শুদ্ধোদন দৈব বিড়ম্বনায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত 
বলিয়া! ছুঃখ প্রকাশ করায় মহিষী মহামায়া তাহাকে এক দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা 
প্রদান করেন। যুবক দিদ্ধার্থের শিতৃভক্তি ও ইন্জ্রিরসংযমের পরিচয়ও দেওয়া 
হইয়াছে । জরাগ্রস্ত পিতার জন্য অজয় বৃক্ষের পতররস আহরণ করিতে গেলে 
ন্ূপী রমনী তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়। ব্যর্থ মনোরথ হুইয়াছে। 


১। নানাপ্রবন্ধ, রাজকৃষ মুখোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, ১৯১৪ । 
২। এ, পৃঃ ৯। 


, গন্ভসাহিত্য ৩৩৭ 


কালীপ্রলন্ন সময্বক্নবাদী মানসপ্রক্কতির অধিকারী । তাহার মতে  ব্রাহ্মণাধর্ম ও 
বৌদ্ধধর্ম পরম্পরবিরোধী নহে। যাহা বৌদ্ধদের নির্বাণ, হিন্দু যোগ- 
শানে তাহা কৈবলা এবং বেরাস্তে তাহাই ব্রহ্মদর্শন। বৌদ্ধদের বোধিলত্ব এবং 
হিন্দুদের জীবনুক্ত পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনি লিখিয়াছেন-_ 
“বুদ্ধদেব যে নিরাময় পদ্থা আশ্রয় করিয়া বোধিক্রমতলে নির্বাণজ্ঞানপ্রাণ্ 
হইয়াছিলেন' তাহা নৃত্তন সৃষ্টি বা.নৃতন প্রথা নহে। আমাদিগের হিন্দু 
যোগশান্মে তাহ! বিশদরূপে -বর্ণিত আছে। উহারই নাম নিবাঁজ সমাধি ।*১ 
হিন্দু-বৌদ্ধ-সমন্বম্নবাদী মনোভাব ছার! তিনি পরিচালিত হুইয়াছেন। 
কৃষঝ্কুমার মিত্র 

তিনি “বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
কবেন। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জন্মকথা হইতে অস্তিমকাল পর্যস্ত জীবনকথা স্থান 
পাইয়াছে। গ্রন্থটি ললিতবিস্তরের অঙ্গসবণে বুদ্ধদেবের ধারাবাহিক সুবিন্ত্ত 
জীবনচরিত। লেখক পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদ ছিলেশ। 
এই গ্রন্থে লেখক স্থত্তনিপাত, মহাপরিনিব্বাণস্ৃত, ধম্মপদ, ক্ষুদক পাঠ প্রভৃতি 
গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বৌদ্ধনীতি, বৌদ্ধসমাজ, বৌদ্বগল্প 
এবং বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের আলোচন! ইতিহাসা- 
শ্রন্নী, তথ্যনিষ্ঠ ও লেখকের শ্রন্ধানত মনের পরিচয়বাহী । তাহার মতে জগতে 
ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত বস্তর পৃথক্‌ সম্তাতে বুদ্ধদেব বিশ্বান করিতেন ন1। এই ব্রহ্মকে 
তিনি নিও নির্বিকার ও জগতে বস্তনিচয়কে মায়! বলিয়া রিশ্বাস করিতেন। 
তিনি আত্মার পৃথক অস্তিত্ব বিশ্বাপ করিতেন না। “লোইং মত তখন 
সর্বজ প্রচলিত। বুদ্ধ এই মতাবলম্বী ছিলেন।২ এই গ্রন্থে লেখকের 
সত্যসন্ধ যুক্তিবাধী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। 
মহ্ামন্থোপাধ্যায় গ্রমথনাথ তর্কভূষণ 

প্রাচীন ভারতের গৌরবজ্জ্যোতি ধাহার জীবনে প্রতিভাত সেই মঙ্গলময় 
পুরুষের পাদচারণের একটি পথমাত্মর দেখইবার উদ্দেশ্তে তাহার 'শাক্যসিংহ'৩ 
নামক জীবনী গ্রন্থ প্রণীত। জন্ম ও সংসার হইতে বুদ্ধত্বলাভের পর কপিলবস্ততে 
প্রত্যাবর্তন ও পরিনিবাণ পর্বস্ত জীবন-আখ্যান এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 


১। বুদ্ধদেব চরিত, কালীপ্রসন্ন বিস্তার, ১৩৩৪, পৃঃ ১০৭ । 
২। বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিণ্ড বিবরণ, ৪র্থ সং। 
৩। শাক্যসিংহ, প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, ১৩১৯। 


৩০৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


লেখকের 'মতে বিবেকবৈরাগ্য শমদমাদি, যট্নিষ্পত্তি ও মুমুক্ষুত, জগতেক 
মূলকারণ--নাম-রূপহীন ইত্যাদি উপনিষদিক তত্ব বৌদ্ধধর্মে অবিরুতভাবে 
রক্ষিত হইয়াছে । পতঞ্লির যোগসঘন্ধীয় মতও বৌদ্ধধর্মগ্রস্থে উল্লেখিত আছে। 
এই গ্রন্থে-বুদ্ধদ্েবের পৃত জীবনের প্রতি তাহার অটলশ্রদ্বা ও দ্াস্তরিকতাঁর 
পরিচয় ও পাওয়া যায়। " 
কৃষ্ঝবিহারী দেন ২১8 
যে সময়ে ভারতবর্ষের কোন ধারাবাহিক হুসংবদ্ধ ইতিহাল রচিত হুক লাই, 
বিশেষ করিয়া ভারতের বৌদ্ধযুগ যখন কেবল পৃথিবীর পণ্ডিতমগুলীর সশ্রদ্ধ 
ৃষ্টিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছে সেই যুগে তিনি সম্রাট অশোকের জীবন ও 
কার্ধাবলীর তথ্যবহুল “অশোকচবিত+ রচনা করেন। এই গ্রন্থটিই বাংলা- 
সাহিত্যে প্রথম সম্রাট অশোকের জীবন চরিত। লেখক ভূমিকায় স্বীকার 
করিয়াছেন তিনি বৌদ্ধশান্ত্র অনুসন্ধান করিয়া এই বিশেষ সময়ের তথ্য বাহির 
করিয়াছেন। নেপাল, পিংহল ও ব্রহ্মদেশের ধর্মনাহিত্য হুইতেও তিনি 
বৌদ্ধধর্ষের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন।১ লেখক বৌদ্ধসাভ্রাজ্যস্থাপনকা্বী 
অশোকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরাঁজ্য সংস্থাপনের সহায়ঙাকাবী যুধিষিরের তুলনা 
করিয়াছেন।২ যে নৃতন বিধান স্থাপনের জন্য শাক্যসিংহের আবির্ভাব 
তাহাই মহারাজাধিরাজ অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। 
তাহার নীতি কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না-_-ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা- 
ধারাকে তিনি জন্্ধীপ হইতে স্থদুর ইউরোপেও প্রেরণ করিয়াছিলেন । রোমান 
ক্যাথলিক ধর্ষের উপর সেই প্রভাব এখনও বর্তমান ।৩ “অশোকের বাজ্যপ্রাপ্ডি 
লেখক দিব্যাবদানের কাহিনী অবলম্বনে রচন1] করিয়্াছেন। তিনি এখানে 
উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী চণ্ডাশোক নেন, ভ্রাতাদিগকে হত্য। করিয়াও সিংহাসনে 
আরোহণ করেন নাই, আপন মহত্বের ও বুদ্ধিমত্তার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
ভিক্ষু পিঙ্গলের দিদ্ধান্তান্ুযায়ী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত 
হুইয়াছেন। তাহার মতে পৃথিবীতে অশোকই প্রথম পশু ও মানুষের জন্ত 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। “বার্ধক্য ও মৃত্যু, অধ্যায়ে অশোকের 


১। অশোকচরিত, কৃষ্ণবিহারী সেন, ১৯১০, ভূমিকা, /০ 
২। এ, পৃঃ ৩। | 
৩। এ, পৃঃ ১২১৩ । ধধর্মপ্রচারের' উপায় প্রবন্ধ । 


গঙপাছিত্য | ৩০৯ 


পজ্ঘকে শতকোটি সথব্্দীনের প্রতিজ্ঞ এবং সর্বন্থ দানের পর সর্বশেষে আমলকী 
খণ্ড প্রেরণের আখ্যান বৌদ্ধ সংস্কৃত-সাহিত্য অবলম্বনে রচিত। 
'ুদ্ধচরিত”১-বিষয়ক প্রবন্ধসমূছেও লেখকের গবেষণাধর্মী মননের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 'বুদ্ধচরিত? প্রবদ্ধনমূহে ললিতবিস্তরের প্রভাবও 
উল্লেখযোগ্য । বৌদ্ধপুবাবৃত্তের বিশ্লেষণে তীঁহার মনীষ। সমধিক ক্ফৃ্তি 
লাভ করিয়াছে । জননীর উদরের দক্ষিণ পার্থ বিদীর্ণ করিয়া বুদ্ধের অনৈসগিক 
জন্ম-_বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এই কাহিনী অবিশ্বাস্য কিন্তু বৌদ্ধগণ তাহ সত্য 
বলিয়াই বিশ্বাস করেন। তাহার কারণ সন্বন্ধে তাহার আলোচন। বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন__“বস্তর দিক হইতে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের তষ্টি, 
ভাবের দিক হইতে কবিতা, ভক্তি এবং ধর্মের স্ষ্টি। বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিলেন, 
ক্রমশঃ বর্ধিত হইব] সংসারধর্ম পালন করিতে লাগিলেন, তাহার পর গৃহত্যাগ 
করিয়া মঙ্ন্যাপী হইলেন ইত্যাদি ব্যাপার বুদ্ধির দিক হুইতে দেখি এবং 
সেই সকল ব্যাপার লইয়া! বুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়। আবার বুদ্ধ জন্মগ্রহণ 
কারিলে সমুদয় জগৎ উৎফুল্ল ভাব দেখাইয়াছিল, আকাশ হইতে পু্পবৃষ্টি 
হইয়াছিল, তাহার লিদ্ধি হইবার সময় পাপপুরুষেরা বিকটাকার রূপ ধরিয়া 
তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল ইত্যাদি ব্যাপার ভাঁবের দিক হইতে দেখিতে 
হইবে এবং এই সকল লইয়া বৌদ্ধভকক্তিশান্ত্, বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধকব্তা।”২ 
পিতা শুদ্ধোধন পুত্রের গৃছের দ্বার কুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্ত মনের দ্বার 
রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। একদ। চিত্রা নায়ী এক স্থন্দরী বয়ন্তার মুখে 
বিভিন্নদদেশের কাহিনী শুনিয়া] সিদ্ধার্থ জানিলেন তাহার রাজভবনের বাহিরেও 
একট জগৎ আছে। এই জগৎ দেখিবার জন্তই তাহার নগর-ভ্রমণে বঞির্গিত 
হওয়া। ভারতীয় খধিগণ আধ্যাত্মিক জগতে যত কিছু গুড় রহমত তাহা 
পিদ্ধার্থের পূর্বেই প্রকাশ কধিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সাধনপথে তাহার তৃষ্ণা 
নির্বাপিত হয় নাই। জ্ঞানী সাধকর্দের কঠিন তপশ্চর্ধার পথ তিনি স্বীয় জীবনে 
অন্ুমরণ করিয্লা পরিত্যাগ করেন। 'বুদ্ধদেবের মনের ইতিহাপ' প্রবন্ধে 
লেখক আলোচন। কহিয়াছেন কিভাবে স্তায়লঙ্গত যুক্তিবলে সিদ্ধার্থ নান! 


১। সাধনা, ২য় বর্ষ, ১ম ভাগ, ১২৯৯--১৩০০, ২য় বর্ষ। ২য় ভাগ, ১৩৭০, ওল বর্ম। ১ম ভাগ, 
১৩০৩--১৩০১। 


২। সাধন, ওয় বর্ষ, ৯ম ভাগ, ১৩০০ »+১৩০১ | 


৩১০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


শান্াহমোদিত স্থানীয় দ্বর্গ সন্বদ্বীয় মতকে খণ্ডন করিয়া অধ্যাত্মজগতে নৃত্তন 
পথের সন্ধান দিয়াছেন। 
চারুচক্দর বন্থ 

উদার জ্ঞানময় বৌদ্বধর্মের প্রতি লেখক বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এই 
ধোদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সম্রাট অশোকেব প্রতি তাহার একাস্ত শ্রদ্ধারথ্যূপে 
“অশোক? গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। প্রাচীন পালি সাহিত্যের কাহিনী, দিংহলী 
এতিহা মহাঁবংশ, দীপবংশ, সংস্কৃত অব্দান, তিব্বতীয় কাহিনী, প্রন্মদেশীয় 
কাহিনী, কাশ্মীর দেশে প্রচলিত কাহিনী ইত্যাদি অবলঙ্গনে এই অশোক-জীবনী 
গ্রন্থ রচিত। রাজর্ষি ভারত-সমাট অশোকের ধীশক্তি, শৌর্যবীর্য, শাসনগ্রণালী, 
অসাধারণ আত্মত্যাগ, লোকহিতব্রত, বৌদ্ধধর্মীনরাগ লেখক সঙ্রদ্ধচিত্তে 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মতে-_'নরকুলশ্রেষ্ঠ অশোক প্রাচীন ভারতের 
গৌরব ও দীপ্ত কুর্ন্বূপ বিদ্য্ান ছিলেন। এই অশোক জ্ঞাতসারে বা 
অজ্ঞাতসারে ভারতবাসীর পূজা চিরদিন গ্রহণ কৰিতেছে*।১ 

অশোক একাধারে নিষ্ঠুর শাসক, নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ উপাসক ও মহাপ্রাণ 
বক্তি ছিলেন । লেখক অশোক-জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে অশোক 
চরিত্রের সেই বহুমুখী পরিচয় এই গ্রন্থে স্বভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । "সশোকের 
জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে সেইযুগে ভারতবর্ষে সভ্যতা কতদূর বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল, শিল্পবাণিজ্য কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল তাছাও আলোচিত 
হইয়াছে । সমাট চন্দ্ঞওগ্ত ও বিন্দুসারের জীবনের বহু বিচিত্র আখ্যান 
লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রস্থটির গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন। বাংল] সাহিত্যে অশোক- 
জীবনের এত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর রচিত হয় নাই। অশোকের 
শিলালিপির সহজ বঙ্গানুবাদ গ্রস্থে সংযোজিত হুইয়াছে। চারুচন্দ্র বস্থ 
স্ত্বপিটকের খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত ধম্মপদ+ গ্রন্থের গগ্ানুবাদও প্রণয়ন 
করেন। বৌদ্ধসাহিত্য ও ধর্মতত্বের সঙ্গে জেখকের সুগভীর পরিচয় সাধনের 
ফলে পালি ধন্মপদ্দের সৌকসমূহ অতি স্থন্দর অথচ সহজভাবে বাংলাভাষায় 
অনূদিত হুইয়াছে। 
রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতির যুগে বৌদ্ধধর্মাঙ্থরাগী রাজা ও ধনভূতি ও তাহার 
প্রজাপুঞ্জের অর্থে এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিক্ষুদের আগ্রহে ভারতে এক বিরাট 


»১। অশোক বা প্রিশ্লদর্শী ১৩১৮, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৩৪ 


গন্ভসাছিত্য ৩১১ 


সুপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাপের গতিতে সেই স্তুপ ধ্বংস হইয়াছে। 
গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার “পাধাণের কথা গ্রন্থে তাহার একটি 
পাষাণের মুখে অতীত ভারতের ইতিহাপ-_বৌদ্ধযুগের অতীত গৌরবোজ্জল 
কাহিনী, হিন্মুবৌদ্ধ ধর্মের ঘাঁত-প্রতিঘাত ও সংঘাত, উত্থান পতন ও অধংপতন 
এবং ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের বিশেষতঃ উত্তরাপথের উত্থান পতন ও 
শোর্ধবীর্ষের কাহিনী প্রদান করিয়াছেন । এই কাছিনী প্রতি পংক্তিতেই ইতিহাস 
নয়, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের বহু শতাবীর ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া! রচিত। 

পাধাণের কথা কেবল বৌদ্ধযুগের ইতিহাস নহে, বৌদ্ধ, সভ্যতার 
ইতিহাসও । তাহার মতে পারসিক আগমনের পূর্বে ভারতে মন্দির বা স্তুপ 
নির্মাণ করা হইত ন1। ভারতীয়গণ উন্মুক্ত গগনতলে-_পর্বতে, গগনে, নরদীতীর্ধে 
দেব-অর্চন করিতেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় এইদেশে সর্বপ্রথম দেবমন্দির গ্রতিঠিত 
হইয়াছে । যবনশিল্লিগণের সাহাযো, নৃপতি, উপাসক-উপানিকা।, বিখ্যাত 
ধন ও জেগীর অর্থান্থকূল্যে নবপতি ধনভৃতির রাজ্যে একটি স্তুপ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বোধিলত্বপার্দ আর্ধাবর্তের অন্ততম মহাস্থবিরের আদেশে ভিক্ষু সিংহদ্বত্ত 
তক্ষশীলা হইতে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষ এখানে আনয়ন করেন। এবং 
গর্ভচৈত্যের পাষাণ নিগ্নিত আধারে তাহ? স্থবর্ণপাত্রে স্কটিকনিধানে রক্ষা 
করেন। চারিটি তোরণসহ স্তুপ ও তাহার বেষ্টনীর বর্ণনা একখানি পূর্ণাঙ্গ 
উজ্জ্রগচিজ্রের ভ্তায় লেখক পাধাণের কণ্ঠে উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্তম্ভ, 
তোরণ, আবেষ্টনী এবং তাহার অলঙ্করণের বর্ণনা করিয়া বৌদ্বতীর্থে স্থাপিত 
লক্ষ লক্ষ কেতনবাহী ধবজের আলোচনাপ্রপঙ্গে আবেগরুদ্ধক্ে বলিয়াছেন__ 
'সন্ধ্মের গৌরবের তুলনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোৌরবও ক্ষীণ। সমস্বরে সন্ধর্মের 
সহিত ব্রাঙ্ষণ্যধর্মের নামোচ্চারণ কর1 উচিত নহে" ।৯ 

শকরাজ কণিষ্ক কেবল আর্ধাবর্তে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষাস্ত 
থাকেন নাই, বৌদ্বধর্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পোষণেও 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আর্ধাবর্তের অভ্যন্তরে কৌদ্ধতীর্থনমূহের 
সকার কার্ধ শ্তরু হুইলে স্তূুপের সংস্কারও আরম্ত হইল। সম্রাট কণিফ দুই 
শতাবী পরে স্ুপের গর্ভগৃহের লুকায়িত দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং বুদ্ধের 
দেহাবশেষ বন্দন! ককিলেন। সম্রাটের আদেশে গর্ভগৃছের দ্বার আবার বন্ধ 


১) পাষাণের কথা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২১, পৃ ৫২ । 


৩১২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করা হইল। তিনি ছারের সম্মুথে গান্ধার শিল্পের নিদর্শন রুষ্তবর্ণ প্রস্তবের 
ুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্টা করিলেন। কণিকষপুত্র হুবিষ্কের রাজত্বেও বৌদ্ধধর্মের 
উন্নতি হষয়াছিল। ইহার পর পাটলিপুত্রের গুপ্টরাজবংশের অভভাদয়ের 
যুগ। গুথটরাজগণ সঙ্র্ম বিরোধী নহেন, কিন্তু অনুরাগীও নছেন। এই সময়ে 
বৌদ্ধভিক্ষুগণের মধ্যেও অধঃপতনের স্ুত্রপাত হইয়াছে। বৌন্ধভিক্ষুদের 
প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি-_'ইহারা সকলেই নিরক্ষর, বুদ্ধ অপেক্ষা উদ্দরের প্রতি 
অধিক ভক্তিপরায়ণ, নির্বাণ লাভ অপেক্ষা তরুণী লাভের জন্ত অধিক লোলুপ । 
ইহারা অর্থের জন্য নিরীহ তীর্ঘযান্রিগণকে উৎপীড়িত করিত ১ গুপ্ত 
সম্রাটুগণের শাসনাধীনে আর্ধাবর্ত তুষারময় মরুপ্রাস্তের অধিবাপী বর্বর হন 
দস্থ্যত্বারা আক্রান্ত হয়। হুনগণ কোশলযুদ্ধে জয়লাভ করিয়! রাজা ধনভৃতিব 
প্রতিষ্িত স্তূপ অগ্রিপ্রদ্দান করে। যুবরাজ স্বন্দ মুষ্টিমেয় সৈম্তসাহায্যে সপ বক্ষা 
করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেন। কিন্তু হুনগণ ঝেষ্টনীর চতুর্দিকে ভীষণ 
অগ্নি প্রজ্লিত করায় পাষাণবেষ্টনী উত্তপ্ত হুইয়া উঠে। ক্রমশঃ স্তুপের 
দক্ষিণতোরণ, উত্তর তোরণ, বন্যত্বনিশ্সিত গর্ভগৃহ, বেষ্টনী ধ্বংস হয়। অর্ধ 
বর্তুলাকার স্তুপ সশবে বিদীর্ণ হুইয়! যায়। দীর্ঘকাল পরে ধ্বংসীতৃত 
স্ুপসন্ষিধানে এক বৌদ্ধভিক্ষুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি 'বিমলাকীতি- 
ভট্টারিকা পিষ্পাদিতা” মন্ত্রে বন্তপুষ্পদ্বার! স্তূপ অর্চন] করিতেন। একদা পুষ্প- 
চয়নকালে তিনি এক মৃত্যুপথগামী সৈনিকের পরিচর্যা করিয়া তাহাকে 
প্রাণদান করেন। সৈনিক দীর্ঘকাল বৌদ্ধভিক্ষুর সান্ধ্য বাস করিয়া এবং তাহার 
প্রভাবে ব্রান্মণ্যধর্মাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনিই যশোধর্মদেব। তিনি 
গান্ধার ও কীর হইতে সমত্ট ও প্রাগজ্যোতিষ পর্যস্ত বিশাল সাম্রাজ্যের 
অধীশ্বর হইয়াছিলেন। জীবনদাতা ভিক্ষুর প্রতি কৃত্তজ্ঞতার নিদর্শনন্বরূপ 
তিনি অজন্র অর্থব্যয়ে ভগ্ন স্তুপের সংস্কার করেন। আবার কণিষ্কনিমিত 
রাজপথের সংস্কার হইল। স্তুপের ভগ্রাবশেষ পরিফণার করা হইল। স্তৃপের 
চারি তোরণে চারিটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া অভ্যন্তরে মতি প্রতিষ্ঠিত হুইল। 
কিন্তু বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ উদ্ধার হইল না। বৌদ্ধভিক্ষুগণ একটি শ্বরচিত 
উদ্ভট কাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন-_-“শক সম্রাট কণিষ্ষের মৃত্যুর পর 
স্ুপগর্ভস্থ বুদ্ধদ্েবের দেহাবশেষ দেবরাজ ইজ তুষিত স্বর্গে লইয়াছিলেন। স্ব 
্রহ্ষা তাহার ছত্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন? । 


হু । পাবাণের কথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২। 


গছপাহিত্য ৩১৩ 


ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম ও সঙ্ঘ ভারতবর্ষে চরম অধঃপতনকে দ্বাগত জানাইয়াছে। 
লেখকের ভাষান্ম “তখন ধর্মের নাম স্বার্থসাধন, সঙ্যঘের নাম কামাচার ও বুদ্ধের 
নাম বিশ্বাসঘাতকতা' ।৯ যথেচ্ছাচার ও বিশৃংঙ্খল1 এবং অদম্য কাম ও অসহা 
লালস! সন্ধর্মে সত্যকে বিতাড়িত করিয়া! অসত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়াছে । দেশে- 
বিদেশে উত্তরমেরু প্রান্তে, মেরুবাপী মৎশ্যভুক বামনবাজো, উত্বরকুরুর 
দীর্ঘ মরপ্রান্তে, বর্ণ ভূমিতে সর্বত্র বৌদ্ধধর্মে চরম অবনতির শুত্রপাত 
হইয়াছে, আর্ধাবর্তে-_-“স্বর্ম আছে, বুদ্ধ আছে, কিন্তু সারবস্তর অভাব | 
এক “বুদ্ধ' আর বৌদ্ধদের তৃপ্তি দিতে পারিতেছেন না-_চতুিংশ বুদ্ধ, পঞ্চধ্যানী 
বুদ্ধ, মানসী বুদ্ধ এবং অসংখ্য বোধিসত্ব শক্তি-সমন্বিত হুইয়া সঙ্বে প্রবেশ 
কবিক্লাছেন, ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির জন্য স্থরা-নারীও বাদ যায় নাই। ক্রমশ 
স্তুপের পার্থে স্থরাবিপণী প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ নিজেদের 
বুদ্ধ ও বোধিসত্ব ঝলিয়! পরিচয় প্রন্দান করিতেন । নিশীথ রজনীতে অজ্ঘারামের 
অভ্যন্তরে নৃত্যগীতের আয়োজন হইত। শক্তির অধিকার লইয়া ভিক্ষু ও 
রাজসৈনিকের মধ্যে কখনও কখনও ছন্দযুদ্ধও চলিত। ভিক্ষুগণ কাধায় 
বস্ত্রের পরিবর্তে রক্তাম্বর পরিধান করিতেন। তবে এই সময়েও দেশে যথার্থ 
বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন। মহারাজ যশোধর্মদেবের সঙ্গে ধাহারা স্তুপদর্শনে আগমন 
করেন তাহার] কাষায় বস্ত্র পরিহিত ছিলেন, পর্ণকুটিরে বাস করিতেন এবং 
শক্তিসমন্বিত উচ্ছংছ্খল বৃদ্ধ-বোধিসন্থগণের সংস্পর্শে আগিতেন না। যাহারা 
শক্তিমগ্লী-সমন্বিত হইয়া বাস করিত লেখক তাহাদের চবিত্রতরষ্টতা, অর্থ- 
লালসা ও সংকীর্ণচিত্ততার প্রচুর উদাহরণ প্রদ্দান করিয়াছেন। সম্রাট 
যশোধর্মদেবের মৃত্যুর পর এই সজ্ঘারামে আবার দুঃসময় উপস্থিত হুয়। 
দীর্ঘকাল পরে আটবিক প্রদেশের মৃত্ভূপে পরিণত সঙ্ঘারাম শৈব সঙ্গ্যাসীদের 
বাপস্থানে পরিণত হয়। ভগ্রস্তুপের পাষাণখগ্ুত্বারা তীহারা গৃহ নির্যাণ ও 
স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন। এই ছিন্ন গেরিক পরিছিত, জটাজুটধারী 
জিতেঞ্জরিয় অঙ্গ্যাসিগণ বর্বর আটবিক জাতিকে প্রাচীন আর্ধসভ্যতার 
আলোয় স্থসভা করিয়! তুপিয়াছিলেন। মঠাধীশ ছিলেন আটবিক প্রর্দেশের 
মুকুটবিহীন সম্রাট । এইভাবে শতাধিক বর্ষ অতীত হইলে বৌদ্ধপআাটু হর্ষবর্ধন 
ভীর্ঘধাত্রার অদ্ভুহাতে আটবিক প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। হর্ষের স্তুপে 


১। পাঁষাণের কথা, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৬। 
২1 এ, পৃঃ ১৩৮ 


৩১৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কৃতি 


আগমন ভক্তিপ্রণোফিত তীর্থযাত্রা নহে--প্রচ্ছন্ন দক্ষিণাপথ বিজয়ঘাত্ । 
শৈবমন্নযাসিগণ ভগ্নপ্রাকারের একটুক্রা পাষাণখণ্ডকে মার্জন! করিয়। শিবলিঙ্গের 
আকার প্রদান করেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবরপে অর্চনা করেন। 
কালে বোদ্ধন্ুপের ধবংসাবশেষের উপর বিশাল শৈব মন্দির গ্রতিষিত হইল। 
যবন আক্রমণে এই শৈব মন্দির লুণ্ঠিত এবং গদা ও পরশুর আঘাতে শিবলিঙ্গ 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে আবার সেই ভগ্ন পাষাণের স্তুপ 
অবণ্যবামী আটবিক জাতির পুজার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। অবশেষে 
শ্বেতাঙ্গ প্রত্বতাত্বিক কানিংহামের গবেষণার ফলে উপরের নবীন পাষাণস্তবের 
নিয়ে শৈব সঙ্গ্যাপীদের নির্মিত মন্দিরের তলদেশ হইতে প্রাচীন বৌদ্ধন্তূপের 
ভগ্নাবশেষ আবি হইল। সম্রাট যশোধর্মদেবের সংস্কার কার্ধের নিদর্শন, 
ধনভূতির যুগের শিল্পনিদর্শন ভূগর্ভের অস্তরাল হইতে স্তবের পর স্তর আবিষ্কৃত 
হইল। ইহাই 'পাষাণের কথার” শত শতাবী প্রসারিত কাহিনী । ইতিহাস 
যেখানে স্তন্ধ হইয়া গিয়াছে লেখক সেখানে কল্পনার পাখায় ভর করিয়াছেন, 
আবার কল্পন! যেখানে অবাস্তর লেখক সেখানে ইতিহাসের নজির আনিয়াছেন। 
সুতরাং পাষাণের কথা কেবল ইতিহাস নয়, আবার শুধু কল্পনাও নয়-_ ইহা 
একাধারে ইতিহাস ও কল্পনার সমন্য়। 

ভারত তুপ-:একদ। যাহার প্রশাস্ত সৌন্দর্য, সুষমা এবং অটল গাভীর্ঘের 
পর্দতলে মাহুষ শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছিল অত্যাচাীর করস্পর্শে তাহা শ্রী 
ধ্বংসন্ভুপে পরিণত হইয়াছে । পাষাণখণ্ডের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসের 
বিশেষত: বৌদ্ধভারতের শত শত বৎসরের ইতিবৃত্ত অতি সহজভাবে পরিস্ফুট 
হইয়াছে। পাষাপের মৃক কণ্ঠে লেখক যে ইতিহাস প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা 
তাহার মনননিষ্ঠ গবেষণ1 এবং গভীর নিদিধ্যাসনের সার্থক ফলশ্রুতি। 
হীরেজ্রনাথ ঠাকুর 

হীরেন্্নাথের বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা'। এই 
গ্রন্থে লেখক অপূর্ব মনস্থিতা ও বৌদ্বশান্্রলন্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধদেবের 
নাস্তিকতা অশবাদের নিরমন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব তাহার সমসাময়িককাঁলের 
চার্বাক, াবালি ও অন্যান্ত নাত্তিক মতসমূহ দৃঢ়কণ্ে যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া 
'ছিলেন। লেখক প্রমাণিত করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম নীতিগ্রবণ এবং বুদ্ধদেব 
প্রেয়ঃবাদী নহেন, শ্রেক়ঃবাদী। প্রবৃত্তিমাগা সখের বালনাকে সংষত করিয়া 
শ্রোঁপথে, অনুত্তর পরাশাস্তির পথে ঘাত্রা! করিতে হইবে ইহাই তাহার দেশনা। 


গল্ভনাহিত্য ৩১৫ 


ধন্মপদ ও দীঘনিকায় অবলঘ্ধনে লেখক দেখাইয়াছেন বুদ্ধদেব পরলোক এবং 
স্বর্গনরকেও বিশ্বামী ছিলেন। তীহার লক্ষ্য ছিল--'ভোগ নয়, ত্যাগ সংযোজন 
নয়, বিসর্জন-_-অর্জন নয়, বর্জন- আদান নয়, প্রদ্দান-__কামের প্রচয় নয়, 
“তণভা” (তৃষ্ঞার ) বিজয়--মমত্ের প্রসার নয়, অহংত্বের সংকোচ।১ এই 
গ্রন্থের জড় না চিৎ,২ প্রবন্ধে লেখক বিজ্ঞানধাতু, বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান, 
শন্ত ও ব্রহ্ম প্রভৃতি তত্ব আলোচনা করিয়া! আরো! প্রমাণিত করিয়াছেন ফে 
বুদ্ধদেব জড়বাদী নাস্তিক নছেন-_বিজ্ঞানবাদী আন্তিক। তিনি এক অজাত, 
অভূত, অরুত, অসংখত নিত্য সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বেদাস্তের 
্রক্ষ ও বৌদ্ধ শুন্তকে তিনি এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন_“বেদাস্তের 
যাহা! ব্রহ্ম, বুদ্ধদেবের পরিভাষায় তাহার নাম শৃন্ত--কারণ সবিশেষ দৃপ্টিতে 
দেখিলে যিনি পূর্ণ-_পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং_নিবিশেষ দৃষ্টিতে তিনিই শূন্য, মহাশৃন্য-_ 
নেতি নেতি-_অথাত আদেশে! নেতি নেতি।”৩ স্থতবাং বুদ্ধদেব শৃন্তবাধী কিন্ত 
নাস্তিক নছেন। তাহার বুদ্ধি বোধিতে পরিণত, অন্তর সমথ স্তরে উন্নীত। 
বুদ্দেব বেদনিন্দক এবং অহংপর-_এই অপবাদসমৃহও লেখক বৌদ্ধ দর্শন- 
শান্তাহ্ছমোদিত পথে নিরসন করিতে চেষ্ঠা করিয়াছেন। যিনি বহুজনহিতায় 
ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার চিত্ত কখনও অহংপরতাদ্বারা 
আবৃত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া বুদ্ধদেব বেদের জীবঘাতী যজ্ঞবিধানের 
ও কর্মকাণ্ডের বিবোধী ছিলেন, তিনি সেই পুরাণী প্রজারই প্রচারক । 
বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদী, ছুঃখবাদী ও অনাত্মবাধী গ্রভৃতি অপবাদও তিনি 
নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের “নির্বাণ কি'?৪ প্রবন্ধে লেখক 
দার্শনিক মনীষা ও বৌদ্ষশান্জ্রে গভীর বৈদধ্যের পরিচয় দিয়াছেন । তাহার 
মতে নির্বাণ অস্তিত্ব নয়, ইছ। অস্তিনাস্তির অতীত এবং যিনি পরিনির্বাণগ্রাপ্ত 
তথাগত তিনি গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুপ্রতিগ্রহ, যেমন মহাসমুত্র । এযেন বহমান 
সমুদ্রের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে । এইজন্যই ইহা অকথ্য, অচিস্ত্য এবং 
অতক্যও। নির্বাণ ভূমানন্দ, পরাশাস্তি, নির্বাণী 'অন্তংগত', নির্বাণ অমৃত। 
বুদ্ধদেব নেতি নেতি পন্থা অবলম্বন করিয়! ভাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 


১। বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা, হীরেক্রনাথ দত্ত, ১৩৪৩) পৃঃ ২*। 
২। এ, পৃঃ৩। 
৩। এ, পৃঃ ৩৭। 
৪। এ, পৃঃ ১১৩। 


৩১৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


লেখকের তে বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদীও নহেন, তিনি অজাত, অভূত, অকৃত। 
অনংখত এক বিশ্বাতিগ পত্তার অস্তিত্বকে স্বীরুতি দিয়াছেন, যাছা। অজয়, অমেয়, 
অবাঁধ্য এবং অনির্দেশ্ত । ইহার উৎপত্তি, বিনাশ, স্থিতি, চ্যুতি, গতি কিছুই 
নাই । বেদান্তের নিগুণ ব্রন্ধ এবং বুদ্ধদেবের শৃন্ত একাত্মক। ছুই-ই 
উদয়ব্যয়ের অতীত, নিত্য, সত্য, শাশ্বত। লেখক বুদ্ধদ্বেবের নাস্তিক্য অপবাদ 
নিরদনকল্পে গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্তরগ্রন্থের নজিবে বৌদ্ধধর্মের বিচার 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আলোচনার মধ্য দিয়া বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
লেখকের আস্তরিক শ্রদ্ধা ও সহাম্থভৃতি এবং বৌদ্ধশাস্্রে পারদর্পিতার নিদর্শন 
পাওয়। যায়। পালি এবং সংস্কৃত উদ্ধৃতির বান্ুল্য সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে লেখকের 
চিন্তার মৌষম্য এবং শাস্ত্রপ্মত যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া! যায়। তাহার 
মতে বুদ্ধদেব অবতার নছেন, উত্তার। তিনি লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেবকে অবতার 
বলা অসংগত, আমর] দেখিয়াছি অবতার বলিলে পরব্যোম হইতে বৈষ্ণবী 
শক্তির প্রপঞ্চে অবতরণ বুঝায়। কিন্তু গৌতম বুদ্ধও এব্ূপ অবতার নহেন, 
তিনি উিত্তার'__-জন্মজন্মান্তর ধরিয়া উদগ্র সাধনাদ্বার] পারমিতার পর পারমিভা 
সংগ্রহ করিয়া, দীক্ষার পর দীক্ষা অতিক্রম করিয়া! অবশেষে সিদ্ধার্থদেহে তিনি 
পরিনিবাণের চরম চুড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধির ব্যাপার অবতরণ 
নহে,_উত্তরণ। অতএব তাহাকে অব্তারমধ্যে গণ্য করা অসঙ্গ ত।”৯ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

অবনীন্দ্রনাথ সৌনদর্ধ-সাধক শিল্পী ও ভাবমুগ্ধ প্রবন্ধকার। বৌন্ধশিল্পীর শান্ত 
সংযত মহুৎ প্রচেষ্টা এবং বৌদ্বশিল্পের সরল ও কল্যাণধয় শুত্রদীপ্তি তাহাকে 
প্রণোদিত করিয়াছে । বৌদ্ধশিল্পের সারল্যকে তিনি অপূর্ব উপম। সাহাফ্যে 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ভাবায় “বালির স্তুপ গড়লে ছেলেতে আর পাথরের স্তুপ 
গড়লে বৌদ্ধরাজা-__সাজের বানুল্য এবং রূপের সয়াবেশ ইত্যাদি নিয়ে আরো 
অনেকখানি পরিপূণ হল বৌদ্ধস্তুপ, কিন্ত রূপটা রইলো দেই ছেলের গড়া 
বালির স্তুপেরই |” তীছার মতে বৌদ্ধশিল্প প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার 
উত্তরাধিকারই বজায় রাখিয়াছে, ইছা নৃতন উন্মেষ নছে। আর্ধ-পূর্ব ভারতের 
শিল্পচেষ্ট।, রামায়ণ-মহাভাংতের উপাখ্যানবস্ত এবং ব্রাঙ্গণ্যধর্ষের নান! চি্ত। 
“কিভাবে বৌদ্ধশিল্পে উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে তাহা তাহার কোমল 


১। অবতার তত্বঃ ১৩৩৫, 'অন্ঠান্ অবতার' প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫৮ 
২র্ব বাণেহরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৮১। 


গচ্যপাছিত্য ৩১৭ 


প্রাণময় ভাষায় বিবৃত হুইয়াছে-“সাহিত্যের জাতকের উপাখ্যানসমস্ত বলে 
চলেছে কোন আর্ধ-পূর্ব যুগের বনবামী অবস্থার নান] জন্ত-জানোয়ার সমস্তর' 
উপাখানি। এই বৌদ্ধযুগে আর্ধের যেন আর একবার পুনরাবৃত্তি করে 
চলেছে সব দিক দিয়ে সেই পুরাঁতনী উধার আলো অন্ধকারে ঘেরা অবস্থা, 
রাবণ বাজার অশোকবনের সম্মতি অনেকখানি । ায়াদেবীর অশোকতলার' 
মৃত্তিখানিতে দেখা গেলো' বুদ্ধের কঠক ঘোড়া ইন্দ্রাদি দেবতা তাকে অন্ুরণ 
করছেন, ধর্মচক্র সে একচক্র সুর্যের আকাবে দীপ্চি পাচ্ছে স্তম্ভের উপরে, 
সাচিন্তুপের কল্পতরুর ছায়ায় বুদ্ধের চরণচিহ্ন মনে পড়াচ্ছে শ্রীরামের পাদুকা 
কিংবা তারও আগেকার বনস্পতির পৃজাটি।১ বৌদ্বচৈতো, মঠে ও বিহাবের 
গাত্রে তিনি বৈদদিক যুগের স্বৃতিচাঁরণের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বৌদ্ধ- 
যুগেব অলঙ্কারশিল্পে ইন্দ্রের বজ্র, এবং ধর্মচক্রে এবং গোলাকার পদ্মে প্রাচীন 
খভুগণের নিগ্নিত বথের চাকার নবরূপায়ণের আভাস পাইয়াছেন। তাহার মতে 
ভারতবর্ষের বৌদ্ধশিল্প_তুরস্ক হইতে জাপান একদিকে চীন তাতাবের উত্তর 
সীমা আর একদিকে দক্ষিণ মহাপাগর-_-এই বিরাট ভূখণ্ডে? শিল্পকে অন্থপ্রাণিত 
করিয়া এক অথগ্ড এশিয়াটিক আর্টের জন্মদান করিয়াছিল। চীন, জাপান, 
তুরস্কের মকুপ্রান্তর এবং বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্তে ভারতীয় শিল্পের মহিমার 
স্বাক্ষর এখনও বিরাজিত। কৌদ্ধশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-_ইহা যে দেশে 
গিয়াছে সেই দেশীয় শিল্পকে গ্রাস করে নাই-_সগতীবিত, প্রণোদিত ও শ্রীবৃ্ধি 
সাধন করিয়াছে । তাহার মতে বিশ্বের কলালক্ীর ভাগারে ভারতীয় 
শিল্পের শ্রেষ্ঠতম দান-_বুদ্ধদেবের ধ্যানমৃত্ি_'যে স্তরে এই বুদ্ধমৃত্তির 
আমন, গ্রীক মুিশিল্প তাহার সমস্ত নৈপুণ্য, সমন্ত সৌনর্ধ লইয়া, শিল্পের 
সেই স্তরে আসিয়া! পৌছে নাই” ।২ পার্থিব মূন্তি বা জীবস্ত সত্যমৃতি অপেক্ষা 
ধ্যানমৃত্তি অর্থাৎ শিল্পীর মানসলোকে অধিষিত সত্যমৃত্তির বূপদানেই 
ভারতশ্সল্লীর কৃতিত্ব সমধিক। বৌদ্ধশিল্পীরা 'শ্ধু যে নিপুণ কারিগর ছিলেন 
তাহা নয়, তাহারা সাধক ছিলেন, কবিও ছিলেন।' নেপাঙ্গের বৌদ্ধভিক্ষুগণ 
একাধারে শিল্পী ও ধর্মগুরু । বোধিবৃক্ষমূলে বৃদ্ধ যে ম্পর্শমণি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহার অধিকার ভারতীয় সাধকগণ দেশে দেশে বহন করিয়। লইয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহারা কেবল বৌদ্ধধর্মের করুণা ও মমণ্ডা, গ্রীতি ও জ্ঞানই বহন করিয়া 


১। বাণেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৭০ । 
২। ভারতশিল্প, পৃঃ ২৯। 


্ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও দস্কৃতি 


লইয়! যান নাই, শিল্পসৌন্দর্ষের স্যম! ও. স্থরভিও সঙ্গে লইক্স গিক়্াছেন। 
এই জন্যই বৌদ্ধশিকল্প ধর্মকল্প গুরুকে আশ্রয় করিয়! স্ধীবিত হইয়াছে । তাহার 
মতে গ্রীকশিল্প মানবলৌনদর্য ও এশ্বর্ষের নিদর্শন, বৌদ্ধশিল্প অধ্যাত্মসৌনদর্ষের 
পরিচায়ক । এইজন্য গ্রীকশিল্পীর কীতিস্তভ শিখরে গ্রীকবীরের প্রতিমৃত্তি কিন্ত 
অশোকস্তম্তশিখরে রাজ। অশোকের প্রতিমৃতি স্থাপিত হয় নাই, স্থাপিত 
হইয়াছে ধর্মচক্র, অশ্ব, ষাঁড়, চারি পিংহমৃতি ইত্যাদি যাহা বুদ্ধের 
জীবনকৃতির প্রতীকন্মপে চিহ্নিত। ভারতীয় আর্ধশিল্পকে তিনি তিন স্তরে ভাগ 
করিয়াছেন- ত্রাঙ্ষণ্য, বৌদ্ধ ও মোগল। ব্রাহ্মণ্য দেবতা অদ্ভূত দর্শন নরলিংহ, 
উতুমুখি ব্রহ্মা, চতুভূর্জ বিষ নবদূর্বাদল শ্যাম শ্রীরামচন্দ্র, নবঘনশ্টামকাস্তি 
কৃষ্ণ _ ইহার! পার্ধিব সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মহামুক্তির আনন্দোচ্ছাস 
ইহাদের অলোকসামান্ত প্রকাশে লমুচ্ছুসিত। পৃথিবীর সঙ্গে, বাস্তবজীবনের 
মানুষের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। বৌদ্ধযুগের শিল্পও মানুষের কাছে 
ধর! দেয় নাই। কিন্তু কাছে আসিয়াছে। বৌদ্ধশিল্প নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের শরণ 
লইয়াছে। কিন্ত তাহা! হইলেও বোদ্ধশিল্প ভারতীয় শিল্পের চিরস্তন ধারাকে 
অক্ষুগ্নই রাখিয়াছে। কারণ 'ব্রাক্মণ্যযুগে দে মেঘরাজ্যে বপিয়! ছিল, এখন 
ধরাতলে, কিন্তু দৃষ্টি সেই উর্ধ্বমুখেই আছে ।*১ বৌদ্ধশিল্পের প্রতি তাহার অকুঃ 
শ্রদ্ধা কেবল সাহিত্যের মধ্যেই নিবন্ধ থাকে নাই। বুদ্ধ ও সুজাতা" চি্ও 
সৌন্দর্ধসাধক শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুৰের অন্ততম কীতি। 

বৌদ্ধতিক্ষ নালকের জীবনী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুম্ষ্ম সৌন্দর্য সৃষ্টি, 
অপূর্ব পরিমিতিবোধ এবং বসজ্ঞানের পরিচায়ক । ভিক্ষু নালকের জীবন 
কাহিনী প্রধানত: পালি 'নিদান কথ” এবং “হ্থত্ত নিপাত, গ্রন্থে পাওয়া যায়।২ 
পালি এতিহে তাঁহার যে জীবন-আখ্য।ন লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিয়ক্ূপ-_- 
সে যুগের প্রখ্যাত খষি কালদেবল রাজ! শুদ্ধোদ্দনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 
পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব সময় আগতগ্রায় অনুভব করিয়া খধি তাহার 
ভগিনীর বাড়ী গমন করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন-_-“তামাৰ পুত্র কোথায়? 
_-প্রূ, সে গৃহাভাত্তরে আছে।' বালককে আহ্বান করা হইলে খষি 
'ভাগিনেয়কে বলিলেন-__রাজ! শুদ্ধোদনের গৃহে একটি পুত্র জন্মিয়াছেন যিনি 


১। ভারতশিল্প, পৃঃ ৫৩। 
২। নিদান কথা, স০৪৮০11) 086৬৯, ড০], ] ১০০6৮, হত্নিপাত, নালকন্থতত 
সংযুক্ত নিকার শ্লোক সং, ৬৭৯-৭২৩। 


গ্ঠসাহিত্য ৩১৪ 


আজ হইতে পয়জিশ বৎসর পরে বুদ্ধ হইবেন এবং তুমি তাহাকে দেখিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিবে, আজই তুমি সংসার পরিত্যাগ কর।" বালক নালক 
রাজার নিকট হুইতে কাধায় বন্ত ম্বৎপাত্র খরিদ করিল, মস্তক মুণ্ডুন করিল এবং 
ভবিষ্যৎ বুদ্ধের উদ্দেস্টে যুক্তকরে বলিল- “আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবকে অনুসরণ 
করার জন্য সংসার ত্যাগ করিলাম। নালক হিমালয়ে গমন করিয়া ভিচ্ষু- 
জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। 
নালক তাহার নিকট “মোনেয় পাটিপদা' সম্পকীঁয় দেশনা লাভ করিলেন। 
পেই মোনেয় পাটিপদা অন্থসরণ করিয়া হিমালয়ের স্থবর্ণ পাহাড়ের নিকট তিনি 
চিরনির্বাণ লাভ করিলেন। 

নালকন্থৃত্েও বল! হইয়াছে অসিত খধি তুষিত লোকের দেবগণের নিকট 
রত্ৃশ্রে্ঠ বোধিসত্বের শাক্যগ্রামে জন্ম গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বীয় 
ভাগিনেয়ের প্রতি কপাপরবশ হইলেন এবং ব্রহ্মচর্ধ গ্রহণ করিয়া! ভবিষ্যতে জিনের 
প্রতীক্ষায় বাস করিতে প্রণোদ্দিত করিলেন। অনিত কর্তৃক অহুজ্ঞাত 
সংযতেজিয় ও সঞ্চিতপুণ্য নালক ভগবান বুদ্ধের নিকট 'শ্রেঠ মৌন সম্বন্ধ 
দেশন! লাভ করিয়াছিলেন । 

এই কাহিনীছয়ের সঙ্গে 'নালক" গ্রন্থের ব্ূপগত সংহতি ও সাদৃশ্ঠ স্পষ্ট স্চিত 
হইতেছে। দ্েবল খবি ষোগবলে আকাশে সাতরঙের ধ্বজ। দেখিয়া! বুঝিয়াছেন 
বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিবেন। খধি ফপিলবস্ত গমন করিয়া শিশু গৌতমের 
পদধূলি সর্বাঙ্গে মাথিয়া লইলেন। তারপর নালককে লইয়া! বিশ্বপথে বাহির 
হইলেন। নালকের মামাকে বলিলেন-__“ছুঃখ তোরে! না, আজ থেকে পয়ত্রিশ 
বখসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কোরো! না, এস, তোমার নালককে 
বুদ্ধদেবের পায়ে ঈঁপে দাও।, বুদ্ধ পৃজারীর পৃজামন্ত্রে শিশু নালক একটি 
ফুলের ন্যায় ভাবীবুদ্ধের চরণে উৎসগিত হইয়াছে । এই ঘটন পালি কাহিনীতে 
নালকের ব্রদ্ষচর্য ব্রত গ্রহণের সঙ্কেতে আভাসিত হুইয়াছে। নিবিড় বনে নালকের 
ধ্যানজীবন এবং ধ্যানে ভাবীবুদ্ধের সমগ্র জীবনের আন্ুপুধিক ছবি দর্শন__ 
বৃদ্ধদেবের জন্ত প্রতীক্ষারত নালকের তদ্গত প্রাপতার নিদর্শন। নালকের 
ধ্যানে রাজকুমার সিদ্ধার্থের যে জীবনছৰি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা 
কৰিকর্পনায় লমূজল এবং আবেগদীপ্ড হইলেও বক্ষ্যমাণ বিষয়ে বুদ্ধদেবের 
জীবনের এঁতিহাসিক মাহাত্য কোথাও ক্ষুপ্ন হয় নাই। নালকের ধ্যানের 
শেষ ছবি-_গোৌতমের বৃদ্ধত্ব প্রাণ্ি। পালি গ্রন্থে বুদ্ধদেব তাহার খধিপত্তনে 


৩২০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রথম দেশনা দানের সঞ্চদিবস পরে নালককে “মোনেয় পাটিপদা? সম্পর্কে উপদে" 
প্রদান করেন। নালক গ্রন্থে দেবল ধষি তাছাকে মাতার কাছে যাওয়ার জন্ত 
ছুটি দিয়াছেন, আবার গে জানিতে পারিয়াছে সারনাথে খবিপত্তনের পথে 
বুদ্ধদেব আমিতেছেন। এমন দিনে নালক মাভাকে দেখিবার জন্য নিজের গ্রামের 
পথে যাত্রা করিয়াছে কিন্তু অনাগত ভবিস্ততে বুদ্ধ-শি্তের অনাগারিক জীবনব্রত 
গ্রহণের আকুতিও প্রকাশ করিয়াছে । সে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়াছে-_- 
যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকাপড়া ফুলটির মত তাকে 
তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন।'৯ 
প্রমথ চৌধুরী 

মননধর্মী গ্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক রচনায় লেখক গভীর 
অন্ুধ্যান অপেক্ষা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বুদ্ধিনির্ভর আলোচনার পথ গ্রহণ 
করিয়াছেন । "ভারতবর্ষের এঁক্য” প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও বৈদিক ধর্মের 
তুলন! করিয়! লিখিয়াছেন_-“বদিকধর্ম আরধদের গৃহধর্,, বড় জোর কুলধর্ম। 
সমগ্র দেশকে একাত্ম করিবার ক্ষমতা সে ধর্মের ছিল না।২ অন্যত্র__'বৌদ্ধ 
ধর্মও অবৈদিক ধর্ম এবং সার্বজনীন বলে তা! সার্বভৌম ।ধর্ম।৩ তাঁহার 
মতে বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের সঙ্গে বৌদ্ধ€রতিহহ অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম এতই ঘনিষ্ঠতর নৈকট্য বজায় বাখিয়াছে 
যে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে লেখক মহাযানধর্মের বূপাস্তররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
তাহার মতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু ঘটে নাই-_মহাযানের রূপাস্তরিত কপ 
হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আত্মরক্ষা করিয়াছে মান্সর। তিনি লিখিয়াছেন- “ও 
ধর্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বর্তমান হিন্দুধর্মে পরিণত হয়েছে-_ 
জ্ঞানের ধর্ম কালক্রমে ভক্তির ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে ।১৪ তিনি বৌদ্ধ যুগের 
যথার্থ ইতিহাস রচনার উপাদ্দানরূপে কেবল গ্রত্বতত্বের উপর নির্ভর না করিয়। 
বৌদ্ধপুরাতত্বকে ও সমান মর্ধাদা দানের পক্ষপাতী । তাহা হইলেই বৌদ্ধ- 
যুগের ম্বৃতকঙ্কালে প্রাণ সার হইবে । 
মক্েশচজ্ঞ ০ঘোব 

পাপিভাষায় কৃতবিগ্ মহেশচন্ত্র ঘোষ পালি এঁতিহা অবলম্বনে তাহার 
বুদ্ধপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ রচনা করেন। গোৌতমবুদ্ধের আত্মচরিত রচনায় তিনি 


১। নালক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮৭ । 
২, ৩। প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ৬। 
৪। মুখপত্র, বৌদ্ধধর্ম, সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৬। 


গন্ভসাহিত্য ৩২১ 


জিপিটকের ষে যে অংশে বুদ্ধদেব নিজে তিক্ষুদের নিকট আত্মকাহিনী বর্ণনা 
করিয়াছেন তাহাই উপজীব্য করিয়াছেন বলিগ্না তাহার রচনা অপেক্ষাকৃত 
নির্ভরযোগ্য হইয়াছে । তাহার মতে (১) গৌতম বুদ্ধ চারিদিনে চারি নিঙগিতত 
দর্শন করিয়! সংসার ত্যাগ করেন, (২) গৌতম রাত্রিতে নিদ্রিত! নারীদের 
অশোভন দেহভঙ্গী দর্শন করেন, এই সমস্ত শাকানিংহ গৌতমের জীবনের ঘটন। 
নছে। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত “মহাপদান, স্বত্তস্তের বিপশ্থীবুদ্ধের এবং বিনক্ব- 
পিটকের মহাবগগ নামক গ্রন্থে ব্িত শের কাহিনী বুদ্ধচরিতের লেখকগণ 
বুদ্ধদেবের উপর আরোপ করিয়াছেন। 

তাছার রচনার প্রধান গুণ সমন্ব়মুখী মানসপ্রবণতা। উপনিষদের ব্রহ্মা ও 
বৌদ্ধ নির্বাণের স্বরূপধর্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনায় এক উদার অপক্ষপাত 
মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নির্বাণ ও ব্রন্ষের তুলন। করিয়া তিনি 
লিখিয়াছেন__“নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতছৃভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্ত । এ লাদৃশ্ঠ 
যে কেবল অবর বিষয়ে তাছা নহে, মৌলিক তত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্। 
সুতরাং সিদ্ধান্ত এই- নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই ।১৯ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তিনি 
বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তন্মধো বুদ্ধের ধর্ম (প্রবামী ১৩১৬ কাতিক ) ক্ষমা 
প্রসেনজিৎ সংবাদ ( এ, ১৩১৭ বৈশাখ ), পরম বিমোক্ষ (এ, জ্যাষ্ঠ ), নির্বাণ 
(এ, শ্রাবণ ), বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ, (এ, ১৩১৮, শ্রাবণ ) বুদ্ধের ধর্মে ব্রন্মের 
স্থান, ( &ঁ, ভাব্র) দ্বিবিধ নির্বাণ (&, আশ্বিন) বুদ্ধ ও পতঞ্চলি (এ, ১৩২৫, 
ভান্র ), গৌঁতমের তপস্যা ( এ, ১৩৩০, আশ্বিন ) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তাহার আলোচনায় গভীর চিস্তাশীলতা৷ ও যুক্তিবোধের পরিচয় পাওয়] যায়। 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 

তাহার প্রাতিমোক্ষ পালি 'পাতিমোক্থ?২ গ্রস্থের অনুবাদ । ইতিপূর্বে সতীশ 

১। বুদ্ধপ্রসঙ্গ, ১৩৬৩, পৃঃ ৫৭। 

২। পালি পাতিমোক্থ দ্বিবিধ £--'ভিক্খু পাঁতিমোক্থ' ও “ভিকৃথুণী পাতিমোক্খ' ৷ ভিক্ষু 
প্রাতিমোক্ষের নিয়মাবলী আট প্রকার, থা ১। পারাজিকা-_৪ ভিক্ষুর ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
অপক্লাধ। এই অপরাধে ভিক্ষু সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কত হইবেন। ২। জভ্বাদিশেষ--১৩। এই 
অপরাধমুত্তির জন্য আদিতে ও অস্তে সঙ্বের প্রয়োজন আছে বলিয়! ইহার এই নামকরপ। এই 
অপরাধে ভিক্ষু ছয় দিন পৃথক.বাস করিতে বাধ্য থাকেন। ৩। অনিয়ত-২, ৪) নৈসঙ্পিক 
প্রীয়শ্চিত্ব--৩০। এই অপরাধে ভিক্ষুকে সেই সেই বস্ত পরিত্যাগ করিয়। প্রায়শ্চিতানুষ্ঠান করিতে 
হয়। ৫1 প্রায়শ্চিত্তিক-৯২। এই অপরাধসমূহও প্রায়শ্চিতার্থ। ৬ | প্রতিদেশশীয়-_৪ | 
ইহা! কেবল স্বীকার করিলেই অপরাধমুক্তি ঘটে ৭1 শৈক্ষ্য-_৭৫। ইহা! কেবল সদাচার বিষয়ক 


নিয়মাবলী ।৮। অধিকরণ সমথ! বা বিবাদ শাস্তিকর-৭। ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ হইলে তাহ। 
কিভাবে মীমাংসা করিতে হইবে তাহার নাম। 


১ 


৩২২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


চন্দ্র বিদ্তাভৃষণ প্রাতিমোক্ষের অন্থবাদ১ রচনা! করিলেও বর্তমান গ্রন্থটি 
*প্রবেশক” অত্যন্ত “মৃল্যবান' এবং লেখকের মৌলিক চিন্তাধারার পরিচন্নবাহী । 
“হৃত্ৃবিভঙ্গ' এবং পরিবার" গ্রস্থানগযায়ী প্রাতিমোক্ষের শিক্ষাপদলমূহ বুদ্ধর্দেব 
কোথায়, কাছাকে, কি প্রসঙ্গে বিধান দিয়াছিলেন সেই উপাখ্যানসমৃহও লেখক 
টীকায় স্থান দিয়াছেন। কেবল বাংলাভাষাতেই ইছা' প্রথম গ্রন্থ নহে, ইংরেজী 
ভাষায়ও তাহার পূর্বে অনুরূপ স্থগ্িকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় না। গ্রন্থের 
প্রবেশকে লেখক তীক্ষ বিচারনৈপুণ্য এবং তথ্যনিষ্ঠার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে 
কয়েকটি অন্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াস করিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পূর্বে 
বৈদিক ধর্মে ব্রহ্মচর্য, গারহস্থা, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস প্রভৃতি প্রতিচিত ছিল। এই 
আশ্রমসমূহ নানাপ্রকার বিধিনিষেধ ও নিয়মাবলী ছার! নিয়ন্ত্রিত হইত। দ্বর্গত 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণিত করিয়াছেন বৈদিক ব্রহ্ষচর্ধ, বানগ্রস্থ ও 
সন্ন্যাস এই ত্রি-মাশ্রমের নিয়মকানুন বুদ্ধদেবের প্রবতিত ভিক্ষ্ধর্মকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, কখনও কখনও বেোদপস্থীদের শাস্ত্রে 
যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধদেব তাহা বিস্তৃত, স্পষ্ট এবং 'প্রয়োজনবোধে 
ফেনাইয়া” বলিয়াছেন। ২ ভিক্ষার্ধ1, উচ্চশয়ান, স্ত্রীনষ্ভোগ, শম্যবীজ ধ্বংস 
না করা, চৌর্য, অপত্য, স্থরাপান, সর্বমূণ্ডন, কাষায়বস্ত্র পরিধান, সঙ্গ্যাপীর 
অনিকেতন ও বৃক্ষমূলিক জীবন প্রভৃতি বিষয়ে লেখক বেদপন্থীদবের শাস্ত্র এবং 
বৌদ্ধশাস্ত্রের উদদাহরণ আহরণ করিয়া! প্রমাণিত করিয়াছেন-বুদ্ধদেব যে 
ভিক্ষুব্রতের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বেদপন্থীদের এই তিন আশ্রমকেই প্রধানত 
আদর্শ করিয়।”৩ স্থানে স্থানে অবশ্ঠই দিক চতুরাশ্রমের কোন কোন 
নিয়মাবলীকে বুদ্ধদেব আপন ধর্মের বৈশিষ্ট্যান্ুযায়ী বর্জন ও পরিবর্তন করিয়। 
লইয়াছেন। গৈন ও বৌন্ধধর্মকে তিনি বৈদিকধর্ম হইতে পৃথক্‌ নৃতন ধর্মরূপে 
গ্রহণ করেন নাই। ইহারা যেন শাশ্বত সনাতন ধর্মের ছুইটি শাখামান্র। 
*যেমন, পর্বতাবতী্ণ শ্রেতন্বতী যাইতে যাইতে ছুটিতে ছুটিতে নানাস্থানে স্খলিত 
হইতে হইতে বাধা পাইতে পাইতে ধারাভেদ প্রাপ্ত হইয়া যায়, এবং ইছাতে 


***০০০০১ ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষের নিয়ম'বলী ২৭৭ প্রকার। পারাজিকা--৮, সত্বাদিশেষ 
১৩। নৈসগ্গিক প্রার়শ্চিত্তিক--৩* | প্রায়শ্চিত্তিক--১৬৬, প্রতিদেশনীয়--৮, শৈক্ষ্য--৭৫, 
বিবাদশাস্তিকর বা অধিকরণনমথ1--৭, মোট £ ২০৭ 
১। 'বুদ্ধাদে' গ্রস্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ রষ্টব্য। 
২। প্রাতিমোক্ষ, ভিক্ষু প্রাতিষোক্ষ ও ভিক্ষুমী প্রাতিমোক্ষ--বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ১৩২৩, 
প্রবেশক, পৃঃ ১৯-৩০। ৰ 
৩। এ, পৃঃ ১৯। 


গদ্ধসাহিত্য | ৩২৩ 
বিভিন্ন নদীর হট্টি হয় ও নানা নগর-জনপদ-ক্ষেত্র-সংসর্গে মূল ও শাখানদীর 
প্রচুর ভে পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত তাহা হইলেও মূলত তাছারা একই এবং এই 
একোরও প্রচুর পরিচয় তাহাদের মধ্যে থাকে, সেই রূপ বেদপন্থীদের একই 
বৈদিক ধর্ম চলিতে চলিতে নানাকারণে ভেদপ্রাণ্চ হইয়া! জৈন ও বৌদ্ধ নাষে 
আরে! ছুইটি ত্বতন্র আকার ধারণ করিয়াছে ।১ “বৌদ্ধ ধর্মগ্রতিষা' এবং “জৈন 
ও বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল প্রবন্ধ্য়েও লেখক তথ্যপূর্ণ আলোচনার 
সাছায্যে প্রমাণিত করিয়াছেন বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন উপকরণ - ছারা! বৌদ্ধধর্মের 
অবদ্নব-পুষ্টি সংগঠিত হুইয়াছে। বৈদিক ধর্মে যাহা আচার, বৌদ্বশান্ত্রে তাহা 
“বিনয় নামে অভিহিত হুইয়াছে। বৈদিক, বৌছধ, জৈন সমস্ত ধর্মেই প্রাচীন 
আচারসমৃহু লোকপরম্পর1 চলিয়া আমিতেছে। তাহার মতে ভিক্কু বা 
ভিক্ষুণী সঙ্য বুদ্ধদেবের একেবারে নৃতন স্থ্ি নহে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ষের পূর্বেই 
বৈদিক ধর্মে নারীদের মধ্যে সন্গ্যাস গ্রহণ এবং দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ করিয়া 
ধর্মালোচনায় যোগদান করার প্রথা গ্রচলিত ছিল। ঘোষা, রোমশা, লোপমুদ্্রা। 
বিশ্ববাঁরা এবং মৈত্রেয়ী ইহার। ব্রদ্মবার্দিনী মন্তর্টায খধি কিন্ত সকলেই সংসার- 
ত্যাগিনী সন্াসিনী নছেন। কিন্তু বাচরুব্য গার্গী, তাপমী শববী, মহাত্মা 
শাপ্ডিলোর কন্তা, মহধি গার্গ্যের কন্তা, এবং সুলভা--ইছারা আজন্ম ব্রক্ষচারিণী 
ও চিরকুমারী ছিলেন। বৌদ্ধ-পূর্ব যুগের পরিব্রাজিক। সন্নযাসিনীগণ বৌদ্ধ- 
ভিক্ষণীদের ন্যায় সুসংগঠিত সঙ্খবন্ধ জীবন যাপন না করিলেও তাহাদের সঙ্ঘ 
ছিল বলি! তিনি প্রমাণিত কৰরয়াছেন। লেখক বৌদ্ধভিক্ষণী সক্বের উৎপত্তি 
এবং তাহার চরম পরিণতি চুল্পবগ.গ, ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ এবং সৃত্তৰিভঙ্গ 
অবলম্বনে আলোচনা করিয়াছেন। 
প্রবোধচক্্র বাগচী 

ডঃ বাগচী বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের এক জন নিষ্ঠাবান গবেষক । বৌদ্ধ- 
দিদ্ধাচার্ধদের রচিত দোহাঁসমূহের ইংরেজী অন্বাদ ও টাকা রচন। তাহার 
অন্ততম কর্মকুতি।২ তিনি তীক্ষু যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানীর ন্তায় 
বিশ্লেষপপরায়ণ ছিলেন। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় তাহার প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য ছিল। এই চিন্তাশীল মনীষী তীহার 'বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য? গ্রন্থে 
হীনযান, মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়াছেন। 


১। এ, পৃঃ ১৯। 
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৩২৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কতি 


এই গ্রন্থে পালি, ভিব্বতী, চীনা, নেপালী, মঙ্গোলীয় এবং মধ্য-এশিয়ার যৌন্ধ- 
সাহিত্যের একটি রূপরেখাও তিনি অঙ্কন করিক্সাছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
সমূহের আলোচনায় লেখকের বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

জ্ঞানদৃটি লাভ করিয়া বুদ্ধদেব চারি আর্ধনত্য--ছুঃখ, ছুঃখসমূদবয়, ছুঃখ- 
নিরোধ এবং ছুঃখনিরোধের উপায় লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই বৌদ্ধর্মের 
সুলনুত্র। এই মৃলস্থ্র সম্বন্ধে ডঃ বাগচীর অভিমত-_“সত্য কথা বলিতে গেলে 
এই বিশ্লেষণ বুদ্ধের নিজের নয়। এ ভচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্রের চিরস্তন গ্রথা-_ 
যোগশাস্মেও এই প্রপালী অবলম্বন করা হয়েছে। চিকিৎসাশান্ত্রের মূলম্থত্ 
হচ্ছে রোগ, রোগহেতৃ, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসক রোগ দেখে প্রথমে 
তার হেতু নির্ধারণ করেন, আরোগ্যের আবশ্টাকত! অন্ভব করেন ও 
আরোগ্যের একমাত্র উপায় ভৈঘজ্য প্রয়োগ করেন। যোগশাস্ত্রের মৃলম্ত্র 
হচ্ছে সংসার, সংসারহেতৃ, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। জীব ছুঃখবহুল সংসারে 
পতিত, তার কারণ হচ্ছে প্ররুতিপুরুষের সংযোগ, দেই সংযোগের নিবৃত্তিতেই 
মোক্ষ, মোক্ষের উপায় হচ্ছে সম্যক্‌ অধ্যাত্ম দৃষ্টি লাভ করা। বুদ্ধও তাই ছুঃখ, 
দুঃখহেতু, দুখনিরোধ ও ছুংখনিরোধোপায় স্থির করাই তীর নৃতন ধর্মের প্রধান 
উদ্দেশ্ত মনে করলেন ।”১ 

বৌদ্ধধর্মের মূলন্ত্র সন্ধান করিতে গিয়া! তিনি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কয়েকটি ্রাস্ত 
মতকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে-_+গ্ররুতপক্ষে বুদ্ধ সোশ্ালিষ্ট বা 
পতিতপাবন কিছুই ছিলেন না । কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের সামাজিক 
অবস্থার উন্নতিবিধান তার ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, মুতের ব্যক্তিগত মুক্তির পথ 
খুঁজে বের করবার জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দীর্ঘ 
সাধনায় মে পথের সন্ধান পেয়ে দশজনকে সেই পথে চালিত করবার চেষ্টাই 
তার মুখ্য উদ্দেশ্ত হয়েছিল। এই মুক্তিমার্গ হচ্ছে গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ, কোন 
বিশিষ্ট বর্ণের নিজম্ব নয়। বস্ততঃ এই মার্গত্রান্মণ্য ধর্মের বানপগ্রস্থ ও যতিরই 
রূপাস্তর। এই বানপ্রস্থকেই বুদ্ধ পার্জনীন করতে চেষ্টা করেছিলেন। 
বানগ্রস্থ ধর্মে জাতি বা বর্ণবিচার নেই, বুদ্ধের ধর্মেও তা নেই।”২ “সোহহং” 


১1 বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ১৩৫৯, পৃঃ ১৫-১৭। 
২। ও পুঃ১২। - 


গভসাছিত্া ৩২৫ 


জ্ঞান এবং বৌদ্ধনিম্ধাচার্যদের সহুজজ্ঞানকে তিনি এক ্যরে স্থান দিয়াছেন। 
এইভাবে তাহার আলোচনায় স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ও ব্রান্ষণ্যধর্মের সমন্বয়চেষ্টা 
সথচিত হুইয়াছে। 

ভারত ও মধ্য এশিয়া, ভারত ও ইন্দোচীন+, পারত ও চীন" প্রভৃতি গ্রন্থে 
সুদুর অতীতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচ্যদেশগুলিকে যে সমন্বস্ত্রে গ্রধিত 
করিয়াছিল তাহা লেখক স্ম্পষ্টভাবে আলোচনা! করিয়াছেন। বৌদ্ধলভ্যতা 
ও সংস্কতি, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ও গবেষণ! লেখকের বহু শ্রমসিদ্ধ 
অভিজ্ঞতার পরিচয় বন করে। গ্রন্থদমূহে তিনি যথার্থ এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী 
দ্বার! গ্রতিপাস্ধ বিষয় উপস্থাপিত করিয়াছেন। 
অসিত হালদার 

বৌদ্বভাক্বর্ষ ও চিত্রকলার সমালোচনা! প্রণঙ্ষে তিনি অতীত ভারতের 
নির্ধাপিত-প্রায় প্রদদীপশিখাকে “যে শিখা অিপ্ধ উজ্জল প্রশান্ত এবং যাহার 
আলোক বিদ্যুতের মত তীব্রও নয় নয়নের পীড়াও দেয় না” উজ্জ্লতর 
করিয়াছেন। ভারতীয় চিন্ত্রশিল্লের আদর্শকে তিনি প্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ 
করিয়াছেন-__বৌদ্ধ ও মোগল। বৌদ্ধশিল্প ভাবকল্পনার জন্য এবং মোগল- 
শিল্প নুন্ কারুকার্ষের জন্ শ্রেষ্ঠ। মোগলশিল্প বিলাসপ্রবণ, বৌদ্ধশিল্প আবেশ 
ও শাস্তির গ্যোভক। মোগলশিল্পী যাহা অতি চেষ্টা ও যত কক্ম কারুকাষ 
স্বারা সফল করিয়া তোলেন, বৌদ্ধশিল্পী ছুই একটা সরুমোটা রেখার টানে 
অতি অনায়াসে তাহা ফুটাইয়া তোলেন। রং-এর দীর্ঘ স্থায়িত্ব, শিল্পীর 
অলীম ধৈর্য বৌদ্ধচিত্রকে মহুনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আলঙ্কারিক চিত্রে 
বৌদ্ধ ও মোগল শিল্পীরা প্রায় সমকক্ষ । মোগল আলঙ্কারিক চিত্র সুপ্মতায় 
শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অজস্তার আলঙ্কারিক চিত্র অর্থপূর্ণ। এক গভীর শ্রদ্ধার দৃটি লইয়া 
পৃজারীর ন্যায় তিনি অজস্তার চিত্রাশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন_-“সেই নির্জন ইন্্রপুরীতুল্য গিরিগুহায় নির্ববিণীর পাশে, স্তব্ধ 
সিগ্বভাবে বিভোর হয়ে পুণ্যাম্সা শিল্পীরা যা কিছু একে গেছেন 
তারই ভিতর থেকে যেন আমরা এক অমৃতময় শাস্তি ও আনন্দের 
বিকাশ দেখতে পাই।”৯ তিনি যথার্থই “সমানধর্মা পুরুষ বলিয়। 
বৌদ্ধ শিল্পীদের অন্তরের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গৃছ- 
ত্যাগের চিত্রের আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন-_“ছবিখানিতে চিত্রশিল্পীর! 
50 অজজ্তা, ১৩২০, পৃই ২৭। 





৩২৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বাস্তবিকই তাদের মহুৎ ও উদার অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়ে গেছেন; কেননা 
তাদের মন সেরূপ উচ্চ নাহলে ছবিতে তেষন বিশ্বপ্রেমবিহবল ও আত্মহারা 
ভাব কখনই তারা দেখাতে পারতেন না।'১ বুদ্ধদেবের প্রলোভন-_কামাদি 
রিপুদ্ধারা আক্রান্ত বুদ্ধদেবের অটলধ্যানগন্ভীর মৃতিটি যেন 'শত সহ 
প্রলোভনের মধ্যে থেকেও তাদের চেয়ে ঢের তফাতে যেন কোন এক শান্তির 
আলোকময় রাজ্যে ভাসচেন। আর তার জড় তন্খানি সেখানে প্রাণশৃন্ত হয়ে 
পুতুলের মত বসে আছে।”২ ভিখারী-বেশী বুদ্ধদেবের বিরাট মৃত্তির সামনে 
মাতৃমৃত্তি-_-মাতা গোপ। ও পুত্র রাহুল--“ছবিথানিতে জননীর স্সেহ, ভক্তের 
প্রেম, বুদ্ধদেবের করুণা এবং পুজ্বের আহুগত্যের ভাব স্থনার ফুটেছে ।”৩ 
এছাড়াও সিংহল বিজয়ের ধারাবাহিক চিত্র, বৃদ্ধদেবের জীবন-_বাল্যের ঘটন। 
হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যস্ত, জাতকের নানাকাহিনী, কোন রাজার বৈরাগ্য ও 
পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি চিত্রের মাহাত্ম্য ও কল্যাণকর আদর্শ তিনি ব্যাখ্যা! 
করিয়াছেন। ভান্বর্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে চৈত্যগুহা ও বিহারগুহার 
আলোচনা! করিয়াছেন। সমস্ত বিহার গুহার মধ্যে অবস্থিত খ্যানক্তিমিতনেত্র, 
শাস্তস্তন্ধ বিশালাত্ম বিশাল আকার রাজাননে উপবিষ্ট বুদ্ধমৃত্তি তাহার দৃষ্টি- 
রশ্মিতে অলোকসামান্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বুদ্ধমৃত্ির দেবোপম ধনৈশ্ব্ 
ও শাস্তসংযত শ্রী এবং বৌদ্ধন্ুপের বিশালতা লেখকের হৃদয়কে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছে। পিতার পার্থে উপবিষ্ট জননীর কোলে স্থকোমল 
লাবপ্যপুঞ্জ শিশুবুদ্ধ ভবিষ্যৎ মহত্বের পরিচায়ক। যৌবন সময়ে সুন্দর, স্থরূপ 
শাক্যপিংহ, বুদ্ধদেবের সামনে ভিক্ষাপাত্র হস্তে মাতাপুন্র, মহানির্বাণে শায়িত 
বিরাট বুদ্ধমৃতি__এই সমস্ত মৃত্তির শুত্রসমুজ্ঞল দীপ্তিও লেখককে মুগ্ধ করিয়াছে। 
মহাপরিনির্বাণের মৃত্তির বর্ণন। প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-__বুদ্ধের আবেশমাধুরীমপ্ডিত 
ধ্যানন্তিমিত লোচন আনন্দবিভায় উদ্ভতাসিত। পার্ধিব মৃত্যুকে যেন তিনি 
সত্যই জয় করেছেন। পৃথিবীর দুঃখ ত্থখে আর তিনি বিচলিত নন ।+৪ লেখক 
সুচি্নাত উদ্দারচিত্তে অজজ্তার চিন্রশাল! দর্শন করিয়া! এই গ্রন্থে তাহার 
আবেগমধিত হৃদয়ের অর্থ্য নিবেদন করিয়াছেন। 


১। অজজ্তা। ১৩২০ পৃঃ ৩৭। 
২। এ, পৃঃ 
৩। এ, পৃঃ৩৪। 
৪ এ, পৃঃ ৬৫। 


গভ্যসাহিত্য ৩২৭ 


স্তাহার 'বাগগুহা ও বামগড়'৯ গ্রন্থের জালোচনাও বৌদ্বশিল্পের 
অভিনবত্বের গৌরবে উজ্জল । বাগগ্হার বৈশিষ্ট্য এখানে চৈত্যগুহ! নাই। 
দুইটি বামগৃহ ও একটি পাঠশালাসহ নয়টি বিহারশ্রেণী লইয়া! বাগগুহ!। গুহার 
গর্ভগৃছেও ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমৃত্তি খোদিত হয় নাই, আছে বিরাট সুপ। লেখক 
এই গ্রন্থে শ্রমণদের গৃহ গুহা, গৌসাই গুহা, রঙমছল প্রভৃতি টি গুহার বর্ণন। 
ও পরিচিতি প্রদান করিয়াছেন। তাহার মতে মহাবংশ ও জাতকে বণিত 
লতা, গাছ ও জীবজন্তর সঙ্গে এখানে অঙ্কিত চিত্রের সাদশ আছে। পারন্ত, 
আফগানিস্তান, ইটালী, চীন ও জাপানের চিত্রে ভারতীয় ঝৌন্ধশিল্পের গ্রভাবকে 
তিনি হ্বীকৃতি দিয়াছেন। তাহার মতে ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে চীন ও 
তুক্কিস্তানের সংমিশ্রণটা কতটা তেলে-জলে মেশানোর মত হয়ে পড়েছে।' 
বাগের ভিত্তিচিত্রের জমি তৈয়ারীর প্রণালী, ভিত্তিচিত্রের রঙ, চিত্রের মৃত্ি 
বিন্তাস বা ঠাট এবং আলোছায়ার সমাবেশ ও বিরুদ্ধ বর্ণবিস্থাপ নিপুণতার 
বিষয় লেখক অনাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। বাগের ছবির 
বর্ণন। গ্রসঙ্গে-_জ্যোতির্মগুল ও ছত্রযুক্ত, পন্মাসনে দাড়ান বুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ, চামর 
ব্জনরতা নারী, সন্ধ্যামী, রাজমুক্টধারী দেবদ্ধারী, কিন্নরী, নরনারী ও মিছিলের 
ছবির পরিচয় দিয়াছেন। এই ছবিসমূহ জাতকের কাহিনী বর্ণনা নহে, কোন 


এতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে এই চিক্রাবলী অস্কিত। মহাবংশের বর্ণনার সঙ্গে 
ইহার সামপুস্ত আছে। 


স্নীত্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

ডঃ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্বে ভারতীয় দীপপুঞে গমন 
করিয়াছিলেন, 'ছাীপময় ভারত' সেই ভ্রমণের স্মারক-চিহ। লেখক এই গ্রন্থের 
কয়েকটি প্রবন্ধে মালয়, সিঙ্গাপুর, বলিদ্বীপ প্রভৃতি হ্বীপপুঞ্ণে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
এবং তথায় বৌদ্ধধর্মের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন। ত্যাগত্রতী 
বৌদ্ধভিক্ষুগণ একদ] চীন এবং অন্যান্য ্বীপের সঙ্গে ভারতের সংযোগ সাধন 
করিয়া দ্িয়াছিলেন। তাহার ফলে তাহাদের লঙ্কে ভারতের একটা 
সমমন্িতাবোধ স্থটি হইয়াছিল। নূতন সভ্যতার আলোকে ফাহারা এতদিন 
অন্ধকারের রাজ্যের অবজ্ঞাত অধিবাসী ছিল তাহার নৃত্তন শক্তিতে ও 
প্রাণাবেগে জাগ্রত হইয়া উঠিল। এইভাৰে একদ। ত্বীপময় ভারত গড়িয়া 
উঠে। খুষ্ট জন্মের দুই তিন শত বৎসর পূর্বেই ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ার 
১ বাগগ্ুহা ও রামগড়, ১৩২০ ও 


৩২৮ বাংলা সাহিত্যে বৌন্ধ ধর্ষ ও সংস্কৃতি 


সঙ্গে সংন্কত ও গ্রাকৃত ভাষার মাধামে তারতের সংযোগ মূত্র স্থাপিত হইয়াছিজ। 
শৈলেন্দ্র বংশীয় বৌদ্বরাজাদের সময়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে হুব্ন্থীপ বা! স্থমাতার 
রাজধানী শ্রীবিজয়ের সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। বিখ্যাত বৌছ বিহার “বর-বুদুত 
অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র নরপতি কর্তৃক যবঘীপে প্রতিষ্ঠিত হম্ব। লেখকের 
মতে বর-বুদূরের বৌদ্ধচিআাবলী এবং প্রান্বানামের রামায়ণের চিন্রবলী 
বহির্ভারতে ভারতীয় ভাস্কর্ধের শ্রেষ্ঠতম দুই নিদর্শন৯। প্রাচীন ভারতের স্মতি- 
পৃত বলিখীপে লেখক প্রচুর বুদ্ধ ও বোধিপত্ব মতি অবলোকন করিয়াছেন যাহার 
শিল্পসৌন্দর্ধ অতি মহুনীয়। “পৃথিবীর অন্তম আশ্চর্য কীন্ডি? বরবুছধরের ভূপের 
ভাঙ্বর্ধ এবং 'প্রশাস্ত গালভীর্য কবিকে এবং লেখককে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিল। বোর্িও হীপের “কোটাবাঙ্গন' নামকস্থানে প্রাপ্ত একটি তামার 
বুদ্ধমৃত্তিকে লেখক ত্বীপময় ভারতের শিল্প নিদর্শনের মধ্যে বত্বম্বরূপ বলিক্না 
অভিহিত করিয়াছেন। 

ভারত সংস্কৃতি? গ্রন্থের 'এশিয়! খণ্ডে সংস্কিত ভাষার গ্রঘার ও প্রভাব, 
প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের বাহুনরূপে সংস্বত ভাষার স্থান নির্ণরন কৰিয়াছেন। 
'ব্রম্ধদেশে বৌদ্ধবিহার প্রবন্ধে এখানের গগনচুষ্বী ণ্টাকার সোনার পাতে 
মোড়! চৈত্য-চুড়ার বর্ণন। প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_“নীল সবুজ আর সোনার এই 
সংবাদী বা একতান সঙ্গীতে__ ইহাই যেন ব্রদ্ষদেশের বিশিষ্ট স্বৃতিহ্থরূপ চিত্তপটে 
উদ্দিত হয়।২ তিনি মনে করেন বর্ার বিহারের 'তিক্ষদের মধো এখনও বর্মী 
জাতির চিত্তের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি সৃরক্ষিত রহিয়াছে । ব্রন্মদেশের প্রাচীন 
সভ্যতা ও দংস্কৃতির সংরক্ষক এই সকল ভিক্ষুর সছিত আলাপ-পরিচয়ে আমাদের 
চিত্তে অতি উচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুণ্টি লাভ করিতে আমর! 
সমর্থ হইব এবং বর্মার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভারতবর্কে অর্থাৎ নিজেদেরও জানিতে 
শিখিব।,৩ বর্মী চব্রিত্রের উপর বৌদ্ধ ক]াঙ বা বিছারের প্রভাব সম্বদ্ধেও 
তাহার আলোচনা স্থষ্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ । 


১। ্বীপময় ভারত, পৃঃ ১৮০ 
২। ভারত সংস্কৃতি, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৭ 
৩। এ, পৃঃ ৯*। 


স্বিভীল্ পিচে 
কাব্য ও কবিতা 


ভগবান বৃদ্ধের জীবন, তাহার অপার মহিম!, বৌন্ধভারতের অবিন্মরণীয় 
কীর্তি এবং বৌদ্ধযুগের সমাট্‌ ও মহুনীয় ব্যক্তিদের জীবনআখ্যান অবলম্বনে 
আধুনিক যুগের বাংলাসাহিত্যো প্রচুর কাব্য ও কবিতা রচিত হইয়াছে। নিয়ে 
তাহ! আলোচিত হইল। 
নবীনচজ্্র সেন 

কবি নবীন পেন ১৮৮০ খৃঃ হইতে ১৮৮২ থৃঃ পর্যন্ত বিহারে ডেপুটি 
ম্যাজিস্্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের কাজ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিহারের 
বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন স্থৃতিপৃত স্থানসমূহ দর্শন করিয়া কবি বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
অন্থরাগী হইয়াছিলেন। বহু বৌদ্ধধর্ম গ্রস্থািও তিনি এই সময়ে পাঠ কবেন। 
কবি তাহার “আমার জীবন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন-__-বেছারেই বৌদ্ধধর্মের বন্গ্রস্থ 
পড়িয়াছিলাম। তাহার পরেও অনেক পড়িয়াছি। কিন্ত প্রায় সর্বত্র এমন 
কি--এডুইন আর্পন্ডের “লাইট অফ এশিয়া" পর্যস্ত বুদ্ধ-চরিত্র অতিরঞ্জিত, 
অতিমান্ুযিকভাবে চিত্রিত। তাহাতে ঠিক রক্ত-মাংসের বুদ্ধকে দেখিতে 
পাই ন11"**.**অতএব আমবা যে ভাবে বৃদ্ধদ্নেবকে চক্ষের উপর দেখিতে পাই, 
তাহাকে ধারণ] করিতে পারি, সেভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্ট।১ 
'অমিতাভ' কাব্যে কবি বৃদ্ধদেবকে নরশ্রেষ্ঠক্ূপে মানবীয় মহিমায় ভাস্বর করিয়া 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সংস্কৃত, পালি গ্রভৃতি বৌদ্ধসাহিত্য এবং ইংরেজী 
[188 01 481৪ হইতে বুদ্ধ-জীবনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া! কৰি “অমিভাভ' 
কাব্যে সিদ্ধার্থের জীবনকোরককে নিপুণ শিল্পীর স্থায় পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন । 
“অমিতাভ? বাংলাভাষায় প্রথম বুদ্ধদেবের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক জীবনী- 
কাব্য। এই কাব্যে কৰি সিদ্ধার্থের জন্ম হইতে বোধিলাভ এবং বুদ্ধদেবের 
প্রচার কার্য হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্বস্ত ঘটনাবঙ্গী আন্পুবিক ধীর সংযতচিত্তে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। ঘটন! বিবৃতিতে প্রাচীন পালি ও বৌদ্ধমাহিত্যের 
দান কতখানি তাহা নির্ধারণের চেষ্টা হইতেছে। 

বোধিসত্ব জন্মগ্রহণের পূর্বে মায়াদেবী এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করেন। পা্গি 
“নিদানকথা'র 'মহামায়ায়” স্ুপিনং-এর অনুসরণে অমিতাভ কাব্যে দেই 
১ নবীনচন্ত্র রচনাবলী, ওর খণ্ড, বঙীয় নাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ২৪২। 


৩৩৯ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


শুভজন্মের হুচনা করা হইয়াছে । পালি সাহিত্যে--“বোধিসত্বো সেতবরবারণো 
হত্বা"'****দেতপছুমং গহেত্বা-.-"**মাতৃসয়নং তিকৃখট্ঠং পদ্দক্থিণং কন! 
দক্খিণপস্সং তাড়েত্বা কুচ্ছিং পবিট্ঠসদিসো অহোসি।১ কবি ইহারই 
প্রতিধ্বনি করিয়! লিখিয়াছেন :-- 
মাতঙ্গ তৃষার শ্বেত 
স্ণ্ডে শ্বেত পদ্ম মনোহর 
প্রণমিয়। তিনবার বিদারি দক্ষিণ পার 
প্রবেশিল গর্ভে করিবর।২ 
সবপ্নবেত্া টবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিলেন এই পুত্র--“অগারং অজ ঝাবসিস্দতি বাজ! 
ভবিস্সতি চকৃকবত্তী, সচে অগারা নিক্থম্ম পব্বজিস্দতি বুদ্ধো ভবিস্সতি 
লোকে বিবত্তচ্ছদ্দোতি ।৩ 
অমিতাভ কাবো কৰি লিখিয়াছেন-_ 
থাকে গৃহাশ্রমে পুত্র হবে রাজচক্রবর্তী 
একচ্ছত্র করিবে ভুবন, 
যায় যদি ধর্মাশ্রমে ছুঃখপূর্ণ জগতের 
পাঁপভার করিবে মোচন |৪ 
শিশু বুদ্ধের জন্মের পর রাজবাড়ীতে, শাক্যরাজ্যে আনন্দের হিল্লোল। কিন্ত 
সেই পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে_ 
সপ্চম দিবসে হায় মায়াদেবী মুর্দিল] নয়ন। 
কারণ--'বোধিপত্বমাতা সত্বাহজাতে বোধিসতে কালং কতা! তুদিতপুরে 
নিব্বস্ততি।*৫ কবিও প্রাচীন এঁতিহ্ের প্রতি শ্বীরৃতি প্রদান করিয়াছেন। 
অসিত খষির আখ্যান পালি নিদানকথা, নালক হৃত্ত এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থের 
অনুসরণে রচিত। শুদ্ধোদন দৈবজ্ঞদের প্রশ্ন করিয়াছেন--কিং দিম্বা! ময়হং 
পুত্বো পব্বজিস্সতীতি ? ্‌ 
_চত্তারি পুব্বনিমিত্তানীতি ।' 
--কিতরং কতরঞচা” 
--'জরাজিগ্ং ব্যাধিতং মতং পব্বজিতএঞ* তি ।৬ 
১। সত০৪১০]], 05850, ড০1, 1, 0760, ২। অধিতাভ, ১৩৬৩, পৃঃ ৩। 


৩) 50৪৮০]]) 956588, ০), 7, 0 61, ৪ | অমিতাভ, পৃঃ ৪। 
€ | ম্লাত০৪১০1], 56229, ০], 2, 0 68 ৬ | 50801], 0268), ০1, 2, 2 6? 


কাব্য ও কবিতা! ৩৩১ 


অমিতাভ কাব্যে কৌত্ডিন্ত রাজাকে জানাইয়াছেন-- 

জরাজীণ, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষু যেই দিন 

নিরখিবে শিশু, গৃহ ছাড়িয়া! সে দিন 

নিশ্চয় হইবে বুদ্ধ।১ 
কিশোর সিদ্ধার্থ একদা 'মনোহর পুস্পোদ্ানে চিন্তামগ্র,। আকাশে শত শত 
বলাকা শুভ্র মেঘখণ্ডের হ্যায় ধীর পক্ষবিস্তারে উড়িয়া! যাইতেছে, হঠাৎ একটি 
তীরবিদ্ধ ছুইয়! কুমারের অস্কে পতিত হুইল । তখন--. 


উদ্ধার করিতে শর লাগিল কোমল করে 
কুমার বেদনা এই বুঝিল! প্রথম । 
অধীর হুইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই 


বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য গ্রঅবণ।২ 
অনাগত জীবনে বিশ্বব্যাপী মহাকরুণার পুণ্য প্রশ্রবণকে ধিনি বক্ষে ধারণ 
করিবেন তাহারই প্রথম উন্মেষ । কুমারের আখি তারকায় শুত্রসমুজ্জল একটি 
অশ্রবিন্দু দেখ! দ্িল। এমন সময়-__ 
“আসি দেবদত কছে- কুমার এ হংস মম। 
মম শরে হত হয়ে পড়েছে তভূতলে ।৩ 
118৮ ০1819 গ্রন্থে কবি /:71018 সিদ্ধার্থের কে তাহার জবাব দিয়াছেন-_ 
5&ড 00১ 6029 10170 19 10109 
[079 786 01 10071150 6101085 11010 91081] 109 2001009 
35 7106 01 1081:05 800. 1059:5 10701177999,5 
অমিতাভ কাব্যে কুমার আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন__ 
হুতজীব হত্যাকারী 
পায় যদি ভাই! কোন্‌ ধর্মশান্ত্র বলে 
যে দেয় জীবন তারে সে কি তারে পাইবে না ?€ 


১। অমিতাভ, পৃঃ ১১। 
২। অমিতাভ, পৃঃ ১৩। 
৩। অমিতাভ, পৃঃ ১৪। 
9৪1 &8770010, 17878 01 49185 1991, 2 12, 
*। অমিতাভ, পৃঃ ১৪। 


৩৩২ বাংলা লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


যে অপ্রমেয় মৈত্রীবলে একদিন তিনি ঘোষণ! করিয়াছিলেন--- 
মাতা যথ! নিয়ং পুততং অমুদ] একপুবমন্ুরকৃখে 
এবম্পি সব্বভূতেহ্থ মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং ।১ 
সেই বিশ্বব্যাপী মহান মৈত্রীর প্রথম প্রন্ফুটন এই কাহিনীতে । একটি আহত 
হুংসের প্রাণের বিনিময়ে তিনি আজ শাক্যরাজ্যও দেবদতকে প্রদান করিতে 
উদ্যত হইলেন। এই দৃশ্ঠ দেখিয়া-- 
শাকাপুত্র দেবদত্ত স্তভিত বিস্মিত চিত্ত 
দেখিল, কুমার নহে-_মুততি করুণার ।২ 
হলোৎসবে, জন্ৃবৃক্ষতলে গভীর ধান ও পিতাকে রূষি পরিহার করিবাং 
উপদেশ দান 'ললিতবিস্তর কাহিনীর অনুসরণে রচিত। 
ললিতবিস্তরে সিদ্ধার্থ তাহার ভাবী পত্বীর বৈশিষ্ট্য ঘোষণ! করিয়াছেন__ 
কিন্তামভিরূপাং প্রাসাদিকাং দর্শনীয়াং পরময়] শুভবর্ণপু্করতয়্া সম্বাগতাং 
নাতিদীর্ঘাং নাতিত্বম্বাং নাতিস্লাং নাতিকুশীং মাতিগৌরাং নাতিরুষ্ণণাং 
প্রথমযৌবনাবস্থাং স্ত্রীরত্বমিব খ্যায়মানাম 1৮৩ 
অমিতাভ কাব্যে সিদ্ধার্থের অভিপ্রেত নাবীর বৈশিষ্ট্য-_ 
রূপকুল জন্ম গোজ্র বিশ্তদ্ধ যাহার 
রূপসী বিছুধী নত্রা ঈর্ধ। নাহি যার 
মুখে প্রফুল্লতা বুকে করুণা আলয় 
হস্তে পরসেবা, বাক্য মধুরতাময় 1***ইত্যাদি৪ 
রাজ] শুদ্ধোদ্ন কন্যা! নির্বাচনের জন্য অশোকোত্সবের আয়োজন করিলেন। 
সগ্চমদিবদে রাজকুমার শাক্যকুমারীদের মণিকাঞ্চনপূর্ণ অশোক-ভাও বিতরণ 
করিলেন। সমস্ত ভাগ্ড নিঃশেষ হুইল। সর্বশেষে দগ্ডপাণিশাক্যের দুছিতা 
গোপা অশোক-মন্দিরে ধীর প্রশাস্তভাবে প্রবেশ করিয়। বলিলেন__ 
কুমার কিং তে ময়াপনীতং যলত্বং মাং বিমানয়সি ?৫ 
কবি লিখিয়াছেন- যুবরাজ, করিয়াছি কোন্‌ অপরাধ? 
করিলে বঞ্চিত নাহি দিলে উপহার।৬ 


১। মেত্বন্থত, হুত্বানপাত ২। অমিতাভ? পৃঃ ৯৪ । 
৩। লঙলিতবিস্তর, পি. এল, বৈদ্য সম্পার্দিত, পৃঃ ৯৮। 
৪। অমিতাভ, পৃঃ ২৪। 


৫| ললিতবিদ্তর, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১০*। ৬। অমিতাভ, পৃঃ ২৬। 


কাবা ও কবিতা ৩৩৩ 


সিদ্ধার্থ বলিলেন--“নাহুং ত্বাং বিমানয়ামি, অপি তু খলু পুনসত্বমভি-_ 
পশ্চাফাগতেতি।১ তিনি তীছার “চানেকশতসহশ্রমূল্যমঙ্ুলীয়কং নিমুচ্য 
প্রা ।২ 
অমিতাভকাব্যে লঙ্জিত কুমারও--একই ভাবে শাক্যকুমাবীর-- প্রশ্নের জবাব 
দিয়াছেন-_- 
“নিঃশেষ অশোক ভাগু, কিবা উপহার 
দিব ভাবিতেছি মনে। করিয়া মোচন 
অঙ্গুলী গোপার করে করিল৷ অর্পন।”৩ 
গোপাও স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করিয়। বলিলেন-__ 
“এ অঙ্গুরী করুন গ্রহণ 
বত্ব বিনিময়ে এই তৃণ অকিঞ্চন 18 
এই ম্থরই ললিতবিস্তরে ধ্বনিত হইয়াছিল-_'ইমানি মদীয়ান্তাভরণানি 
গৃহৃভাম্‌।”৫ 
গাথাশ্রবণ ও বৈরাগ্য উদয় এবং চারিনিমিত্ দর্শন প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনে 
কবি পালি নিদানকথা ও ললিতবিস্তরে বণিত প্রাচীন আখ্যানের নিষ্ঠাপূণ 
অনুসরণ করিয়াছেন। সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের সেই মহানিশার বর্ণনা 
কবির ব্যক্িহ্বদয়ের গভীর আবেগ ও অন্ভূতির চাঞ্চল্যে প্রোজ্জল হুইয়! 
উত্তিয়াছে। প্রাণপ্রতিম একমাত্র পুত্র অভিনিক্রমণের পূর্বাহে পিতার অনুমতি ও 
আশীর্বাদ প্রার্থা হইয়াছেন। হৃদয়গ্রস্থি শতছিন্ন করিয়া শুদ্ধোদন বলিলেন__ 
হিতকর, মোক্ষ জগতের 
ইচ্ছা! তব, হও তুমি পূর্ণ মানারথ ।৬ 
এই বৈরাগ্য যত বড় মহান, এই বিয়োগ, আর আত্মবলিদানও তত বড়ই 
মছান্। মছাভিনিক্ষমণকালে সিদ্ধার্থের অন্তরের পরিচয়ও কবি তুলিয়া 
ধরিয়াছেন। ন্ুযুপ্তা পত্বী ও নবজাত শিশুপুত্রকে দেখিয়া 
কেবল ছুইটি বিস্ু অশ্রু ছুনয়নে 
আসিল, ভামিল, ধীবে-_মায়ার চরণে 
সিদ্ধার্থের স্থশীতল শেষ উপহার ।৭ 
১২, । ললিতবিস্তর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০, 


৩,৪। অমিতাভ, পৃঃ ২৬। 
৬। অমিতাভ, পৃঃ €৭। ৭। এ, পৃঃ ৬৪। 


৩৩৪ বাংল! লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নবীন সন্গযাসী অনোম। নদীতীরে সারথী ছন্দক এবং প্রিয় অশ্ব কঠককে বিদয় 
দিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ কাটিগ়া ব্যাধের সঙ্গে কৌধিক বসন বিনিময় করিয়া 
লইলেন। বিদায়ের এই মূহুর্ত কত গভীর শোকাবহ! দিদ্ধার্থ অদৃশ্য হইলেন, 
কিন্ত-_ 
কণ্ট ক ত্যজিল প্রভু বিরহে জীবন । 
পতি বিরহে সাধবী গোপা যৌবনে যোগিনী মাজিলেন । 
রত্বময় বেদী ?পরে 
পতির প্রেরিত বসন মুকুট 
স্থাপিল৷ ভকতি ভরে । 
খুলি আপনার বপন ভূষণ, 
কাটিয়! অলক-দাম 
যৌবনে যোগিনী সাজিয়। করিল! 
বেদি-পদমূলে দান ।৯ 
সিদ্ধার্থ শাকী, পদ্মা, রৈবত ও আবাড়কালাম-এর আশ্রয় ও শিশ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। পথে রাজগৃহে নুপতি বিদ্বিসারের সঙ্গেও তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে। 
ষড় বৎসরের কঠিন যোগলাধনা এবং দিব্যরূপা নারীমৃত্তিতে দিদ্ধার্থের নিকট 
জননী মায়াদেবীর আবির্ভাব ললিতবিস্তবরের কাহিনীর অন্ুদরণে লিখিত। 
ধীর্ঘকালের কঠিন সাধনায় তিনি উপলব্ধি করিলেন-. 
'অয়ং দুকৃকরকারিক1 নাম বোধায় মগগো ন হোতীতি ।,২ 
জীর্ণ শুফ দেহ সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত তিনি খাদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন । এই সময়-_- 
আপিল! “হ্বজাতা” ধীরে পায়সান্ন শিরে 
ত্বর্পপাত্রে, বনদেবে দিতে উপহার ।৩ 
পালি সাহিত্যে--উরুবেলায়ং সেনানিনিগামে পেনানিকুটিদ্বিকস্সগেছে 
নিব্বতা স্থজাতা নাম! দারিকা।'5 কাব্যে হুজাতা নান্দিকপাতির কন্]। 
ললিতবিস্তরেও স্থজাতার পিতার নাম নান্দিক । ললিতবিষ্তরে সিদ্ধার্থের বীর- 
গ্রতিজ। ধ্বনিত হইয়াছে-_ 
১। অমিতাভ, পৃঃ ৭৮। 


২। নিদানকথা, 5৪১০1], 08880%, ড০1, . ০6৭ 
৩। অমিতাভ, পৃঃ ১*৬। ৪1 নিদানকথা, ০৪১০1], 72৯8 ০1, 1, 068 


কাবা ও কবিতা . ৩৩৫ 


ইছালনে শুহ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞচ ঘাতু। 
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্লহুর্লভাঁং নৈবাপনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে |১ 
এই বীর প্রতিজ্ঞার আভাম অমিতাভ কাব্যে সিদ্ধার্থের মহান্‌ সঙ্কয্লে আভাদিত 
হইয়াছে. 
শরীর হউক শুফ, অস্থি মাংল লয়, 
যাবৎ নির্বাণ জ্ঞান না হয় উদয়, 
এ শরীর এ আসনে রছিবে নিশ্চয় ।২ 
এই দৃঢ় সঙ্কল্লের নিকট মার ও মারবাহিনী পরাজিত হুইল। ক্রমে তিনি 
চারিধ্যানভ্তর৩ উত্তীর্ণ হইয়া না-হুখ, না-ছুঃখ, উপেক্ষা ও স্বৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ 
চিত্ত লাভ করিলেন। রাত্রির প্রথম প্রহরে অতীত জীবনের স্থগতি হুর্গতি 
দর্শন করিলেন, ২য় প্রহরে তাহার উপলব্ধি হইল-. 
'তার নাছি জন্মভূমি 
নাছি নাম, নাহি গোত্র, নাহি বর” জাতি, 
পূর্ব জ্ঞানীদের বংশে জনম তাহার ।5 
পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর আবর্তনের কারণও তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এইভাবে 
ছুর্পভ জ্ঞান লাভ করিয়! সিদ্ধার্থ “বুদ্ধ' হইলেন। এখন হৃদয় তাহার-- 
নিবাত নিফম্প মহাশাস্তিপারাবার | 
নাহি কর্মফল রেখা পুনর্জন্ম বীজ, 
তাহার জীবন পথে, ছুঃখের দ্বাহন ।৫ 
এক মহাশাস্তি পারাবারে সপ্ত্দিবা সপ্তনিশি তিনি নিমজ্জিত রহিলেন। 
মুচলিন্দ রাজায়তনে তিনি তপুস্স ও ভল্লিকের প্রদত্ত মধুভাও গ্রহণ করিলেন। 
ূ্‌ ১। ললিতবিস্তর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০। ২। অমিতাভ, পৃঃ ১০৮। 
৩। চারিধ্যান £ ১ম ধ্যান স্তর সবিতর্ক, সবিচার, প্রীতিহখমণ্ডিত। সাধক চিত্তের উপক্লেশ 
ও প্রজ্ঞার দৌবল্যের কারণ পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া, কামমুক্ত হইয়া! এই ধ্যানস্তরে উন্নীত হুইয়। 
থাকেন। ২র়ধ্যান--বিতর্কবিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, 
বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিহুখমণ্ডিত। এই অবস্থায় সাধকের দেহের কোন অংশ 
বিবেকজ শ্রীতিনুথে অস্ফুরিত থাকে না। ওয় ধ্যান $__সাধক শ্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার 
ভাবে অবস্থান করিয়। স্মতিমান ও সপ্রজ্ঞাত হইয়। স্বচিত্তে প্রীতি নিরপেক্ষ হুখ অনুভব করিয়? 
এই ধ্যানস্তরে আরোহণ করে। ধ্যানী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও ম্মৃতিমান হইয়া শ্রীতিনিরপেক্ষ সুখে 
বিচরণ করেন বলিয়া! ইহা ৩য় ধ্যান। ওর্থ ধ্যান -_সর্ব দৈহিক সখঃখ পরিত্যাগ করিয়া 
পূর্বেই সৌমনন্ত, দৌনত্ত, মনের হর্যবিষাদ অন্তমিত করিয়া না হুখ, না ছুঃখ, উপেক্ষা ও 


স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে সাধক এই এর্থ ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়! থাকেন । 
৪। অমিতাভ, পৃঃ ১৯ | ৫ এ, পৃঃ ১১২। 


৩৩৬ "বাংল! লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তিনি চিন্তা করিলেন---'আমি গম্ভীর, ছুর্দর্শ, ছুরাহবোধ্য, শাস্ত, প্রণীত, তর্কাতীত 
নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয় ধর্ম আয়ত্ত করিয়াছি। তিনি স্থির করিলেন 
নির্জনে বাস করিয়া নির্বাণ উপভোগ করিবেন। মছাবগগে সহম্পতি ব্রহ্মার " 
অনুরোধে এবং অমিতাভ কাব্যে মানবজাতির ছুর্গতিদর্শনে তিনি ব্বয়ং জীবছুঃখ 
দুর করিবার জন্য নির্বাণ প্রচারের সঙ্ধল্প গ্রহণ করিলেন। মহাবগগের অহুদরণে 
রামপুত্র, আরাড়কালাঁম এবং আজীবক উপকের বিষয় লিখিত হুইয়াছে। 
মুগদাবের পথে ভাগীবথী তীরে বুদ্ধদেব নর্দী পার হুইবেন। নাবিক 
বলিল_.প্রযচ্ছ গৌতম তরপণ্যম্।”১ কাব্যে তথাগত উধ্ব আকাশে অলি 
সঙ্কেত করিয়া বলিক্নে।_ 
বলাকার মাল! 
ওই দেখ যাইতেছে নদী অতিক্রমি | 
দিয়াছে কি পণ্য তারা? 
ললিতবিস্তরে আছে বুদ্ধদ্দেব যোগবলে আকাশমার্গে ন্দীপথ উত্তীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 
বুদ্ধদেব বারাণসীতে পফদিযেরৎ নিকটে প্রথম ধর্মচন্র প্রবর্তন 
করিলেন। ক্রমে সজ্ঘের পত্তন করিলেন। পণ্ডিত কাশ্ঠপ, মগধসম্রাট 
বিশ্বিসার, ত্রাহ্মণকুমার সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন তাহার চরণে শরণ গ্রহণ 
করিলেন। এইবার লিদ্ধকাম পুত্র মার-বিজয়ী “বুদ্ধ' হইয়া শাক্যরাজ্যে 
আদিলেন। বাজ শুদ্ধোদ্দন আকুল অশ্রধারায় ভামিয়া নগরদ্ধারে উপস্থিত 
হইলেন। তথায় নবীন সন্্যাপী ধীর পদক্ষেপে ছুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা 
করিতেছেন। আবেগজড়িত কে পিতা প্রশ্ন করিলেন--কিং ভস্তে অম্ছে 
লজ্জাপেখ, কিমখং পিগায় চরথ, কিং এত্বকানং ভিকৃখুণং ন সক্কা ভত্তং লব্ধন 
তি সঞ্ঞং করিখা।৩ একই স্থুরে, একই প্রশ্ন কৰি নবীন সেনের শুদ্ধোদনেক, 
কঠেও ধ্বনিত হইয়াছে-_ 
সিদ্ধার্থ! সন্ন্যাসী! প্রভু! কেন ভিক্ষা পথে পথে? 
এই কটি নন্্যাসীর যোগাতে আহার 
অক্ষম কি শুদ্ধোদন 15 


১। ললিতবিস্তর, প্রাক, পৃঃ ২৯৭। 
২। পঞ্চশিত্ত ১ অঞঞাকোওঞঞ, ভঙ্দিয়, বঙ্প, অস্নজি' মহানাম। 
৩। সাড8০1]) 9৮৯১৪, ০1. 2, 20 89-90, ৪। অমিতাভ, পৃঃ ১২৯। 
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পুত্রের উত্তর-_নিদানকথায়--“চারিত্বং এতং মহারাজ অম্হাকং ।'১ 
অমিতাভে-_-'মহারাজ ! বংশের আমার 

এই ভিক্ষাবৃত্তি ধর্ম।২ 
নির্দানকথায় শুদ্ধোদনের খেদোজি-_নস্থভস্তে অম্হাকং মহাসম্মতথত্তিয়বংসো! 
নাম বংসো। তথ চ একথত্তিয়ো পি ভিকৃখাচাবে। নাম ন অখ্ীতি ।৩ 
অমিতাভেও বাজার শোকোক্তি ধ্বনিত হইয়াছে-_ 

আমাদের গৌরব জনম 

বাজবংশে- স্্ধবংশে, কেহ কখন আর 

করে নাই এই বংশে ভিক্ষা! আচরণ ।৪ 
কিন্ত বুদ্ধদের যে নব্জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন! শুদ্ধোদনকে তিনি, 
বলিলেন-_“অয়ং মহারাজ রাজবংসে! নাম তব বংসো, অম্হাকং পন দীপংকর! 
কোণ্ঞঞ্ো-পে-কস্সপো৷ তি অয্মং বুদ্ধবংসো। নাম, এতে চ অঞঞ্ে চ 
অনেকসহুস্নসংখা বুদ্ধা ভিক্থাঁচারা ভিক্খাচারেন এব জীবিকং 
কপ পেস্থনতি ।৫ 

কবি নবীন সেনের বুদ্ধদেবের কঠে এই উত্তর আরে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে__ 
মহারাজ ! বাজবংশে জন্ম আপনার । 
দীন ভিক্ষাব্যবসায়ী পূর্ব বুদ্ধদের বংশে 
যোগবলে জন্ম আমি লভেছি আবার ।৬ 

অমিতাভ কাবো মহাগ্রজাতী গৌতমীর শোক-উচ্ছাস বড় করুণ ও 
মর্মীস্তিক রূপ পাইয়াছে। কিন্তু আরো মমন্তরদ বাছলের প্রব্রজ্যা গ্রহণের 
মহত্তম দৃশ্য । নিদ্দানকথায় আছে-_“ব'হুলমাত] কুমারং অলংকরিত্বা ভগবতো 
সস্তিকং পেসেসি।”৭ ভিক্ষুপরিবৃত শ্রমণ গৌতমের দিকে নির্দেশ করিয়া! গোপা 
বলিলেন__পস্ন তাত এতং বীসতিসহস্মনমণাপরিবূতং স্ুবগ্নবঞরং ব্রহ্ম-বূপিবগ্নং 
সমণং অয়ং তে পিতা, এতস্স মহস্তা নিধিচয়া অহেস্থং ত্য-আস্স নিক্খমনতো 
পঠ্ঠায় ন পস্লাম, গচ্ছ নং দায়জ্জং যাচ।৮ অমিতাভ কাব্যেও গোপা রাছলকে 
গৈরিক উত্তরীয় পরাইয়] শিশু সন্যাসীরূপে সাজাইয়াছেন। আনন্দ-বিয়োগের 
উচ্ছ্বসিত আবেগে শিশু-সন্্যাপীকে তাহার পিতার পরিচয় দিয়! তিনি বলিলেন-_ 


৯৩ ৩। দ্লু৪৪৮০1]। 08৮8)৯, ড০%. 2, 9.90,. ২৪1 অমিতাভ, পৃঃ ১২৯ । 
৫1  আা৩৪৮০], 2605৮, ড০]., 2, 0, 90. 

৬। অমিতাভ, ১২৯? 

প১৮। া০৪০০]], 85090) ০], 2, 00 91-৮99 
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৩৩৮ | বাংল। সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অনস্ত অমৃত ধন আছে বৎস, তার কাছে 
দিতেছেন অকাতরে নরে দয়াধার, 
তোমাকে আমাকে তাহছ। অবশ্য দিবেন তিনি, 
মাঁগ গিয়া! পিতৃুধন চরণে পিতার ।১ 
নিদ্দান কথায় বুদ্ধদেব সারিপুত্তকে আহ্বান করিয়! বলিলেন__“রাহুলকুমারং 
পব্বাজেহীতি।২ কাব্যেও কুমার বাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া! পিতৃধর্ম বরণ 
করিয়াছেন। 
একদা ভগবান মগধের দক্ষিণগিরির একনলা গ্রামে বাস করিতেছেন । 
প্রত্যুষে ভিক্ষাপাত্র হস্তে তিনি ব্রাহ্মণ কাশীভরদ্বাজের৩ দুয়ারে আসিয়' 
দাড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন-_হে শ্রমণ, আমি কৃষিজীবী-_কর্ষণ ও বপন 
করিয়া আমি আমার জীবিকা অর্জন করি । 
বুদ্ধ উত্তর করিলেন__আমিও কর্ণ করি, আমিও বহুশ্রমে বীজ বপন 
করিয় শন্ত উৎপন্ন করি এবং আহার করি। ভরছ্বাজ জানিতে চাহিলেন-_ 
তুমি যদি কৃষিজীবী কোথায় তোমার বলদ, কোথায় বীজ আর হল? বুদ্ধদেব 
উত্তর করিলেন-_ 
সন্দা বীজং তপো বুট্‌ঠি, 
পঞ্ঞা মে যুগনঞ্পালং, 
হিরী ঈসা, মনো যোত্বং 
সতি মে ফালপাচনং|৪ 
অর্থাৎ-শ্রদ্ধা আমার বীজ, তপ আমার রুষ্টি, প্রজ্ঞা আমার যুগ ও লাঙ্গল, 
বিনয় আমার ঈষ, মন আমার যুগবন্ধন, স্মৃতি আমার ফাল ও পাচন। 
অমিতাভে-__ 
“বিশ্বাস আমার বীজ',__বুদ্ধ উত্তবিলা 
আমার শশ্তের ক্ষেত্র মানব-হদয় | 
ধর্ম মম হল, জ্ঞান বলা? আমার, 
নির্বাণ আমার শশ্ত অমর অক্ষয় ।*৫ 


১। অমিতাভ, পুঃ ১৩৩ 

২। 2180900115৭ 59৪১ ০], 2) 2099 

৩। ন্ুত্তনিপাতঃ ১ম থণ্ড, উরগ বগ্গ, কাদীভরদাজ নুতত, পি. টিং এস' পৃঃ ১২-১৩। 
৪। কাসীভরঘাজনুত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩, শ্লোক নং ২। 

৫। অমিতাভ, পৃঃ ১৩৯। 


কাবা ও কবিতা . ৩৩৯ 


কিনা গোতমীর আখ্যান ধর্মপালের থেরীগাথার টীকাগ্রন্থ 'পরমখদিপনীর” 
কাহিনীকে অনুসরণ করিয়াছে । বুদ্ধদেব তাহার শিষ্যুদের তাহাদের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পরিচালিত করিয়াছেন। নুঙ্রৃষ্টি ত্বর্ণকারকে স্ুুচারু বসন, 
কুরুচি আহার প্রদান করিয়! প্রস্ফুটিত শতদলের পরিণাম চিন্তা করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। আবার নির্বোধ চুল্লপস্থককে শুভ্র বস্ত্রথণ্ড প্রদান করিয়া বারংবার 
ঘর্ষণের ফলে তাহার মলিনত্ব প্রাপ্তি ও সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতে 
বলিয়াছেন । 

চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষ তথাগত বুদ্ধ তাহার নবধর্মপ্রচার করিলেন। এইবার 
তিনি মহাপরিনির্বাণে জীবনদীপ নিঃশেষ করিতে ইচ্ছা কবিলেন। কৰি 
নবীনচন্দ্র সেন 'মহাপরিনিববান হ্ত্স্ত'-এর বিষয়বস্ত অব্লম্বন করিয়া অমিতাভ? 
কাব্যের “মহাঁনির্বাণ? রচনা করিয়াছেন । কুশীনগরের পথে তিনি কর্মকারপুত্র 
চুন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন-__ 

পথে চণ্ড চণ্ডালের হইলে অতিথি 
দিল নে মাংসান্ন ভিক্ষা ।৯ 

মহাপরিনিব্বানস্থত্বস্তে আছে বুদ্ধদেব চুন্দের পরিবেশিত “মকর মদ্দব' আহার 
কিয়! পীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ চুন্দকে দোষারোপ করে 
তাহা তাহার অভিপ্রেত নছে। এইজন্য মহাপরিনিব্বানন্থত্তপ্তে বুদ্ধদেৰ 
সুজাতা ও চুন্দ ছুইজনের প্রদত্ত পগুপাতকে সমান শে্টত্ব প্রদ্দান করিয়াছেন। 
তিনি আনন্দকে বলিয়াছেন-_ 

যঞ্চ পিগুপাতং ভুঞ্জিত্বা ৬থাগতো অন্ুত্তরং সম্মাসস্থোধিং অভিসগৃজ্মাতি, 
যঞ্চ পিগুপাতং ভূত্তিত্বা তথাগতো অনুপাদিসেসায় নিব্বান ধাতুয়া পরি- 
নিব্বাপ্তি | ইমে ছে পিগুপাতা সমসম-ফলা। মমপম-বিপাক1 অতিবিয় অঞ ঞ্েছি 
পিগুপাতেছি মহাপ.ফলতরা চ মহাণিসংসতরা চ।২ 

এই বাণীর তাৎ্পর্ধ অমিতাভ কাব্যেও রক্ষিত হুইয়াছে। বুদ্ধদেব আনন্দকে 
বলিতেছেন-_- 

স্থজাতার অন্নে বুদ্ধ হইলাম আমি, 
লভিলাম নিরবাণ অন্নেতে তাহার 


১। অমিতাভ, পুঃ ১৫০। 
২। দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পি. টি. এস, পৃঃ ১৩৬। 


৩৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বড় পুণাবান চণ্ড। এই ছুই জন 
সিদ্ধার্থের হিতকারী সুহৃদ পরম ।৯ 
কবি মহাঁপরিনির্বাণে শায়িত বুহ্বদেবের কে শিয্ঠদের উদ্দেস্তে দুঃখ, 
অনিত্য, অনাত্ম', চারি আর্ধ সত্য, মজ্বিমপটিপদা, দশশীল, চাবি ধ্যানস্তর 
ইত্যাদি বিষয়ে সবশেষ দেশন। প্রদান করিয়াছেন । তারপর-_ 
ফুরাইল শেষ কথা, ধীরে বুদ্ধদেব 
হইল! নীরব--ধ'রে মুদদিলা নয়ন। 
ভিক্ষুগণ এক কে ভক্তি উচ্ছাসিত 
গাইল, দে মহাবন করিয়া ধ্বনিত-_ 
বুদ্ধং মে শরণম্‌ 
ধর্মং মে শরণম্‌ 
সঙ্বং মে শরণম্‌ 
মহাকথা, মহাকঠ শান্ত হগভীর 
নৈশ নীরবতা সহ মিশাইল ধীরে, 
মিশাইল ধীরে পুণ্য জ্যোৎ্সার সহ 
নির্ধল উজ্জল্সপতর পূর্ণ জ্ঞানালোক-_ 
সমাধিস্থ বুদ্ধদেব লভিল| নির্বাণ ।২ 
18৮ 01 481) প্রভৃতি বুদ্ধদেবের জীবনীকাব্য কবিকে তৃপ্তি দিতে 
পারেনাই। কারণ ইহাদের মধ্যে তিনি “ঠিক রক্তমাংসের বুদ্ধ'কে দেখিতে 
পান নাই। কিন্তু অমিতাভ কাব্যে কবি মর্ত্যলোকবাসী নরোত্তমের কাহিনী 
রচন! করিলেও তাহার দৃষ্টি নভলোকেই নিবদ্ধ ছিল। তাহার নিকট বুদ্ধদেব 
ব্রা্মণ্য দশাবতারের অন্যতম অবভার। "আমার জীবন, গ্রন্থে কৰি 
লিখিয়াছেন-_বুদ্ধ নিজে হিন্দু ছিলেন, হিন্দু শান্্র অধায়ন করিয়াছিলেন 
এবং হিন্দু যোগশান্ত্রমতে যোগসাধন1 করিয়াছিলেন । হিন্দ্রর্মের কর্মবাদ 
ও জন্নান্তরবাদ সম্প্রসারিত হইয়! বৌদ্ধধর্মে পরিণত হুইয়াছে।১৩ তীহার 
মতে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এই অভিমতও যথার্থ 
নছে-ভারতের বৈষ্বধর্ম রূপাস্তরিত বৌদ্ধধর্ম মাত্র।,৪ কবি তাহার 
এই বিশ্বাসের স্বাক্ষর অমিতাভ কাব্যের পাতায় পাতায় রাখিয়াছেন। তাহার 


১। অমিতাভ, পৃঃ ১৫৩। ২। অমিতাভ, পৃঃ ১৬৫ । 
৩, ৪1 নবীনচন্ত্র রচনাবলী, ২য় থণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরি পৃঃ ২৪৫। 


কাব্য ও কবিতা ৩৪১ 


বদ্ধ _্রাক্মপ্যধর্মের বিরোধী নছেন, নিরীশ্বরবাদীও নহেন। তিনি দশাঁবতারেরই 
একজন। তাহার জননী মহামায়া ও ধাত্রী গ্রজাবতী 'শঙ্করের অঙ্কে যেন-_ 
পার্বতী ও ভাগীরথী।” একজন দৈবকীরূপে জন্ম দিয়াছেন, অন্তজন যশোদারূপে 
পালন করিয়াছেন। তাহার পত্তী গোপাও--“কিশোরের প্রেমে উন্না্দিনী'__ 
কিশোরী গোপিনী, আর তিনি স্বয়ং নারায়ণের নবম অবতার-_জ্ঞানরূপী, 
প্রেমরূপী ভগবান শাক্যমুনি | 


অমিতাভ এক মহামানবের সত্তা । বুদ্ধদেবের মূল্যায়ন বাংলা সাহিত্যে 
বস্জনে বন্থবার করিয়াছেন। কিন্ত এই কাব্যে সমগ্র বিশ্বলোকের নিকট 
বুদ্ধদেব তাহার বাণীর গ্রন্থি কি ভাবে ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত করিয়াছিলেন 
তাহার স্বার্থক রূপায়ণ ঘটিয়াছে। বুদ্ধদেবের প্রতি লেখকের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও 
মমত্ববোধ ছিল। এই মমত্ববোধ কাব্যে সমধর্মত্ে পর্যবসিত হইয়াছে । কবির 
স্বদেশের বৌদ্ধদমাজও তাহাকে আপনজন রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন 
ভারতীয় বৌদ্ধদমাজও মহাপুরুষের এই অতুলনীয় জীবনীকাব্যকে পরম শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্বাগত জানাইয়াছেন। জুদূর পিংহল ও শ্যামদেশের বৌদ্ধ স্থবির তাহাকে 
গ্রন্থ বচনায় জন্য প্রশংসাপত্র প্রেরণ কবিয়াছেন। সর্বোপরি এই কাব্যে 
কবির বৌদ্ধ-সংস্কত ও পালি সাহিত্যে প্রগাঢ় মননশীলতার সম্যক পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। বৌদ্ধধর্ম তাহার নিকট কেবল গবেষণার বস্ততেই সীমাবদ্ধ 
থাকে নাই। তিনি ইহাকে হৃদয় মন ও আত্মা সমস্ত দিয়। প্রত্যক্ষ উপলব্কি 
করিয়াছেন। “অমিতাভ' সেই উপলব্ধির সুসংযত ও স্ুম্পষ্ট গ্রকাশ। 


ডঃ রামদাস সেন 


পুরাতাত্বিক ভঃ রামদাস সেন 'শাকাদিংহের দ্িথ্বিজয়”১ নামে একটি 
কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতার 'শাক্যসিংহের দিখিজয়” 
চিরাচরিত পথে নহে, পৃথিবীকে রক্তন্নাত করিয়া, বিপক্ষের দর্প বাহুবলে চূর্ণ 
করিয়া বীরর্ধত হওয়া! তাহার অভিপ্রেত নহে । এইজন্যই তা1গব্রতী “গৌতম'__ 
বিশ্ববিজয়ী “বুদ্ধ' । সমগ্র বিশ্ব আজ তাহার চরণে শরণাগতি প্রার্থনায় সমবেত 
হইয়াছে। স্বল্প পরিসর এই কবিতায় লেখক বুদ্ধের মহিমা পরিস্ফুট করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । 


১। রামদাস গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, ১৩০৯, পৃঃ ১৯০ । 


৩৪২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী 


অক্ষয়চন্দ্র “বুদ্ধদেবের স্বপ্রভঙ্গ'৯ নামে একটি কবিতা রচন1 করেন । কবিতায় 
্প্নে সিদ্ধার্থ চারিটি নিমিত্ত দশন করিয়াছেন_(১) অশীতি বয়সী বৃদ্ধ, 
(২) মরুভূমি মধ্যে বিকারগ্রস্ত স্বজন-পরিত্যক্ত যুবাপুরুষ, (৩) জাহ্বীপুলিনে 
যোড়শী, হ্ন্দরী, মৃত রমণী, (৪) ছিমান্দ্রি শিখরে প্রশাস্ত মৃতি ভাপস। এই 
চারিটি দৃশ্ দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থের স্তর বৈরাগ্যে পূর্ণ হুইয়! উঠিয়াছে, তিনি 
সংদপার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন-_ 


চাহি না হইতে বাঁজ অধিরাজ-_ 

ঝড়ে মহীরুহ আগেই পড়ে। 

বিভব বাসন] নাহি রাখে চিতে 

_- মণির কারণে ফণিনী মরে--২ 
'বুদ্ধদেবের স্বপ্নভঙ্গ কবিতার বিষয়বস্ত্ সংগ্রহে কৰি নিজের কল্পনার উপর 
যতট! নির্ভর করিয়াছেন ততট! পালি বা বৌদ্ব-সংস্কত সাহিত্যের উপর করেন 
নাই। কবিতাটি লেখকের কল্পনা-প্রস্থত হইলেও ত্যাগব্রতী সিদ্ধার্থের 
চরিত্রের বৈরাগ্য প্রদর্শনই ইহার মুখ্য বস্ধ। 
শ্যামীচরণ শ্রীমানী 

মহাবংশের সণক্ষিপ্ত মুল কাহিনীর সঞ্ষে কবির স্বাধীন চিস্তা ও কল্পনার 

মিশ্রণে তাহার “সিংহল বিজয়" কাব্য প্রণীত হইয়াছে । এই কাব্যে বিজয়সিংহের 
লঙ্কাজয় দেবগণের শুভ ইচ্ছার ফলস। দুরাচার যক্ষগণ তথায় কদাচারে বুত। 
এইজন্য--নারে মহী দে ভার বহিতে। আবার শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্রও 
বুদ্ধদেবের তপঃপ্রভাবে পিতুষ্ট_ 

আরে তুষ্ট আমি সাক্যের তপঃপ্রভাবে-_ 

চীন লঙ্কা ব্রহ্ম আদি দেশে সেকারণ 

শোভিবে বৌদ্ধ পতাকা, আমার ইচ্ছায় 1৩ 
দেবী সরস্বতী সৌদামিনী নামী ত্বন্দরী বারাঙ্গনাকে বিজয়ের পদব্থলনের 
জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন । সৌদামিনী উপাখ্যান কৰি কল্পিত, ইহা মহাবংশে 
নাই। সৌদামিনীর বড়যন্ত্রে রাত্রিবেলা মোহান্ধ বিজয় বণিক ভার্গবের প্রাপাদে 

১। ভারতী, ৩য় বর্ষ, ফাল্তুন, ১২৮৬, পৃঃ ৫৩২। 


২। এ, পৃঃ ৫৩৪ । 
৩। সিংহলবিজয়, শ্তানাচরণ শ্রীমানী, ১৮৭৫, ১ম সর্গ, পৃঃ ৯। 


কাব্য ও কবিতা! ৩৪৩ 


পুত হইলেন। মৌদামিনীলাভে ব্যর্থ হইয়! রাজপুত্র বন্ধুগণসহ মন্ত্রণা করিলেন 
_রাজ্রে ভা্গবগৃহ হইতে চুরি করিয়া সৌদামিনীকে লইয়া আসা হুইবে। 
সংবাদ পূর্বাহে সিংহবান্থর কর্ণগোচর হইল। তিনি মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন 
বিজয়সিংহ এবং তাহার বন্ধুবান্ধবগণ-_ 


সূর্যাস্ত হইলে কলা, নাহি যেন 

রহে কেহ, এই নগরীতে, পত্বীপুত্র 

সহ-__ অন্যথা! মরণ। নির্বাসন কর 

সবে দ্বীপ ছ্বীপান্তরে। আজি হতে মম 

পবিত্র-কুল-কলঙ্কে করিন্তু বর্জন ।৯ 
মহাবংশেও প্রায় একই বিবরণ পাওয়া যায়। বিজয়সিংহ পিতার শান 
অমান্য করিয়! নানাবিধ অন্তায় আচরণ করিতে লাগিলেন। পিতা দ্বিতীয়বার, 
তৃতীয়বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিজয় ও তাহার সঙ্গীর! প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন না। অবশেষে বাজসভায় প্রজাগণ দাবী জানাইল--পুত্তং ঘাতেহি 
তে।২ রাজা বিজয় ও তাহার অনুচরদের অর্ধমস্তক মুগ্ডন কবিয় স্ত্রীপুত্রসহ 
জাহাজে উঠাইয়! নিকদ্দেশের পথে নিবাসিত কবিলেন। 


রাজাথ বিজয়ং তং চ পরিবার চ তস্ম তং 
সত্ব সতানি পুরিমে কারেত্বা অভ ঢমুণগ্ডকে 
নাবায় পকৃথিপাপেত্বা বিস্সজ্জাপেপি সাগরে ।৩ 
মহাবংশে লোকনাথ বুদ্ধদেব বিজয় ও তাহার সঙ্গীদের রক্ষা করার নিমিত্ত 
উৎ্পলবর্ণ দেবতা অর্থাৎ বিষুকে নিয়োগ করিয়াছেন। বিষণ লঙ্কায় উপস্থিত 
হইয়] নবাগতদের নিকট লঙ্কাদ্বীপের পরিচয় প্রদান করিলেন । তিনি তাহার পান্র 
হইতে মন্ত্রপূত জল তাহাদের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন এবং বাহুতে বক্ষাস্থত্র বন্ধন 
করিয়া দিলেন ।৪ সিংহল বিজয় কাব্যেও শ্রীবিষুদেবই তাহার্দের সহায়-_ 
শাক্যের প্রীর্থনা মতে, রক্ষিতে সবারে 
( নবধর্ম গ্রচার কারণ ) আমি তথা 
আপনি শ্রীবিষুণদেব, মহোচ্চ বিশাল 
শাল তরুবর, যথা অদ্রি সঙ্গিকটে 
বসিলা মুনির বেশে ৫ 
১। এ, ১ম সর্গ, পৃঃ ৩৫) ২। মহাবংস, গাইগার, পি. টি, এস. ছটঠো 
পরিচ্ছেদে, পৃঃ ৬০। ৩। এ। 


৪। মহাবংস, প্রাগুজ, সত্তমে। পরিচ্ছেদো, পৃঃ ৬২-৬৩। 
৫ | সিংহলবিঞ্য়, ৩য় সর্গ, ৬৪। 


৩৪৪ বাংলা লাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বিজয় এবং তাহার অনুচরদের তিনি বলিলেন-_- 
কত শত শত যক্ষ দুরাচাব 
বিচরে এদেশে এবে, ভীষণ আকার 
দেবের ইচ্ছায়, রাবণ যেমতি যক্ষ-_ 
রাজ কাললেন, তব বাহুবলে হবে । 
নিপাতিত, ধরিবে সিংহল নাম এই 
লঙ্কাধাম, তোমা হতে বিজয় সিংহল।৯ 
মহাবংশের অনুযায়ী এখানেও তিনি-_ 
লয়ে শাস্তিজল কমগ্ডলু 
হতে ছিটাইয়! সবার মস্তকে, পরে 
প্রত্যেকের বাহু মাঝে বাধিলা কবচ 
অতীব যতনে ।২ 
মহাবংশের 'কুবগ্নাঁ কাব “কুবিনী” নামে অভিহিতা হইয়াছে । মহাবংশে 
আছে-_কুবগা ষক্ষিণীর কোন পরিচারিক! মোণিরূপে বিজয়ের অনুচরদের 
নিকট উপস্থিত হইল। অন্ুচরগণ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া একটি পল্লীর 
কুটারের নিকট উপনীত হইলেন। সেই কুটারের ছ্বাবে বৃক্ষ ছায়ায় যক্ষিণী কুবগা 
তপত্বিনী বেশে উপবিষ্টা ছিল। কুটারের পার্খেই ছিল একটি পুষ্করিণী। 
অন্ুচব্রগণ তাহার জলে অবতরণ করিয়া অবগাছন করিলেন এবং পছ্যের মৃণাল 
ভক্ষণ করিলেন। তাহারা পুফকরিণীর তীরে উত্তীর্ণ হওয়! মাত্র যক্ষিণী বলিল-_ 
“ভকখো মি মম তিট্ঠা।৩ 
পবিত্র রক্ষান্ত্রের জন্ত সে তাহাদের বধ করিতে পারিল না, কিন্তু বন্দী 
করিয়। রাখিল। 
কাব্যে কাহিনী মূল উতসধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে । কুবেনীর দাসী 
কালী যক্ষিণী কু্কুরী বেশে উপনীতা৷ হইলে তাহার কুহকে বিজয়ের অহ্থচরগণ 
তাহার পশ্চাৎগামী হইয়াছেন। কিছুদুর গমনের পর তাহার! দেখিলেন-__ 
রম্যস্থানে আপি উপনীতা সারমেয়ী 
লইয়া যুবারে। কিবা মনোহর সেই 


১। এ, ৩য় সর্গ, পৃঃ ৬৫। 
২। এ । ৩। মহাবংস, প্রাগুক্ত, সন্তমে পরিচ্ছদ, পৃঃ ৬৩ । 


কাব্য ও কবিতা ৩৪৫ 


স্থল। বিস্তীর্ণ সরসী, অমৃত্ত উদক- 
রাশি লইয় গর্ভেতে.*.* -** ১০, 
অদুরে নিভৃত স্থানে তপন্থিনীরূপে 
বসিয়! কুবেনী সতী শ্রেষ্ঠ যক্ষবালা 
সহ্য নয়নে হেরিতেছে যুবা নরে 
পাইয়া শিকার ।১ 


ক্লান্ত যুবকন্বয় সরসীনীরে অবতরণ করিয়া অবগাহন করিলেন। নানাবিধ 
ফলে উদর পূর্ণ করিলেন । পরে যখন তীরে উঠিয়া! আদিলেন, কুবেনী তাহাদের 
ভূগর্ভস্থিত গুপ্ত কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এইভাবে একের পর এক 
বিজয়ের সমস্ত অনুচর কুবেনীর বন্দী হইল। সর্বশেষে উপনীত হইলেন বিজয় । 
তিনি কুবেনীর যথার্থ পরিচয় অন্গধাবন করিতে পাবিলেন এবং তাহাকে হত্যা 
করিতে উদ্যত হইলেন । মহাবংশে আছে-_ 
ভচ্চে মে দেহি দাসি, তং 
মাবেমী তি ভয়ট্টা সা জীবিতং যাচি যক্খিনী 
জীবিতং দেছি মে সামি, রজ্জং দস্পামি তে অহং 
করিস্সাম ইখিকিচ্চং চ কিচ্ং চ'ঞঞং যথিচ্ছিতং ।*২ 
কাব্যেও- 
করযোড় করি অতি 
করুণ বিনয় স্বরে কহিলা কুবেনী-_ 
ক্ষম অপরাধ প্রো, স্ত্রীহুত্যা পাতকে 
কলঙ্কিত কর না৷ পবিত্র কর তব 
করিনু ধন যৌবন সব সমর্পণ 
নাথ, তবে পদে- দেহ ভিক্ষা মম প্রাণ ৩ 


কুবেনী তাহার অনুচরদের ফিরাইয়। দিল। বৃক্ষতলে তাহাদের আহারের 
ব্যবস্থা হইল। আহারাস্তে মে ষোড়শবর্ধায়া রমণীরপে ভুবনমোহিনী 
বেশে সঙ্জিত হইল, তাহার প্রভাবে তরুতলে দুপ্ধফেননিভ রত্বময় শয্যা প্রস্তত 
হইল, বন্ত্রাবান আবৃত হইল। রাজপুত্র বিজয় যক্ষিণীর হাত ধরিয়া সেই 


১। সিংহলবিজয়, ওয় সর্গ, পৃঃ ৬৭। ২. মহাবংস, প্রাণ, পৃঃ ৬৪ 
৩। এ, পৃঃ৭২। 


৩৪৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বন্ত্াবাসে গ্রবেশ করিয়] শয়ন করিলেন এবং অনুচব্গণ পার্খবরক্ষায় নিযুক্ত 
রছিল।১ কাব্যেও এই চিত্ত প্রায় একই রূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে । 
রাত্রি তৃতীয় প্রহর গত হইল। যুবরাজ স্থমিষ্ট সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 

জাগ্রত হইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন-- 

কহ প্রিয়া কিপের সঙ্গীত এ কেন বা 

এ ঘোর যামিনী যোগে জাগিতেছে মাতি 

সহবধারসে কত শত লোক ।২ 
মহাবংশে কুবমী জানাইক়্াছেন-যক্ষনগরী সিরীসাবতে আজ 
বিবাহোৌথ্সব। লঙ্কারাজকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিবার পক্ষে ইহাই 
সৃলসময়--পরে আর তাহা সম্তব হইবে না। তাহার প্ররোচনায় ও সহায়তায় 
বিজয় উৎসবোন্ত্ত লঙ্কারাজ কালসেনকে আক্রমণ করিলেন। যক্ষগণের সঙ্গে 
যুদ্ধে বিজয়সিংছ জয়ী হুইলেন। রাজপ্রাসাদে বঙ্গ-পতাকা উড্ডভীন হুইল এবং 
তাহা দর্শন করিয়!__ 

আশীষি তাহার স্থন্দর স্বর্ণ 

কর, হাসি প্রদানিল। দেব, রাজচিহ 

বলি। স্থমেক সমান স্থমন কুটের 

পরে, দ্রাডাইয়া বৌদ্ধদেব হেরিলেন 

বিজয় নিশান । মহোল্লাসে-_কিছু দিনে 

গ্রচারিবে প্রিয়ধর্ম মহীন্্র আসিয়া 

এই হেতু । অগ্যাপি সে পদচিহ্ন ধরে 

শিরঃ পরে শূঙ্গবর ।৩ --এইভাবে মূল উৎসের সঙ্গে কবি 
কল্পনার মিশ্রণে নিংহল বিজয়কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে । মহাঁবংশের পাত 
হইতে বঙ্গগৌরব বিজয়সিংহের এতিহাকে উদ্ধার করিয়া কবি তাহার কাব্যে 
সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। | 


বিজয়চক্দ মজুমদার 


বুদ্ধের জীবন এবং বৌদ্ধুগের কয়েকটি আখ্যান অবলম্বন করিয়া 
তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। অভিধর্মকোষ ব্যাখ্যাকার বন্থবন্ধুর 
জীবনের একটি কাল্পনিক কাহিনী তাহার “মুনন্দা'৪ কবিতার বিষয়বস্ত। 


১। মহাবংস, প্রার্ক্তঃ পৃঃ ৬৫। ২। সিংহলবিজয়, ওয় সর্গ, পৃঃ ৭৬। 
৩। এ, হর্থ সর্গ, পৃঃ ১১১। ৪। কথানিবন্ধঃ ১৩১২, পৃঃ ১২১। 


কাব্য ও কবিতা ৩৪৭ 


যুবক শ্রমণ বন্মিত্র মিথিলার রাজপথে বুদ্ধগুপগান গাহিয়! যাইতেছেন__ 

কপাময় বুদ্ধ অবতার 

লভ তার করুণার কণা 

দূরে ফেল ছার ভব্ভার 

রছিবে না জনম যাতনা । 
বালিকা স্থুনন্দা এই পরমবাণী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধা হইলেন। ্বিপ্রহরে 
নির্বাণ-চিস্তায় বিভোর বন্থুমিত্রের নিকট স্থনন্দা তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণের বাসন! 
ব্যক্ত করিল। শ্রমণ বলিলেন-_-“আজ অনৃপগ্রাম স্বামিনীর নিকট অবস্থান 
কর, কাল ভিক্ষুণীমঠে গমন করিওঃ| বালিকা গোপনে পুকুষবেশে শ্রমণ সজ্ঘে 
যোগদান কিল এবং ব্যাকুল শুশ্রষায় ব্যাধিগ্রস্ত বস্থুমিআ্রকে আরোগ্য করিয়া 
তূলিল। বর্ধাবাস সময়েও স্থনন্দ পুরুষবেশে সুব্রত নামে বস্থমিত্রের সঙ্গে এক 
বিহারে বাস করিল্‌। ধ্যানলমাধিমগ্র বন্থমিজ স্থব্রতকে পরম নির্বাণতত্ব 
ব্লিতেন আর সুনন্দা আত্মগ্লানিছে দগ্ধ হইয়া ভাবিত-_-এবার সত্য পরিচয় 
দিতে হইবে।' সেদিন শ্রাবণের ব্ধণমুখরিত বাত্রে সুনন্দা বন্থমিত্রকে নিজের 
যথার্থ পরিচয় প্রদান করিল। নারী পরিচয়ে বৌদ্ধ বিহারে আর স্নন্দাঁর স্থান 
হইতে পারে না। সেই বাত্রেই শৌদ্ধবিহার ত্যাগ করিছ্ধা সে অনুপ গ্রাম- 
স্বামিনীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। হুনন্দার সেবায়-যত্তে, স্েহে-ভক্তিতে 
শ্রমণ বন্মিত্রের অন্তর আভ/যক্ত হইল। থানেশ্বর যাত্রার পূর্বাহ্রে তিনি 
স্থনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন__ 

পূৰ পরিচয় কথা 

গোপন রাখিও তু'ম। সথযোগ লভিয়া 

জিজ্ঞাপি কুশল তব আসিব যাইব। 
কিন্তু সুনন্দা আজ নিজের অন্তরকে বাধিয়াছে। অশ্রবিগলিত কঠে সুনন্দা বলিল-_ 

সম্মানিত হবে তুমি হর্ষবর্ধনের 

ত্বদেশ বিদেশাহুত পর্ডিত সমাজে । 

চীনের ভ্রমণকারী শিষ্য তব শুনি। 

তুমি হবে সংঘপতি;__স্থনন্দার তবে 

কবে না উজ্জ্বল যশ সন্দেচে মলিন । 


বিরাগী শ্রমণ-বক্ষ এক অজানিত ব্যথায় কাপিয়া উঠিল। সুনন্দা আবার 
বলিল-_ 


৩৪৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


একাকিনী নাবী 

বহিও না পার্থে তাব; যাও নিজ পথে ।* 
কালে বন্ুমিত্র সঙ্ঘপতি হইলেন। দিকে দিকে তাহার যশোগাথ! ছড়াইয় 
পড়িল। তিনি অনৃপগ্রামে ভিক্ষুণী বিহার ও স্ুব্রত-নরোবরু প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
স্থনন্দাও ভিন্ষুণীত্রত গ্রহণ করিয়া এই বিহারে বাস করিতে লাগিল। একদিন 
গ্রামন্বামিনী স্থনন্দাকে প্রশ্ন করিলেন-__ 

ছদ্মবেশ ধরি 

২ঘপতি সহ তুষি ছিলে কি স্বন্দরী? 

ছিল কি শ্ুত্রত নাম? যে নামেতে হেথা 

প্রতিষিত সরোবর ? *** *** *** প্রমাণ লইয় 

গোপনে শ্রমণগণ হেথায় আসিয়! 

জিজ্ঞাসি তোমারে কথা করিবে বিচার । 
স্থনন্দা বুঝিল চরম বিচারের দিন আগত। কিন্তু বন্থমিত্রের যশোগৌরৰ 
অয্নান রাঁখিতেই হুইবে। প্রভাতে শ্রমণ-শ্রমণীগণ সৃব্রতসরোববে নান সমাপন 
করিতেছেন । এমন সময় গ্রামস্বামিনী তাহাদের সজলকঠে বলিলেন-_ 

সুনন্দা এ সলিল মাঝারে নিব্রিতা । 
বন্থুমিত্রের যশোগোৌরব অক্রান রাখার জন্য সুনন্দা আত্মদান করিয়াছে। 
স্থনন্দার জীবনমন্ত্র প্রেম, সঙ্্যাস নয়। একদিকে প্রেমের মঙ্গল শঙ্খধবনি, 
অন্তদ্দিকে সজ্ঘজীবনের কঠিন অনুশানন ছুই-এর প্রতিদ্বন্দিতায় স্থনন্দার জীবনে 
প্রেমের জয় ঘোষিত হইয়াছে । এই কবিতার বিষয়বস্ত কবির কল্পনাপ্রস্থত, 
ইহার কোন এতিহাসিক ভিত্তি নাই। 

সুজাতা” উরুবেলার সেনানীগ্রামের ধনীছুহিতা। “হথজাতা” যাহার 

পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থের ছয় বখসবের কঠিন কচ্ছুতায় অবশন্ন দেহে 
নৃতন প্রাণশক্তি দেখা দিয়াছিল সেই মহনীক়্া রমণীর কীতিগাথা। স্থজাতা 
জানিয়াছেন-_নিরগুন। নধীতীরে প্রাচীন অশ্বখমূলে এক পণক্না” “অচ্ছৰিয়ং, 
স্থবপ্নবন্নং দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পায়সান্ন-হন্তে সুজাতা সেই দেবতাকে 


প্রশ্ন করিয়াছেন-_ 
কে তুমি হেথ! বিজনে বদি? 


নর, কি খবি, দেবতা ? 
১। যজ্ঞভন্ম কাব্য, ৯৩১১, পৃঃ ২০। 


কাব্য ও কবিতা ৩৪৯ 


অঙ্গ ছাপি পুণ্যপ্রভা চমকে । 
দীপ্তি তব বদন নব, 
তপ্ত যেন সবিতা 
নিরখি নর নয়ন সদা ঝলকে । 
নিদদানকথায় আছে-_শ্রদ্ধাবিগলিতচিত্তে “ম্জাঁভাসহু এব পাতিয়া পায়ানং 
মহাপুরিসস্স হখে ঠপেসি।১ এবং বলিল-_ 

'অয্য ময়] তুম্হাকং পরিচ্চত্তং গণহিত্বা যথারুচিং গচ্ছথা।”২ কবি 
বিজয়চন্ত্রের সথজাতাও মিনতিভরা কে তাহার দেবতার নিকট আবেদন 
জানাইয়াছেন__ 

বিশ্বপিতা, অন্নদাতা। । 
পৃজিব তবে কি দিয়। 
লবে কি এহি অন্ন কপা করিয়!? 
থখগ্ডগিরি ও উদয্নগিরি”৩ কবিতায় কবি অতীভ খগুগিব্বির শিল্পশোভা, 
প্রিয়দর্শী অশোকের অশীতিসহশ্রস্তূপ, অশোকের রাজ্যের অপরাস্ত সীমা 
মহিষামগ্ডল, রাজধানী পাটলিপুত্র প্রভৃতি কালের করাল ও দুর্বার গ্রাসে 
বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে বলিয়া! অনুতাপ করিয়াছেন। 

“পঞ্চকমালা”৪ কাব্যগ্রন্থের “স্থগতপঞ্চক” তথাগত গৌতম বুদ্ধের জীবনী । 
'মায়াদেবীর দেবপুজা”_তাহার পটিসন্ধি গ্রহণ, “দেবশিশু মহাপ্রজাপতী 
গৌতমীকর্তৃক শিশু সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ জীবনে বুদ্ধত্থবলাভের সম্ভাবন৷ চিন্তা । 
'জাগরণ'-_-তাহার অভিনিক্রমণের পুণ্যকাহছিনী। “নিবাণ'-_বোধিলাভের পর 
তথাগত গৌতমের কপিলাবস্বর বাজপ্রাসাদে আগমন, বুদ্ধের প্রতি শুদ্ধোদন, 
জননী গৌতমী এবং গোপার শ্রদ্ধানিবেন। “ম্থসমাচার'__তাহছার লোকোত্তর 
দেশনার প্রশস্তি | 

অশ্বঘোষের বৃদ্ধচরিতের কয়েকটি সর্গও তিনি বাংল৷ ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন ।৫ ধনিয় স্থত্তের বঙ্গান্থবাদও এই গ্রন্থের অস্তর্গত হইয়াছে ।৬ 
এছাড়া তিনি 'থেরীগাথা” ও “উদ্দান' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । 


১ মা50৪১০1), 0509৮ ০), ১7069. 

২। এ, 

৩। যজ্ঞভন্ম কাব্য, পৃঃ ৩৩। ৪1 পঞ্চকমালা, ১৯১০, পৃঃ ৩। 
৫ | হেঁয়ালী, ১৩২২, পৃঃ ১৫৯। ৬। হেঁয়ালী, পৃঃ ১৮১। 


৩৫০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


“পাস্থের প্রতি”১ কবিতা জ্ঞানতন্ তথাগত বুদ্ধের করুণাধন্য সাধকের 
উপদেশ। ধাঁধায় ভ্রান্ত অন্ধ পান্থের প্রতি এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 
সংসারের শত ভ্রাস্তির জালে আবদ্ধ, লোভ ও ক্ষোভের জ্বালায় জর্জরিত, ব্যাধি- 
জরা-মৃত্া-ভয়ে ভীত পাস্থের প্রতি তাহার আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে__ 

আয়রে শ্রাস্ত, শাস্তি পাবি; 
সবার হেথায় সমান দাবী ; 
উচু নীচুর বিচার কিংবা বাধার কথায় ডবিস্নে । 
কেটে যাবে খটকা ধাধার 
ঘুচবে বোঝা, টুটবে আধার 
নির্বাণে প্রাণ হবে তাজা, মারের সাজায় মরিস্নে । 
সত্যেজ্ানাথ দশ্ত 

তথাগত বুদ্ধের চারিত্রিক মহিমা ও করুণার বাণী এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের 
আখ্যান সত্যেন্্রনাথের কবি-মানসের উপর এক অদ্ভত আধিপত্য বিস্তার 
কৰিয়াছিল। 0০দ৩]1-সম্পাদ্দিত বৌদ্ধ জাতকসমূহ তিনি অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন।২ তাহার বহু কবিতার উপাদান অতীত যুগের বৌদ্ধ সাহিত্যের 
কাহিনী হইতে সংগৃহীত। বুদ্ধদেবের মৈত্রী-করুণা, তাহার অনন্সাধারণ 
আত্মত্যাগ এবং মহিমাভাম্বর অনুপম বরতনুর বর্ণনা সত্যেন্্রনাথের অজন্ 
কবিতায় প্রস্ফুটিত হুইয়াছে, বৌদ্ধ ভারতের ও বাংলার গোৌরবোজ্জন ইতিহাসের 
ছবিও কবির অন্তরে বন্তবার উদ্ভাসিত হইয়াছে । বুদ্ধদেব, বৌদ্ধভারত ও বৌদ্ধ 
কাহিনীর প্রতি কবিচিত্তের এই অনন্যসাধারণ প্রবণতা ও স্বতংক্ফুর্ত শ্রদ্ধার 
অর্ঘ্য তাহার কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় আভাদিত । বুদ্ধ পূর্নিমা" 
কবিতায় শক্তিযানের অবিচাবে ব্যভিচারে আর্তের করুণ কান্না ও হাহাকারের 
মধ্যে মৈত্রীকরুণার মন্তর্দাত৷ বুদ্ধদেবকে তিনি আবাহুন করিয়াছেন। যিনি 
মন্সয়--বাণিরূপে অমর দেেশনার মধ্যে যাহার চিরস্তন স্থিতি কবি সেই মহান 
আত্মাকে স্বাগত জানাইয়াছেন-_ 

তবুও দেহ ধরি, এসহে অবতরি 
হিংপা-নাগিনীরে কর ছে হতমান।৩ 
১। এ, পৃঃ ৬০ । 
২। হ্রপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কিতা ও কাব্যরূপ, পৃঃ ৯৪। 
৩। বেলাশেষের গান, ১৩৬৮ পৃঃ ৭৮। 


কাব্য ও কবিতা ৩৫১ 


হে শ্রেয়, হে মহুত্বম, হিংসা-নাগিনীকে বশীভূত কর, ক্রুরতা মুঢ়তাকে 
অপসারিত কর। আজ আবার বুদ্ধদেবের সেই পরম বাণী-_ 
অকৃকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুন1 জিনে, 
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং ।৯ 
স্মরণ করার দিন আপিয়াছে। বিশ্ব সায়রের মহুত্তম শতদল তিনি। সে 
দেহের দিব্য সৌন্দর্যও অন্ুপম-_-কমল আখি প্রশান্ত খ্রি, চাদের সষমা 
তন দেহের বর্পে। বিশ্বর্মকভূমিতে করুণার বিগ্রহ বুদ্ধ যেন শাস্তির স্থশীতল 
ছায়!। করুপাপমাপত্তি ধ্যানে বিশ্বের নিগৃহীত পাপী তাপীর জন্য তাহার 
প্রশাস্ত কমল আখি মৈত্রী করুণায় বগলিত। এই “ককুণাসি্ধ', “ভুবন ইন্দু 
জগজ্জন্ী ভিখারীর পায়ে কবির শ্রেষ্ঠ প্রণতি নিবেদিত হইয়াছে। 
কলিকাতায় শ্রীধর্মরাজিক ট5ত্যবিহারে বুদ্ধদেবের দ্বেহাবশেষ স্থাপন 

উপলক্ষে কবি তাহার “বুদ্ধবরণ' কবিতা রচনা করেন। কবি লিখিয়াছেন__ 
কাহার বিভৃতি আজ নগরদ্বারে সমাগত ? 

সগ্ধোধি যার পরশ-পাথর--কাচকে করে সোনা, 

ধার আখি ছায় নিখিল হিয়ার নিত্য আনাগোনা, 

মৈত্রী-মধুর করুণ] যার জুড়ায় হাহাকারে, 

জগৎ ঘুরে সেই এসেছে এই নগরের দ্বারে ।২ 
তাহার আবির্ভাবে লুগ্িনী উদ্যান আজ বিশ্বে 'ম্বতস্তর1'-_-অনন্যা, অতুলনীয়া । 
লুদ্বিনী উদ্যান আজ জেরুজালেম, বেখলেহেমের অগ্র সহোদরা। যিনি রাজমূকুট 
ফেলিয়া কাষায় ধারণ করিয়1 সন্গ্যাসব্রত বরণ করিয়াছিলেন, ধাহার বাণী 
বাহলীকে, গান্ধারে, লঙ্কায় ও শ্টাম, চীন, জাপানে এবং তাতার ও ইরান দেশে 
প্রচারিত রাজ! কনিফ ও অশোক যাহার করুণাধন্য-_তাহারই পৃত দেহাবশেষ 
আজ কালের সাগর পাড়ি দিয়! বাংলাদেশের ছুয়ারে সমাগত। 

কবি বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখিত বুদ্ধদেবের পুণ্ু,বধনে আগমনের প্রাচীন 

কাহিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন__ 

ছিল যে তার আসার কথ! অনেক বছর থেকে 

শ্রীমান সার্থপতির বধূ বেখেছে তায় ডেকে । 

ভক্ত অনাথপিগুদেরি কন্যা! যে সেই নারী, 

বঙ্গে পুণু বর্ধনে ঘে পতির গেহ তারি ।৩ 


১। ধন্মপদং, কোধ্বগ গো প্লোক সং ৩। 
২। বেল! শেষের গান, পৃঃ ১০৫। ৩। এ, পৃঃ ১০৭। 


৩৫২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৌদ্ধ সাহিত্য দিব্যাবদান ও অশোকাবদান গ্রন্থে পাওয়। যায় শ্রাবন্তীর 
শ্রেঠী বুদ্ধশিষ্য হুদত্ত-অনাথপিগুদ তাহার কন্তা স্থমাগধাকে৯ পুণ্,বর্ধনের এক 
যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময়ে পুণ্ুবর্ধনে কোন বৌদ্ধ ছিল 
না। স্থমাগধা ধ্যানে বুদ্ধদ্ধেবকে পুগুবর্ধনে শ্বাগত জানাইলেন। বুদ্ধদেব 
আকাশপথে তাহার পঞ্চশত শিল্তুসহ পুগু,বর্ধনে উপস্থিত হুইয়] হুমাগধার প্রার্থনা 
পূর্ণ করিলেন। সেদিনও পুগুবধনের অধিবাপিগণ বুদ্ধদেবের আগমনে 
আনন্দোৎ্ফুল চিত্তে তাহার চারিদিকে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই 
বালিক! উপাপিকা নাই । এইজন্য এই যুগের কবি-_-“তারি হয়ে 

বরণ করি বুদ্ধ-বিভ চিত্ত-প্রদীপ লয়ে ।২ 
“মহানামন্, কবিতায় কৰি বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখিত শাক্যরাজ মহানাম 
চরিত্রের পরিসংস্কার করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিড়ড়ভ জননী বাসবখত্তিয়া 
মহানামের দাশীগর্জাত কন্যা । মহানামের চর্িজে কপটত। ও তুচ্ছ 
জাত্যভিমান প্ররচ্ছন্নভাবে ছিল। মিথ্যা চাতুরীর আশ্রয় লইয়া তিনি 
দাপীকন্য। বাসবখত্তিয়াকে শাক্যকুমারীবরূপে মহারাজ প্রসেনজিতের নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন আবার বিডুড়ভ মাতৃলালয়ে উপস্থিত হইলে তাহাকে প্রতারিত 
করিয়াছিলেন । কিন্ত মহানামন্‌' কবিতায় শাক্য জ্যেষ্ঠ মহানামের আত্মত্যাগ, 
স্বদেশ ও স্বজাতিগ্রীতি এবং আদর্শনিষ্ঠা অতুলনীয় । তিনি যথার্থ ই__ 

শাক্যকুলের ছিতীয় সিংহ 

বুদ্ধ সে গৃহবাসী-_৩ 

বৌদ্ধ সাহিত্যে বিড়ড়ভের শাক্যরাদ্্য আক্রমণের কারণ তাহার পিতার 
প্রতি প্রতারণা এবং দ্াসীপুত্র বঙিয়া তাহাকে অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ । 
স্বয়ং বুদ্ধদেবও শাক্যদের পূর্বকৃত কর্ম বিচার করিয়া তাহাদের বিনষ্টিকাল 
সমাগত বুঝিয়াছেন।৪ কিন্ত “মহানামন্, কবিতায় বিরুধকের শাক্যরাজ্য 
আক্রমণের কারণ বিরধক-_ | 

খবর পেয়েছে-_হিংসাবৃত্তি 

ছেড়েছে শাকাকুল-_ 
তাই সে এসেছে নিরস্ত্র জনে 
কৰিবারে নির্মুল৫ 


১। দিব্যাবদানম্‌, পি, এল, বৈদ্য সম্পাদিত, পুঃ ২৫৮ ২। বেলা শেষের গান, পৃঃ ১০৮। 
৩। বিদায় আরতি পৃঃ ১১১। ৪1 599০1], 5০6৪৮৯) ০1, 2,100. 466 0, 269 


৫| বিদায় আরতি, পঃ ৯২। 


কাব্য ও কবিতা ৩৫৩ 


পালিগ্রন্থে বিড়ড়ভ কৌশলে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। একদা 
রাজা প্রসেনজিৎ তাহার বাজচিহ্মদমূহ সেনাপতি কারায়ণের হস্তে 
প্রদান করিয়! একাকী গন্ধকুটারে শান্তার নিকট গমন করেন। ইতিমধ্যে 
কারায়ণ রাজচিহৃসমূহ বিড়,ড়ভকে প্রদান করিয়া তাহাকে রাজসিংহাসনে স্থাপন 
করেন। ইহার পর প্রসেনজিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কবিতায়ও 
কাহিনীর লঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা কর] হইয়াছে। 
কোঁশল ভূপতি প্রসেনজিতের 
তনয় পিতৃঘাতী-_ 
বৃদ্ধ পিতার বাজ্য হরিয়া 
দেমাকে উঠেছে মাতি ।১ 

ধন্মপদ অট্ঠকথায় আছে বিড়ডভ শাকারাজ্যের যুবক 9 নাবী শিশু 
নির্িশেষে সকলকে হত্যা করেন । মহানামন্‌ কবিতায় বিরুধকের আদেশ-_ 
'শাক্যের কুল কর নিমূর্ল কি পুরুষ কিবা নারী। পালি সাহিত্যের বিড়,ড়ভ 
চরিত্রে নৃশংসতার মধ্যেও পৌরুষ আছে । কিন্তু কবিতায় শাক্যপুরীর ধনৈশ্বর্ষের 
মোহে অহিংসাব্রতী শাক্যদের উপর বিরুধকের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। 
কবিতায় বিরুধক নৃশংস অত্যাচারী, পররাজালোভী ও কপটাচাৰী 
শয়তান । ধন্মপদ অট্ঠকথায় মহানাম বিড়,ড়ভের ম্পর্শজাত খাদ্য গ্রহণ অপেক্ষা 
মৃতাকেই শ্রেয় করিয়' হ্রদের জলে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন । 8০০1111 তাহার 
[86 0৫ 629 7548179 গ্রন্থে লিখিয়াছেন বিরুধকের অত্যাচারে যন্ত্রণাকাতর 
শাকাদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া! উদ্বিগ্ন মানামন বিকধককে বলিয়াছিলেন-_- 
[96 8৪ 2280 01 205 0901019 9899/09 %9 1008 ভ1)1010 [0800 79170910 110 
09 ১৮69৮ 1505৮ 8101158.২ কবিতায়ও মহানামন চরিজে এই উদার 
আ্মবিসর্জন এবং হিংসাবিরত মহ্মার নিদর্শন পাওয়া যায়। পাটাঁল হৃদের 
জলে আত্মবিসর্জন করিয়া তিনি শাক্যকুলের জীবন বক্ষ করিয়াছেন । 

“ঘুম গ্ক্ফায়ত কবিতা তিব্বতীয় বৌদ্ধমন্দিরের একটি নিখু'ভ ও অকৃত্রিম 
ছবি। দুর্গম পর্বতশ্রেণীর কোলে বৌদ্ধ ঘুম গুন্ফায় ত্রিরত্ব গ্রতিষ্ঠিত। ত্রিপিটক 


১। বিদায় আরতি পৃঃ ৯১। 

২। 0. 419, 

৩। বেলা শেষের গান, পৃঃ ৭৬1 
৩ 


৩৫৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সেখানে পূজা পায়। অবতার-দেবতাদের মুত্তি তথায় আকা আছে। গুল্ফায় 
শাস্তি ও নির্যাণের প্রতীক প্রশান্ত গল্ভীর বৃদ্ধমুতি প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রতিমাও 
অনুপম-_ 

সেকি দৃষ্টির চন্দন বৃষ্টি, মরি, 

নিতে হৃষ্টির সন্তাপ রিষ্টি হবি, 

সে কি কাঞ্চন-চম্পক লাঞ্ছন প-_ 

সেকি সৌরভ তনয় পুণ্যের ধৃপ। 


গুল্ষার অভ্যন্তরে অহরহ লামাদদের জপমন্ত্র ও মণিপন্মে হুং' উচ্চারিত 
হইতেছে । মহাপুকষের মহিমায় এ গুন্ফা মহামহীয়ান্। এইস্থল শাস্তি ও 
ধ্যানের বাজ্য। বিশ্বের অমৃতসন্ধানীকে ইহা শাশ্বত মত্যের আভাস দান 
করিয়া থাকে। 

স্থবার কাহিনী'১ কবিতার উৎস ককুম্ত জাতক'।২ জাতকে আছে 
কাশীবাজ্যবাপী সুর নামক এক বনচর বিক্রয়ের উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের জন্য 
হিমবস্ত প্রদেশে গমন করে। তথায় কোন বিশাল বৃক্ষের গর্তে বুষ্টির জলে, 
হরীতকী-আমলকী ফল এবং পক্ষী মুখচ্যুত শালি ধান্ত পচিয়া! জল রক্তবর্ণ 
হইত । অরণোর পক্ষীকুল তাহা পান করিত আর ক্ষণকাল বুক্ষতলে অর্ধচেতনবৎ 
পড়িয় থাকিত, আবার দুর অরণ্যে কলবব করিতে করিতে উড়িয়া যাইত । 
বনচর ভাবিল “সে ইদং বিমং ভবেয্য ইমে মরেযুং, ইমে পন থোকং নিদ্দাযিত্া 
ষথাস্থখং গচ্ছস্তি' । স্থতরাং 'ন ইং বিসম্তি। অবশেষে সে নিজেও তাহ। 
পান করিল এবং-_মত্তো হুত্বা মংস' খার্দিতুকামো৷ অছোসি, ততো! অগ.গিং কতা 
রুক্খমূলে পাতিতে তিত্তিরকুক্ুটাদয়ো৷ মাবেত্বা মংসং অঞ্গারেন্থ পচিত্বা একেন 
হথেন নচ্চস্তে। একেন মংসং খাদদন্তে। একাহদ্বীহং তথ এব অহোসি।' কবিতায়ও 
দেখিতে পাই পাখীর অনুসরণে কৌতুহলী বনচর স্থর ডগের হাঁড়লের তীব্র 
মধুর পানীয পান করিয়া নেশাগ্রস্ত হইয়াছে । এবং-- 


চকমকি জ্বেলে পুড়িয়ে সে খেল 
মাতাল তিতির পাখী । 


১। বেল শেষের গান, পৃঃ ১৫। 
২) 8৪০০1], 56808, ০1, 00, 619, 0 23, 


কাবা ও কবিতা ৩৫৫ 


জাতকে আছে--মুর প্রথম দ্বেখিক়াছিল তাই সে বস্তর নাম স্ুরা--ইতি 
ন্বরেন দিট্ঠা তস্স পানস্স সরা ।” কবিতায় তাহার প্রতিধ্বনি করা 
হইয়াছে-_ 
স্বর সে প্রথম পান যা করিল 
তার নাম হল সুরা। 
এর পর স্বর নৃতন ব্যবসা পত্তন করিয়াছে । বাশের চোঙায় সুরাপূর্ণ করিয়া 
সে সীমাস্ত গ্রাম, বারাণসী ও অযোধ্যাবাসীর্দের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। 
স্থরার নেশায় দেখিতে দেখিতে রাজ্য ছারখার হুইল, ধর্মকর্ম বিসজিত হুইল, 
অন্যায়, চৌর্ধ, শঠতায় দেশ রসাতলে গেল আর প্রচুর অর্থে সথরের প্রসার 
বাড়িয়। চলিল । এইবার স্থর শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিল। জাতকে এই সময়-_ 
“তদ1 সাবথিয়ং সব্বমিত্ো! নাম রাজা অহোসি।* স্থর রাজার অনুমতি লইয়া 
এইখানেও স্বর! প্রস্তুত আরম্ভ করিল। পাঁচ শত পাত্রে স্থরা পচিতে লাগিল 
এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্ত প্রতি পানের সঙ্গে একটি বিড়াল বাঁধিয়। 
রাখা হইল। বিড়ালের স্থরার পাত্র চাটিয়া পানমত্ত হইলে__'মুসিক] আগন্তা 
তেসং কগ্ননাসিকদাঠিকনং গুটুঠে খাদিত্বা অগমংস্থ ।* কবিতায়ও এই ঘটনার 
পুনবাবুত্তি করা হুইয়াছে-__ 
_ইদুরে খেয়েছে বিড়ালগুলার 
নাক কান কুরে কুরে । 
এই বিচিত্র সংবাদ বাজার কর্ণগোচর হইলে বাজ বলিলেন--“বিসকারকা 
তে ভবিস্সস্তি।' তিনি__ন্বরকে দিলেন শুলে। কিন্ত এই দিকে ততক্ষণে 
-_অপগত-নেশ। পাচশ বিড়াল তখন বসেছে উঠে । 
রাজা ভাবিলেন-_বিসং অস্ন এতে মবেযুাং মধুবেন এব ভাবতব্যং পিবিস্সামি 1, 
ইহার পর জাঁতকে বাজ স্থবাপানে উদ্যত হইলে দেবরাজ শক্রের প্রচেষ্টায় তিনি 
ক্বরার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিলেন এবং স্থরাপানে বিরত হইলেন । কিন্ত 
কবিতায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শ্রাবস্তীরাজ নিজেই উপলব্ধি 
কৰিয়াছেন__ 
ভালে! সামগ্রী পচিয়ে সড়িয়ে 
স্থটি হয়েছে যার 
সকল ভালো! সে পচিয়ে সড়িয়ে 
সব দেবে ছারেখার। 


৩৫৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


'বেলাশেষের গান” কাব্যের অন্তর্গত *মুশ্বেতা” কবিতাটি দিব্যাব্দানের 
একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত।১ অবদানের কাহিনীটি নিম্নরূপ-_ 

অতীতে উত্তরাপথে উত্পলাবতী নামে এক প্রপিদ্ধ নগরী ছিল। এক সমক্বে 
এই নগরীর রাজধানীতে ছুভিক্ষ দেখা দেয় । মানুষ দলে দলে ছুভিক্ষের কবলগত 
হইতে লাগিল। রাজ্ো ভিক্ষা লাভও ক্রমশ ছুর্লভ হুইয়! উঠে। এই সময়ে 
উৎপলাবতীতে রূপাবতী নামে এক অভিরূপা দর্শনীয়, প্রাসাদিকা, শুত্রবর্ণা 
পুফলনয়ণ! রমণী ছিল। একী সেই রমণী দেঁখিল এক দুভিক্ষপীড়িতা নারী 
একটি সুন্দর শিশু প্রসব করিয়াছে এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আপন 
পুত্রের মাংসে উদর পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে । রূপাবতী তাহ] দেখিয়া 
বলিলেন 'কিমিদং ভগিনি কর্তুকামাসি ?,২ 
নারী উত্তর করিল--জিঘত সিতাশ্মি ভগিনি। ইচ্ছামি স্বকানি পুত্রমাংসানি 
ভক্ষয়িতুম্‌।৩ 

রূপাবতী মনে মনে ভাবিতে লাগিল কিভাবে আমি এই শিশুর জীবন রক্ষা 
করিব? যদি আমি গৃহ হইতে খাদ্য আনয়ন করিতে গমন করি তবে সেই 
অবসরে এই নারী শিশুটিকে খাইয়া ফেলিবে। বূপাবতী আবার প্রশ্ন করিল-_ 


“অন্তি তে ভগিনি নিবেশনে শস্ত্রম্” ?৪ 


নারী গৃহাভাস্তরে কোথায় অস্ত্র রহিয়াছে উঙ্গিতে তাহ] দেখাইয়া দ্িল। 
রূপাবতী «সই তীক্ষ অন্ত্রত্ধারা স্বীয় স্তনযুগল ছেদন করিল এবং মাংসরুধির 
সমেত তাহা! ক্ষুধার্ত নারীটিকে প্রদান করিল। নারীর ক্ষুৎপিপাসা পরিতৃপ্ত 
হইলে বূপাবতী তাহাকে বলিল-_“অয়ং দাবকো ময়া স্বকেন মাংসরধিরেণ 
ক্রীতঃ1'৫ অবশেষে আপন গৃহে ফিরিয়1 দপাবতী এই পুণ্য কর্মের সত্যক্রিয়ার 
দ্বারা পূর্বান্ুরূপ স্তনযুগল লাভ করিল। 

সতোন্দ্রনাথ দত্তের সৃশ্থবেতা৬ কবিতায় উত্পলাবতী নগরী মহাপদ্মের নগরে 
পরিণত হইয়াছে । বূপাবতী এই কবিতায় বন্ধ্যারমণী। শোন-গঙ্গার সঙ্গমে 


১। দিব্যাবদানাম্‌, পি. এল, বৈদ্য সম্পাদিত, রূপাবত্যবদানম্‌, পৃঃ ৩০৭ 
২। দ্িবাাবদানমূ্‌, প্রাগুভ্, পৃঃ ৩*৭। 
৩১ 8॥ ৫। এ, পৃঃ ৩০৭--৮। 


৬) বেলাশেষের গান, ১৩৬৮, পৃঃ ৯-১৪। 


কাব্য ও কবিতা ৩৫৭ 


নান সমাপন করিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল। এই সময়ে ছুরভিক্ষপীড়িত 
মহাপন্মের নগরের পথে পথে ক্ষুধার্ত মান্গষের হাহাকার উঠিয়াছে। হঠাৎ সে 
দেখিল-_ 
কঙ্কাল সার শবরীর কোলে চাদ সে পড়েছে খসি। 
সদ্য শিশুরে দংশিছে! আরে! প্রন্থতি ন৷ রাক্ষসী ! 
অবদানে রূপাবতীর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুধার্তা রমণী তাহার ভীব্র ক্ষুধার বর্ণন। 
দিয়াছে__কুক্ষির্মে লুপ্যতি, পৃথিবী মে ক্ফুটতি, হৃদয়ং মে ধুমায়তি, দিশে! মে ন 
প্রতভাস্তি”।৯ স্ুশ্বেতা কবিতায় প্রায় একই স্থরে শবরী জানাইয়াছে-_ 
মরি, "মরে যাই.*'ক্ষিধের জালায়-**বুকে পিঠে খিল ধরে। 
একে অনাহার তাহে লহ ক্ষয়, দেহ বিম বিম করে। 


অবশেষে এই অসহ ক্ষুধার তাড়নায় শববী তাহার সগ্চোজাত শিশুটিকেই 
ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে । বন্ধ্যা] রমণী ক্ষিপ্রহ্ত্তে শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া 
লইলেন। উন্মাদিনী চিৎকার দিয়! উঠিল__ 
কেউ দিলে নাকে।.**বিধাতা দিফ়েছে." এ মোর মুখের গ্রাস-- 
কোথা হতে এলি তুই চগ্তান্সী-**কেড়ে নিয়ে কোথা যাস্‌? 
দৃচহস্তে ক্ষুধার্তা উন্মাদিনী শবরীকে কুখিয়া! নারী উত্তর করিল-__ 
__-ওরে ওরে । দিব নাক তোরে খেতে এ ছুধের বাছা, 
মাংসপিগ্ড চান যদি নে রে এ মোৰ মাংস কাচা; 
বৃথা মাংস এ বন্ধ্যার স্তন, আয় ক্ষুধাতৃুর আয়, 
এতে ক্ষুধা যর্দি মেটে তোর কেটে নে বে তুই খাপরায়। 
অবশেষে মমতাময়ী নারীর মাতৃত্বের তাহার চরম আত্মনিগ্রহে অঘটন 
মংঘঠিত হইয়াছে । ভগবান বুদ্ধের কৃপায় বন্ধ্যারমণীর স্তন বাহিয়া ধারা 
আত ছুটিয়াছে। সে ধারা রক্তের ধারা নয়,লে ধাবা পীষুষ ধারা। 
বন্ধযারমণী জানে না বুদ্ধের বরে কখন তাহার ক্ষতবিক্ষত স্তনের বক্তধার 
ক্ষীরধাবরায় পরিণত হইয়াছে । অতঃপর-_ 
ক্ষতক্ষীণ স্তনে পান করে মাতা, ক্ষতহীন স্তনে ছেলে। 


১। দিব্যাব্দানম্‌, প্রাগুজ। পৃঃ ৩০৮। 


৫৮ বাংল। সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অব্দানে ব্ূপাবতীর কুধির-মাংসে পরিতৃপ্ত বমণীকে দে জানাইয়াছে-_অয়ং 
দারকেো। ময়া শ্বকেন মাংসরুধিরেণ ক্রীতঃ' ।১ “ম্থশ্বেতা' কবিতায় শববী 
বলিয়াছে-_ 


ও ছেলে তোমার, কিনেছও তুমি নিজের মাংস দিয়ে । 


অবদানে সত্যক্রিয়ার ফলে বূপাবতী আবার তাহার অক্ষত স্তনযুগল ফিরিয়া 
পাইয়াছে। 'হ্থশ্বেতা, কবিতায় সন্তানহীনা বন্ধ্যার স্তনের “বৃথা মাংসের" 
বিনিময়ে মে বুকভরা সম্পদ্‌ লাভ করিয়াছে । দে তাহার ত্বামীকে জানাইয়াছে-- 


ভিথ দেছে দুভিক্ষ আমারে, নিধি দেছে আলোকরা, 
বুকের মাংস বিনিময়ে, দ্যাখো, পেঞেছি কী !--বুক ভরা! 


পরিব্রাজক*২__-কবিতায় উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে চৈনিক শ্রমণ 
সংঘবোধিহ্বামীর নিকট তাহার জীবনের পাপ-স্বীকৃতি প্রদান করিতেছেন । 
একদা চীন দেশ হইতে ছুই শ্রমণ জলপথে নৌকায় বুদ্ধদেবেশ জন্মভূমির দ্দিকে 
যাত্রা করেন । নৌকা বঙ্ষোপনাগরে উপনীত হইলে প্রবল ঝঞ্ধাঘাতে মাঝির! 
পথের নিশান! হারাইয়া ফেলেন। বিপথে পাহাড়ে আঘাত লাগিয়] নৌকার 
তঙ্গ টুটিক়্া গেল। জীবনভয়ে যাত্রীর দলে হাহাকার উঠিল। এমন সময়: 
আর একটি সাহায্যকারী নৌক] উপস্থিত হইল। মাঝিরা বৌদ্ধ শ্রমণদের 
সেই নৌকায় আহ্বান জানাইলে বৌদ্ধশ্রমণ বোধিরক্ষিত 
কহিল মাঝিরে “আমি যেতে নারি 
একটি প্রাণীরে ফেলি 
সব যাত্রীর ঠাই হয় যদি 
আমি যাব সব শেষে । 
হাঝিরা আবার মিনতি জানাইল--প্রায় সব যাত্রীরই যে জায়গা সন্কুলান 
হইয়াছে । কিন্তু বুদ্ধশি্য অটল সঙ্কল্প, বলিলেন-__ 
দেখা যাবে শেষে 
লব শেষে মোর স্থান।' 


১। দিব্যাব্দানম্‌ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৮। 
২। তুলির লিখন, পৃ ৪৬। 


কাব্য ও কবিতা ৩৫৯ 


কারণ-_-তিনি যে করুণাবতার বৃদ্ধশি্ । বোধিরক্ষিত তাঁহার সঙ্গী শ্রমণের 
হাতে উপাঁসকদের পৃজাসামগ্রী প্রদান করিয়া কহিলেন এই পৃজাসামগ্রী 
বোধিমগ্ডপে অর্পণ করিতে হইবে । কিন্তু 
আমি ক্ষীণ 7 পথে মারা যেতে পারি 
বুদ্ধের অনুরাগী । 
যাও তুমি), 
অনিবার্ধ মৃত্যুর মুখে সঙ্গী পড়িয়া! রহিল আর সেই শ্রমণ পৃজাসামগ্রী লইয়া 
নৌকায় উঠিয়া আদিলেন। এইবার ধীরে ধীরে নৌকণ ডুবিতে লাগিল। সেই 
ভগ্ন নৌকায় বসিয়া 
তবু অবিচল বুদ্ধভকত 
অমিতাভ দেবে ম্মরি। 
বোধিরক্ষিত তরক্রসংঘাতে সমুদ্রবক্ষে চিরনির্বাণ লাভ করিলেন আর তাহার 
সঙ্গী শ্রমণ বাঁচিবার লোভ, আর পুণ্যের লোভের কাছে নিজেকে সমর্পণ 
করিয়! দিলেন। উদ্বেলিত সিন্কুবক্ষে জীবনমৃত্যুব মুখোমুখি দীড়াইয়া তিনি 
উহার দোসরকে মৃত্যুর হাতে বিসর্জন দিয়াছেন আর নিজের জীবন রক্ষা 
করিয়াছেন । ইহাই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম পাপ। একদা বন্ধুর 
ঈর্ধায়। প্রণয়িনীর প্রতারণায় অভিশপ্ত হৃদয়ে তিনি সংঘের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । প্রাণের ব্যথা হৃদয়ের ক্লেশ জুড়াইবার জন্য নিজেকে বন্থর 
মধ্যে কেন্দ্রবিহীন প্রেমে প্রসারিত করিয়া দিতে চাছিয়াছিলেন কিন্ত 
এইখানেও তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। এইজন্যই তাহার এই পাপ স্বীকৃতি__ 
ওগো প্রভূ! মহাসজ্ঘরাজন্‌ ! 
সজ্ঘ বোধিস্বামী | 
বন্ধুঘাতী এ বিদেশী পাতকী 
পাতকে বিদ্ধ হিয়া, 
উপসম্পদ1! কেমনে লইবে 
বোধিতকুমূলে গিয়া, 
মিংহল”১ কবিতায় মহাবংশে উল্লেখিত বিজয়সিংহছের লঙ্কা জয়ের ক্ষীণ 
আভাসমান্র পাওয়া যাঁয়। মহাবংশে বিজয়সিংহ ষোড়শ বর্ধীয়! তরুণীর ম্যায় 


১। নিংহছল, কুহু ও কেকা, পৃঃ ১১৬। 


৩৬০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


সুন্দরী কুবগ্রা যক্ষিণীকে শয্যালঙ্গিনী করিয়াছিলেন।৯ সিংহল কবিতায় কবি 
সেই প্রাচীন কাহিনীর শ্বীকৃতি দিয়াছেন-_ 

ওগে! বঙ্গের বীর সিংহলরাজ কন্তার হয় বর। 
মহাবংশে আছে--সম্াট অশোকপুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিভ্রা মিংহলে 
বৌদ্ধধর্মের অমৃতবাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কবিকে তাহারও 
স্বীকৃতি সগৌরবে ধ্বনিত হুইয়াছে__ 

আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ্‌ নির্বাণ। 
বঙ্গবীর বিজয়সিংহের প্রতি কবির অকুঠ শ্রদ্ধা অন্যান্য কবিতায়ও নিবেদিত 
হইয়াছে । গঙ্গাহদি বঙ্গভৃমি”ং কবিতায় বিজয়সিংহ দ্বিতীয় রামচন্ত্র। 
আবার-__ 

রাম যা স্বপ্নং পারেন নি গে, তাও যে দেখি করল সে 

লঙ্কাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্রদণ্ড ধরল সে। 
“আমরা” কবিতায়ও বিজয়সিংছের শৌর্ধবলে লঙ্কাজয়ের ব্বীকৃতি আছে। 
এছাঁড়াও কবি তাহার কাব্যকুতির পাতায় পাতায় বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ- 
ভারত ও বাংলার প্রতি মুগ্ধ, অতিভূতচিত্তে তাহার শ্রেষ্ঠ পূজার্ধ্য নিবেদন 
করিয়াছেন। ভাব নিৰিড়তার অভাব সত্বেও “সিংহল+ কবিতা কবিহৃদয়ের 
অন্ভূতির প্রাণম্পর্শে চিরসঞ্ধীবিত । 

“আমরা? কবিতায় অতীশ দীপস্করেব তিববতে ধর্মপ্রচার, এবং 'গঙ্গাহদি 
বঙ্গভূমি' কবিতায় নেপাল, ভূটান, তিব্বত, চীন ও জাপানের চৌরাশীমিদ্ধার 
সিদ্ধির বাণী বিতরণের এঁতিহাসিক কাহিনী কবিকে বিমুগ্ধ করিয়াছে । 
বরবোছুরের মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পে, অজস্তার ছবিতে কবি বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী 
বাংলার অক্ষয় কৃতিত্বের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 

'শোন নদের প্রতি”৩ কবিতায় ধর্মীশোক এবং “বারাণসী'৪ কবিতায় 
জাতকের কাশীরাজ ব্রহ্ষত্ত ও নৃপতি অশোকের স্মৃতিচারণ করিয়াছেন। 
সুদূর অতীতের ব্যবধান এড়াইয়া অশোকের কীন্তি কবির চোখে প্রত্যক্ষবৎ 


১। মহাঁবংস, গ্লাইগার সম্পাদিত, সপ্তম পরিচ্ছেদ, শ্লোক সং ২৬২৭৯। পৃঃ ৬৫। 
২। কাবাসঞ্য়ন। পৃঃ ৭৮ ॥ 

৩। কুহু ও কেকা, পৃঃ ৯২। 

৪41 এ, পৃঃ ৯৩। 


কাব্য ও কবিতা ৩৬১ 


প্রতীপমান হইয়াছে। “ভারতের আরতি?১ কবিতায় যে ভারত বুদ্ধের জননী, 
যে ভারতে তাহার কল্যাণ ও মৈত্রীর বাণী প্রথম গ্রচারিত হইয়াছিল, যেখানে 
অক্রোধ, অক্ষোভ মন্ত্রে দপাঁকে, ধৃষ্টকে তিনি দীক্ষ] দিয়াছিলেন, অর্হৎ শ্রমণ 
তীর্ঘন্কর ধাহার গৌরব কীর্তন করে সেই বুদ্ধজননী ভারতবর্ষের জয় ঘোষণা 
করিয়াছেন। শুভ বৈশাখী পৃণিম শ্রীবৃদ্ধের মহান্‌ আবির্ভাবের দ্বারা ধন্য । 
'টবশ!খ' কবিতায় কবি সেই মহুত্তম আবি9াবকে স্মরণ করিয়াছেন-_ 
ভারতে কৰিলে তুমি গ্রবুদ্ধ 
বুদ্ধেরে দিলে আনি 
এশিয়ার আলো চুমিল প্রথম 
তোমার ললাটখানি ।২ 
শাক্যমূনি বুদ্ধ ভারতের বক্ষ হইতে জাতিভেদের লৌহকপাঁট উন্মোচন 
করিয়াছেন। “জাতির পাঁতি"৩ কবিতায় সগর্বে লিখিয়াছেন-_ 
গোত্র-দেবতা গর্তে পুতিয়া 
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি 
আর ছুই মহাদেশের মানুষে 
কোন্‌ মহাজন মিলাল শুনি। 
'যৌবন সীমাস্তে'৪ কবিতা থেরীগাথার অন্তর্গত অন্বপালী৫ গাথাব অনবদ্য 
অনুবাদ। অন্বপালী বৈশালীর প্রপ্দ্ধ বারবণিতা। তিনি অনিন্দ্যরূপবতী 
ও প্রভৃত ক্ষমতাশাপিনী ছিলেন। বৃদ্ধদেবের কপায় তাহার জীবনে পরিবর্তন 





১ 


বেলাশেষের গান, পৃঃ ২৭। 

২। অত্র-আবীর, পৃঃ ৬০। 

৩। কাব্যসঞ্চয়ন, পৃঃ ৭১। 

৪। মণিমঞ্রুষা, পৃঃ ১৮৬ । 

৫। অশ্বপালীর জীবনকাহনী ধমপালের পিবমথদীপনী”, “অপদান+, 'মালালঙ্কার বথ,। 
মহাবগঞ্রঃ ও মহাপরিশিব্বাননুত্তে পাওয়া যায়। অশ্বপালী বুদ্ধদেবকে তাহার আত্রকাননে 
আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। এই সময়ে লিচ্ছশী বংশীয় রাজা বহু পারিষদসহ ভগ্রবানেব নিকট 
উপস্থিত হইয়! ভগবানকে রাজপ্রাসাদে আমগ্রণ করেন। বুদ্ধদেব বলিলেন তিনি অন্বপালীর 
আমন্ত্রণ পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ ভাবিলেন অশ্বপশলী যদি তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার 
করে তবে ভগবান রাজ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু অন্বপালী সহশ্র স্ববর্ণমুদ্রীর বিদিময়েও 
নিমন্ত্রণ প্রত)াহার করিলেন না। পরদিন বুদ্ধদেব সশিষ্ অন্বপণলীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ কগিলেন। 
অন্বপালী সেইদিনই আত্্কাননসহ তাহার বিপুল সম্পত্তি বৌদ্ধসত্বে দান করিলেন। 


৩৬২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আসে। পরে তিনি থেরী হুইয়াছিলেন। এই গাথ! তিনি বুদ্ধ ধয়সে 
রচনা করেন। বুদ্ধদেব তাছাকে রূপ যৌবনের অনিত্যতা বিষজ্কে 
দেশনা দান করেন। যৌবন-সীমাস্তে উপনীতা থেরী রূপযৌবনের 
চরম পরিণতি উপলব্ধি করিয়াছেন কারণ--“সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞ 
থা"_-সত্যবাক্যের কথা কি মিথ্যা হয়? অন্বপালী সে যুগের অনন্তা 
হনদরী-_-কিস্ত সে রূপের প্রদীপ্ত শিখা যে কতথানি উজ্জল ও মনোরম 
তাহা তাহার গাথা পাঠে কল্পনা! করা যায়। বহু উপমার সাহায্যে জ্ঞানবৃদ্ধ! 
থেরী তীছার বিগত রূপযৌবন এবং তাহার বর্তমান পরিণতি বর্ণনা 
করিয়াছেন। কবির অন্ুবাদও মূলের ন্যায় চিত্তভাবব্যগক, রসমধুর ও সাবলীল 
হুইয়াছে। 
সত্যেন্্রনাথের বৌদ্ধ বিষয়ক কবিতায় কবি-হৃদয়ের উপলব্ধির সত্য অপেক্ষা 
ইন্দ্িয়গ্রাহছ বর্ণাট্যতার প্রকাশ অধিকতর। শাক্যমূনি বুদ্ধের মহান্‌ 
জীবন ও ধর্ম বুদ্ধশিষ্যদের হৃদয়বন্তা ও দুঃসাধ্যসাধনব্রত এবং জাতকের 
কয়েকটি কাছিনী কবির চিত্তে বিচিত্র হৃরবস্কার তুলিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের 
অনন্যমাধারণ মহিমার সঙ্গে তাহার আস্তরিক সংযোগ ঘটে নাই। ইহার 
নিদর্শন কবির 'ঝধষি টলস্টয়*১ কবিতা । এই কবিতায় কবি খধি টলস্টয় ও 
শাক্যমুনি বুদ্ধের অসমতুলনা উপস্থাপিত করিয়াছেন-- 
হে মনীষি, জাগে আজি মনে 

সিদ্ধার্থের স্থপ্ত স্বতি_-তোমার শুনিয়! করব, 

সেই সুর, সেই কথা; তারি মত-_তারি মত সব! 

সেই ত্যাগ। সেই তপ। সেই মহামৈজ্রীর বাখান। 

বুদ্ধকল্ল বিশ্বপ্রেমে বর্তমানে তুমি মহাপ্রাণ। 
এই কবিতাদমুহে পাণ্তত্য আছে, বর্ণাট্য বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু ভাবগভীবত। 
নাই। এইজন্য ইহা পাঠকের মনকে মুগ্ধ, আবিষ্ট করে, কিন্তু সমাহিত করে না। 
সভীশচজ্্ রায় 

শাস্তিনিকেতনে বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম নিদর্শন সতীশচন্ত্ 

রায়ের চগ্ডালী” নামক কবিতা ।২ কবিতাটির উৎস দিব্যাব্দানের অন্তর্গত 


১। কুহু ও কেকা, পৃঃ ১৩৯। 
২। বঙ্গদর্শন, ১৩১৭ সাল, পৃঃ ৪৪৯-৪৫৪ | 


কাব্য ও কবিতা ৩৬৩, 


শাদুলকর্ণাবদান।১৯ অবদানের ঘটনাস্থল শ্রাবন্তী । আর কবিতায় বিধবা! চণ্ডালী 
তাহার একমাজ্র কন্া অধ্বিকাপহ বৈশালীর প্রান্তগ্রামে বাস করে। একদ! 
অদ্থিক! জল তৃুলিতেছে, এমন সময়-_ 
-_সহস! তৃষ্ণায় হাহা করি 
এক ভিক্ষু মহাজন এসে পল উঠিনু শিহরি। 
একি রূপ মরি মরি। একি রূপ আগুনসমান-_ 
তৃষ্ণায় শরীরখানি মৃদুমন্দ তাছে কম্পমান-_ 
ঠিক যেন বহ্ছিশিখা! । মাগো, আমি তৃষ্ণা তার ভুলি 
রহিলাম চাহি শুধু ছুনয়ন প্রাণপণ খুলি-- 
আছ! চমকিয়! শেষে অপ্তলিতে ঢেলে দি জল-_ 
হালি, আশীবাদ করি চলি গেল! হইয়! শীতল । 
জপ পান করিয়া আনন্দ চলিয়া গেলেন। এখন অন্বিকার অবস্থা 
দিব্যাব্দানের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনীয়। অব্দানে প্রকৃতি আনন্দের দৈহিক 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া! জননীর নিকট আনন্দকে স্বামীরূপে লাভ করিবার অভিলাষ 
জ্ঞাপন করিয়াছে এবং জননীর যাতুবিষ্ঠার সহায়তা চাহিয়াছে। জননী 
জানে শ্রমণ গৌতম বীতরাগ, ধাহারা বীতরাগ তাহাদের উপর বশীকরণ 
মন্ত্রের শক্তি কাজ করে না। কিন্তু প্রকৃতি দৃঢ় সঙ্কল্প। শ্রমণ গৌতম 
বাতরাগ সুতরাং যদি তাহার শিষ্বু আনন্দকে লাভ করা না যায় তবে 
দে জীবন বিসর্জন দিবে । কবিতায় জননীর নিকট অন্বিকা করুণ আবেদন 
জানাইয়াছে-- 
--মা, তোর সেই মন্ত্র মোবে দেগো শিখাইয়া দে। 
সারারাত্রি জাগি জাগি মন্ত্রে তাবে আনাবই বেঁধে। 
ভিক্ষুর উপর মন্ত্প্রয়োগে অন্থিকাজননী অনিচ্ছুক। কন্তাকে সে প্রতি- 
নিবৃত করিতে চাছে-_ 
ভিক্ষু ভাডিবি ব্রত; হবি ঘোর নরকগামিনী : 
কন্ত! বলিল--“অযুত নরকে যাব ।' 
মূলে সম্মোহন যজ্ঞের হোতা প্রকৃতির জননী, কবিতায়-_মাতা নহে, 
অন্বিকাই যজ্ঞের হোতা । তবে যজ্ঞানুষ্ঠানে যূলের সঙ্গে সামপ্রস্য বজায় আছে। 


১) দিব্যাবদানমূ, পি. এল, বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৩১৪ । 


৩৬৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মূলে গোময় লিপ্ত অঙ্গনে প্রজলিত বেদীতে অষ্টশত অর্কপুষ্পদ্থারা যজ্ঞ সমাপন 
হইয়াছে । কবিতায় অন্বিকা_ 
পরি এক বাঘছাল বুক্তস্ত্র জড়াইয়া শিরে 
জানু পাতি বপিয়াছে, পড়িতেছে মন্ত্র ভয়ঙ্কর__ 
সন্ুথে কেছই নাই । মা গেছে সরিয়! দুূরপর। 
একাকিনী অন্বিক1 সে পত্ররাশি বহ্িমাঝে ছাড়ি 
হুছাতে চাপিছে বক্ষ যেন হিয়। দেবে বা উপাড়ি-_ 
বৈশাপীর বেখুবনে প্রশাস্তমৃত্ি বুদ্ধদেব সমাসীন। তাহার আননে মৈত্রী- 
করুণার জ্যোতি, চার্িপাশে সমবেত শাস্তিব্রত ভিক্ষু-মজ্ব। কবির বর্ণনায় 
তাহার একটি অপূর্ব চিত্ত ধর! দিয়াছে-_ 
ধরার ব্যথার ব্যথী ওই হের বসি আছে সব-_ 
বৈশালীর বেণুবনে বুদ্ধে ঘিরি স্তিমিত নীগব। 
বুহৎ হৃদয়গুলি অধীর বৃহৎ বেদনায়-_' 
বাহিরে কী প্রবল ঝড়, ঝঞ্ধা, বিদ্যুৎ, মে ঘগর্জন-- 
“তবু তার মাঝে লবে বুদ্ধে ঘিরি বসি আছে স্থির-_ 
তেমনি ওদের হিয়! অকম্পিত ঝড়ে পৃথিবীর, 
ক্রুর হানাহানি দ্বেষ, যজ্ঞভূমে পশুঘাতমত 
লোকনিপীড়নমাঝে-_উহারাই শুধু শান্তিব্রত। 
--সে শান্তি জগতজনে দীনতমে দিবে বিলাইয়া 
কি বৃহৎ করুণার পরিপ্রুত ওই শত হিয়া! 
_অনাথপিগুদ হেথা, ছোথায় আনন্দ মহাঁপ্রাণ-_ 
চৌদিকে কতই ধ্যান, স্তিমিতনয়ন-- 
টৈশালীর বেনুবন বিহারে বো(ধলত্বেরে ঘিরে 
বসে আছে স্তব্ধ হয়ে-_গরজিছে ঝটিকা বাহিরে।, 
ক্রমশঃ অশুভ মন্ত্রের ক্রিপা আরংস্ত হইল। অপ্বিকার মন্ত্রের প্রভাবে 
আননের মনে বিকার জাগিল। বিকারের ঘোরে তিনি সজ্ঘনভ ত্যাগ 
করিলেন। 
_-শেষে সংঘসভ। ছাড়ি 
কোথায় আনন্দ চলে সেই অন্ধ ঝটিকাবিদারি। 
হাহ করি চারিদিকে লোটায়ে পড়িছে বেণুবন-_- 


কাবা ও কবিতা ৩৬৫ 


বিশ্ব দাবাইয়া নভ বার বার করে গরজন-_ 
আপনার সঙ্গে যুঝি তেমনি ঝাটিক৷ বুকে ধরি 
আনন্দ, প্রান্তর পথ চলিছেন অতিক্রম করি। 
মূলে বশীকরণমন্ত্রের প্রভাবে আনন্দ আসিয়াছেন_-তিনি ব্যসনপ্রাপ্ত, 
তাহার সবাঙ্গে পরাজয়ের গ্লানি, নয়নে বিষাদ অশ্র।১ তীছার পরাভবের 
মুহূর্তে আছে চরম লজ্জ1 ও দুর্বলতা । কিন্তু কবিতায় পোভক্ষে আনন্দ রুদ্র- 
মৃতিতে দেখা দিয়াছেন__ 
-_অকন্মাৎ যুক্তদ্বারে দীর্ঘমৃত্তি দাড়াইল আসি-_ 
ভ্রকুটি ভীষণ মুখে 'কি করিলি” ; গঞ্জিলা সন্ন্যাসী । 
তাহার ভয়ঙ্করমৃতিতে আবির্ভাবে, এবং বজ্রকণ্ঠের হঙ্কারে বাসনাবহ্ছি এক 
মুহর্তে নির্বাপিত হইয়া! গিয়াছে । অস্থিকার এই ভোগের সাধনার ব্যর্থতা সে' 
উপলব্ধি করিয়াছে । গতীর অন্ুশোচনায় বলিয়। উঠিয়াছে__ 
হায়, আমি কি করিল, কি করিল এযে বন্িশিখা। 
এরে আমি মোর হীন অস্তবের কালিমাখ। মেঘে 
ঢাকিয়। ফেলেছি কিরে ;."" 
হায়! হায়! কি করিলগু। কি করিম্ু। জগতের মণি 
কোন্‌ মহাব্রতজনে পথচ্যুত করিলাম আমি ।' 
অন্বিকার এই গভীর অন্ুশোচনার মর্মদ্বাহী জালা প্রকৃতির অন্তরে জাগ্রত 
ঘ নাই। অবদানে সন্দ্ধ-মন্ত্রের প্রভাবে আনন্দ চগ্ডালী-মন্ত্রের প্রভাব হইতে 
মুক্ত হইয়া বিহারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । কিন্ত প্রকৃতি তাহাকে ছাড়ে নাই। 
'আনন্দ পিগার্৫থে যে যে বাড়ীতে গমন করিয়াছেন প্রকৃতিও তাহার পিছন পিছন 
সেই সেই বাড়ীতে গমন করিয়াছে । অতঃপর আনন্দকে অনুমরণ করিয়া সে-ও 
শ্রাবস্তীতে অনাথপিগুদারামে প্রবেশ করিয়াছে এবং বুদ্ধের নিকট তাহার 
মভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে-_-ম্বামিনং ভদত্ত আনন্দমিচ্ছামি। অবশেষে 
পদ্ধদেব কৌশলে তাহাকে ভিক্ষণীর গৈরিক বস্ত্র পরাইয়া দিয়াছেন। 
'চপ্তালী' কবিতায় অনুপ কোন বুদ্ধিকৌশল বা চাতুর্ের প্রয়োজন হয় 
নাউ । অনুশোচনার মরমর্দাহী জ্বালায় আত্মগ্রপ্ততির সাধনায় মিদ্ধিলাভ 


১। দ্রষ্টব্যঃ একাত্তস্থিতঃ স পুনরায়ুদ্ধানানন্দঃ প্রারোদীৎ। অশ্রণি প্রবর্তয়মান এবমহ-- 
ব্যদনপ্রাপ্ডোহহমন্মি। দিব]াবদানম্‌, প্রাক) পৃঃ ৩১৫ । 


৩৬৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করিয়া অস্বিকা নিজেই হয় ত একদিন ভিক্ষুণী সজ্ঘে যোগদান করিবে। 
তাহার উক্তিতে (সই পন্তাবনার হীঙ্গত পাওয়া যায়। অশ্রদজল কে সে 
জানাইয়াছে-_ 

“আজ ফিরে যাও যতি যাব আমি তব পদতল। 

ফুল ফুটাইব আমি এ হৃদয়ে বিজন সাধনে-__ 

এ হৃদয়-পুষ্প লয়ে সেইদিন যাব আরাধনে ।' 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি ও ভগবান বুদ্ধের প্রতি চগ্ডালী কবিতার লেখক সতীশচন্ত 
রায়ের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখিয়া তিনি কতখানি মুগ্ধ 
হুইয়াছিলেন তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে ববীন্দ্রনাথকে লিখিত তাহার একটি 
পত্রে।১ তিনি লিখিয়াছেন-__'এই ভারতবর্ষের একটি ছায়াঢাক! গ্রামের মধ্যে 
একটি করুণার উৎস আছে-_কক্ষে কলম লইয়! সমস্ত এশিয়া-হুন্দপী সেখানে 
তৃষ্ণা মিটাইতে আসিয়াছে । মন্দিরের মধ্যে সোনার পাতে ঢাকা বুদ্ধমৃত্তি 
দেখিয়া! হৃদয় এমন ভাবে নড়িয়া উঠিল যে, তেমন হৃৎকম্প আমি পূর্বে কখনো 
অনুভব করি নাই।' এই মন্দির দেখিয়া বৌদ্ধধর্মের করুণার আলোড়ন 
তিনি প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। অপরিণত বয়সে কালগ্রানে পতিত 
না হইলে নিঃসন্দেহে তাঠার নিকট বুদ্ধ ও বৌদ্ধ বিষয়ক আরো বহু রচনা 
আমরা লাভ করিতাম। 
কর্ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 

বুদ্ধদেবের মহান্‌ এতিহ কৰি করুণানিধানের ভক্তিগ্রতচিত্তে এক 

গভীর প্রেরণা ও ভাবব্যঞনা জাগ্রত করিয়াছে । সহজ সুলজিত ভাষায় 
শান্ত সংযতচিত্তে তিনি তাহার অস্তকরণের সেই নির্মল বিশুদ্ধ ভাব অভিব্যক্ত 
কারয়াছেন। সম্রাট অশোক, অশোকপুত্র কুনাল, এবং কুনালের বিমাতা 
তিস্নরক্ষিতা ও পত্রী কাঞ্চনমালিকা তীহার 'কুনালকাঞ্চন'ং কবিতায় স্থান 
পাইয়াছেন। বোধিসত্বাবদানকল্পলতার 'কুনালাবদানম্, (৩য় খণ্ড) এবং 
দিব্যাব্দানের “কুনালাবদানম্-এর কাহিনী হইতে কবিতার বিষয়বস্ত গ্রহণ 
করা হইয়াছে। অশোকপত্বী বিমাতা তিস্রক্ষিতা কুণালের কুণালপক্ষীর স্তায় 
অপরূপ আখির সৌন্দর্ধে বিমুগ্ধা। কিন্তু ধর্মবিবর্ধন কুণাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান 


১। বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৃঃ ৫৯৫, পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়” প্রবন্ধ । 
২। শতনরী, ১৯৩০৭ পৃঃ ১৪৮। 


কাবা ও কবিতা ৩৬৭ 


করিয়াছে, ব্যর্থ গ্রণয়িনী হিংসার বিষনাগিনীতে রূপাস্তরিত। হইয়াছে । তাহার 
প্রতিজ্ঞা 
অভিকামামভিগতাং যক্ৃং নেচ্ছসি মামিহ। 
নচিরাদেব ছুর্বুদ্ধে সর্ব! ন ভবিস্তসি।১ 
কবির লেখনীতে এহ লাবণ/যুগ্ধীর প্রতিজ্ঞা আরো স্থম্পষ্ট ও কঠিন-কঠোর 
রূপে প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
'উপাড়ি” তুলিৰ বজ্রনখরে কুনালের আখিতারা : 


পাগল করেছে যে পরশমণি 

হবি গো! তার আলোর অবনী-- 

উথলে চক্ষে, কপোলে, বক্ষে, উন্মাদ চপলতা ॥ 
বৎ্সরাস্তে দৃষ্টিহারা পুত্র পিভার প্রাসাদ তোরণে আপিয়। দীড়াইয়াছে. সঙ্গে 
অন্ধের পথের সাথী পত্রী কাঞ্চনমালিকা। দিব্যাব্ধানে শোকসস্তপ্ত পিতা 
সাধুবেশী পুত্রকে বলিলেন 

কথয় কথয় সাধু পুত্র তাবছদনমিদং তব চারুনেঞ্জম্‌। 

গগনমিব বিপন্নচন্দ্র তাণব্যপগতশোভমনীক্ষকং কৃতং তে ॥২ 
এই একই সুর কবির লেখনীতে প্রতিধ্বনিত হুইয়াছে-_ 

ওরে প্রভাতের খসা তারা মোর কথা কও আখ তুলি, 

মণি নির্মল সোনার অঙ্গে কেন গৈরিক ধুলি 3 

পুত্র কহিল-_-পিতার আদেশে 

নয়ন হারায়ে ফিগিয়াছি দেশে 

দাও পদধুলি।” 
দিব্যাবদানে সহসা আত্মগরানিদদ্ধা তিস্সগাক্ষতা আবিভূতি হইয়া আপন 
পাপের শ্বীকৃতি প্রধান করিয়াছে । তৃষানলে রাজা তাহার প্রায়শ্চিত্ত খিধান 
করিয়াছেন। কিন্তু কুণালের আখিতে দৃষ্টি ফিরিৰে কিসে? দিব্যাব্দানে বুণাল 
তাহার বিমাতার প্রতি বিদ্বেষরহিত প্রসন্নভাৰ রক্ষা করিয়া সত্যক্রিয়াবলে 
দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। আর কবিতায় একদ! এক বৌদ্ধ সন্্যাসা 


১। দিব্যাবদালাম্‌, প্রাগুক্তঃ পৃঃ ২৬২। 
২। এ, পৃঃ ২৬৯। 


৩৬৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বলিলেন মহারাজ, করুণাভিক্ষার জন্য এক মহ্াসভার আয়োজন করা! হউক। 
সেই সভায় তথাগতের গৌরব গীত গান করা হইবে । আবর-_ 
সেই তথাগত গৌরব গ্ীতে 
গলিবে নয়ন ভক্তি-সরিতে 
অন্তর তলে কর নির্মাণ প্রেমের বুদ্ধগয়!। 
সঞ্চিত কর কাঞ্চন-ঘটে সাধুর অশ্রকণা 
ঝরিবে যখন দিব্য জীবনে তন্ময় উপাসনা-_ 
ঢালি দিও সেই পুণ্য সলিল 
পুজ্রের আখি হবে অনাবিল। 
নিরঞনের ধ্যান অগ্তনে হও গে। ধন্য-মন]। 
সেই ভক্তি মহোৎ্সবে, করুণার অশ্রধারায় ধৌতচক্ষু কুণাল আবার চক্ষু- 
তারক ফিরিয়া পাইলেন । 
করুণানিধানের আর একটি পরম স্যষ্টি তাহার 'জীবনভিক্ষা”১ কবিতা । 
থেরীগাথার টাকাকার ধম্মপালের 'পরমণদীপনীতে'২ কিস! গোতমীর এই 
কাহিনী পাওয়া যায়। শ্রাবন্তীর কোন দরিদ্র শ্রেচীকুলে কিসা গোতমীর 
জন্ম। এক ধনী পরিবারে সে বধু হইয়া আসে কিন্তু সে পরিবারে 
তাহার যথাযোগ্য সম্মান ছিল না । অবশেষে তাহার এক পুত্রসন্তান জন্মে 
এবং সংসারে তাহার সম্মানও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বালকটি হাটিতে 
শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু তাহাকে মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইল। 
শোকে মৃহমানা জননী পুত্রটিকে বক্ষে চাপিয়া ওুঁধধের জন্য পথে বাহির হইয়া 
পড়িল। পথে কত পোক তাহাকে কত উপহাস করিল, পেদিকে তাহার 
জরক্ষেপও নাই। এক পণ্ডিতপুরুষ তাহার এই চিন্তবিক্ষেপ দেখিয়া তাহাকে 
বলিলেন _ 
_ পুত্তস্স মে ভেসজ্জং দেখ ভগবা। 


১। শতনরী, ১৩৩৭, পৃঃ ১৮২। 
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কিসা গ্োতমীর 'লুখচীরধরাণং-এর জন্য তিনি নারী শিয়াদের মধ্যে প্রধান ছিলেন । থেরী গাথায় 
তাহার রচিত গাথ। পাওয়া যায়। কিন্ত এই গ্রাথায় তিনি নিজের জীবনের ছুঃখকে বাণীরূপ প্রদান 
করেন নাই, দিয়াছেন পটাচারার কাহিনীকে | অপদানে, ধন্মপদ অটঠকথায় ও সংযুক্ত নিকায়-এর 
টীকা 'সারথপ্নকাসিনী'তে কিনা গোতমীর কাহিনী পাওয়া যায়। 


কাব্য ও কবিতা ৩৬৯ 


জীবনভিক্ষা কবিতায়ও বুদ্ধের চরণে অবলুষ্ঠিতা কিসা গোতমীর কে মাতৃ- 
হৃদয়ের আকৃতি ধ্বনিত হইয়াছে__ 
কুমারে আমার কর প্রাণদান-__ 
ব্যথাহত মায়ের প্রাণের আবেদনে বুদ্ধদেবের ধ্যানবিজড়িত প্রশাস্ত আখির 
সৌম্যঙ্বন্দর বরাভয় দৃষ্টি মৃতশিশুর উপর পতিত হইল__ 
কছেন বুদ্ধ কুমার তোমার 
নীরব সমাধিমগ্ন 
বরণ.করেছে চিরহ্থন্দর 
মরণের মহালগ্ন। 
কিন্তু শোকাতুর! উন্মার্দিনী জননী কি মৃত্যুর চিরস্তন রীতি আজ উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন? লোকগুর বলিলেন-_. 
'গচ্ছ নগরং পবিসিত্ব। কসস্মিং গেহে কোচি মতপুব্বে। নখি ততো সিদ্ধাখকং 
আহর1।; 
কবি তাছারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
থাকে যাঁদ কোথা অশোক আলয় 
ভিখমাডি আন সর্ষপ-চয় 
পরশে ভাহার ছুলিয়া উঠিবে 
পরাণ-মৃণাল ভগ্ন। 
একটি মাত্র সর্প এমন আর কি বস্ত। কিস! গোতমী পথে বাহির হইলেন। 
কিন্তু তেমন গৃহ একটিও মিলিল না মৃত্যু যেখানে প্রবেশ করে নাই। এবার 
সে উপলব্ধি করিল__ 
ন গামধম্মো ন নিগমস্স ধম্মে ন চাপি অয়ং এককুলস্সধম্মো] 
সববলোকস্ন সদদেবকস্স এস এব ধম্মে। যদ ইদং অনিচ্চতা তি ॥” 
এই পরম উপলব্ধি লাভ করিয়1 সে ফিরিয়া! আসল-_ 
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে 
_শিখাইলে শেষ শিক্ষা 
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, 
ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার-- 
হুর জগতের বিরহ আধার 
দাও গো অসৃতদীক্ষা। ।” 
৪ 


৩৭৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


“অমিতাভ,১ কবির বুদ্ধ-প্রশস্তিমলক কবিতা। বুদ্ধদেব যজ্ঞে পশুবলি 
নিরোধ করিয়াছিলেন । এক সামান্যতম ছাগশিশ্র প্রাণের জন্য তিনি নিজ প্রাণ 
বলি দিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন। মাভাপিতার স্সেহ, প্রেয়পীর বান্ছভোর 
তাহাকে বাধিতে পাবে নাই। তাহার সাধনা--সে-ও এক দুঃসাধ্য সাধনব্রত। 
পালি সাছিত্যে পাওয়। যায় ছয় বৎসরের কঠিন কৃচ্ছতায় তাহার দেহ 
কঙ্কালসার, চলৎশক্তিহীন এবং দেছের বন্ত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ অবলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল। মনে হুইতেছিল মৃত্যু বুঝি সন্িকট। এই সময় তিনি উপলব্ধি 
করিলেন-- 
অয়ং দুকৃকর-কারিক1 নাম! বোধায় মগ গো ন হোতী তি।৩ 


এবার তিনি যে পথ গ্রহণ করিলেন তাহা একদিকে কঠিন কৃচ্ছতা অপর 
দিকে চরম ভোগ ছুই-এর মধ্যবর্তী--'মস্বিমপটিপদা'। তিনি সজাতার পায়সান্ন 
গ্রহণ করিলেন । 
জীবনের মরুরৌদ্র জুড়ালে ব্রিতাপ-হর! সে চত্দ্িকায় 
বিশ্ববোধনী আনন্দ বাণী মুক্ত অশোক পুপিমায় । 


এইবার তপস্তায় বমিক্কা শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থ “বুদ্ধ হইলেন। নির্বাণকে লাভ 
করিয়া তিনি এধবধাতৃজিৎ হইলেন। নির্বাণতন্ত্রের এই মহাখষির নিকট 
কবিকণ্ের প্রার্থনা উদগীত হুইয়াছে-_ 


হুঃখ কখন অ-দুঃখ হয়, ছিধ] চঞ্চল কাপে না প্রাণ, 
নিবাত-প্রদীপসম যেন হুই, কর ভিক্ষুরে বর প্রদান। 

বাসনার বীজে ভ্রণরূপে আর কে চাহে হুইতে পুনর্জাত 

কোথা জালামুখী শিখ নির্বাণ? দাঁও জয়ধবজা হে মহাতাত। 


বৃদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির নত্র-্রদ্বা প্রাপের আবেগ সংরাগে 
অন্ুরঞ্জিত হুইয়া তাহার বৌদ্ধ বিষয়ক কবিভাসমূহকে একটি স্বতন্ত্র মহিমা দান 
করিয়াছে । তাহার 'জীবনভিক্ষা”, কবিতাটি বাংল! সাহিত্যে করুণ আত্ম- 
নিবেদনের মহিমায় উজ্জল এক অভিনব অবিস্মরণীয় সংযোজন । 


১। শতনরী, ১৩৩৭, পৃঃ ২১৩। 
২। সা৪০৪০০]], 56১৯১ ০1, 2, 265. 
৩। এ, পৃঃ ৬৭। 


কাবা ও কবিতা ৩৭১ 


মোহিতলাল মজুমদার 
মোছিতলাল নির্বাণকামী সাধক নহেন, তিনি আশানিরাশা, পুলকবেদনা, 
আনন্াবিদ্ময়মুখরিত পৃথিবীর মানব-প্রেমিক কবি ও সমালোচক ছুই-ই। 
বুদ্ধ» কবিতা তাহার সেই কবি-সমালোচক মনের পরিচয় বহন করিতেছে । 
কামন! বাসনারূপ ভবরোগের নিদধান দান করিয়া বুদ্ধদেব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভিষক ।২ 
জরাব্যাধিমৃত্যুর হাত হইতে চিরপরিজ্রাণের ওষধ আবিষ্কার করিয়া তিনি বিশ্বের 
ব্যথাহত মহাদুঃখপীড়িত মানুষকে পরমনির্বাণের পথ দেখাইয়াছেন। বৌছ 
শিল্পীর মহৎ সাধনায় বুদ্ধের যে শিল! ধাতুময় মৃত্তি রূপ পাইয়াছে তাহাতে ধ্যানী 
বুদ্ধের চিত্তের সেই মার জয়ের আনন্দশিখা তাহার অস্তর ছাড়াইয়! মুখমণ্ডলেও 
প্রতিভাত হুইয়াছে। শিল্পীর বুদ্ধ প্রতিমার অর্ধ নিমীলিত নয়নের দৃষ্টি অবনত 
আখি পল্পবে নিবদ্ধ । দেহ খজু, স্বন্ধ, গ্রীবা, আসনভঙ্গী__অনিন্দযহন্দর 
অলৌকিক কিন্ত বোধিবৃক্ষমূলে 'ধ্যানী বুদ্ধ” বিশ্ব স্থপ্টির প্রতি এক কঠিন বিদ্রোহ 
- জগতের স্থখছুখ, হাদিঅশ্র, আনন্দবেদন1 যেন থামিয়? গিয়াছে । চিরচঞ্চল 
প্রকৃতির গতি রুদ্ধ, মহাকাশ স্তন্ধ। অবশেষে অটল-সঙ্কল্ল পুরুষ সিদ্ধকাম, 
জরামৃত্যু্জয়ী হইলেন। ইহাই পরমনির্বাধ। এই নির্বাপমন্ত্র প্রথম উচ্চারিত 
হইল সারনাথে-__ 
তারপর আর্ত নরনারী-_ 

সকল আশার শেষ, মমতার স্থচির নির্বাণ 

তৃষ্ণা, রতি, অরুতির পন্থা! অনুত্বম 

লভিতে আসিল ধেয়ে-_। 
পাচশত বৎসর নির্বাণধর্মের প্রচার যুগ চলিল। সেদিন বিশ্বের মহাভিক্ষুব 
চরপতলে ভ্রলোক্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদের অধিকারীরাও অর্ধ্যের ভালি সাজাইয়া 
আনিলেন-_শ্রেচঠী অনাথপিগুদের জেতবনে, নৃপতি বিশ্বিসারের বেখুবনে এবং 
নর্তকীশ্রেষ্ঠা অন্বপালীর আত্রকুঞ্ে সঙ্ঘারামের সৌধমাল! নিন্বিত হইল। আরো 
পরে সম্রাট অশোক বুদ্ধ শরণে অশীতিসহত্ম স্তুপ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অরণ্যে, 


১। ল্মরগরল, ১৩৪৩, পৃঃ ৭১। 

২। পালি সাহিত্যে আছে গৌতম এক জন্মে হস্তে শধধপাত্র লইয়া! আবিভূ্ত হইলেন। জননী 
প্রশ্ন করিলেন “তাত, কিং গহেত। আগতোনীতি ।” শিশু উত্তর করিল--'ওসধং অন্মা। শিশুর 
নামকরণ হইল--'ওসধদারকো।' | (দ্রষ্টব্য ঘ8৪৪৮০]], 05৮৯৯, 5০]. 1, %. 68) 


৩৭২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পর্বতগুছায়, স্তন্তে মানবহিতের বাণী উৎকীর্ণ হইল, তাহার প্রচেষ্টায় ভাষভের 
গৌতম হুইলেন-_বিশ্বের গৌতম । তার পরের সহত্র বৎসর বৌদ্ধধর্মের চরম 
অবক্ষয়ের যুগ । বৌদ্ধধর্ম ইন্দ্রিয় অবদমনের পথে ভিক্ষধর্মকেই বরণীয় করিয়া 
লইয়াছিল। জগৎকে বিশ্বপ্রকৃতিকে অন্বীকার করিয়াছিল। অবশেষে 
পাঁচশত বৎসরের বৃতুক্ষিত রুদ্ধ প্রকৃতি হাজার বৎসরের শ্ষেচ্ছাতন্ত্রে তাহার 
চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে । ইন্দ্িয়সেবা ও যৌনভোগাসক্তির সে কি সর্ব- 
গ্রামী রাক্ষসীরূপ-_ 

মানুষ দেবতা হয়ে আরম্ভিল পিশাচের ব্রত । 

মন্দিরে, মঠের ভিতে, তোরণেব স্তম্ভ-পীটিকায় 

উন্মাদ মিথুন-মৃতি-_ঘতী পৃজে রতির চরণ । 
ইহার সর্বশেষ চরম পরিণতি-_ 

“কামযজ্ঞে দেহ সঁপি হল তায় হবিঃশেষ পান।, 
এই পরম অবক্ষয়ের নিযন্ধ অন্ধকার রাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম চিরবিদায় 
লইল-__ 

তারপর ভারত শ্মশান । 

একদা প্রাসাদচুড়৷ হইতে রাজকুমারের অনিন্দ্যরূপ দর্শন করিয়৷ ক্ষত্রিয়কন্ত। 

কিসা গোতমীর কণ্ে প্রশংসাগীতি উচ্চারিত হুইয়াছিল-_ 

নিববতা নূন সা মাতা 

নিববংত নূন সো৷ পিতা 

নিব্বতা নূন সা নারি 

যস্সায়ং ঈদ্িসো৷ পতীতি।৯ 
কবির লেখনিমুখে কিসা গোতমীর সেই প্রাণের আবেগ উচ্ছৃদিত হইয়াছে-_ 

হেন পুত্র যার ঘরে, কি বা তার সুখ নাহি জানি 

কত স্থখী তার প্রিয়া ।” 
কিসা গোতমীর “নিববত' বাণী সিদ্ধার্থের মনে এক চরম প্রশ্ননপে দেখা 
দিল-_কম্মিং হু খো নিব্বতে হাদয়ং নিব্বংতং নাম হোতীতি' এই মহাজিজ্ঞাসার 
উত্তরও পাইলেন--যিনি রাগরছিত, ছেষরছিত, মোহ রহিত তীহারই হৃদয় 
জুড়াইয়া! গিয়াছে- “সেই স্থখী যে জন উদদান” | রাজকুমার সিদ্ধান্ত করিলেন-- 


১। মা০৪৮০]]9 9585), ০], 2, 0. 6০. 


কাব্য ও কবিতা ৩৭৩ 


'অহুং হি নিব্বাপং গবেসস্তেো!। চরামি। নিজকঠের মুক্তামাল। তিনি কিসা 
গোতমীকে গুরুদক্ষিণ প্রেরণ করিলেন। রমণী ভাবিল-_“সিদ্ধাথকুমারো৷ ময় 
পটিবদ্ধচিত্তো৷ সত্ব! পণ্নীকারং পেসেসীতি ॥ উচ্ছুদিত আনন্দে-_ 

নারী তায় পরি গলে, সারারাত আধেক ন্বপনে 

জাগিল বাঁদর একা-_রাঁজপুত্র বাসিয়াছে ভালে! । 
কিন্তু বাজপুত্র সেইদিনই নির্বাণ কামনায় সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন। 
পিছনে পড়িয়া! রহিল পতিগতগ্রাণ পত্বী গোপা, শিশুপুত্র রাহুল আর একান্ত 
সেহপরায়ণ মাতাপিতা | দিদ্ধার্থের কঠোর কঠির পণ-_ 

ইহাসনে শুব্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু। 
অপ্রাপ্য বোধিং বন্থকল্পছুর্ভাং নৈবাসনাৎকায়মতশ্চলিহ্যতে ॥৯ 

অবশেষে নির্বাণ সাধনায় সিদ্ধকাম বুদ্ব_ 

কর্মবন্ধ, ভব-ভয় ভেদ করি প্রাপাস্ত প্রয়াসে 

দাড়াইলে বোধিমূলে, দুরে ফেলি কামন! নির্মোক। 
এখন তিনি জরাব্যাধিমৃত্যুর নিদানদাতা ভিষকশ্রেষ্ঠ । এই ভিষকশ্রেষ্ট বৃদ্ধের 
নিকট আধুনিক যুগের কবি প্রশ্ন করিয়াছেন-__ 

“মার” কি মেনেছে বশ? ঘুচিয়াছে ধরিত্রীর ব্যথা 

তোমার সে আত্মজয়ে ফুরায়াছে মৃত্যুর সম্বল 

ফোটে না কি বাধাপদ্ম কৃষ্ণ অশ্রসায়রের মাঝ 
কবির প্রশ্ন--আজ বৌদ্ধধর্ম কোন চরম পরিণতিকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে? 
খধষিপতনের সেই ধর্মচক্র আবর্তন রহিত, নির্বাণ ধর্ম অবলুপ্ত, শত শত স্তুপ চৈত্য 
বিহার যুগান্তের করাঁল গ্রাসে বিনষ্ট । আছে কেবল জগজ্জনের হৃদয়লোকে 
জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের অলোকসামান্য অমিতাভ রূপ, আর আছে মৈত্রী-অহিংসা- 
নীতির ক্ষীণ মর্ম। বোধিক্রমতলে বিশ্বের সর্বলোকের হাতে তিনি মৃত্যুজয়ের 
মহৌষধি তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত-_ 

রুদ্ধ করি আখিজল, শ্লান করি অধরের হাসি। 

প্রাণ হত্যা! করিবারে কেবা তোম! দিল অধিকার ? 
এ যে জীবনবিরোধী আত্মহত্যার মন্ত্র! 

তার চেয়ে ক্রুর সে কি--তৈমুরের লক্ষ জাবনাশ ? 


১। ললিতবিস্তর, পি. এল, বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২১০ । 


৩৭৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কালের চক্র কিন্তু চির আবর্তনশীল। সে আবর্তন পথে বৃদ্ধের জন্মসৃত্যু 
নিরোধের নীতি কালগর্ভে লীন হুইয়া গিয়াছে । কিন্তু প্রকৃতির জন্মমৃত্যু 
লীলা চির অব্যাহত আছে। জগতে মৃত্যু আছে, ছুঃখ আছে, তবুও 
জীবনের জয়গাথা এখনও ব্যগ্রনাময়। সংসারের আদি অস্তে ছুঃখকষ, 
বাধাবিষ্ব আছে, কিন্তু তাহার সঙ্ষে আছে মাধুর্য, আছে ছুঃখ বিন্মরণী সপ্তীবনী 
হুধা। কবির নিকট প্রেমই সেই অমৃতবল্লরী, বিষস্স উধধি। বৌধিবৃক্ষমূলে 
ধ্যানীবুদ্ধ নির্বাণের প্রতীক, কিন্তু পায়পান্ন হস্তে সুজাতা ষে প্রেমের প্রতীক । 
কবির আকাজ্ষা_ 

বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি রবে না সদাই 

সুজাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা-তিথি উঠিবে উজলি-_ 

“মার” দিবে হাপিমুখে হাতে তুলি বীশীথানি তার। 
কবির নির্মাল্য অপিত হইয়াছে শ্রীবুদ্ধের চরণে কিন্ত প্রাণের অর্ধ্য নিবেদিত 
হইয়াছে কল্যাণী ধরাবধূর উদ্দেশে। একটি কবিতার ক্ষুদ্র কলেবরে কবি- 
সমালোচক বুদ্ধদেবের মহত্ব, তাহার গৃহত্যাগ, নিবাণের বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধধর্মের 
উন্নতি ও চরম অবনতির বর্ণনা করিয়াছেন এবং জীবনবিরোধী বৌদ্ধ নির্বাণের 
তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ভাবাবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বুদ্ধদেব ও 
বৌদ্ধধর্মকে তিনি বিচার করেন নাই, বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া! 
লইয়াছেন। 


ততভীসম্ত পল্লিচ্ছ্েদ 
নাটক 


বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত চর্ধাপদে প্রথম তৎকালীন 
বাঙালীর নাট্যাভিনয়ের সক্কেত পাওয়া গিয়াছে। চর্যাকার বীণাপাদ 
বলিতেছেন__বুদ্ধ নাটক অভিনীত হইতেছে । বজুগুরু ও 

নাট্যাভিনয়ের 
প্রাচীনতম পটভূমি. দেবী ছুইজনে মিলিত হইয়া বৃদ্ধদেবের জীবন নৃত্য ও 
সংগীতের মাধ্যমে অভিনয় করিতেছেন। সিদ্ধাচার্ধ সুর্ধকে 
লাউ করিয়াছেন, চন্ত্রকে তস্ত্রী করিয়াছেন। লাউ ও তত্ত্রীর সমন্বয়ে একটি 
সন্দর বাঁণাস্ত্র পায়িত হইয়াছে । এই বীণাঘন্ত্র বাজাইয় বজগুরু নাচিতেছেন, 
এবং দেবী গাহিতেছেন।৯ সে যুগের সিদ্ধাচার্যদের সাধনসঙ্গিনী ভোম বমণীগণ 
সমাজে অস্পৃশ্ঠ! হইলেও নৃত্য ও সঙ্গীতকলায় পটিয়সী ছিলেন। চর্যাপদে আছে 
অল্পৃশ্ঠা ভোম রমণী একটি চৌষটি দলযুক্ত পন্মের উপর অতি লঘু পদক্ষেপে নৃত্য 
করিতেছেন।২ আবার ভোম্বীর আসঙ্গ লিপ্নান্ধ বিভোর হইয়া নটশিরোষণি 
সিদ্ধাচার্ধ কখনও কখনও তাহার নটপেটিক! ছাড়িয়াও গিয়াছেন।৩ এই 
নটপেটিকায় নটনটাদের নাটাভিনয়ের পোশাক পরিচ্ছদ ও সাঁজপরগাম ইত্যাদি 
রাখা হইত। প্রাচীন বাঙলায় স্থজ্জিত রথে বুদ্ধ, বোধিসত্, তারা! প্রভৃতি বিভিন্ন 
বৌদ্ধ দেবদেবীদের স্থাপত কবিয়া রাজপথে শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া 
হইত। হিন্দু-বৌদ্ধ-নির্ধিশেষে অগণিত নরনারী এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিত। 
নৃত্যগীত এবং দেবদেবীর মাহাত্মাস্থচক যাত্রা, অভিনয় ও ক্রীড়াকৌতৃকাদিও 
অনুষ্ঠিত হইত।৪ পপ্ডিতগণের মতে এই বৌদ্ধ রথযাজ্রাই পরবর্তীযুগে জগন্নাথ 
দেবের রথযাজ্সায় পরিণত হুইয়াছে। স্থৃতরাং বৌদ্ধ দেবদেবীর সম্মুখে যাত্রা ও 


১। নাচস্তি বাজিল গাস্তি দেবী । 

বুদ্ধ নাটক বিসম1 হোই ॥ --চর্ধীপদ সং ১৭। 
২। এক দে পাছুম। চৌষঠঠী পাখুড়ী। 

তি" চড়ি নাচঅ ডোন্বী বাপুড়ী॥ - চর্যাপদ সং ১৭। 
৩। তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া। এ 


৪। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার বেনের মেয়ে উপন্যাসে খুঃ দশম শতাব্দীর প্রতিবেশে লুই 
সিদ্ধার নেতৃত্বে অনুরূপ একটি শোভাযাত্রার বর্ণনা দিয়াছেন। 


৩৭৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নাট্যাভিনয় প্রাচীনকাল হুইতে চলিয়া আসিতেছে। মিদ্ধাচার্য ও তাহাদের 
সাধন-সঙ্গিনীগণকেও নটনটারূপে গ্র€ণ করিতে কোন বাধা নাই। 

বর্তমান পরিচ্ছেদে বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের আখ্যান 
অবলঘ্বনে যে সমস্ত নাটক বাংলা সাহিত্যে লিখিত হইয়াছে তাহার আলোচন। 
করা হইল । 


গোপালচক্দ্র মুখোপাধ্যার | 

গোপালচন্দ্রের প্রণীত 'যৌবনে যোগিনী” এতিহাপিক দৃশ্ঠকাব্য । এই নাটকে 
শঙ্করাচার্ধয নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর চরিত্র অস্থিত হুইয়াছে। শঙক্করাচার্ধ 
অবনমিত বৌদ্ধধর্মের বিপথগামী আদর্শের জীবস্ত প্রতীক । শঠতা, চাতুরী, 
দেশদ্রোহিতা ও ভিক্ষজীবনের আদর্শবিরোধী বনু কাজের জন্ত নাটকে সে 
নিন্দনীয় হইয়াছে । পৃর্থীরাজের প্রতি শত্রুতা করিবার ইচ্ছায় সে যবনসম্রাট্‌ 
মহম্মদ ঘোরীর পক্ষ অবলদ্ধন করিয়াছে । শঠতার সাহায্য লইয়া! গুজরাটকন্তা 
মায়াবতীকে হরণ কত্িয়া যবন সম্রাটের নিকট অর্পন করিয়াছে । 1ভঙ্ষু 
হইয়াও শঙ্করাঁচার্য দিলীর বাজসিংহাসনের প্রার্থী হইয়াছে । তাহার উদ্দেশ্য 
ভারতের জাতীয় বিচ্ছেদে সাহায্য করিয়া ভগবান বুদ্ধের পরম ধর্ম সমগ্র 
ভারতে পুনঃ প্রচার করা । সে বলিয়াছে__আমি বৌদ্ধ। পরের অনিষ্ট করা 
আমার ইচ্ছা নয়, এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধ ।১ কিন্তু তাহারই প্রতারণায় 
বিভ্রান্ত পৃর্থীরাজ মায়াবতীকে ভরষ্টাচারিণী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে । সে 
পৃথ্বীরাজের প্রম শত্রু, কিন্তু তাহার চাতৃরীতে মুগ্ধ হইয়া! তিনি তাঁহাকে মিত্র 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । শঙ্করাচার্ধ একসময় রাজগিরির রাজ! ছিল। বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রচারের জন্য প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার ও উপত্রব করায় পৃথীরাজের 
মাতুল জীবনদিংহ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। 'এখন সে বৌদ্ধ আচার্ধ__ 
ব্যাভার আচার্ধের মত, ইচ্ছা রাজার মত।”২ অবশেষে মায়াবতীর্‌ বুদ্ধি কৌশলে 
মহম্মদ ঘোরীর অসির আঘাতে তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে । অধঃপতিত 
বৌদ্ধধর্মের যুগে ভিক্ষুদের মধ্যে থে আদর্শভ্র্তা দেখা গিয়াছিল নাট্যকার 
শঙ্করাচার্ষের চরিত্রে তাহাই আরোপ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণকর ও 
মহত্তম কোন আদর্শ তাহার চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয় নাই। 


১। যৌবনে যোগ্রিনী, গ্লোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ১২৯০, পৃঃ ৬৮ 
২। এ, পৃঃ 1৫। 


নাটক ৩৭৭ 


গিরিশচজ্জ ঘোষ 
/810019-এর 41878 01 881" নামক কাব্যগ্রন্থ অন্ছসরণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
তাহার “বুদ্ধদেব চরিত” নাটক রচন1 করিয়াছেন বলিয়া ব্বীকৃতি দিয়াছেন । 
41:0010-এর 148৪ ০£ 49? বিশ্বের বনু প্রশংসিত কাব্য । ভগবান বুদ্ধদেবের 
চবিক্র,। জীবন ও ধর্মনীতির রূপদান করিয়া এই গ্রন্থ বিশ্বের পাঠকর্শচত্ত জয় 
করিয়াছে । এই গ্রন্থের ভাব ও কাহিনীর এশ্বর্ধে মণ্তিত হইয়া গিরিশ ঘোষের 
বুদ্ধদেব চরিত”ও বাংল! সাহিত্যে এক অনন্যতুল্য জীবন-নাট্যের স্থান অধিকার 
করিয়াছে। 
কাব্যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-_7:05 0829 179 60 109 

০০) 5888170 10: 2290.৯ নাটকের স্চনায় গোলকধামে বিষু) ও দয়ার কথোপ- 
কথনে জানা যায় মাছষের উপর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও জীবহিংসা 
অপনোদনের জন্য বস্ৃমতী বক্ষে দয়াবপী বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিবে। বিষুর কণে 
বুদ্ধ অবতারের উদ্দেশ্ঠও ঘোষিত হুইয়াছে__ 

বিগ্বাদর্পে দপিত ব্রাহ্মণ, 

অস্ত্রবলে না হবে শাসন, 

সে দর্প দমিব বিদ্যাবলে ।--*** 

“অহিংস পরম ধর্ম কৰিব ঘোষণা] । 

যুক্তিবলে বিমুখী সকলে 

জ্ঞান জ্যোতি করিব বিকাঁশ 

অজ্ঞানতা তম হবে নাশ, 

যাগযজ্ঞ হবে নিবারণ, 

দেবার্চনে প্রাণীর হনন, 

নাহি হবে ধরা মাঝে 

আ'ত্মোল্নতি করিবে সাধন 

নরগণ করিবে যতন 

কর্মে কর্মনাশ আসে। 

নির্বাণ প্রয়াসে 

রিপুগণে করিয়ে দমন 

সদ্দাচারী হইবে মানব ।২ 


১। 1886 ০1 4818, 1992. 0, 2 । 
২। গিরিশ গ্রন্থাবলী, বনুমতী, বুদ্ধদেব চরিত, ১৩১২, পৃঃ ১২২। 


৩৭৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


্রাহ্মণ্য দর্প বিছুরণ, দয়াধর্ম প্রচার এবং নির্বাণ শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধদেব 
চরিত নাটকে নরের মধ্যে নরোত্তমের আবির্ভাব । 
কাব্যে ভগবান বুদ্ধের পটিসদ্ধি গ্রহণের বর্ণনায় পাওয়! যায়, মায়াদেবী-__ 


17079810090 & 9628089 076500 7 05951099 61086 5 9651 10100 
19950 

901920010, ৪13-79590) 11) 00100 705-009811, 

10979016186 601:610 9৪ 87. 10199010908 

91য-008790১ 8100. 10169 89 10011 0 105008,01)0]--- 

91706 00:00:80 609 ০0. 37 8130. 91011711076 1100 10917 

[711069160 1)67 002) 00010, 609 7181)6.৯ 


নাট্যকার মহামায়ার স্বপ্নবর্ণনায় লিখিয়াছেন-- 
ছেনকালে নভস্থলে খসিল তারকা 
বিমল কিরণে আমোদিত ব্রিভুবন। 
হস্তীর আকার, ষড়দস্ত শোভিত সুন্দর 
তারা মনোহর 
পশিল মহিষীগর্ডে 
দশনে দক্ষিণ পাশ ভেদি।২ 
কাব্যে শুরুকেশ খষি অসিত বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পর আনন্দের সংসারে 
একটি ছু:খের বার্তা বহন করিয়া লইয়! গিক়াছেন__ 
5996 ০)09912 | 
10682 60 91] £009 800 00810 107 61019 £1996 1017610) 
17910091076) 916 £:০ তা 60০0 389,090 101 107079 আ০09 3 
£110 1119 18 09১ 0109791079 111 9585910 095, 
[551101988 (1000. ৪17816 8696810 6109 91089 ০ 0910৩ 
নাটকে মহাভাগ কাপদেবল ধধির কে সেই নিয়তিগিপি ঘোধিত হইয়াছে-_- 
বুদ্ধদেবে জঠরে যে ধরে 
সপ্তসর্গ পরে আবাপ নির্মাণ তার 
নিয়োজিত দক্ষ দেবগণ সেবা হেতু, 
হেন ভাগ্যবতী ধরায় না রছে মহারাজ ।৪ 
১,৩। 40186 01 8819, 200, 2 800 61 


২। বুদ্ধর্দেব চরিত, প্রাগুত্ত, পৃঃ ১২৩। 
৪। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগুত্তঃ পৃঃ ১২৭। 


নাটক ৩৭৯ 


নাটকে নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই-_- 

সপ্তপদ হল অগ্রসর, 

কহিল গভীর শ্ববে 

হের দেব নাগ নরে 

আমি বুদ্ধ_-প্রণম্য সবার ১ 
জন্মগ্রহণের পর শিশুবুদ্ধের সঞ্ডপদ অগ্রসর হইবার ঘটনা! :£018-এ পাওয়া 
যায় না। এই ঘটন] বিস্তৃতভাবে ললিতবিস্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ললিত- 
বিস্তরে আছে--"অথ বোধিসত্বো জাতমাজ্ঃ পৃথিব্যামবতরতি স্ম।”২ তিনি 
উত্তরদক্ষিণে, পূর্বপশ্চিমে, উধ্্বঅধেঃ সর্বদিকে সগ্তপদ অগ্রসর হইলেন। এবং 
সিংহনিনাদে ঘোষণ1। করিলেন__ 

'অহং লোকে জ্যোষ্ঠোহং লোকে শ্রেষ্ঠ: ।”৩ 
কাব্যে দেবতাদের সঙ্গীত এবং নাটকে দেববালার সঙ্গীত বাজকুমী 

সিদ্ধার্থের মোহ অপনোদ্দন করিয়াছে । নাটকে পঞ্চানন জরা রুগ্ন মৃত ও 
ভিক্ষুর ছন্মবেশে সিদ্ধার্থের নিকট প্রকৃত সত্যের আবরণ উন্মোচন করেন__ইহা 
নাট্যকারের নিজন্ব সংযোজন । পিতা শুদ্ধোদনের ব্যাকুল প্রচেষ্টা-__অন্গ্রিয় 
প্রাসাদে আয়োজিত সহশ্র বাসনার তরঙ্গ নাটকে অতি নিপুণভাবে বণিত 
হইয়াছে । একদা মহালত্যের সন্ধানে এই স্বর্ণ পিঞরের লহ বন্ধনকে অগ্রাহা 
করিয়। সিদ্ধার্থ বাহির হুইয়া আনিয়াছেন-__ 

তাই যেতে চাই জীবের কারণে 

সত্য-অন্বেষণে 

যে সত্য মাহাত্য্যে হবে পাপ বিমোচন। 

ধর! হবে পুলক ভবন 

অবিচ্ছিন্ন আনন্দ মগন রবে নর। 

করিয়াছি পণ, 

লভিব সে অমূল্য রতন-*** ৪ 
সিদ্ধার্থের মহাভিনিক্মণের পূর্বাহে মহারাজ শুদ্ধোদনের স্বপ্রদর্শন।_ স্প্রে 
মহাবাতে বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রের পতাকা, দশদিক হস্তী, রধোঁপরি আসীন গৌতম, 

১। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগ্তক্ত পৃঃ ২৮। 


২,৩। ললিতবিস্তর, পি, এল বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৬১-৬২, জন্ম পরিবর্তঃ। 
৪। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯। 


টি বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ঘূর্ণামান চক্র, গগনচুষ্বী অট্টালিকা -চূড়ায় রত্ব বিতরণ রত রাজকুমার সিদ্ধার্থ 
এবং ক্রুদ্ধ বিষ ছয়জন পুরুষকে তিনি দর্শন করেন। নাটকের এই শ্বপ্রদর্শনের 
বর্ণনা 8৮6 ০£4819"-কে অ্ুসরণ করিয়াছে ।১ কাব্যের 28080) £1-এর 
সঙ্গীত (পৃঃ ৯৪ ) এবং নাটকের দেঁববালাগণের সঙ্গীতের (পৃঃ ১৪৫) কেবল 
বিষয়বস্তই নয় ভাব ও ভাষাও প্রায় এক। 
নিরঞ্চনা নদীতীরে অশ্ব বৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর ব্যর্থ লাধন! করিয়। 
সত্যের পথ নির্ণয়ে দ্বিধাহীন হইয়াছেন। নাটকেও দেই উপলব্ধি দৃঢ়কঠে 
ঘোষিত হুইয়াছে-_ 
ভোগতৃষ্ণ বিষময় যথা, 
সেইমত শরীর নিগ্র 
উভয়ে ন৷ হয় সত্য লাভ 
মধ্যপথ করিব গ্রহণ--- 
সেই ধর্ম সনাতন ।২ 
কাব্যে সত্যার্থী গৌতম নৃপতি বিদ্বিসারকে যজ্ঞে পশুবলি প্রদানের 
অযৌক্তিকতা৷ বুঝাইয়াছেন।৩ নাটকেও দিদ্ধার্থের হৃদয়ের সেই অপ্রমেয় 
করুণা আপন আত্মোৎসর্গেত্র আকাজ্কায় পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে-_ 
প্রাণের বেন বুঝ আপনার প্রাণে। 
বাকাহীন নিন্বাশ্রয় দেখ ছাগগণে, 
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি। 
মানবের প্রান, 
অস্ত্রাঘাতে ব্যথ। লাগে কায়-_ 
বেদন1] জানাতে নারে ।:*" 
কিন্ত যদি বলিদান বিন 
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী-_- 
দেহ মোরে বলিদান।৪ 


১। শুদ্ধোদনের লপ্রদর্শন, 1886 ০1 4618: 20. 41+49” বুদ্ধদেব চরিত নাটক 
পৃঃ ১৩৯-৪০ | 

২। বুদ্ধদেব চরিত, পৃঃ ১৪৫। ৩। 11856 ০৫ 4818” 09" 8-87 1 

8 | বুদ্ধদেব চরিত, পৃঃ ১৪৮। 


নাটক ৩৮১, 


ললিতবিস্তষ্থের অপ্রাপ্য পরমবোধিলাভের আকাঙ্জাক্স সিদ্ধার্থের কঠোর-কঠিন, 
প্রতিজ্ঞার১ ক্ষীণ আভাস নাটকেও অভিব্যক্ত হইয়াছে__ 
করিব সমাধি, আব ন1 জাগিব 
যত দিন জ্ঞান নাহি হয় লাভ ।২ 
মার ও মারবাহিনী জয় করিয়1 দৃব্রত সিদ্ধার্থ দেবহুর্লভ জরামৃত্যুর অতীত 
মহাসত্য লাভ করেন, ইহাই সম্বোধি। 1186 ০1 4581% কাব্যে এবং বুদ্ধদেব 
চরিতে সিদ্ধার্থের হৃদ্পন্মে সেই পরিপূর্ণ শতদলরূপী নির্বাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ 
পরম নিষ্ঠাসহকারে বণিত হইয়াছে । নির্বাণের আলোকে তিনি উপলব্ি, 
করিয়াছেন__ 
পূর্বতন বোধিসত্ব বংশোভ্তৰ আহি, 
নাহি মম নাম, নাহি জন্মভূমি, 
_ গোত্র, জাতি, বর্ণ বা জীবন । 
জ্ঞানালোক জ্ঞানালোক, 
তিমির নাহিক আব ।৩ 
এই মহান্‌ উপলব্ধির ক্ষেত্রেও নাট্যকার প্রাচীন বৌদ্ধভাবধারাকে অনুসরণ' 
করিয়াছেন। 
বুদ্ধদেবের সঙ্গে পিতা শুদ্ধোদনের আলাপ এবং সম্গাসিনী গোপার সঙ্গে 
বুদ্ধদেবের প্রথম সাক্ষাৎকার পালি নিদানকথার ঘটনার সঙ্গে কবিকল্পনার 
সংমিশ্রণে বিবৃত হইয়াছে । 
গোপা পুত্র রাহুলকে বলিয়াছেন_-পিস্স তাত এতং বীপসতিসহস্সসমণ 
পরিবুতং স্থবপ্রবগ্রং ব্রন্মবূপিবগ্রং সমণং, অয়ং তে পিতা, এতস্ন মহস্তা নিধিয়ে। 
অহেস্থং, ত্য-আস্স নিকৃখমনতো পট্ঠায় ন পস্সাম, গচ্ছ নং দায়জ্জং যাচ।"৪ 
'[,1878 ০1 ৪1৪-তে গোপা বুদ্ধদেবের নিকট রাহুলের পিতৃধন যাগ্া 
করিয়াছেন-_ 
(159 60 1381)015--- 61900 13198890009 ! 


[010091179880:9 01 6109 11178001200 01 81) ড০0:৫. 
[না07 0015 11010811 681099.৫ 


১৯। লঙ্লিতবিস্তর, পি, এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২১০ । 

২। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫*। 

৩। এ, পৃঃ ৫২ 
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৩৮২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বুদ্ধদেব চরিতে'ও গোপা রাহুলকে তাছার পিতৃধন সংগ্রহে উদ্বোধিত 
করিক়াছেন--- 

ত্যজি মণিকাঞ্চন ভূষণ 

পিতৃধন করহু গ্রহণ 

এ রতন নাহি পায় 

রাজ্য বিনিময়ে ।১ 
কাব্য ও নাটকের কাহিনী বুদ্ধদেবের কপিলাবস্ত আগমনের পর সমাপ্ত 
'হইয়াছে। 

বুদ্ধদেব চরিত” নাটকে নাট্যকার বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ 

কবিয়াছেন। 

জীবহিংসা করিতে বারণ 

নিরগন করেছেন শরীর ধারণ ।২ 
তিনিও ভগবান শ্রীরুষ্ণের স্তায় জননীর স্তনপানে বঞ্চিত এবং ধাত্রীমাতার 
নেহধাবায় বর্ধিত-_ 

দেবী অংশে গৌতমী নামেতে বাণী 

অতি ভাগ্যবতী 

স্তনপান করাইল ছুর্লভ নন্দনে, 

বৃন্দাবনে ঘশোমতী যথা ।৩ 


আবার সিদ্ধার্থের যিনি পত্রী হুইয়াছিলেন তিনিও-_ 

গোপা নামে লক্ষ্মী অংশে নাবী ।৪ 
বুদ্ধরূপী নারায়ণের প্রাণে সংসার বিরাগ আনয়নের জন্য দ্বর্গের দেবতা 
পঞ্চাননের প্রয়োজন হইয়াছে ্‌ 

পঞ্চানন আলিবেন আপনি ধরায় 


ধরিবারে জরারুগ্ন স্বুতভিক্ষু বেশ ।৫ 


১। বুদ্ধদেব চরিত প্রাুক্তঃ পৃঃ ১৫৮। 
২। এ, পৃঃ ১২৯। 

৩। এ, পৃঃ ১২৯। 

৪) এ, পৃঃ ৩০। 

€ 1 এ, পৃঃ ১৩৫ । 


নাটক "৩৮৩ 


স্থতরাং নাটকে বিষ্পুণপী বুদ্ধদেবের সঙ্গে ব্রাক্ষপ্যধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত এবং 
সংঘাত বিশেষ ঘটে নাই। ব্রাহ্মণগণ অতি সহজেই দয়ার অবতার শ্রীবুদ্ধের 
চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতি অশোকের জীবনকাছিনী অবলঘনে যতগুলি 
নাটক বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'অশোক' 
নিঃসন্দেহে তাহার মধ্যে তুলনারহিত। পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে 
অশোক-জীবনের যে বৈচিত্র্যময় সমুজ্জলতা অভিব্যক্ত হুইয়াছে এই নাটকে 
লেখক তাহা এক সুত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন । পালি-সংস্কৃত ইত্যাদি গ্রন্থে 
প্রাপ্ত অশোক-জীবনের প্রায় সমন্ত তথ্যকে নাট্যকার এই নাটকে প্রমূর্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন। তাহার অশোক ভ্রাতশোকে উন্মাদ, পাপের প্ররোচনায় শয়তানের 
সহচর, আবার প্রেমে ও সেবায়, ত্যাগে ও ওদার্ষে বিশ্ববন্দিত । 

অশোক নাটকের (প্রস্তাবনায়” বল! হইয়াছে পৰিনির্বাণের দুইশত বৎসর 
পরে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর অশোকের আবির্ভাব ঘটিবে।১৯ বিনয়পিটকের 
ভাষ্গ্রন্থ সামস্তপ পসাদিকায় এ ভবিষ্তৎ্বাণীই উদ্‌গীত হইয়াছে__ 

'ইতো বস্ন সতস্ন উপরি অট্ঠারস মে বস্পে পাটলিপুত্তেধম্মাসোকে] নামা 
রাজা উপপজ্জিত্বা সকল-জদ্ুদীপে রজ্জং কারেস্সতীতি। সো বুদ্ধসাসনে 
পলীদদিত্বা মহস্তং লাভসক্কারং পবস্তয়িস্মতি ।,২ 

নাটকে অশোকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্থসীম এবং সহোদর ভ্রাত1] বীতশোকের 
কাহিনী স্থান পাইয়াছে। সিংহুলদেশীয় কাহিনী মহাবংশ হইতে জানা যায় 
মগধরাজ বিশ্িসারের ষোড়শ রাণীর গর্ভে একশত একটি পুক্স জন্মগ্রহণ করে। 
তাহাদের মধো জোষ্ঠ রাজপুত্রের নাম স্থপীম, এছাড়াও পষ্টমহারাণী সথভপ্রাঙ্গীর 
অশোক ও বীতশোক 'ামে ছুইপুত্র ছিল। অশোক অবদানে বণিত হইয়াছে 
মহারাজ বিদ্িসারের মৃত্যু সময়ে অশোক পাটলিপুত্রে ছিলেন এবং সুসীম তক্ষশীল! 
হইতে প্রত্যাব্তন কবিতেছেন জানিতে পারিফ়! অশোক তাহার সহকারীদের 
সাহায্যে স্থসীমকে বধ করেন। স্থসীমকে গোপনচক্রান্ত হবার] নৃশংসভাবে হত্যা 


১। গিরিশ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, বস্থমতী, ১৩২১, অশোক, পৃঃ ৩। 
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৩৮৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করার স্থবঞ্িত কাহিনী নাটকেও স্থান পাইয়াছে।১ অশোক-জননী সুভদ্রাঈীর 
সম্বন্ধে ধে সমস্ত তথ্য নাটকে পরিবেশিত হইয়াছে তাহার উৎসও ভারতীয় 
কাহিনী । স্ুভদ্রাঙ্গী চম্পানগরের জনৈক ব্রাহ্মণের কন্তা। ব্রাহ্মণ- 
কন্যাকে রাজমছিষী পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজঅস্তঃপুরে প্রেরণ 
করেন। বাজমহিষীগণ তাহার অপূর্ব শ্রী দর্শন করিয়া তাহাকে ক্ষৌরকর্ষে 
নিষুক্ত কবিলেন। একদা সম্রাট সুভদ্রাঙ্গীর অলোকসামান্ত বূপরাশি দর্শন 
করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং জানিলেন তিনি ব্রাঙ্ষণকন্তা। সম্রাট তাহার 
পাণিগ্রহণ করিলেন এবং প্রধান। মছিষীর পদে অধিষ্ঠিত করিলেন । অশোক ও 
বীতশোক বা বিগতশোক তাহার পুত্র। একদা বৈবজ্ঞ কুমারগণের ভবিষ্যৎ 
গণন৷ করিয়া দেখিলেন অশোকই পাটলিপুত্রের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। 
কিন্তু মহারাজের ভয়ে তিনি এই গণনার ফল গোপনে স্থৃভপ্রাঙ্গীকে জানাইলেন 
-_কুমার অশোক পরিণামে সলাগর] ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবেন। অশোক 
নাটকে স্ুভত্রাঙ্গীর কঠে এই কাহিনীর স্বীকৃতি পাওয়া যায়-_ 

ব্রাহ্মণকুষারী আমি রাজভোগ হেতু 

আসি বাজপুরে বরেছি রাজারে 

ক্ষৌরকার্ধে ভুলাইযে নৃুপতির মন 

প্রতিষ্ঠিত মছিষীর পদে 

সাধুর কথায় রাজ্যেশ্বর পুত্র কামনায় 

আসিয়াছি রাঁজপুরে প্রত্যয় না করে ।২ 
অশোকের ভ্রাতা বীতশোক বা বিগতশোকের কাহিনী “বিতশোকাবদানে”৩ 
স্থান পাইয়াছে। কাহিনীটি এই-বাজকুমার বীতশোক জৈনভীর্ঘস্করদের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং বৌদ্ধদের উপহাস করিতেন । সম্রাট ভ্রাতাকে 
বৌদ্ধধর্মাুগামী করিবার জন্য এক পন্থা গ্রহণ করিলেন। তিনি অমাত্যদের 
আদেশ করিলেন-_-যদ1 অহং রাজা অলঙ্কারং মৌলিং পট্‌টংচাপনরিত্বা ক্নানশালাং 


১। মহাবংশ মতে অশোক তাহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিন্স ব্যতীত অন্য সব ভ্রাতাদের 
হত্য। করিয়া পাটলিপুত্রের দিংহানন নিষ্ষণ্টক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাহিনীর পিছনে 
কতট। সত্য আছে বলা কঠিন। কারণ অশোকের শিলালিপি যখন খোদিত হয় তখনও পাটলিপুত্রে 
ও অন্যান্য স্থানে তাহার অনেক ভ্রাতাভগ্নি ও আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিল। 

২। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬। 

৩। দিব্যাবদানম্‌ পি এল বৈদ্য সম্পাদিত, পৃং ২৭২। 


নাটক ৩৮৫ 


প্রবিষ্টো ভবামি, তর্দা যুয়ং বীতশোক স্তোপায়েন মৌলিং পট্‌টং চ বদ্ধ! সিংহাসনে 
নিষাদয়িষাথ ।,১ মন্ত্রিগণ কৌশলে বিতশোককে রাজচিহু পরিধান করাইলেন 
এবং দিংহাসনে স্থাপন করিলেন । এই সময় সম্রাট প্রবেশ করিলেন এবং কৃত্রিম 
ক্রোধ প্রকাশ করিয়! বলিলেন--“সপ্তাহকাল তুমি রাজত্ব কর, রাজ-এশ্র্ব ভোগ 
কর, সাতদিন পরে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে ।” সপ্তাহ পরে সআট 
বীতশোককে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করিলেন-_শত তুর্ধ্ধবনি, জয় অভিনন্দন, 
এবং শত নারী ও ভোগসামগ্রী তোমার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। তুমি ভোগ 
করিয়াছ তো? বীতশোক বলিলেন__ 

ন মে দৃষ্টং নৃত্যং ন চ নৃপ শ্রুতো৷ গীতনিনদো 

ন মে গদ্ধা ভ্রাতা ন খলু বস! মেহগ্য, বিদিতা: 
ন মে স্পৃষ্ট: স্পর্শ: কনকমণিহাবাঙ্গজনিতঃ 
সমূছে। নারীণাং মবণপবিবদ্ধেন মনসা ।২ 
অবশেষে রাজভোগে বীতশ্রদ্ধ বীতশোক সম্রাটের নিকট ভিক্ষুত্রত প্রার্থন। 
করিলেন। সুআ্রাটের সন্সেহ আবেদন অগ্রাহা করিয়া তিনি কুকুটারামে 
গমন করিলেন। বঙ্গদেশের পৌগু,বর্ধন নগরে কোন নিগ্রস্থ উপাসক নিগ্র্থের 
পদতলে বুদ্ধপ্রতিমা চিত্রণ করে ।৩ সম্রাট তাহ জানিতে পারিয়া আদেশ 
করিলেন-_- 
পুগু,বর্ধনে সর্বে আজীবিকাঃ প্রঘাতয়িতব্যাঃ৪ | 

রাজাজ্ঞা বাছির হইল-_ 

যে! মে নিগ্রস্ত শিরো দ্বাস্তাতি 

তম্ত দীনারং দাস্যমীতি ।৫ 
রাত্রে বীতশোক এক আভীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আভীর বাজ- 
পুরস্কারের লোভে বীতশোককে হত্য। করিয়া তাহার ছিন্নশির রাজসম্মুখে 
আনয়ন করে। এই সংবাদ শুনিয়। “রাজা মৃছিতে| ভূমৌ পতিতঃ' ৬ 


১। দিব্যাবদানম্‌, পি. এল, বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২৭২। 
২। এ, পৃঃ ২গ৩। 
৩। এ, পৃঃ ২৭৭ । 
৪ | এ, পৃঃ ২৭৭। 
৫) এ, পৃঃ ২৭৭। 
৬। এ, পৃঃ ২৭৮। 


৫ 


৩৮৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


“অশোক” নাটকে এই কাহিনী স্ুম্পষ্টভাবে বিস্তৃতাকারে স্থান পাইয়াছে। 
নাটকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিবাগী ভ্রাতা বীতশোককে শায়েস্তা করিবার জন্ত 
অশোক আকালের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। আকাপের একাস্ত অনুরোধ 
উপেক্ষা! করিতে না পারিয়া বীতশোক রাজনভায় অশোকের পরিত্যক্ত রাজ- 
আভরণ ধারণ করিয়া] পিংহাসনে উপবেশন করিয়াছে । অশোক ভ্রাতার এই 
আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিয়াছেন__ 

রাজভোগ তোমার লালপা; সাতদিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে যদিচ্ছা 
ভোগ করো ।"****সপ্তাহ ভোগাস্তে তোমার শিরচ্ছেদ হবে।* নৃত্যগীত ও শত 
স্থন্দরী নারীর ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সাত দিন অহুনিশ বীতশোকের মনে এক 
চিন্তা । তিনি ভাবেন-- 

এই চক্ষু স্থন্দর এ ধরা ন! হেরিবে। 

শ্রবণ না শুনিবে পাখীর গান, 

পুষ্পপ্রাণ নাপিকায় না ম্পশিবে, 

বসাম্বাদ বজিত হইবে জিহবা, 

কমনীয় কান্তি পরশনে-_ 

আর কায! প্রফুল্ল না হবে, 

ফুরাইবে, ফুরাবে সকলি ।৯ 
সাতর্দিন অন্তে রাজা প্রশ্ন করিলেন £--বীতশোক সাতদিন বাজ্যভোগ কিরূপ 
করিলে? বীতশোক রাজাকে জানাইলেন-_ 

“মহারাজ মৃত্যু যার সম্মুখে, তার তৃষ্ণা কোথায় ?, 

বীতশোক জ্ঞোষ্টভ্রাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিলেন । 
নাটকেও মন্ত্রী কহলাটক নিবেদন করিয়াছে-_গবিত নাস্তিক জৈন তাহাদের 
উপাস্য মহাবীরের মৃতির পদতলে ..*-..বুদ্ধদেবের মৃত অঙ্কিত করেছে'।২ সঙ্গে 
সঙ্গে কঠিন বাজান্ঞ! ঘোষিত হুইয়াছে-_প্রতি জৈনের মন্তকের মূল্য দশ স্বর্ণ 
মুদ্রা ।৩ তাহারই পরিণামে 

অষ্টাদশ সহত্র জৈনের শিরচ্ছেদ 
হইয়াছে একদিনে |5 


১। অশোক, পৃঃ ৬২ । ৩। অশোক, পৃঃ ৬১। 
২। অশোকঃ পৃঃ ৬২। ৪£। অশোক? পৃঃ ৬৯। 


নাটক ৩৮৭ 


বীতশোকাবদানেও পাওয়া যায়-_ 


'যাবদেক দিবসেহষ্টাদশসহত্রণযজীবিকানাং প্রধাতিতানি ।"৯ 
বৌদ্ধভিক্ক বীতশোক এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিবাবিত করার জন্ত এক 
আভীরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আভীর বীতশোকের কতিত মস্তক লইয়া 
রাজমমীপে উপস্থিত হইল । অবশেষে এই মহাপুরুষের আত্মোৎ্সর্গে রাজ্যে 
হত্যাকাণ্ড নিবারিত হয় ।২ 

ভারতীয় কাহিনীসমূহে পাওয়া যায় অশোক স্থুদর্শন ছিলেন না। তাহার 
কুৎসিত আকারের জন্ত মহারাজ বিন্ুসার তাহাকে রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় 
চিতে লজ্জাবোধ করিতেন। রাজকুমারদের ক্রীড়াস্থলে, উৎ্সবসভায় অশোককে 
দেখিলে সম্রাট বিরক্তবোধ করিতেন। নাটকেও উল্লেখিত হুইয়াছে সআট 
অশোকের দেহে-_-“রাজচক্রবর্তাবাগ্তক জটুল চিহ্ৃকে কুষ্ঠরোগ জ্ঞানে স্বণা 
করেন ।”৩ বিন্দুদারের রাজত্বকালে তক্ষশীলা খি্রোহ ঘোষণ1 করে। সম্রাট 
কুমার অশোককে বিদ্রোহ দমনের জন্য তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন । মহারাজের 
ইচ্ছ। ছিল অশোক বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়| তক্ষ শীলায় নিহত হউক । নাটকের 
১ম অঙ্কের ২য় গর্ভীঙ্কে ম্ছারাজ বিন্ুপার অশোককে একাকী তক্ষশীলার 
বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু অশোকের শৌর্ষে বীর্ধে ও কৌশলে 
তক্ষশীলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বিন্দুদারের মৃত্যা সময় উপস্থিত হইলে 
রাজোর প্রধান প্রধান অমাত্যদের আহ্বানে অশোক পাটলিপুজে উপস্থিত 
হইলেন কিন্তু রাজকুমার স্থসীম তখন তক্ষশীলায় ছিলেন । সম্রাট বিন্দুলার 
প্রাণত্যাগ করিলে অশোক পাটলিপুঞ্রের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং 


১। দিব্যাবদানম্‌, প্রা্ুভ, পৃঃ ২৭৭ । 

২। *তিস্স* নামে অশোকের 'এক ভ্রাতার নাম মহাবংশে পাওয়া যায়। বীতশোক এবং 
তিস্সের জীবনকাহিনীও প্রায় এক | সআাট বীতশোককে যে উপায়ে বৌদ্ধধর্মানুরাগী করেন 
তিদ্সকেও সেই একই উপায়ে বৌদ্ধধর্মান্ববাগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহাধর্মরক্ষিত নামক 
অহ্তের নিকট তিনি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন। দিব্যাবদানের বীতশোক এবং মহাবংশের তিস্স 
এক ও অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক । কোন চৈনিকগ্রন্থে অশোকের এই ভ্রাতার নাম দত্ত বা 
স্বগাত্র । হিউয়েন সাঙউ মহেন্্রকেও অশোকের ভ্রাতা বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। মহেন্তর 
অমিতব্যয়ী ও অতাচারী ছিলেন। অশোক এই অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়া মহেন্্রকে 
সাতদিনেয় জন্য অন্ধকার কারাগৃহে অবরুদ্ধ করেন। অনুতাপদগ্ধ মহেন্দ্র কীরাগৃহে অহত্বপদ 
লাভ করেন। 

৩। অশোক, প্রাগুভ্, পৃঃ ৭। 


৩৮৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


স্থপীমের পথ রোধ করিতে প্রস্তত হইলেন। বৌদ্ধকাহিনীতে উল্লেখিত 
হইয়াছে সশন্ সৈম্তদল বাজধানীর তোরণ বেষ্টন করিয়া স্থসীমের পথ রোধ 
করে এবং পরিখা খনন করিয়া তাহ! জলস্ত কাষ্ঠে পূর্ণ করিয়া বাখে। 
স্থপীম দৈবক্রমে সেই পরিথার মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। 
'অশোক” নাটকে পাওয়৷ যায় স্থপীমকে প্ররোচিত করিয়া হত্যা! করার জন্য 
পাটলিপুত্র নগরের পূব তোরণে জলস্ত অঙ্গার ও খদ্দিরপূর্ণ পরিখা খনন 
কর] হইয়াছে এবং স্থসীম অশোকের সহচর আকালদ্বার। প্রতারিত হুইয়। 
তাহার অভ্যন্তরে পতিত হুইয়াছেন। অশোকের প্রতি পিতার বিরূপ 
মনোভাব এবং অশোকের সুসীমসহ তাহার শত ভ্রাতা নিধন করার কাহিনী 
হইতে জানা যায় রক্তস্োত প্রবাহিত করিয়া অশোক পাটলিপুত্রের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহঙগী কাহিনীতে অশোকের নৃশংস 
চগ্তাশোক”-বূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। অশোক নাটকেও পিতার প্রতারণা, 
ভ্রাতার অপমান সংসার-পরিত্যক্ত অশোককে “দানব করিয়া তুলিয়াছে।__ 
“আমি দানব আমার দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, রক্ত নাই, কেবল আপাদ- 
মস্তক নিষ্টুরতাপূর্ণ--*...আমি সংসার-পরিত্যক্ত, সংসারকে প্রতিশোধ দেব-__ 
এই নিথিত্ত জীবিত ।”১ 
অন্তত্র__ স্তস্ভিত করিব ধরা নিষ্বর আচারে। 

দেখিব দেখিব-_ 

প্রবল শোণিত-ম্োতে তিতি বস্থমতী-_ 

হয় বা না হয় তার আচার বর্ন ।২ 

সিংহলদেশীয় কাহিনী মহাবংশে অশোকের ত্রুর নিষ্ঠুরতার বহু দৃষ্টান্ত 

উদ্দাহত হইয়াছে । অশোকের ভ্রাতা স্থদীমের পত্বী অস্তঃসত্ব1! অবস্থায় সম্তানের 
গ্রাণরক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদ হুইতে পলায়ন করিয়া গভীর অরণ্যে এক 
চগ্ডাল নায়কের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনতিকাল পরে যুবরাজ-পত্বী একটি 
সর্বন্থলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করেন। এই শিশুটির নাম নিগ্রোধ। নিগ্রোধ 
৭ বৎসর বয়সে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন। একদা মহারাজ অশোক 
বাতায়নপথে নিগ্রোধের কাষায় পরিহিত সৌম্যশাস্ত অনুপম মূতি দেখিতে 


১। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩। 
২। অশোক, প্রাগ্ুভ্ত। পৃঃ ২৭। 


নাটক ৩৮৯ 


পাইয়া তাহাকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া আনিলেন। বালকের কে 
বৌদ্ধধর্মের অমৃতকল্প তত্ব শ্রবণ করিয়া সমাট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন । 
দিব্যাবদানের অন্তর্গত পাংশুকুলাব্দানে পাওয়া যায় ক্রোধোন্মত্ত অশোক 
রাজ্যযধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিবার জন্য নরকনামে একটি বহু 
কারুশিল্পশোভিত সুরমা প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ তাহার 
মনোরম শিল্প সৌন্দর্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে নরক- 
রক্ষক চগ্ডগিরিক তাহার শিরশ্ছ্দে করিত। একদা বালপগ্ডিতপমুদ্র নামে এক 
ভিক্ষু অশোক নিমিত নরকের শিল্প সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া সেই বধাগারে 
প্রবিষ্ট হইলেন। চগুগিরিক তাহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর স্থাপিত তপ্ত 
কটাহে নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ পরে বিস্মিত ঘাতক দ্েেখিল তপ্ত কটাছে 
একটি বিকশিত পদ্ম এবং তাহার উপর ভিক্ষু সমানীন।১ ভীত সন্ত্রস্ত 
চগুগিরিক এই সংবাদ রাজসমীপে প্রদান করিলে রাজ স্বয়ং সেই বধাগারে 
উপনীত হইলেন এবং নৃশংসতার জন্য ভিক্ষু বালপণ্ডিতসমুদ্রের নিকট ক্ষমাভিক্ষা 
করিলেন। সম্রাট সেই দিনই নরক ধ্বংস করিয়া বুদ্ধধর্মসজ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। মহাবংশের নিগ্রোধ শ্রমণ কাহিনী এবং দিব্যাবদানের অন্তর্গত 
পাংশুকুলাব্দান-এর বালপপ্ডিতসমুদ্রের কাহিনী অশোক নাটকে একন্যত্রে গ্রথিত 
হইয়াছে । অশোক নাটকে স্ুপীমের পত্বী চন্দ্রকল! বনপথে নিগ্রোধকে জন্ম 
দান করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। নিগ্রোধ চণ্ডাল সর্দারের আশ্রয়ে 
প্রতিপালিত হুইয়াছে এবং গুরু উপগ্তপ্তের আদেশে শৈশবে অশোকের অনুঠিত 
নিষ্ুৰ পাপকার্ধ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে । হৃদমধ্যস্থ মায়াপুবীতে 
নিগ্রোধ প্রবেশ করিলে ঘাতকগণ তাহাকে দেওয়ালের সঙ্গে গাখিয়া ফেলিতে 
এবং বর্ধা ও খড়গাঘাঁতে নিহত করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া! অবশেষে তগ্ড তৈলপূর্ণ 
কটাহে নিক্ষেপ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব দৃশ্য হৃষ্টি হইয়াছে। 
চগুগিরিক অশোককে নিবেদন করিয়াছে--“মহারাজ আশ্র্ষ, আশ্চর্য ।--তপ্ত 
তেলে পন্ম ফুটলো--সেই পদ্ফ্চুলে বসলো, ক্রমে শূন্যে উঠলো, এক 
অঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে আর এক অঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।”২ 
অবশেষে নাটকেও ভ্রাতৃহস্তা নরহস্ত। চগ্ডাশোক নিগ্রোধের উপদ্দেশ লাভ 
করিয়াছে-_ 


১। পশ্ঠতি তং ভিক্ষুং পদ্মস্তোপরি পৰস্কেনোপবিষ্টম। দিব্যাবদানমূ, প্রাগুজঃ পৃঃ ২৩৮ । 
২। অশোক পৃঃ ৪৬। 


৩৯০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভোগতৃষ্ণ স্বার্থ বলিদান 

দেহ মতিমান, 

জনগণ মঙ্গলকামনা 

একমাজ স্বাথ রাখ হদে 

জনসেবা মহাব্রতে অভিমান যাবে, 

জ্ঞানরত্ব করগত হবে, 

জ্ঞানাগ্নতে ভন্মনাৎ করি সংস্কার, 

পাপের বন্ধন হতে লভহ উদ্ধার ।৯ 
এইভাবে নাট্যকার মহাবংশের কাহিনীও দিব্যাবদানের কাহিনীর সমহথয়সাধন 
করিয়াছেন। 

নাটকে অশোকের তিন জন পত্বীর২___পদ্মাবতী, দেবী এবং তিষ্যরক্ষিতার 

কাহিনী স্থান পাইয়াছে। দিব্যাবদানের অন্তর্গত কুনালাবদানেও ধর্মবিবর্ধন 
বা কুনালমাতা পন্মাবতীর নাম পাওয়া যায়। নাটকেও তিনিই কুনালের 
জননী এবং অশোকের প্রধানা মহিষীর আসনে অধিষ্ঠিতা। অশোক-পত্ী 
দেবীর নাম মহাবোধিবংশে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তাহাকে “বেদিসা 
মহাদেবী” (পৃঃ ১১৬) এবং সাক্যানী বা সাক্যকুমারী ( পৃঃ ৯৮) বলিয়! 
অভিহিত করা হুইয়াছে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিজ্রা! দেবীর 
গর্ভজাত সম্ভান। অশোক নাটকেও দেবীর বংশপরিচয় দেওয়। হইয়াছে-_ 

উজ্জয়িনীবাপী কোন ধনাঢ্য বণিক। 

একমাত্র কন্যা তার পরমা রূপসী । 

উচ্চ আশা বণিক-হদয়ে-_ 

চাহে কোন উচ্চ বংশে অপিতে নন্দিনী ।8 


১। অশোক পৃঃ ৫*। 

২। পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং অনুশাসনে অশোকের মোট পাঁচ জন পতীর নাম পাওয়া 
যায়_ ৃ 

(ক) অগ্রমহিষী অসন্ধমিত, (খ) দ্বিতীয়! দেবী তীবরমাতা৷ কারুবাকী, (পু) বেদিস। 
মহাদেবী সাক্যকুমারী দেবী, (ঘ) পদ্মাবতী, (€) তিয্তরক্ষিতা। কারুবাকীর নাম কেবল 
অশোকের অনুশাসনে স্বান পাইয়াছে। 

৬। দিব্যাবদানষ্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬০ । ॥ 

৪ । অশোক, প্রাঞণ্তভ, পঃ ১৪--১৫। 


নাটক ৩৯১ 


মহাবংশে উল্লেখিত হইয়াছে দেবী রাজক্ঠে মাল্যদান করিয়াও সম্রাটের 
সঙ্গে আগমন করেন নাই কারণ অসন্ধমিত্তীই তখন অগ্রমহিষীর পদে 
অধিষ্ঠিত। অশোক নাটকেও দেবী পাটলিপুজ্রের সিংহাসন, রাজপ্রালাদের 
হুখসম্পদ্‌ তুচ্ছ করিয়া মহাঝাজের অজ্ঞাত কোন স্থানে কুটিরবাসিনী ছিলেন। 
পুত্রে মহেন্দ্র এবং কন্তা সঙ্ঘমিত্রাকেও তিনি চরম আত্মত্যাগে অভ্যস্ত কৰিয়! 
তুলিয়াছেন। দেবী বেদিসাগিরিতে এক বিখ্যাত বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। 
অশোক নাটকেও দেবী সারীপুত্ত প্রভৃতি বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যদের উদ্দেস্টে 
সুপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।১ 

মহাবংশ, দিব্যাবদান ও অব্দানকল্পলতা মতে তিস্মরক্ষিতা অশোকের 
সর্বশেষ মছিষী। তিস্রক্ষিতা অসংযত চবিত্রা এবং চতুরা বমণী ছিলেন। 
তিনি অনন্ধমিত্তা বা পদ্মাৰ্তীর পুত্র কুনালের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ধান্সিক 
পুত্র কুনাল বিমাতার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করেন। তিস্সরক্ষিতার গোপন ষড়যন্ত্রে যুবরাজ কুনাল তক্ষশীলায় প্রেরিত 
হইলেন। এই সময় মহারাজ অশোক গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। 
তিস্সরক্ষিতা গোপনে রাজার সমরোগাক্রাস্ত একটি আভীরকে বধ করিয়] 
তাহার পাকস্থলীস্থ কীটে পলাগু,রস প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন কীটগুলি বিনষ্ট 
হইয়া গেল। এইভাবে ব্যাধির শধধ নির্ণয় করিয়া ডিস্দর্ক্ষিতা তাহ! রাজার 
জন্যও ব্যবস্থা করিলেন। বাজার রোগ নিরাময় হইল। তৎপর কৃতজ্ঞ রাজ! 
ভিস্সরক্ষিতাকে সাতদ্দিনের জন্য রাজ্যভার প্রদান করিলেন। রাজ্যভার প্রাঞ্ধ 
হইয়া তিস্সরক্ষিতা কুনালের চক্ষুকৎপাটনের জন্য রাজকীয় আদেশ প্রদান 
করেন । পিতৃভক্ত কুনাল ঘাতকন্ধার নিজের চক্ষু উৎপাটন করাইয়া পত্বী কাঞ্চন- 
মালার হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । অশোক" 
নাটকেও তিস্সরক্ষিতা প্রতারণা দ্বারা অশোকের মন জয় করিয়া অগ্রমহিষীর 
আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাঁজকে পলাগুরস সেবন করাইয তাহার 
গ্রহণীবোগ নিরাময় করিয়াছে এবং পুবস্কারস্ববূপ সাতদিনের জন্য বাজাভার 
গ্রহণ করিয়াছে ।২ অবশেষে তিস্সরক্ষিতার আদেশে কুনালের চক্ষু উৎপাটিভ 
হইয়াছে । কুনাল দূতের হস্তে তাহার চক্ষু প্রদ্দান করিয়া পত্বী কাঞ্চনমালার 
সঙ্গে তক্ষণীলা পরিত্যাগ করিয়াছে । দিব্যাব্দানে আছে বোধিদ্রমের গ্রতি 


১। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩। 
২। অশোক, প্রাগুক্ত, পঞ্চম অন্ধ, তৃতীয় ও চতুর্থ গর্ভান্ক । 


৩৯২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অশোকের অসামান্য শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দর্শন করিব] ঈর্যান্থিতা তিস্সরক্ষিতা 
বোধিদ্রম নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দৈববলে তাহার 
সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে । অশোক নাটকে মার কন্তা তৃষ্ণার প্ররোচনায় 
পে শুষ্ক বোধিবৃক্ষে প্রাণসঞ্শার করিয়াছে এবং রাজাকে বিষ প্রদ্দান করিয়। 
হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছে । কিন্ত আকালের প্রচেষ্টায় তাহার সমস্ত 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে ও রাজার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। 
মহাবংশ মতে অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে 

বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। মহাবংশের ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ 
অধ্যায়ে লঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়ন ও প্রতিষ্ঠার 
বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে । প্রিয়তম কন্যা লঙ্ঘমিত্রা লঙ্কাদ্ধীপে বোধিবুক্ষের 
শাখা বহন করিয়া লইয়া যাইবার বাসনা জ্ঞাপন করিলে রাজা শোক গ্রস্ত 
হইয়াছেন। সজ্ঘমিভ্রা পিতাকে তাহার দৃঢ় লঙ্কল্পের বিষয় জানাইয়াছে-_ 

আহ সা__মে মহারাজ ভাতুনে৷ বচনং গুরু । 

পব্বাজনীয়া চ বহু, গন্থব্বং তথ তেন মে ॥২ 
নাটকেও মহেন্দ্র এবং সজ্ঘমিত্রা সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছে । পরে মহেন্দ্র সিংহলে বৌদ্ধধর্ম গ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
মহেন্দ্রের আদেশে সজ্ঘমিক্্রাও বোধিবুক্ষের শাখাসহ মিংহল যাত্রা করিয়াছে। 
কারণ-_ 

রাজরাণী উন্মাদের প্রায় 


স্থনির্মল বৌদ্ধধর্ম দীক্ষা পিপাসায় । 
কিন্ত-_ 
সে দীক্ষা প্রদানে অসম্মত ভ্রাতা মম 


নাবীসঙ্গ ভিক্ষুর নিষেধ । 

সে কারণে ভিক্ষুণী প্রেরণে 

করেছেন পত্রে ব্যক্ত নিজ অভিলাষ । 
পত্রপাঠ উৎসাহিত হৃদয় আমার-***-.। 
উপনীত হব লঙ্কাধামে ।৩ 


১। ফা-হিয়ান ও হয়েন সাঙ মহেন্ত্রকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 
অশোকাবদানেও মহেন্দ্র অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । এ ছাড় কারুবাকীপুত্র তীবরের ও কাশ্মীর 
উপাখ্যানে জালুকের নাম পাওয়া] যায়। ইঁহারাও অশোকের পুত্ররূপে পরিচিত হইয়াছেন । 

২। মহাবংস, পি. টি, এস., পৃঃ ১৪২1 ৩। অশোক, প্রাগুক্ত? ৬৪। 


নাটক ৩৯৩ 


নাটকের মহেন্দ্র ও লভ্ঘমিত্রার কাহিনী মহাবংশের উপর নির্ভর করিয়া! রচিত 
হইয়াছে । 
মহাবংশে সিংহলরাজ তিস্স,অশোক, নিগ্রোধ এবং অশোকপত্বী অসন্ধমিত্তার 
পুব্জন্মের একটি সুন্দর উপাখ্যান পাওয়া যায়।৯ একদা কোন এক প্রত্যেকবুদ্ধ 
মধুর প্রত্যাশায় পাত্রহস্তে নগরে প্রবেশ করেন। পথে কলসকক্ষে নদীপথে 
জল আনয়নকারিণী কোন রমষণীকে তিনি মধুবিক্রেতার দোকানের পথ 
জিজ্ঞাসা! করিলে রমণী বলিল-__এসে৷ মধ্বাপণোভস্তে, তখ গচ্ছাতি তং ব্রবি।২ 
প্রত্যেকবুদ্ধ দোকানে উপনীত হইলে শ্রন্ধানতচিত্তে মধুবিক্রেতা প্রত্যেক- 
বুদ্ধের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়! মধু প্রদান করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন-__ 
জদ্বদ্বীপে একরজ্জং দানেনানেন হোতু মে, 
আকাসে যোজনে আণ! ভূমিয়ং যোজনে তি চ।৩ 
এই সময়ে মধুবিক্রেতার ছুই ভ্রাতা আলসিল। তাহার! মধুবিক্রেতাঁর নিকট 
সমস্ত জানিতে পারিল। জোট্ট ভ্রাতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল-_ 
চগ্ডালো নূন সো৷ সিয়া, 
নিবাসেস্তি ছি চণ্ডাল! কাসায়ানি সদা ইতি।৪ 
মধ্যম ভ্রাতা বলিল-_ 
পচ্চেকবুদ্ধং তং খিপ পারঞ্বে? ।৫ 
এই জন্মে তাহারাই--- 
'অসোকে। মধুদো, অসংধিমিত্তা দেবী তু চেটিকা, 
চগ্ডালবাদী নিগ্রোধো, তিস্সো সো পারবাদিকো। ৬ 
এই উপাখ্যানটি অবিকৃতভাবে "অশোক" নাটকে স্থান পাইয়াছে। পদ্মাবতী 
ও ন্তগ্রোধ ভিক্ষু উপগুপ্তের প্রভাবে আকাশমণ্ডলে তাহাদের অতাঁত জন্মের এই 
কাহিনী উদ্ভাসিত দেখিয়াছেন। অতীত জন্মের সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়। 
উপগ্ুপ্ত বলিয়াছেন-_. 
মধুদ্দাতা__রাজ্যেশ্বর অশোক নামেতে 
তুমি ওই মধুময়ী দেবকার্ষে অশোক-গৃছিণী 
ফেলিতে সাগরে তারে যাহার কল্পনা, 


১। মহাবংস, পঞ্চম অধ্যায়, পি. টি, এস, 
২, ৩। ৪, ৫ এ, পৃঃ ৩৪। ৬। এর, পৃঃ ৩৫। 


৩৯৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পুণ্যভূমি ভারত ত্যজিয়ে সাগর মাঝারে__ 
লঙ্কাধামে পিংহাননে বসে সেই জন। 
করি তিরস্কার-_ 
চগ্ডাল আবাসে স্থান হয়েছে তোমার ।৯ 
মহাবংশের কাহিনীকে এইখানে প্রায় অবিকৃতভাবে অনুনরণ করা! 
হইয়াছে। 
কলিঙ্গবিজয় সম্রাট অশোকের জীবনের একটি পরম ক্ষণ। অশোকের 
অনুশাসন হইতে জান যায় তাহার রাজত্বের অষ্টমবষে তিনি কলিঙ্ষ বিজন্বে 
বহির্গত হুইয়াছিলেন। কলিঙ্ষ তাহার সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি হয়। কিন্ত 
কলিঙ্গের বণক্ষেত্রে তিনি কি দেখিলেন-_ 
“দিয়চমাতে পানযতষহশে যে তফা। অপবুঢে, শতযষহষমাতে ততহতে, 
বহু তাৰতকে বা মটে ।”২ 
স্তম্তে, পর্বতগাত্রে, গ্রস্তরফলকে বিজয়ী বীর সেই মর্মন্তদ কাহিনী হদদ্ষের গভীর 
অনুতাপের সঙ্গে যুগযুগাস্তরের মানুষের জন্য খোধিত করিয়া বাখিলেন। 
অশোক নাটকেও নরশোণিতে প্লাবিত ও শবদেহাচ্ছাদ্দিত কজিহ্ন নগরের 
ভীষণ দৃশ্তাবঙ্গী অঙ্কিত হইয়াছে__ 
হের স্থলে স্থলে ভুপাকার শব 
মাংসাহারী ছন্দ দেহ লয়ে, 
শৃগালের আনন্দের বোল দিবানিশি 
লক লকে অগ্নি জিহবা গগনমগ্ডলে। 
শুন চারিদিকে রোদনের ধ্বনি 
নরল্সোত ধায় বনপথে, 
কেহ অনাহারে পথে পড়ে মরে-__ 
জীবিত আহত দেহ টানিছে শৃগালে, 
তথাপিও নহে শাস্ত শাণিত আমুধ, 
বধে বুদ্ধবালক বনিতা । 
টলটল রক্ত মেপিনী রক্তধারে ।৩ 


১। অশোক, প্রাণ, পৃঃ ৪৩। 
২। শিলানুশাসন, কালসী-১৩। 
৩। অশোক, প্রাগুক্ত, পঃ ৩৭। 


নাটক ৩৯৬ 


পরাজিতের এই মর্মস্বদ যাতনা বিজয়ী বীরের অন্তরকে গভীরভাবে আলোড়িত 
করে। কলিঙ্গের রণভৃমিতে অহৃতাপদগ্ধ সম্রাট প্রেম ও করুণার প্রতীক 
বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্তের প্রথম দর্শনলাভ করেন। অশোক নাটকে উপধ১ সম্রাট 
অশোকের উপদেষ্টা এবং গুরুরূপে বণিত হহয়াছেন। 

অশোক অহ্শীসনের প্রভাবও নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করিয়া সম্রাট অশোক প্রজাসেবায় ব্রতী হইয়াছেন। অশোক 
লিখিয়াছেন__দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাজ্ঞে! দে চিকীছা! কতা, মঙ্গপচিকীছ 
চ পন্থচিকীছা চ। ওন্্ঢানি চ যানি মন্ধসোপ গানি চ পসোপগানি 
চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোঁপিতানি চ। মূলানি চ 
ফলানি ষত ঘত্র নান্তি সর্বত হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। পংথেস্থ 
কৃপা চ খানাপিতা, ব্রছা চ রোপাপিতা। পরিভোগায় পন্থমন্সানং' ২ অন্তত্র_ 
'এগেস্থ পি মে নিগোহানি লোপাপিতানি ছায়োপগানি হোসংতি পস্থমুনিসানং 
অংবাবডিক্যা লোপাপিতা, অঢকোসিক্যানি পি মে উদুপানানি খানাপাপিতানি 
নিসিদিয়া চ কালাপিতা আপানানি মে বুকানি তত তত কালপিতানি 
পটাভোগায়ে পঙ্থমুনিলানং' ৩ 

নাটকে মিশরদূত অশোকের পাআাজ্যে তাহার সেবামূলক কাজের ভূয়সী 
প্রশংস1 করিয়াছেন । বাজ্যের সর্বত্র বিস্তৃত রাজপথ সমস্ত রাজ্যকে এক বন্ধনে 
আনয়ন করিয়াছে, শত শত কৃপ, হুশীতল বার দান করিতেছে, পথে পথে 
ছায়াঘন বৃক্ষশ্রেণী। পশুচিকিৎসালয় ও মনুষ্যচিকিৎসালয় সবন্র মুক্তদ্বার, 
চিকিৎসকগণও স্তশিক্ষিত, হুপ্রাপ্য উধধিবৃক্ষ রোপিত হুইয়াছে, বিদ্যালক্ষ 
প্রতিষ্িত হইয়াছে, রাজ্যে জীবহিংসা রহিত হইয়াছে । নিজ রাজ্যের সর্বন্ধ 
এবং পরবাজ্যের প্রতিও তিনি ভ্রাতিভাব পোষণ করিতেছেন-_-কারণ-_প্রাণানং 
অনারংভো! সাধু ৪ এবং 'কতবিয়মতে হিমে সর্বলোকহিতং-..নান্তি ছি 

ংমতরং সর্বলোক হিতৎপা” ।£ 


১। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্য, হুরেন-সাংএর ভ্রমণবৃত্বাস্ত এবং ব্রহ্মদেশে প্রচলিত অশোক 
সনন্ধীয় কাহিনীতেও অশোকের গুরুর পদে উপগুপ্তকে অধিষ্ঠিত পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন 
বৌদ্ধসাহিত্যে অশোকের গুরু উপগুপ্ত নহেন-_-মৌদগালপুত্র তিষ্য। কাহারো! কাহারে! বিশ্বাদ 
পালি সাহিতোর মৌদগলিপুত্র এবং মহাধান সাহিত্যের উপগুপ্ত এক ও অভিন্ন বাক্তি। 
২। শিলান্ুশানন, গিরনার,২। ৩) স্তস্তান্ুশাসন ৭। ৪1 শিলানুশাসনঃ গিরনার--১১। 
«| শিলামুশাসন গিরনার--৬। 


৩৯৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অশোক তাহার অনুশালনে সর্বধর্মের প্রতি অপক্ষপাত মনোভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন--“সারব্টী অস সর্বপাসডানং।১ তাহার ধর্মমহামাত্রগণ সর্ব ধর্ম 
সম্প্রদায়ের ছিতার্থে নিযুক্ত থাকিতেন--“সংঘঠমি পিমে কটে ইমে বিষ্বাপট। 
হোহধাত তি, হেমেব বভনেস্ আজীবিকেন্থ পি মে কটে ইমে বিম্নাপটা 
হোহংতি তি। নিগং ঠেন্থ পিমে কটে ইমে বিয়াপটা! হোহংতি। নানাপাসং 
ডেহ্থ পি মে কটে ইমে বিয়াপট! হোহংতি তি। নানাপাসং ডেম পি মে কটে 
ইমে বিয়াপটা হোহংতি পটিবিসিঠং পটিবিসিঠং তেন্থু তে তে মহামাতা |২ 
নাটকে অশোকও ঘোষণা করিয়াছেন-_ 

'হিন্ু হোক, জৈন হোক, যে ধর্ম উপাসক হোক, যিনি এ বাজ্যে বাস 
করেন, যিনি নিষ্ঠাচার, স্বধর্মের প্রতি যার অনুরাগ তিনি বৌদ্ধভিক্ষুর ন্যায় 
আমার সম্মান-ভাঁজন, বৌদ্ধের ন্যায় তারাও রাজসাহাষ্য প্রাপ্ত হবেন' ।৩ 

'কুনালাবদানে'৪ পাওয়! যায় অশোক হাস্ববির উপগুপ্তের সঙ্গে বৌদ্বতীর্থ 
পর্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। অশোক বুদ্ধদেবের জন্বস্থান হইতে তাহার 
নিবাণ পর্বস্ত সমস্ত পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থভূমি এবং বুদ্ধদেবের শিশ্তদের স্বতিপৃতস্থান- 
সমূহ দর্শন করেন। সর্বত্র অশোক তাহার ভক্তিনত্্ শ্রদ্ধা! নিবেদন করেন ।৫ 
পুণ্য স্মৃতি অক্ষয় করিবার জন্য তিনি সমগ্র ভারতে চুরাশিসহত্র সুপ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন।৬ নাটকেও এই তথ্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়-- 

তীর্থস্থান যথা যথা! করেছ ভ্রমণ 
যথা প্রভুর জনম, 

যেই যেই স্থানে পর্ধটন 

তপস্যা যথায় 

বোধিসত্ব লাভ যে আসনে,__ 

সে সকল পুণ্যস্থলে 

স্স্ত স্তুপ বিহান নির্মাণ 

নির্তর বাসনা তোমার 
চৌরাশিসহত্ স্তুপ নির্মাণ কল্পন]। 
নিরস্তর জাগিছে অন্তরে? | 


১। শিলান্ুশাসন--১২ | ২ | স্তস্তানুশানন-৭। ৩। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫ ৪ । দিব্যাবদানম্‌, 
প্রাগুত্র, পৃঃ ২৪২। ৫| দ্রষ্টব্য, শিলানুশাসন, গিরনার--৮, লুম্বিনী স্তস্তলেখ, নিগালীসাগর 
স্তস্তলেখ ইত্যাদি। ৬। তুলনীর-_দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪*, পাংশুপ্রদানা বদদানম্‌ | 
৭। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬। 


নাটক ৩৯৭. 


অশোকাবদানে৯ সম্রাট অশোক বৌদ্ধপজ্ঘকে দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রা দান 
করিবার বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজকোষ হইতে সম্রাট প্রত্যহ প্রচুর স্বর্ণ- 
রৌপ্য বৌদ্ধ সঙ্ঘারাঁমে প্রেরণ করিতেন। অবশেষে মন্ত্রির্গের প্রচেষ্টায় 
রাজকোষের অর্থ প্রেরণ বন্ধ হইল। সম্রাট অশোক যে স্থবর্ণপাত্রে আছার 
করিতেন তাহ] বৌদ্ধ সজ্ঘে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । ইহার পর বৌপ্যপাত্রের 
ব্যবস্থা হইল সম্রাট তাহা'ও বৌদ্ধ সজ্ৰে প্রেরণ করিলেন । অবশেষে রাজার জন্য 
মুন্ময় পাত্রের ব্যবস্থা হইল। সম্রাট একদিন আবেগকুদ্ধ কে মন্ত্রিবর্গকে 
প্রশ্ন করিলেন-_ 
“কঃ সাংপ্রতং পৃথিবীমীশ্বরঃ ।২ 
উক্ত হইল- দ্েবঃ পৃথিব্যামীশ্বরঃ | 
সম্রাট অবরুদ্ধ কে জানাইলেন _আমি সম্রাট, কিন্তু আমার সাম্রাজ্য-গৌবব 
নষ্ট হইয়াছে । সুতরাং 
ছন্দং মমার্ধমলকং গ্রহায় কুকুটারামং গত্বা! সঙ্ে নির্ধাতয় ।”৩ 
মন্ত্রিগণ ভিক্ষুলজ্বের সেবার নিমিত্ত আমলকীখণ্ড প্রদান করিয়া জানাইলেন__ 
'জন্ৃদ্বীপৈশ্বর্যস্ত বাজ্ঞ এষ সাংপ্রতংবিভব ইতি ।”৪ 
নাটকে শেষাংশে মার অহঙ্কাররূপে অশোকের হয়ে স্থান করিয়।' 

লইয়াছে-_ 

“অহছঙ্কার-_রাজ্য-অহঙ্কার তার মনে-_ 

০০০৯ করে যদি সসাগরা ধরণী প্রদান, 

শতগুণে অহঙ্কার হবে বলবান, 

পাবে তায় কিরূপে নিস্তার ।৫ 


দান-অহঙ্কারে উন্মত্ত সম্রাট সজ্ঘে শতকোটা ন্বর্ণুদ্রা দান করিবার জন্ত 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। নে গৌরব বজায় রাখিতে গিয়! রাজকোষ অথশন্ত, 
সম্রাট নিজের স্বর্ণ ভোজনপাত্র-_তাহা। বন্ধ হইলে রৌপ্যপাত্র, তাহাও বন্ধ 
হহলে লৌহপাত্র সঙ্ঘকে প্রেরণ করিয়াছেন । অবশেষে মৃত্তিকাপান্ধে ভোজন 
করিতেছেন । পর্শেষে আকালের হস্তে অর্ধ আমলকী প্রদান করিয়। 
বালফ়াছেন--“সজ্বের যেন সকলে এর এক এক অংশ গ্রহণ করে, আমার আর 


১। দিব্যাবদানম্‌, পি. এল, বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২৭৯। 
২,৩১৪ | দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮০-৮১। «| অশোক, প্রাগুত। পৃঃ ৮৮০৮৯ | 


৩৯৮ বাংলা! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কিছুই নাই ।”১৯ যথাসর্বন্ব দান করিয়া মন্ত্রী রাধগুগ্তকে প্রথ্থ করিয়াছেন-_ 
বাধগুঞ্, এখন তোমাদের মহারাজ কে? 
বাধপ্তপ্ত মহারাজ বিদ্যমান রয়েছেন । 
অশোক-_তবে আমি তোমার সম্মুখে বৌদ্ধ সঙ্ঘকে সসাগর! পৃথিবী দান 
ৰকরলেম।২ 

সম্রাটের প্রতিজ্ঞা তখনও পূর্ণ হয় নাই। শতকোটি স্ুবর্ণমুদ্রার মাত্র 
ছিয়ানববই কোটা প্রন্দান করিয়াছেন। কিন্তু রাজভাগার শুন্য । মহাস্থবির 
ভপগুপ প্রশ্ন করিলেন- মহারাজ, ত্বর্ণমুদ্রা দিবার আজ্ঞ। মন্ত্রীর প্রতি প্রদান 
করলেন না? 

অশোক- প্রভু, আপনার কপায় আমার দিব্য চক্ষু প্রন্ফুটিত। আমি 
বুঝেছি-_রাজ্য, ধন, কীন্তিকলাপ কিছুই আমার নয়, সকলই বুদ্ধদেবের--আমি 
নিমিত্ত মাত্র ছিলেম ।৩ 

এইবার বৌদ্ধ নৃপতি অশোকের হৃদয় মারের আধিপত্যমুক্ত হইল। ত্রিবিধ 
পাপ- কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারের আবরণে মার তাহার অন্তঃকরণে স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তিহ্যরক্ষিতার প্রতি আশক্তি কামের প্রভাব, নিগ্রস্থ 
নিধন-__ক্রোধরিপুর প্রকাশ, বৌদ্ধমজ্ঘে বাজ্যদান-গৌরব অহঙ্কারের পরিচায়ক । 
মারের সর্বপ্রভাব উন্মুলিত, নখযন্ত্রে উদ্বোধিত-হৃদয় এই নরশেষ্ঠের মহত্ব 
পরিচয়__তিনি রাজভিক্ষু অশোক । 


কুষঝ্বিছারী সেন 

ঙিনি “অশোকচবিত” নামে একটি ক্ষুদ্র নাটক বচন করেন। এই গ্রন্থে 
নাট্যকার দিব্যাব্দান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 'অশোক চরিত'-এ 
সম্রাট অশোকের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত স্থান পায় নাই। এইখানে অশোকের 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূরজীবন বিবৃত হয় নাই। অশোকের উপদেষ্টা ও গুরু স্থবির 
উপগুপ্র অথবা মোগ.গলিপুত্ত তিস্দের বদলে বৌদ্ধ ভিক্ষু যশোমুনির৪ বিষয় 
লিখিত হইয়াছে । কুনালাবদানে আছে অশোকপত্বী পদ্মাবতী এক সম্ভান 


১। অশোক, প্রাগুভ পৃঃ ৮৯ 

২। এ, পৃ৯০। 

৩) এ, পৃঃ ৯০ | 

৪ সঙ্বস্থবির যশোমুনির নাম পি. এল' বৈছ্ব সম্পাদিত দিব্যাব্দানের অন্তর্গত কুনালাবদানেও 
পাওয়া যার, পৃঃ ২৪৪ । 


কাবা ও কবিতা ৩৯৯ 


প্রসব করেন। লেই পুত্রের “নয়নানি চাম্ত পরমশোভনানি ॥৯ এই পরম- 
শোভন নয়নের জন্য নব্জাত কুমারের “কুনাল' নামকরণ হয়। কারণ-__ 
'কুমারন্য কুনালসদৃশানি নয়নানি । ভবতু কুমারস্ত কুনাল ইতি নাম ।,২ নবজাত 
শিশু কুনালপক্ষীর হ্যায় চক্ষুবিশিষ্ট এইজন্য রাজকুমারের নাম কুনাল রাখ! হয়। 
দিব্যাবদানে আছে-_ 
হিমেন্দ্ররাজে গিরিশৌলশৃঙ্গে 
প্রবালপুষ্প প্রমবে জলাট্যে 
কুনালনামেতি নিবাসপক্ষী 
নেত্রাণি তেনাস্য সমান্যমূনি 1৩ 

নাটকেও কুনালের কণ্ঠে শুন! যায়-_-হহে চক্ষু, তুমি কুনালপক্ষীর চক্ষুর মত 
স্ন্দর বলিয়া আমার নাম কুণীল হুইয়াছিল।”৪ কুনালাবদ্দানে সঙ্ঘস্থবির 
যশোমুনি দেখিলেন--অচিরে কুনালের চক্ষু বিনষ্ট হইবে । তিনি কুনালকে 
বলিলেন-_চক্ষুঃ কুণাল অনিত্যমিতি কুদু।”৫ “অশোকচরিত' নাটকেও 
যশোমুনি কুনালের অনুপম চক্ষুর পরিণতি বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন 
এবং অনিতা ও ভৌতিক চক্ষুর পরিবর্তে জ্ঞানচক্ষুর জন্য প্রার্থনামন্্র প্রদান 
করিয়াছেন। অবশেষে কুনাল তাহার নিরূপম সৌন্দর্যের জন্য বিমাতা 
ভিস্মরক্ষিতার ছুরন্িসদ্ধির পাত্র হইয়াছেন । তিস্সরক্ষিতার আদেশে তক্ষশীলায় 
অবস্থিত যুবরাজ কুনালের দুই চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে । দিব্যাবদানে অন্ধ 
কুনাল পত্বী কাঞ্চনমালার সঙ্গে তক্ষশীলা পরিত্যাগ করিয়! অশোকের যানশালাক় 
অবস্থান করিয়াছেন এবং প্রত্যুষ সময়ে বীণা বাঁদন করিয়া গান আরস্ত 
কবিয়াছেন। রাজ। সেই গান শুনিয়া! কুনালকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেশ__ 

তং কুণাল ইতি? 

'কুণালঃ প্রাহ__-এবং দেব, কুণালোহস্মীতি। শ্রত্ব! মৃদ্িতো ভূমৌ পতিতঃ 1৯৬ 
রাজ] জানিতে পারিলেন মহিষী তিস্নরক্ষিতার আদেশে কুণালের চক্ষুকৎপাটিত 
হইযঘ্লাছে। অশোক তিস্দরক্ষিতাকে অগ্নিদঞ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিলে 
কুনাল বিমাতার প্রাণভিক্ষা করিলেন। নাটকেও সঙ্গীতরত কুনালকে অশোক 
প্রশ্ন করিয়াছেন-_“তুমি কেগা, ( অনেকক্ষণ দেখিয়! ) তুমি কি কুনাল ? 





১। দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬০1 ২+৩। দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুজ, পৃঃ ২৬১। 
৪। অশোকচরিত, কুষ্ণবিহারী সেন, ১৯১০, পৃঃ ২*-২১। 
&। দিব্যাবদানমূ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১। ৬। দিব্যাবদানস্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮। 


৪০০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অশোক- মহারাজ, আমি কুনাল। ” 

অশোক-_কি ! ( অচৈতন্যের ন্যায় পতন ) বৎস, তোমার এমন দুর্দশ] কে 
করিল ?১ রাজা জানিলেন তিস্সরক্ষিতাই অপরাধিনী ৷ নাটকে রাজ তিস্স- 
রক্ষিতাকে অগ্রিদপ্ধ করিয়া হত্যা করিবার আদেশ প্রর্দান করিলে কুনাল 
বিমাতার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন । ূ 

'অশোকচরিত' নাটকের বীতশোকেবর কাছিনীর উৎম বীতশোকাবদান ।২ 
এই অবদানে উল্লেখিত হুইয়াছে একদা অশোক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বীতশোকের সঙ্গে মুগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন । তথায় বীতশোক একজন 
খষির় পদবন্ধদন করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

'ভগবন্‌, কিয়চ্চিরং তে ইহাবণ্যে প্রতিবসতঃ ? স উবাচ-_হ্বাদশ বর্ধানীতি । 
বীতশোকঃ কথয়তি_ কম্তবাহারঃ? স ঝধিরুবাচ-_ফলমূলানি | __কিং প্রাবরণম্ 
-_-দর্তচীবরাণি | __কা শয্যা, তৃণসংস্তরণম্‌। বীতশোক উবাচ--ভগবন্, কিং 
ছুঃখং বাধতে ?৩ খধষি জানাইলেন তিনি এখনও ক্রোধজয়ী হইতে পারেন 
নাই। 'অশোকচরিত' নাটকে নাট্যকাবের বিষয়বস্ত ও ভাষা দুই-ই মূল 
উৎসের অনুগামী হইয়াছে । নাটকে অশোক ও বীতশোক অরণ্যে এক খষির 
আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। বীতশোক ঝধষিকে প্রশ্ন করিয়াছেন--“ভগবান, 
আপনি কতকাল এই অরণ্যে বাস করিতেছেন । 

ধবি- _ছাদশ বর্ষ। 

বীতশোক--আপনার আহার কি? 

খধি--এই অরণ্যের ফলমূলাদি। 

বীতশোক--পানীয় ? 

ঝধি-_-ঝরণার নির্মল জল। 

বীতশোক--শয়ন কিসে হয়? 

খষি-_-পরিফ্ার প্রকৃতির ঘাসের শয্যায় । 

বীতশোক-_আচ্ছাঁ, এত কঠোর তপন্যার মধ্যে আপনার মনে কখন কুচিস্তা 
আসে ?9 খষি জাঁনাইলেন এত কঠিন তপন্যায়ও মন কুচিস্ত৷ মুক্ত হয় নাই। 
দিব্যাবর্দানে খষির উক্তি শুনিয়া বীতশোক ভ্রাতাকে বলিলেন-_'অন্ত কষ্টেন 
তপলা রাগোহগ্াাপি ন বাধ্যতে, প্রাগেব শ্রমণাঃ শাক্যপুত্রীয়াঃ স্বস্তীর্ণাসন 


১॥ অশোকচরিত, প্রাণ্ুক্ত, পৃঃ ২৩। ৩। দিব্যাবদানম্‌, পৃঃ ২৭৯। 
২। দিব্যাবদানষ্‌ পৃঃ ২৭২। ৪। অশোক চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫. 


নাটক ৪৯১ 


শয়নোপসেবিনঃ।১৯ । অবশেষে ভ্রাতাকে শিক্ষাদানের জন্য বাঞ্জা এক অভিসন্ধি 
বাহির করিলেন। তীহার নির্দেশে অমাত্যগণ বীতশোককে রাজাভরণে ভূবিত 
করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন। যথাসময়ে অশোক বাজসভায় গ্রবেশ 
করিলেন এবং বীতশোককে রাজালঙ্কারে ভূষিত মৌলিপট্রে অধিষ্িত দেখিয়া 
বলিলেন__এঅগ্যাপ্যহং জীবামি | ত্বং রাজা সংবৃত্ত:। ততো রাজ্ঞা অভিহিতম্‌ 
-কোহত্র? ঘাতকগণ প্রবেশ করিলে রাজা! বলিলেন__বীতশোকো ময় 
পরিত্যক্ত ইতি ।২ অমাত্যগণ তাহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন-_ 
“দেব, মর্যবীতশোকম্। দেবশ্ৈষ ভ্রাতা ।৩ 
রাজা বলিলেন__“মমভ্রাতুঃ জেহাদস্ত সপ্তাহং .রাজ্যং প্রষচ্ছামি।৪ “অশোক- 
চরিত" নাটকেও বীতশোক বৌদ্ধদের ভোগবাঁদী বলিয় তিরস্কার করিয়াছেন। 
অবশেষে অশোক কৌশলে বীতশোককে সিংহাসনে বসাইলেন এবং যথাসময়ে 
উপনীত হুইয়া! বীতশোককে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন-__“কি ! 
বীতশোক সিংহাষনে আরূঢ়। আমি জীবিত থাকিতে আমার মরণ কামন। 
এত বড় ম্পর্ধা, এত বড় স্পৃহা! কে ও!৫ কর্মচারিগণ প্রবেশ করিলে 
বলিলেন-__ 
বীতশোককে এখান হইতে লইয়া যাও।৬ 

রাধগুপ্ত বলিলেন__ বীতশোক আপনার সহোদর । তাহাকে মারিলে 
আপনার নামে চিরকাল কলঙ্ক থাকিবে ।”? অবশেষে রাজার আদেশে 
বীতশোক সাতদিনের জন্য মগধের রাজা হইলেন। সাতদিন শেষে 
বীতশোকের প্রাণদণ্ড ধার্য হইল। 

দিব্যাবদানে কর্মচারিগণ 'বীতশোকের রাজত্বেরর_'দিবসে গতে 
বাতশোকন্তণগ্রতঃ স্থিত্বা আরো চয়স্তি--নিগতং বীতশোক একং দিবসম্‌। 
ষড়হান্তবশিক্টানি ।*৮ বাঁতশোকের অন্তরে সর্ষদ। মৃত্যুভয় জাগরুক রহিল। 
সাতদিন পরে তিনি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। 

নাটকে প্রথমদ্িনের বাজসভা সমাপন হইলে কর্মচারিগণ বলিলেন-_ 
'মহারাজ সাতদিনের একদিন গেল। আর ছয় দিন আছে।”* এইভাবে 


১,২। দিব্যাবদানম্‌, প্রার্ক্ত, পৃঃ ২৭২ । ৩। উ,পৃ২৭৩। ৪1 এ । 

৫,৬। অশোক চরিত, প্রাগুত্ত, পৃঃ ৮। 

৭) এ, পৃঃ ৯। 

৮।| দিব্যাবদানম্‌, প্রাপক, পৃঃ ২৭৩। ৯। অশোক চরিত, পৃঃ ১৯। 
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৪০২ - বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অহরহ মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিয়া সাতদিন পরে বীতশোক রাজভবন ত্যাগ কিয়া 
গেলেন। 

দিব্যাবদানে পুণুবর্ধনে কোন নিগ্রন্থ উপাসক নিগ্রস্থের পদতলে বুদ্ধ 
প্রতিমা চিত্রণ করায় অশোক আদেশ করিয়াছেন-_পুগু,বর্ধনের সমস্ত 
আজীবিকদের হত্যা করা হউক। যে কেহ কঠ্তিত শির লইয়া আপিবে 
তাহার পুরস্কার এক দ্ীনার। কোন আভীর ও আভীর-পত্বী পুরস্কারের লোভে 
বীতশোকের ছিন্নশির অশোকের নিকট উপস্থিত করিল। ভ্রাতার আত্মত্যাগে 
শোকাভিভূত বাজা তাহার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। এই উপাখ্যানের 
অন্ুনরণে নাট্যকার অশোক নাটকে লিখিয়াছেন__পুণ্ুবর্ধন ও পাটলিপুত্র 
নগরের ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধমু্তি চূর্ণ কৰিবার অপরাধে অশোক ব্রাহ্মণ সন্গ্যাধীর মস্তক 
ছেদদনের আদেশ প্রদান করেন। দীনারের লোভে কোন আভীবর পত্বী 
বীতশোককে হাতা! করে? । 

ত্যাগব্রতী সম্রাট অশোকের শেষ জীবনের চিত্রেও প্রাচীন উৎসের প্রতি 
আহ্গত্য প্রদ্গ্রিত হইয়াছে । অশোকচবিতে সম্রাট ৯৬ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা 
সজ্ঘে প্রেরণ করিয়াছেন, স্বর্ণ, বৌপ্যপাত্রও সঙ্বে পাঠাইয়াছেন। অবশেষে 
রহিল একটি মাত্র অমন্গক ফল। ইহাই তাহার আহার্য। তাহার অর্ধাংশও 
তিনি সঙ্বে প্রেরণ করিয়াছেন। অশোকাব্দানে তাহাকে “অর্ধামলকেশ্বরঃ ১ 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । নাটকেও অশোকের মেই দানগৌরবের 
এতিহা ব্জায় রহিয়াছে । অবশেষে সসাগরা ধরণী ধর্মগ্রচারের ছন্য 
বৌদ্ধজ্ঘকে দান করিয়া জন্বদ্বীপের অধীশ্বর২ ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। 
অশোকের উপাসক জীবনের উপাখ্যানে নাটকের আর্ত এবং ভিক্ষুত্রত গ্রহণে 
নাটকের সমাপ্তি । 
খরচ্চজ্দ্ সরকার 

নাট্যকার তাহার 'শাক্যসিংহ প্রতিভ1 বা বুদ্ধদেব চণ্সিত' নাটক বচনায় 
প্রাচীন এতিহাধারার অনুসরণ করিয়াছেন । 4:8017-এর “1181৮ 01 4918) 


১। দিব্যাবদানম্‌, প্রীগুক্ত। পৃঃ ২৮০ টি, 07 13885], 73000128 800. 79008121820 
(731)501)188 170700708707 8 8010578 10109781185) 000 94109, 

২। অশোক 'দীপচন্কবত্তী' সম্রাট ছিলেন, তিনি বি্বিসার অথবা প্রসেনজিতের হ্যায় 
প্রদেশরাজ' ছিলেন না । শেষ জীবনে কল্যাণকর কাজের জন্য অশোক 'ধর্মাশোক নামে 
অভিহিত হইয়াছেন। দীপবংশে তিনি 'পিয়দস্রী' নামে পরিচিত হুইয়াছেন। অনুশাসনেও 
অশোক নিজেকে--“দেবান" পিয় পিয়দ্ি' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। 


নাটক ৪০৩ 


গিরিশ ঘোষের “বুদ্ধদেব চরিত" নাটক, তারকেন্বর চৌধুরীর 'শাক্যসিংহ, 
অঘোরনাথ গুপ্তের 'শাক্যমূনি চরিত ও নির্বাণতত্ব প্রভৃতি গ্রস্থও তাহাকে 
প্রভাবিত করিয়াছে। নাটকে পটিসদ্ধি গ্রহণের পূর্বাহে মহামায়া স্বপ্ন 
দেখিতেছেন- দেবদূতগণ শধ্যাসহ তাহাকে বহন করিয়া হিমালয়শৃঙ্ষে লইয়া 
গিপ়াছেন। তথায় এক শালবুক্ষ তলে তাহার পাধিব কলঙ্করাশি মোচন 
করিবার জন্য তাহারা তাহাকে এক দিব্য সবোবরে আসান করাইলেন। পরে 
দিব্য বন্্ ও দ্বর্গায় কুস্থমমালায় তাহাকে সঙ্জিত ও ভূষিত করা হইল। 
দেবদূতগণ রোপ্যপর্বতের সুবর্ণ প্রাসাদে তাহাকে শয্যায় শায়িত করিয়া 
দিলেন। এই লময় আকাশের একটি তারক খসিত হইয়া ষড়দস্তশো ভিত 
স্থন্দর মাতঙ্গরূপে তিনবার অবনত মস্তক হইয়া! মহামায়ার উদরের দক্ষিণ পার 
বিদীর্ণ করিয়া তাহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। পালি নিদান কথার “মহামায়ায় 
স্থপিনং'১-এর কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্ঠ বজায় রাখিয়াছেন। 
দৈবজ্ঞের সাহায্যে এই স্বপ্রের অর্থ সুম্পষ্ট হইল। শুদ্ধোদন মহামায়াকে 
বলিলেন-__ 

ধর্মপথগামী যদি হয় 

স্থত, প্রর্দানিবে জ্ঞান, অজ্ঞানমানবে 

পৃথিবীর পাপভার করিবে হরণ ।২ 

জন্সগ্রহণের পর সগ্যোজাত শিশু সপ্তপদ অগ্রসর হইলেন। "ততো 
সত্তমপদে ঠিতো অগগো অহং অস্মি লোকম্মা'তি আদিকং আলসভিং বাচং 
নিচ্ছারেস্তে। পীহনাদং নাঁদি।”৩ নাট্যকার এই স্বর একেবারে অবিকৃত রাখিয়া 
লিখিয়াছেন স্যোজাত শিশু-__ 

“আমি ভূষগ্ডুলে সর্বশ্রেষ্ঠ_প্রণম্য সবার।' এই কথা বলিয়। নিকটস্থ 
পর্বতমালা কম্পিত করিয়া এক ভীষণ গর্জন করিলেন।৪ দেবশিশ্তর মহান্‌ 
আবিভাবের পূর্বে রাজপ্রাসাদে অষ্টপ্রকার শুভ নিমিত্ত ঘটিয়াছিল। নাট্যকার 
বৃদ্ধদেবকে নাটকে “কমলাপতি বৈকৃঠ্বিহারীব' মানব অবতাররূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন। শিশু বুদ্ধের উপরও অতিলৌকিকত্ব আরোপ করা হইয়াছে ।« 


১ 8৪০০1], 05698, ০], [8 00. 80. 

২। শাক্যসিংহ প্রতিভা, ১২৯৫, পৃঃ ১৪1 ৩ 8৪১০1], 756৯১) ০], 2১ 0. 69. 
৪। তুলনীর--ললিতবিস্তর পি' এল. বৈদ্য সম্পাদিত পৃঃ ৬২। 

৫। শাঁক]সিংহ প্রতিভা, ১২৯৫, পৃঃ ৩৩। 


৪০৪ ংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কৃতি 


বুদ্ধদেবের বাল্য ও কৈশোর জীবনের ঘটনা পালি ও সংস্কৃত বৌদ্বাহিতে)র 
অনুকরণে রচিত। পাঠশালায় গুরু বিশ্বামিত্র সিদ্ধার্থের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া 
স্তম্ভিত হইয়াছেন, গুরু তাহাকে 'তগবান"' বলিয়া সম্বোধন করিলে 'সর্বার্থলিছ? 
বলিলেন 'আমি সেই, সেই এক, ছুই নয়। যে যেথায় আছ দেখ আমার 
লোমকৃপে ব্রদ্ধাণ্ড বর্তমান আমি পুরুষ-প্রধান।১ নাট্যকার এইভাবে 
বুদ্ধদেবকে গীতার শ্ররুষ্ণের সঙ্গে একীকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
আবার দিদ্ধার্থ বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন দেখিয়া কৈলাঁসশিখরে দ্বেবগণ সম্মিলিত 
হইয়াছেন। উপলক্ষ--কমলাপতি আত্মবিস্বত হইয়া যদ্দি দারপরিগ্রহ করেন 
তবে ধরার ভার হরণ করিবে কে? সর্বার্থসিদ্ধির অস্তঃকরণেও প্রশ্ন জাগিয়াছে-_ 
“আমার এক আত্মা কয় জনকে দিব? পৃথিবীকে না স্ত্রীকে? বিশ্বের ছুঃখের 
ভার হবণের জন্তই কমলাপতির মানব অবতার । এইজন্য সুখের ক্রোড়ে লালিত 
নববার্থসিদ্ধি সারথীকে বলিয়াছেন-“ম্থথী ছুঃখীতে কত প্রভেদ, ছুঃখীজনে 
কিভাবে জীবন যাপন করে, আজ আমায় তাহাই দেখাও ।” অবশেষে ছুঃখ- 
তাড়িত বিশ্বমানবের জন্য মৃক্তির সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন-__ 
চলিনু জন্মের মত 
হের এঁ সকাঁতিবে--ডাকিছে জগজ্জনে 
মুছাতে নয়ন।২ 

এই নাটকে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লেখকের ব্যক্তিগণ্ত ভাবনার নিবিড় 
স্পর্শে উপভোগ্য হইয়াছে । পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য-বহিভূর্ত বন্ছ বিষয় 
কেবল লেখকের অস্তরের ভক্তি ও কল্পনার রঙে বুপ্তিত হইয়া নাটকে স্থান 
পাইয়াছে। বুদ্ধদেব তাহার নিকট বৈকু্পতি নারায়ণের অবতার । এইজন্য 
বুদ্ধের জীবন-আখ্যানেও নাট্যকার হিন্দু-বৌদ্ধ মতের সমন্বর-সাধন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । 


সচীরোদগ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ 
বৌদ্ধবিষয়ক কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাট্যকার ক্সীরোদপ্রসাদদ “বিদুবথ' 


এবং "অশোক? নাটক রচন] করিয়াছেন। বিছুরথ৩ নাটকে পালি সাহিত্যের 


১। এ, পৃঃ ৩৪। ২। এ, পৃঃ ১২৯। 

৩। পালি বিড়ড়ত ; সংস্কৃত বির়ক ৷ জাতকে (8৬৫) এই নামকরণের কাহিনী পাওয়া যায়। 
বিদ্ুরথের জন্মের পর মহারাজ প্রসেনজিৎ আনন্দচিত্তে তাহার পিতামহীকে নবজাতশিশুর নামকরণের 
জন্ত অনুরোধ করিয়া দূত প্রের করিলেন। সংবাদ বাহক একটু বধির ছিলেন। মহারাজের 
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বিভিন্ন সুত্র, গাথা ও কাহিনী প্রায় অবিরুতভাবে স্থান পাইয়াছে। বিছুরথের 
কাহিনী জাতকে১ ধন্মপদ অট্ঠকথায়২ এবং বিরূঢকাবদানেও রুহিয়াছে। সংস্কৃত 
সাহিত্যে বপ্রিত কাহিনী অপেক্ষা পালি সাহিত্যের কাহিনীর সঙ্গে নাটকের 
সামগ্রন্ত অধিকতর । পালি সাহিত্যে এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্পিত হুইয়াছে। 
কাহিনীটি নিম্নরূপ-- 

মহারাজ প্রসেনজিতের অনুরোধে আনন্দ প্রত্যহ পঞ্চশত ভিক্ষুলহ রাঁজ- 
প্রাসাদে পিগুপাত গ্রহণ করিতেন। ক্রমশ রাঞ্জার অবহেলা এবং পরিবেশন- 
কারীদের অশ্রদ্ধা দর্শন করিয়] ভিক্ষুগণ রাজভবনে পিওপাত গ্রহণ বন্ধ করিলেন। 
প্রসেনজিৎ ইহ! জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং একজন শাক্য- 
কুমারী বিবাহ করিয়া ভিক্ষুদের বিশ্বাঘভাজন হইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি 
তাহার করদরাজ্য শাকাপ্রধান মহানামের নিকট শাকারাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা 
করিয়! দূত প্রেরণ করিলেন। মহানামের নাগমুণ্ডানায়ী দাসীগর্ভে জাত কন্তা 
বাসবখত্তিয়াকে শাক্যদুহিতা পরিচয়ে প্রসেনজিতের নিকট প্রেরণ কর! হইল। 
বিবাহের সময় প্রসেনজিতের সন্দেহ অপনোদনের জন্য মহানাম তাহার কন্তা 
বাসবখত্তিয়ার সঙ্গে আহারে বসিলেন। পূর্বনির্দেশিত ব্যবস্থাক্থষায়ী মহানাম আহার 
গ্রহণোগ্ভত হুওয়ামান্তর একজন সংবাদদাতা! একটি জরুরী পত্র প্রদান করিল । 
মহানাম কন্তাকে আদেশ করিলেন--ম! তুমি আহার কর।* এবং নিজে 
পত্রপণাঠ করিতে লাগিলেন। বাসবখততিয়ার আহার শেষ হইল, প্রসেনজিতের 
দুতগণ মহানামের এই প্রতারণ বুঝিতে পারিল না। মহারাজ প্রসেনজিৎ 
বালবথত্তিয়াকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন ) বিড়,ড়ভ বাসবখত্তিয়ার 
গর্ভজাত সন্তান। তাহার বয়স যখন সপ্তবর্ষ তখন তাহার অন্তান্ত ভ্রাতা ও 
বন্ধুদের মামার বাড়ীর আদর আপ্যায়নের গল্পদ্বার! প্রপোদিত হইয়া! সে 
বাসবখব্তিয়াকে প্রশ্ন করিল__মা, আমার মাতুলালয় কোথায়, তীহার। কেন 


পিতামহী বলিলেন--শাক্যরাজকন্ত। বাসবখত্তিয়! পূর্বেই সকলের মন জয় করিয়াছে, পুত্রের জন্মহেতু 
তিনি এখন রাজার আরো বল্পভা হইবেন। সংবাদবাহক 'বল্পভ' শব্দ বিড়ড়ভরূপে শ্রবণ করিয়] 
রাজার নিকট নিবেদন করিলেন “মহারাজ, নবজাত শিশুর বিড়,ড়ভ নামকরণ করুম? । প্রসেনজিৎ 
ইহা তাহার প্রাচীন বংশদত্ত নাম মনে করিলেন । নবজাত রাঁজকুমারের নাম হইল “বিড়,ড়ভ' । 

১। ভদ্দসালজাতক, জাতক, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬৫ নং। 

২। ধন্মপদ অট্ঠকথ।, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭-৬১। 

৩। ক্ষেমেক্র, বোধিনত্ব অবদানকল্পলতা, শরচ্চন্্র দাস অনুদিত, ১ম খণ্ড; একাদশপল্লব। 


৪০৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আমাকে কোন উপহার পাঠায় না। বাদবখত্তিয়া বলিলেন-“শাক্যরাজ 
তোমার মাতামহ। বহু দুর দেশ বলিয়া তাহারা কিছু করিতে পারেন ন1।, 
বিড়,ড়্ভের বয়স যখন যোড়শবর্ষ হইল তখন তিনি বনু কষ্টে মাতার অনুমতি 
আদায় করিয়! এক বৃহৎ বাছিনীপহ কপিগাবস্তর পথে যাঁজ্র] করিলেন । শাক্যগণ 
বিড়ড়ভের আগমন সংবাদ পাইয়া! সমস্ত শাক্য রাজকুমার যাহারা বিড়,ড়ভ 
অপেক্ষা কম বয়স তাহাদের অন্যত্র প্রেরণ করিলেন। বিড়ড়ভ মাতুলবংশীয় 
শাকাদের প্রতি সর্বপ্রকার সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু শাক্যগণ 
কেহই তাহাকে প্রণাম করিলেন না, কারণ তাহারা সকলেই বিড়ড়ভ অপেক্ষা 
বয্মোজ্যোষ্ঠ। অতঃপর কিছুদিন কপিলাবস্ততে অবস্থান কিয়া বিড়ুড়ভ কোশল 
যাত্রা করিলেন। কিছুদূর অগ্রপর হুইয়া তাহার এক সঙ্গী কোন প্রয়োজনে 
সংস্থাগারে আমিয়া এক দাসীকে দুগ্ধ ও জলদ্বারা বিড়ড়ভের কক্ষ ধৌত করিতে 
দেখিলেন। দাঁপীর উক্তি হইতে আরো! জান! গেল বাসবখত্তিয়া মহানামের 
দাণীকন্যা। এই সংবাদ বিড়,ডভেরও কর্ণগোচর হইল। শাক্যগণ তাহার 
পিতার প্রতি যে প্রতারণ করিয়াছেন তাহ] শ্রবণ করিয়া যুবরাজ শাক্যবংশ 
ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারাজ প্রনেনজিৎ শাক্যগণের প্রতারণার 
বিষয় জানিয়া বাসবখত্তিয়া ও তাহার পুত্রকে রাজকীয় সম্মানচ্যুত করিলেন। 
পরে বুদ্ধদেবের উপদেশে তাহাদের আবার পূরগোরবে অধিষ্ঠিত করিলেন। 
বিড়ড়ভ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ কৰিয়! শাক্যরাজ্য আক্রমণ করতে অগ্রসর 
হইলেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধ জ্ঞাতিকূল এক্ষার নিমিত্ত কোশল রাজোর 
সীমানায় উপনীত হইয়া শাক্য রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বল্প ছায়াযুক্ত বৃক্ষমূলে 
উপবেশন করিলেন । এই বৃক্ষের অদূরে কোশল রাজ্যের সীমানায় এক 
ছায়াঘন বিরাট বটবৃক্ষ ছিল। বিড়,ডভ বুদ্ধদেবকে সেই বৃক্ষছাক্ায় উপবেশন 
করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধদেব বলিলেন__মহারাজ আমার জ্ঞাতির 
ছাছাই আমাকে সথুশীতল রাখিবে। বিড়ড়ভ বুঝিলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম 
কনিয়া যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শাকাদের অপরাধ ক্ষমা করা তাহার 
পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি দ্বিতীয়বার যুদ্ধযান্্রী করিলেন । এবারেও 
বুদ্ধদেবকে পূর্বাবস্থায় দেখিয়া প্রতিনিবৃন্ত হইলেন, তৃতীয়বারেও তাহাই ঘটিল। 
চতুথবারে বুদ্ধদেব অধৃষ্টানগযায়ী ফলভোগের জন্য দুরে সরিয়া রহিলেন। 
বিড়,ড়ভও শাক্য রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং স্ত্রীপুকষ, বালকবৃদ্ধ নিবিশেষে 
শাক্যদের হত্যা করিলেন। মহানাম বন্দী লইলেন এবং বিড়,ড়ভ-এর লঙ্গে 


নাটক ৪৩৭ 


আহার করিতে তাহাকে বাধ্য করা হইল। মহানাম সান করিবার ভান করিয়। 
হ্রদে ডূবিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। সেই রাত্রে বিড়,ড়ভ ও তাহার বাহিনী 
অচিরাবতী নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন । রাজ্রে হঠাৎ জলপ্লাবনে 
বিড়ড়ভ এবং তাহার বাছিনী পর্দীজলে নিমজ্জিত হইয়া গেল। 

ধশ্মপদ অট্ঠকথ| এবং ভদ্দসাল জাতকে বণিত কাহিনীর সঙ্গে বিদুরথ 
নাটকের কাহিনীগত সাদৃশ্ঠ বজায় আছে। পালি বাসবখত্তিয়া বিহুরথ নাটকে 
বাবীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। তিনি শাক্যরাজ মহাঁনামের দাসীগর্ভে 
জাত কন্যা! । মহানাম কোশলরাজ প্রসেনজিভের অঙগবোধে শাক্যবাজকুমারী 
পরিচয়ে তাহাকে কোশলে প্রেরণ করিয়। শীকাবাজাকে সম্রাটের রোষবহ্ছি 
হইতে রক্ষা করেন। বিছ্রথও যোড়শবর্ষে শাকারাজ্যে আগমন করিয়াছেন-__ 
মাতুগালয়ের মেহের পরিচয় গ্রহণের জন্য । নাট্যকার শাক্যদদের প্রতারণার 
ভিন্নতর দৃষ্টাম্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। নাটকে বিছুরথ মহণনামকে 
প্রণামোগ্যত হওয়ামাত্র পৃধনিষুক্ত সংবাদ বাহুক মহাপ্রজাবতী গৌতমীর মৃত্যু 
সংবাদ প্রদান করিয়াছে । অশুচি অবস্থায় মহানাম প্রিয়তম দৌহিত্রকে আলিঙ্গন 
করিতে পারেন না, এইভাবে প্রথমাগত দৌহিত্রের সঙ্গে একত্র ভোজনের দায় 
হইতেও তিনি রক্ষা পাইলেন। পালি সাহিত্যে দৈবক্রমে বিড়ড়ভের কোন 
অন্ুচন্ন জানিতে পারে-_'বাসভখতিয়া দাসিয়া কুচ্ছিম্মিং মহানামসকৃকস্স 
জাতা।১ এই কথা ছড়াইয়া পড়িতেও সময় লাগে নাই। তখন চারিদিকে 
মহাকোলাহল উঠিল-_ 

“বাসভথত্তিয়া কির দানিয়! ধীতা ।'২ 
নাট্যকার এই ঘটনাটিকে একটু পরিবর্তন করিয়াছেন। নাটকে বিদুরধ স্বয়ং 
গৃহ শোধনরতা দাসীর নিকট জানিয়াছেন--সে হচ্ছে, আমাদের রাজার 
দাদীর বেটার ছেলে ।”৩ ইহার পর তিনি শাক্যবংশ ধ্বংসোছত হইয়াছেন । 
বিছুরথও শাক্যরাজ্য ধ্বংসের জন্ত যাত্রাপথে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া তিনবার 
শাক্যরাজা আক্রমণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। 
শান্ত] জ্ঞাতিকূল রক্ষার নিমিত্ত বিড়ড়ভকে বলিয়াছেন__ 
“হোতু মহারাজা, এশতকানং ছায়া নাম সীতল1 15 


১১২ 80৪০1], 99৮8৮%১ ০]. হড, ০, 466, 0, 141 
৩। বিদুরথ, ১৩২৯, পৃঃ ১০৪ । 
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৪৯৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বিছুরধ নাটকেও নেই একই ভাবন্জ্জ রক্ষিত হুইয়াছে। শাক্যবংশ 
ধ্বংসকামী বিছুরথের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব জানাইয়াছেন_ 

€তোমার পিতার সে এশ্বর্যময় প্রাসাদের চেয়ে জ্ঞাতিদের শীতল ছায়া 
আমার অধিক তৃপ্রিপ্রদ ।১ পালি সাহিত্যে বিড়,ড়ভ নৃশংস হত্যাকারী, 
চৈনিক গ্রস্থেও তাছার অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের বর্ণন1 পাওয়া যায়। অবদান- 
কল্পলতানতে আছে বিরূঢ়ক সঞ্তসপ্তুতি সহত্্র শাক্যকে হত্যা করেন এবং সহমত 
সহম্র শাক্য বালক-বালিকাকে অপহরণ করেন। বালিকাগণ তাছার বস্তা 
স্বীকার ন| করায় তিনি তাছাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। নাটকে 
বিছরথ সত্যসন্ধ, দয়ালু এবং প্রেমিক পুরুষ । শাক্যরাজ্য ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা 
লইয়া! সাক্ষাৎ শমনের ন্যাপ তিনি কপিলাবস্তর প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন । 
কিন্তু সত্ব্রত বিছুরথ প্রতিজ্ঞা রক্ষার যুপকাষ্ঠে আত্মজীবন বলি দিয়াছেন। 
পালি সাহিত্যে অচিরাবতী নদীর জলপ্রাবনে বিড়ড়ভের জীবন-নাট্যের 
যবনিকাপাত ঘটিয়াছে। বিড়,ড়তের জীবন-কাছিনীর অবসানে বুদ্ধদেব 
ভিক্ষুদের দেশন। প্রদান করিয়াছেন__ 

পুপফানি হেব পচিনস্তং ব্যাসত্তমনসং নরং 
সত্তং গামং মহোঘোর মচ্চ, আদায় গচ্ছতি।২ 

_যেমন বন্তা কোন স্বপ্তগ্রামকে ভামাইয়। লইয়া! যায় তেমনি (কামনারূপ) 
পুশ্পচয়নকারীর ন্যায় বিসয়বর্ণনায় আসক্তচিত্ত মনুষ্য মৃত্যুর ছারা অধিকৃত 
হয়। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের বিছুরথের জীবন বুদ্ধদেবের এই দ্বেশনার 
বাঙ্য় মৃতি। বিছুরথ সত্যপরায়ণ, কিন্ত তাহার জীবনের গতি ও প্রকৃতি 
নির্ধারিত হইয়াছে রূপাসক্তি দ্বারাঁ। চিত্রার প্রতি তাহার আসক্তি এবং 
রূপজ মোহ অনিবার্ষরূপে ত্াছাকে চরমপরিণতির মুখোমুখি টাড় করাইয়া 
দিয়াছে । অচিরবতীর বক্ষে মৃত্যুবিভীকাময় কালপরিবেশে তাহার রূপজ- 
মোহের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে। 

বিছুরথ নাটকের কাহিনীর মাধ্যমে পালি সাহিত্যের বিভিন্ন সুত্র, গাথা 
এবং দেশনার ভাবাদর্শ প্রায় অবিকৃতভাবে নাট্যকার উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
থেরী অপদানে মহাপ্রজাপতি গোৌতমী বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ্ত করিয়া! গাহিয়াছেন-_ 


১। বিছুরথ, ১৩২৯, পৃঃ ১৪৩। 
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নাটক ৪০৯ 


অহং স্থগত তে মাতা, ত্বং চ বীর পিতা মম 

সন্ধন্ম স্থখদনাথ তয়! জাতাম্ছহি গোতম ।৯ 
স্থগত, আমি তোমার জননী, তুমি আমার বীর পিতা। তুমি উত্তম 
ধর্ম দান করিয়৷ আমাকে নব্জন্ম দান করিয়াছ। নাটকে গৌতমী বুদ্ধদেবকে 
বলিতেছেন__“সত্য বটে আমি তোমার মা, তুমি আমার পুত্র। কিন্তু এখন 
তুমি আমার পিতা__-আমি তোমার কাছ থেকে নবজীবন লাভ করে তোমার 
কন্যা হয়েছি ।”২ পালি গাথায়__ 

মুস্থতং তণ হা সমণং ক্ষীরং তং পায়িতো ময় । 

তয়াহং সম্তং অচ্চস্তং ধম্মক্থীবং পি পায্িত। ॥৩ 
মুহুর্তের জন্ত যে তৃষ্ণা তাহা প্রশমনের জন্য তোমাকে আমি দুগ্ধ পান 
করাইয়াছিলাম, তুমি আমাকে ধর্মদুপ্ধ পান করাইয়া! অক্ষয় শাস্তি প্রদান 
করিয়াছ। নাট্যকার লিথিয়াছেন-_-আমি তোমাকে স্তন্তপান করিয়েছিলুম, 
তুমি অমূলা ধর্মামৃত আমাকে পান করিয়েছ।'৪ 
পালিগাথায়-_ 

রঞ্েঞামাতা মহেসীতি সুলভং নাম মিৎথিনং 

বুদ্ধমাতাতিয়ং নামং এতং পরম দুল্লভং ॥৫ 
রাজমাতা, রা'জমহিষী এই সকল নাম স্ত্রীলোকের পক্ষে স্থলভ, কিন্তু বুদ্ধমাতা৷ 
এই না পরম দুর্লভ | বিদুরধ নাটকেও গোতমী বলিতেছেন-_-রাজমাতা হওয়! 
সহজ, কিন্ত বুদ্ধমাতা হওয়া স্ুদুর্ভ--কোটি কোটি জন্মের তপস্যার ফল।”৬ 
পালিগাথায়__ 

ইৎথিকাণঞ্চ পববজ্জং অহং তং যাচিং পুনপ পুনং। 

তখ চে অধি দোসোমে, ত্বং খমস্হ নরাসভ ॥+ 
স্্রীলোকদিগকে প্রত্রজ্যার অধিকার দিবার জন্য আমি তোমাকে পুন: 
পুনঃ বলিয়াছিলাম। যদি কিছু দোষ করিয়া থাকি হে সুরোত্তম, তাহ] ক্ষমা 
করিও । নাট্যকার লিখিয়াছেন-__“তোমার একাস্ত অনিচ্ছা জেনেও তোমার 
নিকট থেকে স্ত্রীজাতিব জন্য প্রত্রজ্যা ভিক্ষা করে অপরাধী হয়েছি। তুমি 
আমাকে ক্ষমা কর ।'৮ 


১) 4080506 (1) 99001,9-5৯009৯---0871550916510, 00005050185) ০1. 
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৩ ৫) ৭1 4080509) 00, 6865 000, 908, 904, ৬,৮। বিছুরথ, পৃঃ ৪--৫। 


৪১০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নিরগরনাতীরে মহাজ্ঞান লাভ করিয়া শাক্যসিংহ “বুদ্ধ' হুইয়াছেন। বারাণসী 
হইতে গল্জার পথে আজীবিক উপাঁসক উপকের সঙ্গে তাহার দেখা। উপকের 
নিকট তিনি তাহার আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন__ 
সব্বাভিভূ সব্ববিছুহহমস্মি 
সব্বহথ ধন্মেন্থ অনৃপলিত্তো 
সববঞ্জহে। তণহক্খয়ে বিমুত্তো 
সয়ং অভিঞ এায় কমুদ্দিসেয্যং ।৯ 
আমি সর্বজয়ী, সর্বজ্ঞ, কোন পদার্থেই অন্ুলিপ্ত নহি। আমি সর্বত্যাগী 
আমার তৃষ্ণাক্ষয় ও বিমুক্তি লাভ হইয়াছে । স্বয়ং এই সকল জ্ঞাত হুইয়। 
কাহাকে উপদেষ্ট1 বলিয়া স্বীকার করিব? এই আত্ম-পরিচয়ের ক্ষীণ আভাম 
নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্তে উপকের নিকট বুদ্ধদেবের পরিচয় প্রদানেও 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন-_তিনি 'সম্যক্‌ সমৃদ্ধ ।*....*.সমস্ত বিষয় 
থেকে নিলিপ্ত হয়ে সকল বাধা অতিক্রম করে আমি সর্বজ্ঞতা লীভ করেছি ।-*" 
আমার গরু নেই ।-.....আমার তুল্য নেই। নবলোকে দ্েবলোকে আমার 
গ্রতিছন্দী নেই২। 
বৌদ্ধসাহিত্যে ৰর্ণিত হুইয়াছে অনোমা নদীতীরে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাহার 
অশ্বশ্রেষ্ট কণ্টক এবং অশ্বপাল ছন্দককে বিদায় দিয়! মুক্তিপথের সন্ধানী 
হুইয়াছেন। ছন্দক সিদ্ধার্থের বরত্ব আভবণ বহন করিয়া কপিলাবস্কতে 
মহাগ্রজাপতী গৌতমীকে প্রদান করেন। জননী গৌত্মী শোকে দুঃখে কাতর 
হইয়া সেই আভরণাদ্দি বাজপুরীর কাননকুঞ্জের পুঙ্ষরিণীতে নিক্ষেপ 
করেন। তীাহারই একজোড়া রতুবলয় নাট্যকারের কবিকল্পনাকে উদ্বোধিত 
করিয়াছে। 
অগগঞএ্ুত্তস্তেও বুদ্ধদেব বেসট্ঠকে বলিয়াছেন__'জানাতি খো বাসেট্‌ঠ 
রাজা পরেনি কোসলো! সমণো। গোতমে৷ অনুত্তবো সাক্যকুলা পব্বজিতে। তি। 
সাক্যা খো পন বাসেট্ঠ রঞঞ্েো পসেনদি কোসলস্ন অনুযুত্তা ভবস্তি ! 
করোনতি খো৷ বাসেট্ঠ সাক্যা রঞঞে পসেনদ্িমৃ্হি কোসলে নিপচ্চকাব্ধং 


১। মঙ্ছিমনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১; বিনয়শিটক+ ১ম খণ্ড পৃঃ ৮; ধম্মপদ, তণ হাবগ প, 
শ্লোক ২। 

২। বিছুরথ, ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, পৃঃ ৯। 

৩) দীঘনিকায়, ৩য় থণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ৮৩। 


নাটক ৪১১, 


অভিবাদনং পচ্চুট্ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচি কম্মং। ইতি খো বাসেট্ঠ অয়ং 
করোস্তি সাক্যা রঞ্ঞের পসেনদিমৃ্হি কোসলে নিপচ্চকারং অভিবাদনং 
পচ্চ,টঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচি কম্মং করোতি তং রাজ পদেনদি কোমলো 
তথাগতে নিপচ্চকারং অভিবাদনং পচ্চ,ট্ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচিকম্মং_নাঙ্গ 
স্থজাতো লমণো গোতমে৷ ? ছুজ্জাতো অহম অন্মি) বলভা সমণো গোতমো, 
দুববলো অহম অস্মিঃ পাসাদিকো সমণেো! গোতমো, ছুববণেো! অহম অস্মি, 
মহেসকৃখে৷ সমণো গোতমোঁ, অপ পেসকৃখো৷ অহম অন্দীতি | অথ খো৷ তং ধম্মং 
যেব সকরোস্তো ধন্মং গরুকরোস্তো ধন্মং মানেস্তো ধম্মং পূজেস্তো ধন্মং 
অপচায়মানো, এবং রাজা পসেনদি__কোসলো৷ তথাগতে নিপচ্চকারং করোতি 
অভিবাদ্দনং পচ্চট্ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচি কম্সংণ | বিছুরথ নাটকের ৩য় 
অঙ্কের ৭ম দৃশ্যে বুদ্ধদেব বশিষ্ঠকে প্রশ্ন করিয়াছেন__'তোমর! জান, আমি 
শাক্যকুলে জন্মেছি? বশিষ্ঠ-_জানি ভগবন। 

বুদ্ধব_আর এটাও বোধ হয় জান, শাক্যেরা রাজা প্রসেনজিতের অধীন ?১ 

বশিষ্ঠ__জানি ভগবান । 

বুদ্ব_শাক্যেরা তার সম্মান করে, একরূপ পুজা করে। কিন্তু সেই 
প্রসেনজিৎ আমার এখানে এসে তুলুষ্ঠিত হয়, বন্দনা করে। কেন? আমি 
পাকা বলে? না আমার শোর্ধ বীর্য বংশমর্ধাদ1 তার চেয়ে বেশী বলে? 

বশিষ্ঠ__না, ভগবন, আপনি সংসারত্যাগী ধর্মসেবী বুদ্ধ বলে। 

বুদ্ধ--হা, ধর্মকেই তিনি পূজা করে থাকেন-- আমাকে নয় ।২ 

এই কথোপকথনের মধ্যে পূর্বোক্ত পালি স্ৃত্তের অন্তনিহিত ভাব এবং ভাষা 
ঢুঁ প্রম্ফুট হইয়াছে। 

অগগঞ্ঞস্বত্বস্তে বুদ্ধদেব বলিতেছেন৩__তুম্‌হে খ অথ বাসেট্ঠ নানা 
জচ্চা নানা নামা নানা গোত্তা নানা কুলা অগারম্মা অনগরিয়ং পব্বজিতা ৷ 
'.ক তুম্‌ছে তি"? পুটুঠা সমানা, “মণ সক্য-পুস্তিয় অম্হাতি পটিজানাথ ।, 

১। সুততনিপাতে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন-_হিমবস্ত প্রদেশেব ঠিক পারে এখ্যশালী কোশলের 
অবিধাসিগণ ধাস করে, তাহারা আদিত্যবংশ, জাতিতে শাকা, সর্বকামনাবিরত হইয়া এই পরিবার 
হইতে আমি বহির্গত হইয়াছি। মন্ছিমনিকায়েও বুদ্ধদেবকে কোশলীয় বলা হইযাছে-_ভগব1 পি 
কাসলকে। অহম পি কোনলকে 1! (২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪)। “ভদ্দসাল জাতকেঃও বলা হইয়াছে 
শাকাাগণ কোশলরাজের অধীন ছিলেন। --জাতক নংখ্যা ৪৬৫। 

২। মঙ্থিমনিকায়ের অন্তর্গত ধন্মচেতিয় সুত্রে কোশলরাজ বুদ্ধপেবকে কিকি কারণে ভক্তি 


প্রদর্শন করিতেন তাহা! উক্ত হইয়াছে ।--মহ্িমনিকার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮-২৫। 
৩। দীখনিকায়, ৩য় খণ্ড পি, টি. এস. পৃঃ ৮৪ 


৪১২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৌদ্ধদজ্ঘে বহু জাতি বহু কুলগোত্রের এই শাশ্বত মিলনবাণী নাট্যকার 
লেখনীমুখে প্রায় হব্থ তুলিয়া! ধরিয়াছেন__ 

বদ্ধদেব__তোমরা বহু জাতি, বহু নাম, বহু গোত্র, বছ কুল থেকে এসে এই 
ভিক্ষুব্রত নিয়েছ। কেউ যদি তোমাদের প্রশ্ন করে, তোমরা কে? তোমরা 
কি উত্তর দেবে? 

বশিষ্ট আমরা বলব শাক্াপুত্র শ্রমণ ।৯ 

আলোচ্য নাটকে লেখক হিন্দু-বৌদ্ব-ভাবধারার স্থদম লমন্বয্-সাধনেও 
্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার নাটকে-_যিনি একদিন মীনরূপে সাগরের ভিতরে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দেই ভগবান বুদ্ধরূপে কপিলাবস্ততে অবতীর্ণ হয়েছেন ।'২ 
যদুবংশ ও শাক্যবংশ ধ্বংসের কাহিনীকেও নাট্যকার একসুত্রে গ্রধিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন--'যে দণ্ড যুবংশে প্রবেশ করে তাঁর উচ্ছেদ করেছে, সেই 
দম্ভ শাক্যবংশেও প্রবেশ করেছে” ।৩ নাটকে শান্তা গৌতমের শেষ-বাণী 
হিন্দু-বৌদ্ধ ভাবধারার সর্বাত্মক সমন্বয় এতিহাকে এঁতিহাসিক লমুদ্জলতায় 
অনাগত যুগ-সম্ভাবনার পথে মুক্তি দিয়াছে । যে স্থলে তথাগতের মনে 
অন্নগ্রহণের ইচ্ছ! হইয়াছে সেই স্থল এক সর্বাত্মক প্রেমধর্মের অভ্যুদয় সম্ভাবনাকে 
সাঙ্গীভূত করিয়। লইয়াছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন-_'ঘখন নানা অসংখ্য উপধর্মের 
আক্রমণে ভারত ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে, তখন ষে কেউ এখানে এসে, এই 
অন্্পগ্রসাদ গ্রহণ করবে-_যে কেউ সাঁধনহীন, ভজনহীন, নীচবৃত্তি--আচগ্ডাল 
্রাহ্মণ__-সেই বিন। আয়াসে ধর্ম লাভ করবে। এর নাম হবে জগঘন্ধু ধর্মমৃতির 
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ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক+ নাটক ততটা মৃলান্ুগত নয়, যতটা নাট্যকারের 
নিজস্ব কল্পনাপ্রস্থত। এই নাটকে সংস্কৃত গু পালি সাহিত্যে বিবৃত অশোকের 
মৌল পরিচয় স্পষ্ট হইতে পারে নাই। নাটকের অশোকজননী “ধাৰিণী'৫) 
অশোক পত্তী 'অনীতা”৬ এবং বীতশোকের জননী “চিত্রা' নাট্যকারের নিজস্ব 
কুষ্টি। নাটকে অশোক অপেক্ষা বিন্দুদার, চিত্রা ও বীতশোক প্রতৃতি 


১। বিছুরধ, ১৩২৯, পৃঃ ১৪৩। ২। এ , পৃঃ ৪হ। 

৩। এ, পৃঃ ১৬। ৪1 এ , পৃঃ ১৫৭। 

৫। 'ধারিণী' মহাযান সাহিত্যের অশোকজননী “সুতদ্রাঙগী' এবং পালি সাহিত্যের “ধন্মা'র 
ভূমিক গ্রহণ করিয়াছেন। 


৬। *অনীতা” নাটকে কুনাল ও মহেল্ের জননী । দিধ্যাবদানে কুনালের মাতা “পল্মাবতী' 
এবং মহাবোধিবংশে মহেত্দ্রের মাতা “দেবী । 


নাটক ৪১৩ 


অধিকতর গুরুত্ব পাইয়াছেন। মহারাজ বিদ্দুসার তাহার ছিতীয়! পত্তী চিত্রা 
এবং তাহার পুত্র বীতশোকের প্রতি অধিকতর অন্ুবাগী ছিলেন, অশোক ও 
অশোক-মাতা ধারিণীকে পছন্দ করিতেন না। বিন্দুসার অশোককে তাহার 
দুরারোগ্য কুষ্ঠজাতীয় ব্যাধির অজুহাতে বাজ্যচ্যুত করেন। কিন্তু মন্ত্রী রাধগ্তপ্ত 
অশোকের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ কাহিনীতে পাওয়া যায় বিন্দুসারের 
জীবিতকালে কোন আজীবিক শ্রমণ রাজকুমার অশোকের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব 
এবং সিংহাসনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভবিধ্যগ্গাণী করেন। অশোকের জননী এই ভবিষ্য- 
বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। নাঁটকে বৌদ্ধভিঙ্কু শাঙ্গ ধরের 
ভবিষ্যৎ গণন। সেই প্রাচীন কাহিনীকে স্মরণ করাইয়। দেয়। ভিক্ষু শাঙ্গধর 
তাহার গুরুর নিকট জানিতে পারিলেন ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম একদ। 
সমগ্র বিশ্বে বিতরিত হুইবৰে এবং সেই বিতরণ কর্তা এ বাজ্যের ভাবী 
রাজ্যেশ্বর। কুমার অশোককে দেখিয়া ভিক্ষু শাঙ্গধর তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির 
কামনা করেন এবং তাহাকে রাজ্যেশ্বর হওয়ার আশীর্বাদ করেন। বৌছ্ধর্মে 
কামনা_-তাহা ভালোই হউক, মন্দই ছউক সর্বদা পরিত্যাজ্য । নাটকে 
এই কামনারই পরিণতি অশোকের চগুরূপ। ইছার পরিণতি যে কত ভয়ঙ্কর 
তাহা ভিক্ষু কপানন্দের বাণীতে প্রকাশ পাইয়াছে-_“সময়ে ষে ধর্মাশোক, তোমার 
সকাম আশীর্বাদ অদময়ে তাকে চগ্ডাশোকে পরিণত করেছে? ।১ এইখানে 
দিবাবদানের অন্তর্গত 'পাংশুপ্রদানাবদানম্‌্?-এর বিশ্বিমার কর্তৃক রাজকুমারদের 
পরীক্ষা গ্রহণ কাহিনীর এঁক্য পাওয়। যায়। দ্িব্যাবদানে বিন্দুসার পুত্রদের 
পরীক্ষা গ্রহণের বাসন! প্রকাশ করিলে অশোকজননী পুত্রকে বলিলেন-_ বস, 
রাজা কুমারান্‌ পরীক্ষিতুকামঃ স্থবর্ণমগ্ুপমুদ্যানং গতঃ, ত্বমপি তত্র গচ্ছেতি।"২ 
অশোক বলিলেন_-“রাজ্ঞোহহমনভিপ্রেতো দর্শনেনাপি, কিমহং তত্র গমিহ্যামি ?৩ 
তিনি বলিলেন-__-“তথাপি গচ্ছেতি'। অশোক হস্তিনাগ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
পরীক্ষাস্থলে উপনীত হইলেন । পৃথিবীর উপর উপবেশন করিলেন, দধিমিশ্রিত 
শাল্যোদন ভোজন করিলেন। অন্যান্য বাজকুমারগণ রত্ুমিংহাসনে উপবেশন 
করিয়! অতি উপাদেয় খাগ্য ভোজন করিলেন । বাজ! বিন্বুসার পরিব্রাজক পিঙ্গল- 
বৎসাজীবকে বলিলেন-__“উপাধ্যায়, পরীক্ষ কুমারান্‌-কঃ শক্যতে মমত্যয়া- 
ভ্রাজ্যং কর্তুমিতি৪ ? পিঙ্গল দেখিলেন_-“অশোকে] রাজ! ভবিষ্যাতি।' কিন্ত 


১। অশোক? ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী, বন্থমতী পৃঃ ৩১। 
২৩, ৪। দিব্যাবদানম্‌, পিং এল, বৈদ্য সম্পীদিত, পৃঃ ২৩৩। 


১৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অশোক রাজার অভিপ্রেত প্রার্থ নহেন। স্থতরাং তিনি ব্যক্তি নির্বিশেষে বলিলেন 
_িশ্ যাঁনং শৌভনং স রাজ। ভবিষ্যাতি১।-_. 

_-তারপর--। খন্যাঘনমগ্রম স রাজ! ভবিষ্যতি ।***এবং ভাজনং ভোজনং 
'পানম্২। 

“অশোক” নাটকে মন্ত্রী বাধগুধ নির্বাধিত অশোককে রাজসভায় উপস্থিত 
হইবার জন্য বিন্দুসারের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। পরীক্ষক বৌদ্ধভিক্ষু শাঙ্গ ধর, 
আজীবিক পরিব্রাজক পিঙক্গলব্স নহেন। রাজকুমার অশোক রাজসভার 
উপস্থিত হুইয়! ভূম্যাসনে উপবেশন করিয়াছেন। অশোকের ভ্রাতা বীতশেক 
রতুদিংহাসনে উপবিষ্ট হুইয়াছেন। শাঙ্গধর অশোককে প্রশ্ন করিলেন__তুমি 
কিসে এসেছ রাজকুমার? 

--এক বুদ্ধ হাতীতে আরোহণ করে এসেছি । 

_আহার ? 

--তওুলমিশ্রিত চিপিটক।৩ এইখানেও পরীক্ষান্তে ভিক্ষু শাঙ্ষধর ব্যক্তি 
নিবিশেষে ঘোষণা করিয়াছেন-_-এই ছুই রাজকুমারের মধ্যে ধার শ্রেষ্ঠ আসন, 
শ্রেষ্ঠ যান ও শ্রেষ্ঠ আহার তিনিই এই শক্তিমান নরপতির উত্তরাধিকারী 175 
দিব্যাব্দানে অশোক-জননীর প্রশ্নের উত্তরে অশোক জানাইয়াছেন যে যাহার 
যান আপন পান ভাজন তোজন শ্রেষ্ঠ সেই রাজা হইবে । ম্থতরাং তিনিই 
ভবিষ্যৎ রাজী । কারণ 'মম হস্তি্বন্ধং যানং পৃথিবী আসনং মৃন্ময়ং ভাজনং 
শাল্যোদনং দধিব্যঞনং পানীয়. পানমিতি ৮৫ নাটকেও অশোকের 
পরীক্ষাশেষে মন্ত্রীদের তাহার ভবিষ্যৎ বাজসিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে 
জানাইয়াছেন-_-“শুচন_ এই ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীই ভারতের ভাবী সম্রাট। 
হস্তীর তুল্য শ্রেষ্ঠ বাছন আর কি আছে? যাতে সমগ্র জাতির জীবনরক্ষা-_ 
রাজা হতে কুটারবাসী পর্যস্ত যার কৃপায় জীবন রক্ষা করে-_যার অভাবে প্রাণপূর্ণ 
দেশ একদিনে শ্বশানে পরিণত হয় সেই তওুন্নকণ অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ খাদ্য 
আছে সচিবপ্রধান? আর আসন শূন্য উপেক্ষিত রাজকুমারকে রাজসভা মধ্যে 
ভিখারীর স্ায় দাড়িয়ে থাকতে দেখে ্বয়ং সবংসহা! ধপ্সিস্রী ককুণায় নিজ বক্ষে 
স্বান দিয়েছিলেন ; এ হতে শ্রেষ্ঠ আসন আর ত আমার বিদ্িত নেই ।”৬ 


১৪২, | দিব্যাবদানম্‌, পি. এল. বৈদ্য সম্পার্দিত, পৃঃ ২৩৩। 
৩, ৪। অশে।ক, ক্ষীরোদ গ্রস্থাবলী, বহুমতী, পৃঃ ২৬। 
৫। দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪। ৬ | অশোক, প্রাগুভ পৃঃ ২৭ 


নাটক ৪১৫ 


এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের আখ্যানে নাট্যকার 
পাংশুপ্রদানাব্দানম্‌-এর কাহিনীকে প্রায় অবিকৃতভাবে রক্ষা করিয়াছেন। 

'অশোক' নাটকের অন্যান্ত উপাখ্যানে প্রাচীন কাহিনীর প্রতি বিশেষ 
আগ্গত্য প্রদর্শন করা হয় নাই। পিতার প্রত্যাখ্যান, বিমাতার ষড়যন্ত্র এবং 
দুরারোগ্য ব্যাধি অশোককে বিক্রোহী করিয়াছে । তক্ষশীলার বিদ্রোহের কারণও 
নাট্যকারের নিজন্ব কল্পনা-_মহারাজ বিন্বুসার তক্ষশীলার অধিপতি কনিক্ষকে ১ 
ক্ষত্রিয় সমাজতুক্ত করেন নাই । বিষপান করিয়া অশোকের রোগমুক্তি, দেহে 
ও প্রাণে বল ও উদ্দীপনালাভ এবং অনীতা ও কনিক্ষের কাহিনী লেখকের 
কল্পনার রঙে রঙ্িত। 

অশোকের পুত্র কুনালের কাহিনীতে কিছুট প্রাচীন এঁতিহ্ের প্রতি 
আনুগত্য পাওয়া যায়। দিব্যাব্দানে (কুনালাব্দান ) এবং অব্দানকল্পলতায় 
(৩য় খণ্ড) তাহার বিমাতা তিহ্যরক্ষিতার আকর্ষণ বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু 
নাটকে কুনালের পদ্মপলাশলোচনের প্রতি আকৃষ্ট তাহার বিমাতা নহেন, 
পিতামহী চিত্রা। প্রাচীন বৌদ্ধ কাহিনীতে বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার আদেশে 
কুনালের চক্ষরুৎপাটিত হইয়াছে, অশোক নাটকে কুনালের পিতামহ বিন্দুসাবের 
আদেশে বালক কুনালের চক্ষুকৎপাটিত হইয়াছে । পরে চক্ষৃহীন কুনাল 
দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। 

নাটকের শেষাংশে নাট্যকার বৌদ্ধ করুণার মৃল্যায়ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । দানবীয় প্রকৃতি চগ্ডাশোকের ক্রোধাণ্রি প্রজ্লিত হইয়াছে। 
এই ক্রোধবহ্ছি নির্বাপিত করিবার জন্য প্রয়োজন বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী সাধনা । 
অশোক পুত্র কুনালের কণ্ঠে সেই অপ্রমেয় মৈত্রীর শুভ উদ্বোধন স্ুচিত হইয়াছে । 
করুণাধারায় বিগলিত হৃদয় কুনাল পরের কল্যাণের নিমিত্ত অগ্রিকুপ্ডে 
আত্মোৎস্গ করিয়াছেন । প্রজলিত অগ্নি হইতে কুনালের প্রাণ রক্ষার জন্য 
বৌদ্ধভিক্ষুর কঠে করুণাভিক্ষা প্রার্থনা-বাণী উদ্গীত হইয়াছে । কণামাত্র 
করুণ তিনি চাহিয়াছেন--“করুণাঁযে করুণায় জগৎ প্রস্থত হয়, তরল 
আকাশ কঠিন মৃত্তিকা হয় দেই করুণা ।”২ অবশেষে বৌদ্ধভিক্ষু কপাননেদের 
করুণায় অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। পৃথিবী শীতল হুইয়াছে এবং অগ্রিন্সাত 


১। অবদানকল্পলতার তক্ষশীলার অধিপতির নাম কুপ্ররকর্ণ। বোধিসত্বাবদানক ল্ললতা, 
শরচ্চন্রা দাদ অনুদিত, ৩য় খণ্ড উনষট্টিতম গল্লব। 


২। অশোক" প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫। 


৪১৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কুনাল সজীব প্রাণবত্তায় মৃত্যুপ্য়ী হইয়াছে । সর্বশেষে চণ্ডাশোকের জীবনের 
শেষ যবনিক]1 পাত করিয়া বৌদ্ধভিক্কুর কঠে নবরূপে ধর্মাশোকের জীবনায়নের 
প্রস্তাবন। ঘোষিত হইয়াছে-_ 
“উঠ, জাগ- বরলাভে 
্রবুদ্ধ হইয়া, গুরুদেব গৌতমের 
প্রেম বিলাইয়া, তব বাজ্য ধর্মরাজ্যে 
কর পরিণত ।”১ 


দ্বিজেজ্দলাল রায় 
বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার “সিংহল বিজয় নাটক রচনা 
করেন। এই নাটকের নায়ক লঙ্কাদ্ধীপ বিজয়ী বঙ্গবীর ব্জিয়সিংহ। দ্বীপবংশ, 
মহাবংশ ও কুলবংশ প্রভৃতি সিংহলী গ্রন্থে বিজয়সিংহের অমরকাহিনী স্থান 
পাইয়াছে। সিংহলী কাহিনীটি নিশ্নদপ-_ 
বঙ্গরাজ কন্তা সুসিম। স্থন্দরী ও শ্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন। একদা তিনি 

স্বাধীন জীবনের আনন্দ উপভোগের জন্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া! পথে 
বাহির হইলেন। লালদেশের জঙ্গলে বাজকুমারীর সঙ্গে এক সিংহের মিলন 
হইল। রাজকন্তাঁর গর্ভে পুত্র সিংহবাহু এবং কন্যা সিংহসিবলী জন্গগ্রহণ 
করিল। ষোড়শ বর্ষ পরে রাজকুমারী পুত্রের সাহায্যে সিংহের গুহা হইতে 
পলায়ন করিয়1 পিতৃরাঁজ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে সিংহুবান্থ তাহার পিতাকে 
বধ করিয়া উত্তরাধিকারন্থত্রে বঙ্গের সিংহাসনের অধিকারী হইলেন । 
সিংহবান্থ তাহার ভগিনী সিংহসিবলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের 
৩২টি পুত্র ছিল। বিজয় তাহাদের জোয্টপুত্র এবং স্মিত দ্বিতীয় পুত্র। 
বিজয় অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন । তাহার ও তাহার সঙ্গীদের অত্যাচারে বাজ 
বাধ্য হইয়া তাহাদের নির্বাসন আজ্ঞা প্রদান করেন। বিজয়সিংহ তাহার 
সঙ্ষিগণসহ যেদিন লঙ্কার্থীপে পদার্পণ করিলেন সেদিনই ৩থাগত বুদ 
মহাপরিনির্বাণ প্রতীক্ষায় শালবনে শায়িত ছিলেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে 
আহ্বান করিয়! বলিলেন__ 

বিজয়ে] লাড়বিসয়! সীহবাহুনরিন্দজে। 

এসো লঙ্কং অনুপ পত্তো সত্তভচ্চসতাহুগো 

পাতিটুঠিস্সতি দেবিন্দ লঙ্কায়ং মম সাসনং 

তম্মা সপরিবারং তং রক্‌খ লঙ্কং চ সাধুকং ।২ 


১। অশোক, পৃঃ ৬৬1 ২। মহাবংস, গাইগার, পি. টিং এস, সত্তমো। পরিচ্ছেদো, পৃঃ ৬২। 


নাটক ৪১৭ 


সিংহ্বাহুপুত্র বিজম্ব শত শত অন্চরদহ লাঢদেশ হইতে লক্কায় আসিতেছে । 
হে দেবগণ, লঙ্কায় আমার ধর্ম প্রচারিত হুইবে, স্থৃতরাং অনুচরসহ তাহাকে 
লঙ্কায় যত্বপহকারে বুক্ষা কর। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের আদেশে উৎপলবর্ণ 
দেবতাকে লঙ্ক1 রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। সেই দেবতা পরিব্রাঞক সাধুর 
ছদ্মবেশে লঙ্কায় উপনীত হইয়1 বিজয় ও তাছার সঙ্গিগণের গাত্রে কমগুলুর জল 
ছিটাইয় দিলেন এবং তাহাদের হস্তে বক্ষান্থত্র বন্ধন করিয়া দিলেন । 
লঙ্কায় কুবশ্না নামে এক যক্ষী ছিল। বিজয়ের সাতশত অন্ুচর কুবন্ন! 
যক্ষীর প্রতারণায় বন্দী হইলেন। অবশেষে বিজয় সঙ্গিগণের উদ্ধার মানসে 
তথায় উপস্থিত হইয়া কুবন্নাকে বধ করিতে উদ্যত হুইলেন। কুবন্না 
প্রাণভয়ে রাজকুমারকে বঙিল-_ 
জীবিতং দ্বেছি মে সামি, রজ্জং দস্সামি তে অহং। 
কৰিস্সাম ইখি-কিচ্চং চ কিচ্চং চঞঞং যথিচ্ছিতং |১ 
যক্ষী কুবন্না ঘোড়শবধীয়া পর্ম। স্ন্দরী বমণীরূপে বিজয়ের শধ্যাসঙ্গিনী হইল। 
কুবন্না ভাবিল--বজ্জং চ সামিনে দ্েহাং সবেব যকৃখ! চ ঘাতিয়। 
মন্ুস্লাবালকারণ। যক্খা মং ঘাতয়স্তি হি।২ 
সমস্ত যক্ষদের বিনাশ করিয়া আমার প্রভুকেই রাজ্য দান করিব। তাহা না 
হইলে মানুষের সঙ্গে সহবাসহেতু ধক্ষগণ আমাকেই বধ করিবে। 
অবশেষে কুবন্ন। যক্ষীর সহায়তায় বিজয় যক্ষরাজ কালসেনকে বধ করিয়া 
লঙ্কা অধিকার করেন। দক্ষিণ ভারতের পাও্রাঞ্জ ব্থ উপটৌকনসহু 
রাজকুমানীকে বিজয়ের নিকট প্রেরণ করেন। বিজয় তাহাকে রাজীর পদে 
অভিষিক্ত করেন। বিজয় অপুত্রক ছিলেন। বুদ্ধ বয়সে তিনি তাহার ভ্রাতা 
সুমিত্তকে বাজাগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়। পত্র প্রেরণ করেন। ইহার কিছুদিন 
পরে তাহার জীবন অবসান ঘটে । 
এই কাহিনীর স্ত্রে 'পিংহলবি্জয়* নাটকের বিষয়বস্ত বিধৃত হইয়াছে। 
মহাবংসে আছে সিংহবাহুর হাত পা কতকটা নিংহের স্ায় গঠন ছিল। 
এইজন্য তাছার নাম সিংহবাছ হইয়াছে । নাট্যকার ছিজেন্দ্রলাল বায় অতি 
নিপুণভাবে সেই প্রাচীন কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্চন্ড বক্ষা করিয়া সিংহবান্থর 
স্তবের গোপন পরিচয় প্রদান করিয়্াছেন-- 


১। মহাবংস, গাইগার, পিং টি. এস. সত্তমো পরিচ্ছেদে, পৃঃ ৬৪ । 
। ২ এ, পৃঃ ৬৫। 


৭ 


৪১৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পনিংহ ব্যান নিঞ্জের সন্তান খায় জানিস $***আজ এই ঘোর বনের মধ্যে, 
এই ক্ষুদ্র কাস্তারের রক্তাক্ত জমির উপর-_-এই ভয়ানক নির্জনে, আমার 
মধ্যে সেই বন্ত জন্ত লাফিয়ে উঠেছে; আমার ক্ষিদ্দে পেয়েছে । আমি আজ 
তোকে খাব, খাব ।'৯ অন্যত্র-__'আমি কে জানিস, আমি সিংহবাহ। সিংহ. 
আমার বাপ। সিংহ সন্তানের রক্ত পান করে জানিস; $২ নাটকে লিংহবাহর 
আত্মকাহছিনীর মধ্যেও সেই প্রাচীন এতিহের ত্বীকৃতি পাওয়া যায়-_ 

“পিংহ রাশিতে আমার জন্ম, সিংহ আমার বাপ, সেই সিংহ বধ করে 
আমার রাজ্য ।.*.এই বন্য সৌন্দর্যের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছি-_বন্যপশুদের 
রাজত্বে আমি নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছি, বন্ত জাতিদের সঙ্গে তীর ধনুক 
নিয়ে লড়েছি। আমার আবার ভয়। এই চেহার! দেখছিস; পিংহের 
মত না ?৩ 

নাটকে নিংহবানুর ছুই পুত্র বিজয় ও স্থমিত্র (পালি স্ুমিত্ত)। মহাবংসে 
বিজয় চরিত্র অন্তায়, অত্যাচার ও দুশ্চরিজ্ততার কলঙ্কে লিপ্ত । গ্রজাবর্গ তাহার 
অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। অবশেষে রাজা সিংহবাহু পুত্র ও তাহার 
কুকর্মের সহায়ক শত শত সঙ্গীদের রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দ্িয়াছেন। 
নাট্যকার বঙ্গবীরের জয়প্রীদীপ্ত চরিত্রকে এতখানি হেয় করিতে পারেন নাই। 
পুরুষসিংহু বিজয়ের ত্যাগপূত সর্ংসহু পিতৃভত্ত চরিত্র নাট্যকারের 
কবিকল্পনাকে উদ্বোধিত করিয়াছে । নাট্যকারের বিজয় বীরধভ, পিতার 
নেহভিখারী, বন্ধু ও প্রজাবৎসল। মহাবংসের উপ পলবগ দেবতা নাটকে 
লঙ্কার পুরোহিত উতৎ্পলবর্ণ। তিনি বিজয়কে মায়ার অভেগ্চ করার জন্য 
হস্তে সুত্র বন্ধন করিয়া! গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়াছেন। পালি কাহিনীর কুবন্না 
যক্ষী নাটকে বাজকন্য| কুবেণো। তিনি সিংহলের রাণী বস্থমিজ্রার কন্তা। 
নাটকে কুবেণীকে বিজয় পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কুবেণী যাছ্দণ্ডের 
সহায়তায় বিজয়সিংহকে বশীভূত করিয়াছে । পালি কাহিনীতে বিজয় পা 
রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়] তাহাকে রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত কঝেন। নাটকেও 
পাণ্যরাজকন্ঠাকে বিবাহ করিয়। বিজয় লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কাহিনীতে অপুত্রক লক্কাধিরাজ বি্জিয়দিংহ জীবনসায়াহে তাছার ভ্রাত? 

৯। দিংহলবিজয়, ৩য় সং, ৪র্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, পৃঃ ১৬৪-৬৫ | 

২। এ, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীর দৃগ্ঠ, পৃঃ ৯৭৭1 

৩। এ, চতুর্থ অন্ধ, তৃতীয় দৃ্ঠ, পৃঃ ১৬৪। 


নাটক ৪১৯ 


স্থমিত্তকে সাআাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণের জন্য আহবান করিয়াছেন । 
নির্বাসিত পিতৃপরিত্যক্ত বিজয়কে পিতার স্েহের ক্রোড়ে পুনরাহ্বান জানাইয়া 
ছিজেন্্রলাল রায়ের নাটকে স্থমিত্র লঙ্কায় আসিয়াছেন। পাপি কাহিনীতে 
বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর তাছার ভ্রাতুদ্পুত্র পাও বান্ুদদেব সিংহলের রাজা 
হইয়াছেন। পাওুবাহ্ুদেবের বংশধর তিস্স যখন পিংহলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
তখন জন্বৃদ্বীপের সমাট অশোকের পুত্রকন্ঠা-_ মহেন্দ্র ও সঙ্বমিত্রা সিংহলে 
সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মের উদদার বাণী প্রচার করেন। কিন্তু নাটকে বিজয়সিংহই 
পিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক । তিনিই বঙ্গের বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রথম দিংহলে 
লইয়া আসেন। বৌদ্ধধর্মের মহিমায়, বিজয়ের দানে বঙ্গের বিজয় বিশ্বের 
বিজয়-এ পরিণত হুইয়াছেন। তাহার দানে লঙ্কাবাপী সেইদিন শাশ্বত 
সত্যের সন্ধান পাইয়াছে-_ 

বঙ্গের বিজয় নহে-_বিশ্বের বিজয় । 

বঙ্গের গৌতম নয়__বিশ্বের গৌতম । 

এ দেখ অহিংসায় মোক্ষের সোপান, 

ছুঃখ ও মৃত্যুর রাজ্য আজি অবসান । 

স্বথমায়া, দুঃথন্রাস্তি, নিত্য মোক্ষ, নিত্য শাস্তি 

লও লক্কাবাপী । আমি করিতেছি দান।৯ 
দ্বিজেন্ত্রপাল তাহার 'চন্দ্রপ্ত&” নাটকের কাছিনী রচনায়ও কেবল হিন্দু পুরাণ 
ও কিংবদস্তীর উপরই একমাত্র নির্ভর করেন নাই। মহাবংস, দিব্যাব্দান ও 
মহাপরিনিবাণশুত্ত প্রভৃতি পালি গ্রন্থ হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 
অনুবূপা দ্রেবী 

অনুরূপা দেবীর রচিত “কুমারিল ভট্ট নাটকে অবনমিত বৌদ্ধধর্মের চরম 
পরিণাম এবং দৃঢব্রত বৈদিক ব্রার্ষণ কুমাবিল ভ্ট কর্তৃক আর্াবর্তে পুরাতন 
্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাহিনী লিখিত হুইয়াছে। 
প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম তখন মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌন্রাস্তিক, বৈভাষিক, 

মৌগত প্রভৃতি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের 
উপদেশের আর ধার ধারেন নাসকলেই স্ষেচ্ছাচার্দী। প্রাচীন 
বৌদ্ধদের নশ্বরবাদ মহাশৃন্যবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ছুই-এর মধ্যে 
পার্থক্য অনেক। বর্তমান বৌদ্ধদের শৃন্তবাদ যে কি বস্ত নাটকে কুমারিল ভট্ট 
১। এ, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃষ্ধ, পৃঃ ২২২। 


৪২০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও দংস্কৃতি 


তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন--'শম নাই, দম নাই, উপরতি নাই, ভিতিক্ষা নাই» 
বিবেক-বৈরাগ্য কিছুই নাই-_-এক কথায় শরীর বা মনের কোন প্রকার কচ্ছ- 
সাধনেরই আর আবশ্যক করে নাই, পঞ্চ কামোপভোগ স্বভাবতঃ কামাভিলাধী 
মানবচিত্তে বাসনা-বহ্ছি প্রজ্ঘলিত করে, সেই অনলের হবনরূপে তাদের দহন 
করাই এখনকার সর্বপ্রধান ধর্মসাধনা।”?১ বৌদ্ধসজ্ঘের শ্রমণদের চরম 
উচ্ছঙ্লতার চিত্রও অঙ্কিত হুইয়াছে। তাহার! স্থরাপান, বাগ্গীত এবং 
রাজভোগ আছারে অভ্যস্ত । এমন কি নারীর জন্য শ্রামণ্যধর্ম বিসর্জন দিতেও 
প্রস্তত। বৌদ্ধধর্মের এই চরম অবনতিতে দেশব্যাপী এক প্রলয় ঝড় উঠিয়াছে। 
কুমারিল বুঝিয়াছেন এই প্রলয়ের শেষ শাস্তি নয়, মৃত্যু । কারণ এখন বৌদ্ধর্মে 
“আর ধর্মের সুধা প্রবল নাই, ছৃগ্ধ যেমন বিকৃত মৃতিতে অপেয় হয়, মধু মদ্চে 
পরিণত হয়ে যায়, তেমনি এও এখন গরলে পরিণত হয়ে দেশের প্রাণসংহার 
করবার জন্য তার দেহুরক্তের মধো মিশে যেতে বসেছে ।২ অবশেষে আর্াবর্তে 
রাহ্মণ্যধর্মের পুন:প্রতিষ্ঠাকল্লে কূমারিল ভর বৌদ্ধ আশ্রমে বৌদ্ধাচার্য দিঙ.নাগের 
শিশ্তরূপে বৌদ্ধশান্্র শিক্ষার নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিনের 
মধ্যেই প্রকাশ পায়_-তীহার বৌদ্ধাচার ভাণ মাত্র, উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্মের নিগৃঢার্থ 
সংগ্রহ করিয়া! বৌদ্ধদের পরাভব পূর্বক ব্রান্মণ্যধর্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 
নাটকে ধর্মদন্ব দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করিয়াছে । বৌদ্বরাজা 
উজ্জঞয়িনী নৃপতি বৌদ্ধ জালম্ধর নৃপতিকে সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু কুত্রপুরের 
রাজা! শৈব উগ্রধেন পার্বত্য খস জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উজ্জয়িনীরাজের 
সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। মণিকন্রিকার চক্রতীর্থ লইয়। ব্রাহ্গণ্য ও 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে কাশীরাঁজ জয়স্ত এক বিশেষ 
সম্মানিত শ্রয়ণকে শাস্তি প্রদান করেন এবং সমস্ত বৌদ্ধজগতের মনোবেদনার 
কারণ হুইয়া উঠেন। দেবোপানক রাজা বিক্রমাদ্দিত্যের কীতি বলিয়া 
মহাকালের মন্দির বৌদ্ধ রাজার পক্ষে সংস্কার করা অনুচিত-_রাজসভাম্ এই 
মত গৃহীত হইয়াছে 
সমগ্র ভারতব্যাপী এই চরম ছুর্ধোগের দিনে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর্যাবর্তে 
কুষ্কারিল ভট্ট বৈদিক ধর্মের পুনঃগ্রচার আরম্ভ করেন ।৩ পণ রাখিয়া! কাশীরাজ 
১। অনুরূপ দেবীর গ্রস্থাবলী, ২য় ভাগ, বহুমতী, পৃঃ ৩৩১। 
২। &, পৃঃ ৩৩২। ৩ থুঃ অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট ও শক্করাচা প্রভৃতি 
প্রখ্যাত আচার্ধদের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের গুথর ব্যক্তিত্ব ও অখণ্ড যুভিবলের নিকট মাধ্যমিক 


নাটক ৪২১ 


সভায় কুমারিল ও বৌদ্ধাচার্ধের মধ্যে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়। কুমারিল বৌদ্ধবাদ 
খণ্ডন করিলে সশিষ্য বৌদ্ধাচার্য বেদমার্গ গ্রহণ করেন। কুশীনগরের সঙ্ঘাচার্য 
দিওনাগকেও কুমারিল তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এইবার পণ পরাজিতকে 
তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিতে হুইবে। তর্কে 
দিঙনাগাচার্য পরাজিত হইলেন এবং মৃত্যু বরণ করিলেন। কুমারিলের 
পাগ্ডিত্যে এবং তর্কের কূটনীতিতে মুগ্ধ হইয়া অবস্তীরাজ হুধন্বাও বৈদিক ধর্ম 
গ্রহণ করিলেন। 
এই নাটকে অবনমিত বৌদ্ধধর্মের এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে। 
তাহারই পরিণাম কুমারিল ভট্ট কর্তৃক বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন এবং আর্ধাবর্তে 
রাহ্ণ্যধর্মের গৌরবপূর্ণ বিজয়বানী পুনঃগ্রচার। 
জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত 11%:161009 4১06151819৪ 01 [70019 
গ্রস্থ এবং রাজনারায়ণ বহর মধুহ্দন দত্তকে “সিংহল বিজয়' কাব্য লিখিবার 
জন্য অনুরোধ পত্র তাহাকে “সিংহল বিজয় নামক নাটক রচনায় উদ্ন্ধ 
করিয়াছে । মহাবংস প্রভৃতি সিংহলী সাহিত্যের প্রভাবে এই নাটকের 
কাহিনী বিশেষ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। লঙ্কা্বীপে অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু এই নাটকে বিজয়পিংহ লঙ্কাদ্ীপে বুদ্ধের বাণী বহন 
করিয়। লইয়। গিয়াছেন। বিজয়দিংহের জীবনব্রত-_ 
যত স্থান স্থদুর সাগর মাঝে, গিয়া 
তথা বিতরিব জ্ঞানালোক। অজ্ঞান ও 
তিমিরাচ্ছন্নজনে শিখাইব মিম 
বুদ্ধের, লয়ে আনি সভ্যতা আলোক ।৯ 
বিজয়সিংহ নাটকে লালপুরের রাঁজ1! সিংহবাহও বৌদ্ধধর্মীবলম্বী। তাঁহার 
জোষ্টপুত্র বিজয়নিংহ বৌদ্ধধর্ম প্রচার বাননায় ব্রাহ্মণদের উপর উৎপীড়ন করিলে 
তিনি শ্বীয় পুত্রকে নির্বাসিত করেন । মহাবংসে নির্বাসিত রাজপুত্র বিজয়সিংহ 
কুবঙ্না যক্ষীর সহায়তায় যক্ষদের নিহত করিয়া লঙ্কার সিংহাসন অধিকার 
ও ঘোগাচার উভয় সম্প্রদায় পযুদন্ত হইতে থাকে এবং ত্রাঙ্ষণ্যধর্মের পুনরুখান ঘটে। পরিণামে 
& বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া সমাজের উচ্চত্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করে এবং নিয়ন্তরে প্রবেশ করিয়া 


খআত্বরক্ষা করতে চেষ্টা করে। 
১। সিংহল বিজয়, ১৩১৯, ১ম অঙ্ক, পৃঃ ১৮। 


৪২২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করিয়াছেন। 'সিংহল বিজয়” নাটকে 'কুবেণী? কুবন্লা যক্সীর উন্নততর সংস্করণ । 
সে যক্ষী নহে, সর্দারকুমারী। কুবেণী বেলাভূমিতে যুগ্ণহত বিজয়সিংহকে 
শুশ্রষা করিয়া জীবন দান করিয়াছে, তাহারই সহায়তায় বিজয়সিংহ যাস্ককে 
পরাজিত করিয়াছেন। মহাবংমে তাহার শ্বদদেশবাসী যক্ষগণের হাতেই কুবঙ্না 
যক্ষীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। নাটকেও কুবেণীর মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার পিতার 
পালিত পুত্র লঙ্কাবাশী যাস্কের আঘাতে । বিজয়মিংহের লঙ্কাজয়ে বিজয়ীর দর্প 
অপেক্ষা ধর্মপ্রচারকের আকৃতি অধিকতর পরিষ্ফুট হুইয়াছে। বিজীত 
লঙ্কাবালীদের প্রতি বিজম়নিংছের বাণী প্রণিধানযোগ্য-_ 

প্রেম অবতার 

বুদ্ধদেব দয়া করেছেন তোমা 'পরে। 


আমি দ্রাস তার, বিলাইতে সে রতন 
গৃছে তব আমিয়াছি হেথা । 


ভারতের কুল ছাপি আপিয়াছে, সেই 
প্রেমবন্যা তোমাদের মাঝে, ধর ধর, 
পিয়) সবে আজি সেই প্রেমস্তধ। ।১ 


মহাবংসে আছে বিজয়পিংহেনু প্রার্থনায় পাওুরাজ তাহার কন্তা এবং কন্যার 
সহচরীদের বছুধনরত্বসহ সিংহলঘ্বীপে প্রেরণ করেন। বিজয়দিংহ পাওু- 
বাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন ও তীছাকে প্রধান! মহিষীপদে অভিসিস্ত করেন 
এবং বাজকুষারীর সহচবীদের তাহার সঙ্গী বঙ্গসৈনিকদের অর্পণ করেন। 
নাটকেও এই এঁতিহের স্বীকৃতি বজায় আছে। 

সিংহবাহুর ছিতীয় পুত্র স্মিত্র ব্রাক্ষণ্যধর্মের পোষক ছিলেন। অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিয়া তিনি ব্রান্ষণ্যধর্মের পুনর্জাগরণের চেষ্টা করেন। অজপার বৌছ- 
মঠধাবী ভিক্ষগণ রাজার যজ্ঞাশ্ব বাধিয়া নিজপ্রাণের বিনিময়ে হিংসাপূর্ণ যজ্ঞে 
বাধা দ্বিতে চেষ্টা করিয়াছেন । অবশেষে বাজগুরু শুভস্করের মধ্যস্থতায় ইহার 
নিষ্পত্তি ঘটিয়াছে। তিনি কুশনিমিত অশ্বে যজ্ঞ সমাপন করিয়াছেন । 
বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রতি তাহার শেষবাণী ভবিষ্বৎ্বাণীতে পরিণত হইয়াছে-_ 


শুন বৌদ্ধগণ। 
আর্ধভূমি মাঝে সনাতন আর্ধধর্ম না হবে নিধন কভু 
রুধিয়! সে আরধরধর্ম, হবে বিতাড়িত আর্যাবর্ত হতে ।২ 


১। সিংহল বিজয়, ৪র্থ অঙ্ক, পৃঃ ১*৭-১০৮। ২। এ, €ম অঙ্ক, পৃঃ ১৩০। 


নাটক ৪২৩ 


অবশেষে বৌদ্ধভিক্কগণও লালদেশ ত্যাগ করিয়া সিংহল হ্বীপে উপনীত 
ইইয়াছেন। 
অসিত হালদার 

অদিত হালদার তাহার 'কুনাল* নামক একাসঙ্কিকায় বৌদ্বসাহিত্যে 
বর্নিত অশোক ও কুনাল আখ্যানের ভাব ও বিষয়বস্ত গ্রহণ করিয়! এক নৃতন 
রমলোক হ্ট্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এই নার্টিকায় মহারাজ অশোকের 
চারিজন মহিষীর নাম পাওয়া যায়-_অগ্রমহ্ষী অপদ্ধিমিত্তা এবং পন্মাবতী, 
কারুবাকী ও তিথ্যরক্ষিতা। ইহাদের নাম অশোকের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত 
হয়া বৌদ্ধদাহিত্যে ও অশোক অন্ুশাসনে স্থায়িত্ব লাভ কবিয়াছে। মহাবংসে 
অশোকের অগ্রমচ্যী অসন্ধিমিত্তা, দিব্যাবর্ধানে অশোকের তৃতীয়! মহছিষী এবং 
ধর্মবিবর্ধন বা কুনালের জনন্দী পদ্মাবতী, অন্গশাসনে দ্বিতীয়! দেবী তীবরমাত। 
কারুবাঁকী এবং মহাবংস ও দিব্যাবদানে অশোকের সর্বশেষ গ্রধানা মছ্ষীরূপে 
তিম্তরক্ষিতা স্থান পাইয়াছেন। নাটকে অশোকের পুত্রকন্তারপে কুনাল, 
চারুমতী, জালাউক ও তীবরের নাম পাওয়া যায়। নাটকে রাজকন্ত৷ চারুমতী 
অগ্রমহিধী অসন্ধিমিত্রার কন্তা এবং জালাউক ও তীবর ভ্বিতীয্ণ! দেবী 
কারুবাকীর সন্ভতান। কিন্তু অশোক অন্ুশাননে কারুবাকী কেবল তীবর- 
মাতারূপে পরিচিতা। জালাউক একমাত্র কাশ্বীরী এঁতিহো স্বীকৃতি 
পাইয়াছেন। নাটকে মহেন্্র অশোকের পুত্র নহেন, ভ্রাতা । অশোকের 
সমস্ত পুত্রদের মধ্যে কুনাঁল তাঁর চালনায়, অসি সঞ্চালনে, ধন্তুবিষ্ঠায় ও সর্বপ্রকার 
অস্ত্রকৌশলে শ্রেষ্ঠ । কুনাল কাহিনীর মূল উৎসে অশোকের মহিষী 
তিথ্যরক্ষিতা কুনালের কুনালপক্ষীর ন্যায় মনোরম চক্ষুর সৌন্দর্যে ও মাধূর্ষে 
মুগ্ধ হইয়। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কুনালের নিকট প্রত্যাখ্যাত 
হইয়! তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছির্লেন। কুনাল নাটকেও 
তিহ্যরক্ষিতার উক্ভিতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া! যায়। তিয্যরক্ষিতা 
বলিয়াছেন-__ 

'কুনালের বাশীর স্বর বা তার পল্মপলাশ চোখ ছুটে। দেখলেই আমার সর্ব 
অঙ্গে যেন অগ্রি সথশর করে।”১ মূল উৎসে তিষ্বরক্ষিতা কুনালের নিকট 
উপেক্ষিত। হইয় তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে । নাটকেও তিষ্যরক্ষিত। 
সপত্বী-পুত্র কুনালের প্রতি বিছ্বেষপরায়ণা বিমাতা। অবশেষে বিমাতার 
১। কুণাল, ১৩৩৭) পৃঃ ৩। 


৪২৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ষড়যন্ত্রে তক্ষণীলার শাসনভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহারই ষড়থস্তে 
কুনালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়1 তাহাকে নির্বাপিত কর] হইয়াছে । কেবল 
তাছাই নহে, সম্রাট অশোকের নিকট তাহার মৃত্যু সংবাদও প্রদান কৰা 
হইয়াছে । মূল উৎসে কুনালের পত্বী কাঞ্চনমালা। অন্ধ কুণালকে সে-ই পথ 
দেখাইয়া তক্ষশীলা হইতে পাটলিপুজে লইম্না' আনিয়াছে। নাটিকায় অন্ধকুনালের 
সঙ্গিনী কাঞ্চমমাল! নহে, খতা--বণিক মধুদত্তের কন্ত।। খত পথ দ্েখাইয়। অগ্রে 
অগ্রে চলিয়াছে আর কুনাল পিছনে পিছনে বাশী বাঁজাইতে বাজাইতে অগ্রনর 
হুইয়াছে। পরে এই বিছুধী ও রূপনী বণিককন্তার সঙ্গে কুনালের বিবাহ 
হইয়াছে । মূল উৎসে কুনাল চরিজ্জ ত্যাগে ও ক্ষমায়, বৈরাগ্যে ও সহনশীলতায় 
এক মহিমময় স্তরে উন্নীত হুইয়াছে। কুনাল নাটকেও সেই মূল স্থর অব্যাহত 
রহিয়াছে । নিজের ভাগ্যবিপর্ধয়ের জন্য বিমাতাকে দায়ী না করিয়া নিজের 
ভাগ্যকেই সে দায়ী করিয়াছে । পিতাকে বলিয়াছে__“আপনি-_আমার জনক । 
আপনার আদেশে এই অধম বিধিলিপির ফলভোগ করেছে মাত্র।”৯ মূল 
কাহিনীসমূহে কুনালের পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ তাহার সত্যক্রিয়ার এবং ক্ষমা 
ও দুরূহ তপন্তার পুরস্কার। কিন্তু নাটকে নাট্যকার করুণাকে ই শ্রেষ্টস্থান 
দিয়াছেন।. কুনালের চক্ষু উৎ্পাটন-_তিম্তরক্ষিতার পাপমনের নৃশংসতার 
পরিচায়ক । মহাকরুণার প্রবাহে সেই কলুষ কালিম! ধুইয়! মুছিয়া গিয়াছে 
এবং কুনালের চক্ষু আবার সৌন্দর্ধের দীঞ্চিতে সমুজ্জল হইয়াছে। বৌদ্ধ 
করুণার মহিম1 ও স্বরূপ এই ঘটনায় চিরস্তন মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। এই 
মহান যজ্ঞের নাম ভগবান তথাগতের করুণবাণী ঘোষণার যজ্ঞ। তথাগতের 
করুণবাণী শ্রবণ করিয়। শ্রোতৃবর্গ করুণাবিগলিত হৃদয়ে যে অশ্রবিন্দুপাত করে 
প্রত্যেকে তাহ! নিজ নিজ পাত্রে সংগ্রহ করিয় মহাথের মোগগলিপুত্ত তিস্সের 
সম্মুথস্থ পাত্রে জম] দিয়াছে । সেই করুণাবিগলিত অশ্রধারায় মহাথের অন্ধ 
কুনালের চক্ষু ধৌত করিয়াছেন। বিশ্বের কল্যাণ আদর্শে প্রণোদিত হৃদয়ের 
স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় বিধৌত হইয়! অন্ধ কুনাল আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়! পাইয়াছেন। 
এইভাবে করুণার ষহাধারায় তিষ্ুরক্ষিতার পরম নৃশংসতার নিদর্শন নিংশেষে 
বিলীন হইয়া গিম়্াছে। 


১। কুনাল, পৃঃ ৭৪ । 


চিতর্থ পন্লিচ্ছ্ছোদ 
উপন্যাস ও ছোটগল্প 


আধুনিক বাংল! সাছিত্যে উপন্যাদ ও ছোটগল্প এক অনবদ্য স্থটি। এই 
পর্যায়ের রচনায় দেশকালনিরপেক্ষ যানবহদয়ের বাণী, তাহার হামিঅশ্র ও 
বাংল। উপন্যাসের স্থখছুঃখের বাস্তব চিত্র প্রীধান্য লাভ কবিয়াছে। 
উত্তব ও বৌদ্ধজাতক পণ্তিতগণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেই উপন্যাপ ও 
আখ্যান রচনার প্রথম অস্কুরোদগম হইয়াছে বিয়া মনে করেন। তাহাদের 
মতে কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র এবং বৌদ্ধ জাতক ও 
অবদানের মধ্যে বাংলা উপন্তাসের মৌলিক উপার্দানসমূহ নিছিত রহিয়াছে। 
এই দিক হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা বৌদ্ধ জাতকের 
গুরুত্ব অধিকতর | : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের আলোচনা 
করিয়া! বাস্তব জীবনের চিহ্ন, বাস্তব সমস্যার ছাপ ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চতন্ত্র 
অপেক্ষা জাতকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।১ তাহার মতে “বৌদ্ধ 
জাতকগুলির মধ্যে এই বাস্তবতার রেখা স্পষ্টতর ও গভীরতর হুইয়। দেখ 
দেয়। বস্ততঃ সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনায়, 
বাস্তবতার স্থরটি অধিকতর তীব্র ও নিঃসন্দিগ্চভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বোধ 
হয় ইহার একটি কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম অনেকটা গণতন্ত্রের দ্বারা গ্রভাবা ন্বিত, 
ইহা হিন্দুধর্মের সনাতন শ্রেণীবিভাগ গুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়! মানুষকে একটি নৃতন 
এঁক্য ও লাম্যের দিকে লইয়া! যাইতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং চিরপ্রথাগত রাজন্ত 
ও অভিজাতবর্গের সান্সিগ্য ত্যাগ করিয়া মধ্যশ্রেণীর লোকের বাস্তব জীবনকে 
নিজ বিষয় বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছে ।'২ স্থতরাং প্রাচীন ভারভীয় সাহিত্যের 
মধ্যে জাতকই ইহার বাস্তবতা গুণের জন্য বাংল! উপন্তাসের অঞ্কুরোদ্গমের 
সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্যকারী হইয়াছে । 

বর্তমান অধ্যায়ে বাংলা উপন্থান ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশ 
এবং বৌদ্ধ ভাবধারা! কতখানি বিস্তৃত হইয়াছিল াহা আলোচিত হইল। এই 
কার্ধে গ্রথম অগ্রসর হইয়াছেন মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদদ শান্্রী। বৌদ্ধযুগের 
প্রতিবেশে তিনিই প্রথম সার্থক বাংল] উপন্যাসের জন্ম দান করেন। 


১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৬৯, পৃং ৩--১১। 
২। এ, পৃঃ২। 


৪২৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


হুর প্রসাদ শাস্ত্রী 

হবর্গত শাস্ত্রী মহাশয় তাহার শ্রেষ্ঠ উপন্যান “বেনের মেয়ের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন_-“বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং এঁতিহাধিক উপন্তানগ 
নয়।"*--*'বেনের মেয়ে একটা গল্প ।১ “বেনের মেয়ে খৃঃ দশম-ছাদশ 
শতাব্দীর পটভূমিকাগ্ন রচিত সহজিয়াতস্ত্রের উপন্যাস। এই উপন্তামে হবপ্রসাদ 
সহজযানী বাংলার এক মনোরম ছবি আকিয়াছেন। সেযুগের বাংলায় হিন্দু-বৌদ্ধ 
জীবনবাচ্যের মধ্যে বহু বৈচিত্রা থাকা সত্বেও বাঙালীর মূল জীবনসাধনায়-_ 
তাহার নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, শিক্ষা! ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সমন্বয় এঁতিহাই 
প্রমূর্ত হইয়! উঠিয়াছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালী নরনারী শিক্ষা ও 
ংস্কৃতির মাধ্যমে পারস্পরিক মিলন ও সমন্বয় দ্বার! পূর্ণায়ত সাধিক জীবনাদর্শের 
জয় ঘোষণা করিয়াছিল। উপন্যাসে মহারাঁজাধিরাজ হরি বর্ম ধরমবিহার 
অধিকার কধেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধর্মস্থানে কোন অত্যাচার করেন নাই। 
মহারাজাধিরাজ হবিবর্জ! গুণীজন মহাসভাও' আহ্বান করেন । এই সভায় সনাতন- 
ধর্মে বিশ্বাসী হুরিবর্ষা হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ নিধিশেষে দেশ, জাতি, সম্প্রদায় নির্বিচারে 
গুণীজনের প্রতি যথাযোগা সন্মান প্রদর্শন করেন । বৌদ্ধ কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, 
হ্ত্রধর, ন্বর্ণকার, জ্যোতিষী ও চিকিৎসকগণকে ও তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। 
গুণীজন সমাগমে বাংলাদেশ ভারতীয় এতিহের সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্কণিকা 
আহরণ করিয়! তাহার যথার্থ মূলাদান করিয়াছে । এই স্ষ্টিকল্পনায় হিন্দু-বৌদ্ধ 
এঁতিহা যেন এক স্থরে, পৌন্দর্ধে ও স্থষমায় একাত্ম হইয়] গিয়াছে । অনস্ত- 
শয়ানে, নারায়ণ ও মহাপরিনির্বাণে বুদ্ধদেব মৃত্তি বধপায়ণে পরমপত্য দ্বিরূপে 
একই বপদক্ষের তুলিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । সর্বাত্মক বঙ্গ সংস্কৃতির 
বাহক বাজ হুবিবর্মা দুইটি চিত্রকেই শ্রদ্ধাবনত স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। এই 
মহাসভায় বিষ্ণু, লোকেশ্বর, জ্যোতিলিঙ্গ শিব মূত্তি মোনার তাড়ের গায়ে দশ 
অবতার, হাতীর দাতের মুখ, মন্দিরের শিলাপান্র, দ্ানপাত্র, অষ্টলহম্ত্রিক? প্রজ্ঞা 
পারমিতা, চক্রসম্বরতন্ত্র হিন্দু-বৌদ্ধ কবির কাব্য-কবিতা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে 
জাতীয় এতিহারূপে রাজকীয় ত্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এইভাবে গুণীজন 
সমাগমের বৃহত্তম মিলনভূমিতে বাঙালী হিন্দুবৌদ্ব-জৈন নিধিশেষে বিভেদ 
বন্ধনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে পূর্ণায়তির 
ভারসামা রক্ষা করিয়াছে । এই যুগে সমাজজীবনে ও ধর্মীয় জীবনেও হিন্দু- 





১। হরপ্রসাদ গ্রস্থাবলী, বন্গুমতী, ১৯১৯, মুখপাত। 


উপন্তাপ ও ছোটগল্প ৪২৭ 


বৌদ্ধগণ পারম্পরিক আদান-প্রদান হ্বাবা গ্রহিষু মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে 
“বেনের মেয়ে উপন্তাসে তাহার সার্থক শ্বীকৃতি পাওয়া যায়। সেকালের 
হিন্দুর! ত্রাহ্মণ্য শান্্ান্যায়ী দৃশকর্ম শাস্তিত্বস্ত্যয়ন করাইতেন আবার বৌদ্ধ- 
মন্দিরে পূজা দিয়া ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দান করিয়! পুণ্য সঞ্চয়ও করিতেন । 
“বেনের মেয়ে” উপন্তামে সাতগা! বিহারের মহ্থাস্থবির শাস্তশীলের আশীাদে 
বিহারী বেনের কন্তা সন্তান লাভ করিবার কথা আছে হিন্দুর বাড়ীতে 
অহ্থথে ব্রাহ্মণ ভিষক যেমন আসিতেন, সঙ্ঘ বৈদ্ভকেও তেমনি ডাকা হইত। 
নাগরিকগণ মন্দিরে বিহারে একই সঙ্গে গেরুক, বুদ্ধ-বিষণ-শিব মৃতির পৃজা 
কঞিত আবার সঙ্গ্যাসী- যোগী-পিদ্ধাচার্ষের সেবা করিত। হিন্দুদের সামাজিক 
অন্ুষ্ঠানে--বিবাছে, জাভকর্ষে, পোস্কগ্রহণে বৌদ্ধগণও আমন্ত্রিত হুইতেন। 
গৃহস্থ শুভ কর্মারস্তের পূর্বে ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনদে র সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও অনুমতি 
গ্রহণ করিতেন। বৌদ্ধভিক্ষগণও মঠের পুষ্প চন্দন এবং আর্থিক অবস্থানুষায়ী 
আশীর্বাদী প্রদান করিতেন । 


বৌদ্ধগণ হিন্দুদের ন্যায় দোলোৎসব উদ্যাপন করিতেন। রাজা হরিবর্মার 
আদেশে রাজসভার একদিকে হিন্দু, অপরদিকে বৌদ্ধদের দোলোৎসবের 
আয়োজন হইয়াছিল । থেরীর] এবং শক্তিসহ ভিক্ষুর! প্রকাশ্যভাবে দোল 
থেলিতেন। ফাগের ব্যবহার ছুই দিকে সমানভাবেই চলিত। 

“বেনের মেয়ে, উপন্যাসের রূপাবয়বের মধ লেখক বৌদ্ধ সহজিয়া 
সাধকদের ধর্ষতত্বের বৈশিষ্ট্য, তাছাদের ব্যক্তিসম্পর্কাশ্রিত গুহা সাধন-জীবন 
এবং সমসামগ্নিক কালের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনম্থতির যুগচিত্র 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি যেমনি জীবন্ত তেমনি 
বূপময়। বৌদ্ধ গাজন ও বিহার প্রতিষ্ঠার একটি সর্বার়ব চিত্র উপন্যাসের 
সৌঠ্ব বৃদ্ধি করিয়াছে । মহারাজাধিরাঁজ পরমমৌগত বূপারাজার রাজত্বে 
ধরমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক গাজনের শোভাযাত্রা বাহির 
হইয়াছে । সম্যক্পস্তোজনেরও একটি স্ুম্পষ্ট চিত্র উপন্যাসে অস্কিত 
হইয়াছে । সমাক্সভ্তোজনে কেবল ভিক্ষৃভিক্ষুণী, নাঢ়া-নাটীগণই নহেন, বৌদ্ধ 
দেবন্দেবীগণও হাজির হইতেন। রূপারাজার আয়োজিত এই উৎসবে প্রজ্ঞা, 
উপায়, তারা, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, বন্রতাবা, বজ্রবরাহী, বজ্রযোগিনী, বজ্র-ধাত্বীশ্বরী, 
লোকেশ্বর, মঞ্জগ্রী, গগনগঞ্চ, আকাশগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ প্রতৃতি বোধিসত্বগণ এবং 
অর্থ-বুদ্ধ অর্ধ-অন্থরমৃত্তি চণ্ডরোষণ প্রভৃতি দেবদেবীগণও আছেন, তাহাদের দেহ 


৪২৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মোনার পাতে মোড়া, প্রত্যেকের মাথায় রেশমের ও পশমের ছত্র, ঝালর 
হইতে মুক্তা ঝুলিতেছে, সম্মুখে চাদর পাতা । ভিক্ষ-ভিক্ষণী নাঢ়া-নাটীগণের 
সম্মুখে ও চাদর প্রদারিত। রাজা! বুদ্ধ ও ধর্মঘৃত্িকে সাষ্টাঙ্ষে প্রণিপাত করিয়া 
উপবেশন করিলে সাধুগ্ুপধ ও শ্রীফলবজ্ব তারাদেবীর অঞ্ধরা স্তোত্র গান 
করিলেন। সম্যক সম্ভোজনে রাজ প্রথমে প্রজ্ঞা ও উপায় এবং অন্যান্ত 
দেবদেবীদের ন্বর্ণথণ্ড দান করিলেন, পরে ভিক্ষৃভিক্ষুণী, নাঢ়া-নাটীগণও প্রচুর 
রাজদান পাইলেন । রাজার দানকার্য শেষ হইলে সহজিয়! উপাসক উপাপিকা- 
গণও দান করিলেন । অবশেষে বূপারাজা যুগনদ্ধ প্রতিম1 শ্রীহেরুকের নামে 
মহাবিহার প্রতিষ্টা করিয়া 'কলিষুগ পাবন সাক্ষাৎ গোৌতমবুদ্ধের স্তায় দিদ্ধাচার্য 
রশ্রী ১০৮ লুইপাদদেবকে তাহ দান করেন। ধরমপুর মহাবিহারের উপরে 
নীচে চারিশত ঘর, মধ্য অঙ্গনে যুগনদ্ধ হেরুক মন্দির, সম্মুখে বুদ্ধ মন্দির ও 
নাটমন্দির। বুদ্ধমন্দিরের অভ্যন্তরে অশোক রাজার ছোট্ট একটি চৈত্য, 
নাটমন্দিরের বাছিরে শাকাপিংহের মুত্তি। প্রত্যেক প্রতিমার মস্তকে আচ্ছাদন, 
প্রতিমাসমূহ বারেক্্রভূমির ভাস্করের তৈরী। বিহার ও ভিঙ্ষুভিক্ষুণীদের 
ব্যয়ভার বহনের জন্য রূপারাজা ৫০ খানি গ্রাম গুরুদেবকে দান করেন। 
বুদ্ধদেব যেমন ভিক্ষুদজ্বের জন্ত অনাথপিগুদের জেতবন, বিস্বিপারের বেণুবন 
দান অনুমোদন করিয়াছিলেন, তেমনি সহজসজ্বের কল্যাণের জন্য লুইপাদও 
রূপারাজজার দান গ্রহণ করিলেন। তাহার শিষ্যদের মতে স্বয়ং শাক্যসিংহু 
গৌতম যাহা করিতে পারেন নাই, লুইপাদ জগতের সেই মহোপকার দাধন 
ক্রিয়াছেন। গৌতমের নির্বাণ বহুজন্মব্যাপী, বহু আয়াসসাধ্য ধ্যানধারণা, 
তপজপ ও কঠোর সাধনার ফল, কিন্তু লুইপাদের নিবাণ অতি সহজ । 
বাংলাদেশে সহজিয়া শিষ্যদের নিকট তিনি সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন। ভোটদেশ, 
মঙ্গলদেশ, নেপাল, স্বর্ণদ্বীপ ও হুংসন্থীপে লুইপিদ্ধার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই 
সমস্ত দেশে বৌদ্ধগণ তাহার সোনার, পাথরের ও অষ্টধাতু নির্মিত মৃতির পুজা 
করিত এবং তাহার নাষে মন্দির প্রতিষ্ঠা, যাত্রা ও মহোৎসব করিত। লুইসিন্ধা! 
রাজহস্তির পৃষ্ঠে চড়িতেন, লম্বা! দাড়ি রাখিতেন, গায়ে আলাল পরিতে ন, 
আলখাল্পার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের ও বাকলের টুকর! 
লাগানো থাকিত। গুকুপুত্রের পোশাকের বর্ণনা] হইতেও জান] যায় এই সময়ে 
বৌদ্ধ সহ্যাচার্ষগণ বঙিন ভ্রিচীবর পরিধান করিতেন বটে, কিন্তু সেই চীবর 
রেশমে প্রস্তত হইত এবং আচলায় ও পাড়ে চুমকীর কাজ থাকিত। এই সময়ে 


উপন্যাস ও ছোটগল্প ৪২৯ 


বাংলায়, মগধে ও উড়িস্তায় বৌদ্ধগণ শিল্পকল1 ও বিদ্যাচর্চায় শ্রেষ্ঠস্থান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। চিকিৎসাশান্্র বৌদ্ধমঠেই বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করে। 
কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র নহে, সমস্ত শিল্প ও কলা__কার্পাস বস্ত্র, ক্ষৌমবন্ত্র বয়ন, 
চিন্রকার্ধ, ভান্কর্য, শিগালিপি, সোনার গনী, কাঠের নকসা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে 
বৌদ্ধগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভাত্বর্ষে বৌদ্ধদের খ্যাতি 
সর্বাপেক্ষা! বেশী ছিল। ব্রাহ্মণগণ দেবভাষার চর্চা করিতেন, কিন্ত বৌদ্ধ ও জৈন 
ভিক্ষু ও পগ্ডিতগণ দেশীভাষায় গ্রস্থ রচনা করিতেন । 

পূর্বে গৃহস্থাশ্রম হইতে মানুষ মহৎ প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়া ভিক্ষৃভিক্ষুণীব্রত 
গ্রহণ করিতেন। এখন ভিক্ষুলজ্ঘ পরিত্যাগ ককিক্ব! ভিক্ষুগণ সমাজে আসিতে 
চাছিতেছেন কিন্তু সমাজ তাহাদের স্থান দিবে কোথায়? পূর্বে নজ্ঘে ভিক্ষু- 
ভিক্ষণীর মিলন অবাধ ছিল না। এখন ভিক্ষুরা শক্তি গ্রহণ করিয়া সাধন। 
করিতেছে । তাহাদের অবৈধ সন্তান এত বাড়িয়] গিয়াছে যে সজ্বের পক্ষে 
পোষণ করা কষ্টকর। হিন্দুমমাজেও তাহাদের স্থান নাই। একজন বৌদ্ধ- 
রাজা এইরূপ সমাজ-পথিত্যক্ত ভিক্ষুণী সম্তানদের “যুগী” উপাধি প্রদান করিয়া 
কাপড় বুনিবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা কামনারছিত ছিলেন 
না। থাকার গ্রয়োজনও বোধ করিতেন না। সাধনায় সিদ্ধিলাভের 
প্রয়োজনে তাহার] শক্তি গ্রছণ করিতেন । তাহাদের মতে পরকীয়া শক্তিই প্রকৃত 
শক্তি। যদি স্বেচ্ছায় কোন নারী বৌদ্ধ ভিক্ষুর যোগিনী হইতে না চাহিত 
তবে তাহার উপর বলগ্রয়োগ করাও দুষণীয় ছিল না। সমাজে ভিক্ষুণীদের 
স্থান সম্মানারহ ছিল না। কারণ ভিক্ষুণীলজ্যে যোগদান কৰিলে মেয়েদের 
স্বভাবচরিজ্র ভাল থাকিত না, তাহার] লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়া একেবারে 
অধঃপাতে যাইত। 

বৌদ্ধস্জ্বের নিয়মানুসারে ভিক্ষুসজ্যই ভিক্ষুর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির 
অধিকারী । কিন্তু স্বেচ্ছায় তখন কেহ ভিক্ষুলজ্বে বড় একটা যোগদান 
করিতে চাহিত না। ভিক্ষুগণ সম্পত্তির লোভে রাজার সম্ভান, বণিকের 
উত্তরাধিকান্ী বা অবস্থাপন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে চুরি করিয়া সভ্ঘে লইয়া! আসিতেন 
এবং দীক্ষাদদান করিয়! সঙ্ঘভূক্ত করিয়া ফেলিতেন। “বেনের মেয়ে” উপন্যাসে 
রাজার পুত্রকে লুইপারদ গোপনে আনয়ন করিয়া! সহজসজ্যের শিষ্ুক্ত 
কৰিয়াছেন। মায়াকে ভিক্ষণীসজ্ে গ্রবেশ করাইবার জন্যও বৌদ্ধদের মধ্যে 
গোপন ফড়যন্ত্র ও প্রতিষুন্বিতা শুরু হইয়া যায়। মহাধান, বজ্রধান, 
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সকলেরই এক চেষ্ট। মায়াকে নিজ দলে পাইতে হইবে । কারণ মায়াকে 
নিজদলের ভিক্ষুণী করিতে পারিলে মায়ার ও তাহার পিতা বিহারীর সমস্ত 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যাইবে । এই সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু- 
ভিক্ষুণীর! ব্যবসা-ব্যণিজ্য সম্পার্দন করিতেন। সঞ্চিত ধন তাহার] নিজেদের 
ভোগবিলাস ও হখন্বাচ্ছন্দা বিধানের জন্য বায় করিতেন। সহজাচার্ধদের নিকট 
মৌগত আদর্শের ইন্দ্িয়দমন, বুদ্ধত্ব লাভ, নির্বাণ ইত্যাদি মূল্যহীন ও শ্প্রিয়োজন- 
রূপে বিবেচিত হইত। তাহাদের মতে নির্বাণ যদি শূন্যতা হয় তবে তাহার 
আর আবশ্তকতা কি? তাহা পাথর অপেক্ষা নিকৃষ্ট । স্থখছুঃখ, ধর্মাধর্মের 
অতীত জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য শূন্য” হইয়া কি প্রয়োজন ? “নির্বাণ'কেও তাহারা 
মানিতে রাজী নহেন,তাহারা বৌদ্ধ নির্বাণের জায়গায় মহান্ুখবাদদের আমদানী 
করিয়াছেন। মহাহুখই সারবস্ত। শাক/সিংহ এ তত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই। কারণ তিনি জন্ম-জরা-মৃত্যুর হাত হইতে মানুষকে উদ্ধারের পথই 
খুঁজিতেছিলেন। এই অবস্থার পর কি হইবে তাহা তাহার চিন্তার অতীত 
ছিল। ইহাদের শূন্যতা দেবী, সাধক ভৈরব। সাধক আর সাধিকা ছুই-এ 
জলে লবণে মিশিয়! অনস্তকাল মহান্থথের অধিকারী হুইলেন-_-ইহাই সহজধর্ম। 
এই সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষৃভিক্ষুণীগণ প্রাচীন বৌদ্ধসজ্বের বিকাল ভোজনের নিষেধ 
যথাযথ পাপন করিতেন না1। মঠের বয়োজ্যোষ্ঠ অধ্যক্ষ প্রভৃতি কয়েকজন ভিক্ষু 
ব্যতীত অধিকাংশই দুইবেলা আহার করিতেন । বৌদ্ধপ্দিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পারম্পরিক এক্য ছিল না। মহাযানীরা অন্য কোন যানকেই শ্রদ্ধা 
করিতেন না প্রত্যেক যানই স্ব ত্ব উন্নতি ও স্বার্থের বিষয়ে ব্যস্ত থাকিত। 
শ্রফলবজ্র লুইসিদ্ধার উপর আবার লুইসিদ্ধা নাঢ়ুপগ্ডিতের উপর অনস্তষ্ট ছিলেন। 
অবশ্য উপন্তামে বপারাজার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য জাগরণে সকল বৌদ্ধই মনের বিষ 
চাপিয়া সহজিয়া বৌদ্ধ উপাসক রূপারাজার পক্ষ অবলঘন করেন । 

বৌদ্ধ সহজিয়াদের কীর্তন এই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। 
খুলিদের খোলের চাটি, খপ্জনীর খরতাল ও শিক্ষার ফুৎকারের সাথে একতানে 
কীত্তনীয়াদের কঠের সহজিয়] পদের গান এক মোহময় পরিবেশের স্থ্টি করিত। 
গানের স্থরের একাস্তিকতায় সহজিয়া পদের ভাবের গভীরতায় এক ক্ষণস্থায়ী 
আনন্দলোক যেন মৃতি পরিগ্রহ করিত। লেখকের ভাষায় সহজিয়া বৌদ্ধগণ 
“এই ক্ষণিক নুখকে নিত্যন্থথ করিয়। লইবার জন্য ব্যস্ত হয়। একাগ্র হয়-_ 
মনে করে যদি এইভাবে চিরদিন থাকিতে পারি, এইভাবে এই স্থর নিরস্তর 
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কানে বাজে, এইরূপ প্রেম যদি নিত্য হয়, এইরূপ সুখ যদি নিত্য হয়, এইব্ধপ 
মোহ হর্দি নিত্য ছয়, এইরূপ মোহিনীও যদি নিত্য হয়, সেই ত নিত্যানন্দ, 
সেই তনির্বাণ, সেই ত শুন্যময়, বিজ্ঞানময়, মহান্ুখময় নিত্য বুদ্ধভাব, সেই 
ভাবের জন্য তাছারা পাগল হইয়] উঠে, উন্মা? হইয়া! উঠে।”১ প্রাচীন বৌদ্ধ 
নির্বাণ এই ক্ষণমখের মধ্য দিয়া গায়কের ও শ্রোতার প্রাণে ক্ষণ-আভাদ 
প্রদান করিত। 

“বেনের মেয়ে? উপন্যালে খুঃ দশম-্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে 
উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ বিহ্বার ও মঠসমূহের পরিপতির চিন্্র অস্কিত হুইয়াছে। 
মগধ তখনও বৌদ্ধপ্লাবিত দেশ। মগধের বাজধানী ওযস্তপুবী, এখানের 
বিহারের চূড়া গগনস্পর্শা। এই বিহারের দ্বার বছ ক্রোশ দূর হইতে পথিকের 
নয়নগোচর হইত বিহারে একসঙ্গে দুই হাজার ভিক্ষুর বাসের ব্যবস্থা ছিল, 
ভাগ্ডারে বহু খাছ সংগ্রহ থাকিত। বিহারের অভ্যন্তরে প্রচুর মূল্যবান সম্পত্তি 
হীরণ, পান্না, নীলায় অলঙ্কৃত বুদ্ধ-বোধিসত্ব মৃতি, সোনাক্পার তৈয়ারী প্রতিমাঁও 
প্রচুর। রাশি রাশি তালপাতার পুঁথি, মিন্দুক ভঠি রঞ্িত রেশম বস্ত্র, অসংখ্য 
নিশান ও আরুতির সরঞ্জাম, যাত্রার উপকরণও থাকিত। ছুই শত বৎসর পরে 
মহম্মদ বক্তিয়ার এই বিহারের মহামূল্য সম্পদ্রাজি সত্তরটি অশ্থে বাহিত করিয়া 
লইয়] গিয়াছিলেন। মগধের অন্যান্য বিহারে তখন কবি দার্শানক ও শিল্পীর 
অভাব ছিল না1। নগরে নগরে কষ্টিপাথবের থাম, থামের গায়ে বিচিত্র কারুকাধ, 
বুদ্ববোধিনত্ব ও নান! দেবদেবীর মৃতি। খুঃ *শম-ছাদশ শতাবীর মধ্যে 
নালন্দার পূর্ব গৌরব অক্ষুপ্ণ না থাকিলেও তাহার শেষ আলোকচ্ছটায় 
বিদেশীয়গণ মুগ্ধ হইতেন। নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ সবজ্ঞ পণ্ডিত বালাদিত্য 
বিহাবের সবোচ্চ তলায় বাম করেন। বিহারবাসী ১২ জন চাকর পালা করিয়া 
দিবারাত্মি তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকে । সর্বজ্ঞ পণ্ডিত মহাযানপন্থা বলমঘ্বী, 
বালাদিত্য বিছার ও নালন্দা বিহার তাহার নির্দেশানুযায়্ী পরিচালিত হয়। 

রাজগৃছেব মনিয়ার মঠে এবং গৃপ্রকৃটে বহু ভিক্ষু গভীর সাধনায় 
নিমগ্ন থাকিতেন । বোধগয়ার মন্দির তখন প্রায় অসংস্কৃত অবস্থায় । বোঁধিবুক্ষের 
শিকড়ে মন্দিরে ফাটল দেখা দিয়াছে, ফন্ত নদীর বালির তলায় মন্দিরের 
চারদিকের রেলিং প্রায় ডূবিয়া গিয়াছে। কাশী হিন্দু ও বৌদ্ধ ছুইটি ছোট 


১। হুরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, বন্থমতী? ১৯১৯ পৃ ১৮৪-১৮৫। 


৪৩২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ছোট নগরে বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধ মৃগদাঁবে ছুইটি সুপ, একটি ১৬০ ফুট উচু। 
ভ্বুপের গাত্রে উজ্জ্বল পলন্রা, মাথায় সোনার ছাতি, অর্ধনীমিলিত 
চারি জোড়া চক্ষু ধ্যানমগ্ন। এই স্তুপ বর্তমানে একেবারে ধ্বংসীভূত হইয়া 
গিয়াছে। তাহার পার্থে ছিল বিরাট ধর্মরাজজিক স্তুপ-_ছন্রবিহীন, গাজে 
বিচিত্র অলঙ্করণ। মৃগদাবে তখনও বড় বড় বিহারের ভগ্নাবশেষ সংস্কার করিয়! 
প্রচুর ভিক্ষু বাস করিতেন। 

এই সময়ের 'কয়েকজন খ্যাতনামা বৌদ্ধ দার্শনিক, পণ্ডিত ও সিদ্ধ বাকির 
পরিচয়ও এই উপন্তাসে পাওয়া যায়। নালন্দার পণ্ডিত বজ্রদত্ব, ছয়টি ভাষায় 
কবিতা বচন] করিতে পারিতেন। তাহার প্রণীত «লোকেশ্বর শতক* তখন 
বৌদ্ধদের মধ্যে বহু প্রচলিত গ্রন্থ। বোধিচর্যাবতারের টীকাকার গ্রজ্ঞাকরমতি 
এই সময় নালন্দায় বাস করিতেন। তিনি মহাযানী পণ্তিত। উড়িয্যারাজ 
ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্্মীঙ্করা দেবী যদিও এই সময়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন তথাপি 
তাহার গ্রন্থ “অন্থয়সিদ্ধি'র প্রতিপত্তি ও প্রচলন ব্যাপক ছিল। তাহার শিস্! 
প্রকটনিতন্বা” সহজিয়! বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। 
কাব্য তিনি সাক্ষাৎ লরশ্বতীরূপে প্রসিদ্ধা। বিক্রমশীলা বিহারের দ্বাররক্ষক 
বত্বাকরশাস্তি কাব্যে ও ন্যায়ে, সংস্কৃত ও দেশভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। 
তিনি দার্শনিক, নৈয়ায়িক, বোধিসত্বপাদীয় সিদ্ধপুরুষ এবং বাংলাভাষায় একজন 
স্থকবি। শুভাকরগুপ্ত বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম স্বৃতিগ্রন্থ প্রণেতা । সিংহলঘ্বীপীয় 
জয়ভদ্রে অর্থ শরণতার উপর বেশী জোর দিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণদের “হুশব্ববাদধীঃ 
বলিয়াছেন । জ্ঞানডাকিনী নিগু প্রতিভাশলিনী সহজিয়া বৌদ্ধ বম্ণী। 
সহজিয়া] সম্প্রদায়ের মধ্যে তীহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এ ছাড়া সিদ্ধ 
সহজিয়! দারিদা, ভাদে, ঢেণ্টন, এবং পদকর্তা চাটিলাপাদ, বীনাপাদ, সরহপাদ 
প্রভৃতির উল্লেখ এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। 

বাঙলাদেশে বৌদ্ধ মননচিস্তার পুষ্টি ও খদ্ধির পটভূমিকায় হরপ্রসাদের এই 
শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসের বিকাশ ঘটিয়্াছে। অষ্টম-দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ-বাঙালীর 
জীবনলোক পুরাতাত্বিক হুরগ্রসাদকে আহ্বান করিয়াছিল। সে যুগের 
জ্ঞান, ধনদোৌলত ও সমৃদ্ধির অতলম্পর্শতায় অবগাহন করিয়া এই যুগের 
অহুসদ্ধিৎহুর্দের দাবীকেই লেখক চরিতার্থ করিয়াছেন এবং (নর্যক্তিকতার 
সঙ্গে ইতিহাস গ্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি যুক্ত করিয়া উপন্তাপটিকে 
সাবলীলতা দান করিয়াছেন। সুদুর অতীতের অজ্ঞাত পটভূমিকায় রচিত 


উপন্তাম ও ছোটগল্প ৪৩৩ 


হইলেও উপন্তামের মধ্যে কোথাও চিস্তার দুরবগাহতা নাই, বরং সে যুগের 
পরিবেশে মানবজীবনের মর্মোৎসারী গভীর দৃষ্টির পরিচয় আছে। 

ক্ষেমেন্্র বিরচিত বোধিনত্বাব্দানকল্পলতা১ গ্রন্থের 'কুনালাবদান”-এর কাহিনী 
অবলম্বনে হর প্রসাদ শাস্ত্রী তাহার “কাঞ্চনমালা”২ উপন্তাস প্রণয়ন করিয়াছেন। 
অবদানে কাঞ্চনমালিকা বা কাঞ্চনমালাই কুনালপত্বী। কুনাল অশোকের 
মহিষী পদ্মাবতীর পুত্র । নবজাত শিশু কুনাল নামক হংসের ন্যায় মনোরম নয়নের 
অধিকারী ছিল বপিয়াই তাহার এই নামকরণ । অশোকপত্বী যুবতী তিয্যরক্ষিতা 
কুনালের আয়ত লোচনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া! তাহার, প্রতি আসক্তা হইয়া 
ছিলেন। কিন্তু কুনালের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহার আয়তচক্ষুর অহঙ্কার 
ঘুচাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। রাজা অশোক তক্ষশীলাধিপতি কুঞ্জরকর্ণকে 
জয় করিবার জন্য কুনালকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 
“কাঞ্চনমালা' উপন্তামে ইহু। তিষ্রক্ষিতার ষড়যন্ত্র, অবদানে ইহা বাজার সাম্রাজ্য 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা । কিন্তু কুনালের সঙ্গে রাজ! কুরকর্ণের যুদ্ধ হয় নাই। 
কুৰ্লরকর্ণ রাজার বিপুল ঠৈন্যবাহিনী দর্শন করিয়াই কুনালের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়্াছেন। অবদানের কাহিনী অনুসরণ করিয়া 'কাঞ্চনমালা, উপগ্তালে 
তিস্তবক্ষিতা উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগে রাজা অশোককে কঠিন ব্যাধি হইতে আরাম 
করিয়া! তুলিয়াছেন। অবশেষে কৃতজ্ঞ বাজার নিকট সাতা্দন সাম্রাজ্যের 
কর্তৃত্ব গ্রহণের বর লাভ করিম্ীছেন। তিস্তরক্ষিতা রাজ-সিংহাসনের অধিকার 
লাভ করিয়াই কুনালের চক্ষুকুৎপাটনের আদেশ প্রদান করিয়াছে । অশোকের 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে ললিতবিস্তর অভিনয় এবং কাঞ্চমমালার দেহে 
বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের আবির্ভাব লেখকের নিজন্ব পরিকল্পন1। অবদানে 
কাঞ্চনমালাও কুনালের সঙ্গে তক্ষশীলায় আপিয়াছে। সে হরপ্রসাদ শাস্্ীর 
কাঞ্চনমালার ন্যায় সেবাপরায়ণা কিনা জানা যায় না, তবে পতিভক্তি- 
পৰ্বাস্থণা। অব্দানে সত্যক্রিয়াবলে কুনাল চক্ষু লাভ করিয়াছে। কিন্তু 
হবপ্রপাদের «কাঞ্চনমালা+ উপন্যাসে কুনালের চক্ষপ্রাপ্তি বৌদ্ধ চগ্ডালের 
গুরুদর্ষিণা। তীহার কাঞ্চনমাল! বৌদ্ধ ক্ষাস্তি ও সেবার মূর্ত প্রতীক এবং 
কুনাল ক্ষমা ও তিতিক্ষার জীবন্ত বিগ্রহ। বৌদ্ধধর্ম অনুধ্যানের ফলে ইহারা 
ঘে গভীর অস্তরদুষ্টি ও ওদার্য লাভ করিয়াছিলেন তাহার শিকট জগতের কোন 

১। বোধিসত্বাবদানক ল্পলতা, ৩য় খণ্ড, অনুঃ শরচ্চন্ত্র দাস, কুনালাবদান, পৃঃ ৫১৭ 

২। হরপ্রসাদ রচনাবলী, ২য় সম্ভার, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৩০৭। 

৮ 


৪৩৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বন্ধ, এমন কি দৈহিক নুখছুঃখও তুচ্ছ হইয়া] গিয়াছে। প্রাণের গভীরতঙ্ 
অনুভূতির আনন্দে চরম শক্রকেও তাহার! ক্ষম] করিয়] গিক্মাছেন। 

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্ধের মতে এই উপন্তাসে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্ষণ্যধর্ষের 
সংগ্রাম হুম্পষ্ট হইয়1 উঠিয়াছে।১ তিনি গ্রস্থটিকে এতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা 
প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন-_ 

কাঞ্চমমালা একখানি এঁতিহাসিক উপন্যাস, অর্থাৎ ইতিহাসের মূল 
বিষয়বস্তকে কাঠামো করিয়া কল্পনাবলে তাহাকে, রক্ত, মাংল, বেশভূষা ও 
অলঙ্কাবে স্থশোভিত করা, যাহাতে বিষয়বস্ত হৃদয়গ্রাহী হয়।২ কিন্ত 
এঁতিহাসিক সত্যতাই কাঞ্চনমালা উপন্যালের বড় কথা নহে'। উপন্তাসটিতে 
আরম্ভ হইতে শেষ পর্বস্ত যে ক্ষমা ও তিতিক্ষার স্থুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই 
এই উপন্তাসের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ। এই ক্ষমা ও তিতিক্ষা বৌদ্ধধর্মের পরম 
আশীর্বাদরূপে কুনাল ও কাঞ্চনমালার হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে। ইছার 
বলেই কুনাল ও কাঞ্চনমালা তাহাদের পরম শক্র তিষ্যরক্ষিতাকে ক্ষমা 
করিয়াছেন। উপন্যাসের শেষাংশে উন্মাদিনী তিস্তরক্ষিতাও বৌদ্ধধর্মের সুশীতল্‌ 
ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে। 
গোপাল চক্র মুখোপাধ্যায় 

পূর্ববঙ্গের হিন্দুকুলরৰি বীরবল মহারাজ আদিশৃরের সঙ্গে গৌড়েশ্বর বৌদ্ধ 
পালরাজার যুদ্ধ এবং গৌড়েশ্বরের পরাজয় লেখকের ইতিবৃত্তমূলক নবন্তাস 
“বীরবরণ”৩-এর বিষয়বস্ত । “বৌদ্ধ পরিপ্রাবিত জন্মভূমির' উদ্ধার সাধন সনাতন 
আর্ধধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা মহারাজ বীরসেনের সঙ্বল্প। লেখক দেখাইয়াছেন বৌদ্ধ- 
শাপনে এই সময়ে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হুইয়! উঠিয়াছে। হিন্দু 
প্রজার্দের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে উঠিয়াছে, চারিদিকে যথেচ্ছাচার-শাসন, 
ক্যায়বিচার দেশে নাই বলিলেই চলে। দেশে হিম্দু-বৌদধদের জন্য স্বতন্ত্র দণ্ডবিধি 
ব্যবস্থা প্রচলিত। বৌদ্ধ সাধুগণও পৎভ্রান্ত এবং ভিক্ষুজীবনের আদরশচ্যুত। 
“বৌদ্ধরাঁজা ইন্দ্িয়ের ক্রীতদাল'__ইন্দ্রিয়সেবার জন্য, পাশবিক কুপ্রবৃত্তি চৰিতার্থ 
করিবার জন্য রাজা সুন্দরী হিন্দু কুমারীদিগকে হরণ করিয়া বন্দনী করিয়া 
রাঁখেন এবং বৌদ্বধর্মে দীক্ষিত করিয়! তাহাদের পাণিগ্রহণ করেন । “বীরবন্বণ, 

১। এ, কাঞ্চদমালা, মুখবন্ধ। পৃঃ ৩*০। 


১। এ, পৃঃ ২৯৬। 
৩। বীরবরণ, গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যাক্স, ১২৯০, পৃঃ ২০৪ 


উপন্তাম ও ছোটগল্প ৪৩৫ 


সউপন্তাদে গোড়েশ্বর মলয়াকে অপহরণ করিয়া নির্বাণকাননে বন্দিনী করিয়। 
রাখিয়াছেন। এইভাবে সনাতন আর্ধধর্ম, বৌদ্ধদের দ্বারা পদদলিত হইলে 
বিধর্মীলোৌপ করিবার উদ্দেশ্টে শৈবধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে। দাতাকর্ণ বা 
সমীরণেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বৌদ্ধধর্ম লোপ করিয়া মাতৃভূমির ও সনাতন আর্বধর্মের 
মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । হিন্দু-বৌদ্ধ যুদ্ধে এই বীরপুরুষ অসীম সাহসের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন। মহারাজ আদিশুর ঘোষণ! করিয়াছিলেন_-“ষে ক্ষত্রিয় বীর 
সর্বাগ্রে সেই বৌদ্ধ পালরাজার মস্তক স্বহন্তে ছেদন করিতে পারিবেন সেই কুমারী 
€ মলয়া ) অপরূপলাবণ্যময়ী সেই মহাবীরকে বরণ করিবে? যুছ্ধে বিক্রমপাল, 
স্বরপাল ও মদনপাল পরাজিত হইলেন, গৌড়েশ্বরের মন্তক স্বত্বচ্যুত হইল । 
মহারাজ বীরসেন আদিশুর নামে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সঃগ্র 
গোৌড়বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে শৈবধর্ম গ্রতিচিত হুইল । 

যে অনাশ্প্রদায়িকতা ও ক্ষান্তির অন্থপ্রেরণায় পালযুগের নৃপতিগণ ও 
তাহাদের প্রকৃতিপুণ্ত ধর্মবিষয়ে নর্বপ্রকার সন্কীর্ঘতা পরিহার করিয়াছিলেন এবং 
কর্মে, আচরণে ও চিন্তায় সব বিষয়ে ছিম্ু-বৌদ্ধ সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার 
করিয়াছিলেন 'বীরবরণ' উপন্তামে পালযুগের সেই গৌরবোজ্জল দিনের চিত্র 
উদ্ঘাটিত হয় নাই। চবম অবনতি ও ছুর্দিনের কালিমালিপ্ত অধ্যায়ে পালবংশ 
যখন অবলুপ্তির মুখোমুখি দাড়াইয়াছে সেই দুর্দিনে শৈবরাজার সঙ্গে সংগ্রামে 
বৌদ্ধ গৌঁড়েশ্বরের পরাজয়ই এই উপন্তাসের আখ্যানবস্ত। উপন্তামে পাল 
রাজত্বের অবনতির যুগে বৌদ্ধধর্মের চরম পরিণতিও অতি ন্ুম্পষ্টভাবে চিত্রিত 
হুইয়াছে। 
লাখালদাস বন্দে]াপাধ্যায় 

ভারতীয় প্রত্বতত্বে ও পুরাতত্বে আজীবন গভীর সাধনাম্ন নিমগ্ন থাকিয়া 
স্বর্গত বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। হরপ্পা ও মহেনজোদাড়ে। সভ্যতার আবিফার তাহার জীবনের 
শ্রেষ্ঠতম কীতি। প্রাচীন ভারত ইতিহামের গবেষণায় নিমগ্র থাকিয়া তিনি 
ষে সুদূরপ্রদারী কল্পনাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহার এঁতিহাসিক উপন্যাস 
সমূহ তাহার নিদর্শন। তাহার কল্পনানেত্রে প্রাচীনযুগের বৌদ্ধ-ভারত তথা 
বাংল! একখানি সুম্প্ চিত্রপটের ন্তায় প্রতিভাত হইয়াছে । তাহার রচিত 
“করুণা', 'শশান্ক' ও ধর্মপাল' উপন্যাসসমূহ বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশে রচিত 
হইয়াছে। | 


৪৩৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


'করুণা” উপন্তাদে গ্প্তযুগের ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণতির চিত্র উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে । পুরুষপুর নগরোপকণ্ে অবস্থিত কণিষ্ষচৈত্য তখন প্রায় ধ্ংলোন্ুখ। 
সেই ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকার মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ'বাস করিতেন। ইহারা 
প্রাচীন বৌদ্ধলজ্ৰের বিনয় অনুণারে চলিতেন। ' এই সময় বর্বর হণজাতি 
উত্তরাপথেত্ তোরণে হান। দেয়। পুকুষপুর বিহাবের সজ্ঘস্থবিবগণ গুরু- 
পরম্পরাক্রমে জানিতেন নাসিকাবিহীন বর্বর হৃণজাতির আক্রমণে আর্ধলজ্ৰের 
বিনাশ ঘটিবে। জানা যায় বোধিসত্ব নাগার্জুন গণনা করিয়া এই ঘটনার 
ভবিষ্তং ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন। স্তরাং হণ আক্রমণের সংবাদে 
কনিফবিহারের সজ্বস্থবির বুদ্ধভদ্র গান্ধার ও কপিশার দূতরূপে উত্তরাপথের 
তোরথ বক্ষার আবেদন লইয়া শত শত মাইল পদব্রজে মগধে আগমন করেন। 
এই সময়ে পাটলিপুত্রের কুকুটারাম বিহার, কপোতিক ও পারাবত সঙ্বারাম এবং 
মঞ্জুরী বিহার গোপন ষড়যন্ত্র ও নীতিভ্রষ্টতার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । মগধ ও 
পাটলিপুজ্ের মহাঁস্থবিরগণ শিবিকায় ও যানারোহণে ভ্রমণ করেন, ভিক্ষগণ 
সজ্যারামে অস্ত্রশস্্রও সংগ্রহ করিয়া রাখেন এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবহার 
করিতে ইতস্ততঃ করেন না। উপন্তাসে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গোপন 
ষড়যন্ত্রে কুকুটারাম মহাবিহারত্বামী হবিবল নিযুক্ত বৃহিয়াছেন। গ্রপ্ত সাআাজ্যের 
পতন এবং অভিজাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধন দ্বার সদ্ধর্মের পুনকদ্ধার 
তাহার অভিপ্রায় । ইহাই তাহার ব্রাষ্ট্রণীতি। তাহার উক্তি-__“এই বৰ সাআ্রাজা, 
বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায় ও সমুদ্রগুপ্ঠের বাষ্ট্রনীতি সমূলে উতৎ্পাটন না করিলে 
সদ্ধর্মের পুনরুদ্ধার হইবে না, বা আর্ধাবর্তে বৌদ্ধসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে না। 
অনস্তার পুত্র সদ্ধমী হইবে । সে মগধের রাজা! হইবে ।”১ এই জন্যই অনস্তাকে 
মগধের আর্যপটে স্থাপন করার কাজে বৌদ্ধজ্ৰ সহায়তা করিয়াছে। 
গুপ্তবংশের বীর নায়কগণ যখন উত্তরাপথের তোরণে হণ আক্রমণ প্রতিহত 
করিবার জন্ত গ্রাণপাত সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দিতেছে মগধে কপোতিক 
মহাবিহারে তখন নিত্য মহোৎ্লব। সঙ্ঘারামের শত সহ চৈত্যে বুদ্ধ 
বোধিসত্গণের পুজা আরত্রিক চলিতেছে । উপাসক-উপাসিকার আগমনে 
ধুপধূনার গন্ধে ও আলোকমালায় সঙ্ঘারামে উৎ্সবল্োত প্রবাহিত হুইতেছে। 

হণ আক্রমণে আটবিক প্রদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধতপ দগ্ধীভূত ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত হয়। পঞ্চশত সাম্রাজ্যের মেন। লইয়া গোবিন্দ গুপ ও স্বন্দগুধ শিলান্তত্ত 

১। করণা, ১৩২৪$ পৃঃ ২২২। 





উপস্তাস ও ছোটগল্প " ৪৩৭ 


বেষ্টিত বৌদ্ধ্তূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভূপ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ 
হইয়াছেন। অবশেষে বৌদ্ধতিক্ষদের ভারতবর্ষে সম্ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন 
সফল হইয়াছে-_বৌদ্বগণ অনস্তা ও তাহার শিশুপুত্র পুবগুপ্তকে কারামুজ 
করিয়াছে । মগধের বৌদ্ধভিক্ষদের পরামর্শে সন্ধর্মের উন্নতির আশায় নৃতন 
সম্রাট পরম সৌগত পুরগুপ্ত উত্তরাপথের একাংশ-_বাঁহনীক, কপিলা, গান্ধার ও 
পঞ্চনদ হণরাজকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিয়াছেন। বৌদ্ধভিক্ষগণ জানিতেন 
একদিক হইতে হণরাজ অন্তদিক হইতে পুরগুপ্ডের সৈন্য স্বন্দগুগুকে আক্রমণ 
করিলে “অনায়াসে সন্ধর্মের কণ্টক উন্মুলিত; হইবে। দেশ, ধর্ম, পূর্বগৌরৰ 
বিসর্জন দিয়া, মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘ চাহিয়াছিল সন্ধর্মের প্রচার 
ও উন্নতি। কিন্তু হুণপদান্ত বৌদ্ব-মগধের কাঁলিমী দুর করিবার জন্য বৈষ্ঃৰ 
অভিজাত সম্প্রদায় আজীবন কঠিন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। 

গান্ধারবানী বৌদ্ধভিক্কু বুদ্ধভদ্রের উক্তি হইতে জানা যায় গুপ্তরাজগণ 
বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী হইলেও অন্তধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নছেন। গুধসাভ্রাজ্যে 
বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সম্প্রদায় নিহিশেষে সকলে বাজান্ুগ্রছ লাভ করিয়াছে । 
এইজন্ত কোন ধর্মের উৎকর্ষে ব! প্রতিষ্ঠায় বাধ হয় নাই। 

কুন্ধুটারাম মহাবিহারবাসী হুরিবলের সন্ধর্মপ্রীতি লংকীর্ণতার পরিপোষক । 
তাহার সদ্ধর্ম প্রচার-প্রচেষ্টা শুধু অন্থন্দর নহে, অশ্রদ্ধেযমও। আধাবর্তের 
অখগুতার বিনিময়ে সঞ্র্মের উন্নতিবিধান করিতে গিয়া তিনি বলিয়্াছেন-__ হণ 
যেমন শত্রু, গোবিন্দ, দামোদর, স্বন্দ আর বৈষব অভিজাত সম্প্রদায় তেমনি 
শক্রু, শত্রবিনাশে শক্র ক্ষয় হউক, সাম্রাজা রসাতলে ধাউক, মগধের আধিপত্য 
থাঁকিলেই আমাদের যথেষ্ট ।১ দে কেবল দেঁশদ্রোহীই নহে, ধর্মপ্রোহীও । 
যখন মগধনেনা বাহলীকে, কপিশান়্, গান্ধারে, পঞ্চনদে আত্মবিসর্জন দিতেছে, 
হৃণবাহিনী হখন পুরুষপুর ও তক্ষশীলা অধিকার করিয়া বৌদ্ধবিহার ও 
সঙ্ঘাবামের ধ্বংস করিতেছে সেই চরম সময়ে কপোতিক সঙ্ঘারামের মহাবিহার- 
স্বামী মগধমগ্ডলের সঙ্বস্থবির পরছে অভিষিক্ত হুইয়া মহাবিহারের অভ্যন্তরে 
আপন ভোগানক্তির আকাঙ্! তৃপ্তি করিতেছে । গুধুবংশ ধ্বংস করিবার জন্ত 
লেনানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াছে সর্বশেষে আপন স্থার্থসিদ্ধির জন্ত উত্তরাপথের 
একাংশ হৃণরাজকে প্রদান করিয়া কেবল গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই নহে, পুরুষপুর ও 
ক্ষশ্ীগাবানী বৌদ্ধগণেরও চরম সর্বনাশ করিয়াছে। ইহাই তাহার বিচারহীন 
৯ করণা। পৃঃহখহ। 


৪৩৮ . বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কতি 


অন্ধ স্ধর্ম প্রীতির উৎকট পরিণাম । ইন্দ্রলেখার সছিত তাহার হাশ্ত-পরিহাল, 
কপট মান-অভিমান ও প্রণয় নিবেদন দৃশ্য বৌদ্ধভিক্ষুর চরম পথভরষ্টতার নিদর্শন। 

গান্ধারবাণপী বৌদ্ধভিক্ষু বুদ্ধভত্রের চরিত বৌদ্ধধর্মের মছিমা রক্ষিত 
হুইয়াছে। ক্ষদ্রস্বার্থের উর্ধে তাহার সহান্গভৃতিঙ্গিগ্ধ, ত্বদেশ ও ত্বজাতির কল্যাণ 
কামনায় সতত উন্মুখ প্রাণ বৌদ্ধতিক্ষুর জীবনাদর্শের সম্যক্‌ পরিচয়বাহী। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন হণ ত্বদেশ ও স্বজাতির শক্র, তাহার নিকট বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব 
অভিন্থ। মগধের বৌদ্ধনজ্য আর্ধাবর্তের একাংশ হৃণরাজকে প্রদ্দান করিয়া 
সদ্র্মের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে তিনি সখেদে বলিয়াছেন-_-“হে সথগত, 
এই মগধ কি সেই মগধ।১ হুরিবলের নিকট তাহার কাতর আবেদন-_-'দ্বর্মী 
মগধ কি অত্যাচার-প্রপীড়িত সদ্ধর্মীকে পদদলিত হইবার জন্ঠ বর্বরের পদতলে 
নিক্ষেপ করিবে ।”২ এইভাবে তাহার সন্ধর্মপ্রীতি কোথাও স্বদেশ ও শ্বজাতি- 
প্রীতিকে পদদলিত করে নাই। 

“করুণ” উপন্তাসে গুপ্ত সত্রাটদের হিন্দু-বৌদ্ধ-উজৈন প্রভৃতি সর্বধর্ষে সমদশিতা।, 
বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্যে অস্তর্োহছিতা৷ প্রভৃতি 
বিষয়ের এঁতিহাসিক হ্বীকতিও পাওয়া! ধায় । পরম বৈষ্ণব গুপ্ত সম্াটগণ জৈন ও 
বৌদ্ধধর্মের উন্নতিগ্রয়ামী ছিলেন। ১২৯ গ্রপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের 
রাজ্যে ভিক্ষু বুদ্ধমিআ্র কর্তৃক প্রতিষিত একটি বুদ্ধ প্রতিমা পাওয়! গিয়াছে ।৩ 
বন্থবন্ধুর জীবনীকার পরমার্থ স্বন্দগুপ্তের বৌদ্ধধর্মানুরাগ সম্পর্কে লিখিয়াছেন-__ 
স্কন্দগুপ্ত প্রথমে সাংখ্যদর্শনের প্রতি অন্বাগী ছিলেন কিন্তু পরে স্থবিখ্যাত 
বৌদ্ধাচার্ধ বন্থবন্ধুর ওজস্ষিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ 
অদ্ধান্বিত হইয়া উঠেন। তিনি বৌদ্ধ দার্শনিকদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন । 
বন্বন্ধকে তিনি নিজ সভায় আহ্বান করিয়া রাজসম্মানে ভূষিত 
করিযাছিলেন।5 

কুমারগ্তপ্তের রাজত্বকালে পুস্মিত্তিয়গণ? এবং মধ্য এশিয়] হইতে উত্তর-পশ্চিম 
গিরিলঙ্কট পথে অসভ্য হণগণ গুপ্তপাত্রাজ্য আক্রমণ করে। এই উভয় যুদ্ধে 
যুবরাজ ভট্টারক স্বন্দগুপ্ত অতুল বীরত্ব, হ্বর্দেশপ্রেম ও অসামান্য রণকৌশল 
প্রদর্শন করেন। কথিত আছে পিতৃকুলের বিচলিত! রা'জলম্থ্ীকে স্থির করিবাঝ 


১1 করুণা, পৃঃ ৩৭৯ । ২। এ, পৃঃ ৩৭৭। 
৩। 69665 00:005 28021061901 11708081002, ০], 270 &6. 
৪। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাল, নগেন্্রনাথ বন, ১ম ভাগ, বৈশ্তকাণ্ড, ১৩১৮, পৃঃ ১৫৯, ১৭৪ । 


উপন্তাস ও ছোটগল্প ৪৩৯ 


জন্ত তিনি জ্রিষামারজনী ভূমিশয্যায় অতিবাছিত করিয়াছিলেন। স্বন্দগুণ্ের 
মৃত্যুর পর তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অনস্তাদেবীর পুন পুবগুপ্ত১ সিংহাসন আরোহণ 
করেন। পুরগুণ্ের পৌত্র ২য় কুমারগুণ্ের বাজৃদ্রায় স্বন্দগুপ্ডের নাম উল্লেখ না 
থাকায় হ্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন সিংহাসনের: 
উত্তরাধিকার ব্যাপারে উ্তয়ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ হইয়াছিল ।২ . 

“করুণা” এঁতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাস নছে। স্থৃতরাং গ্রন্থের প্রতিটি 
ঘটনার এতিহাসক নিদর্শন উপস্থাপিত করা সম্ভব নছে। এই গ্রন্থে গু 
সাআাজ্য তথ! উত্তরাপথের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে বৌদ্ধচক্রান্ত অতি ঘনিষ্ঠভাবে 
বিজড়িত হইয়া গিয়াছে । একদিকে হুণ আক্রমণে গুপ্ত সাআাজ্য পতনো ন্মুখ,৩ 
অন্যদিকে পঞ্চনদ প্রদেশে হণরাজ তোরমাণ বৌদ্ধ মহীশানক সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের 
জন্য সজ্বারাম প্রস্তত করিতেছেন।5 আবার দ্বিতীয় কুমারগুপ্ডের মুদ্রায় 
স্কন্দগুপ্তের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত কারণে লেখক 
গুপ্ত সাত্রাজোর আসন্ন পতনের সময়ে বৌদ্ৃবিপ্রবের স্থচনা করিয়াছেন। এই 
গ্রন্থে বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বদেশ-বাৎপল্য, শৌর্যবীর্য ও মনুয্যত্ববোধের 
সহিত কেবণ আত্মসম্প্রদায়ের উদ্নতিকামী পথচ্যুত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের 
ইতিহাস চিত্রিত হইয়াছে । এই সময়ে বৌদ্ধ সঙ্যারামবাসী ভিক্ষুদের অধঃপতন 
এতই স্ম্পষ্ট। ষে লেখক কল্পনার আশ্রয়ে তাহার একটি পরিপূর্ণ চিন প্রস্তত 
করিয়াছেন। কিন্ত অধঃপতিত বৌদ্বধর্মের পরিবেশে উপন্যাসের পটভূমিক! 
রচিত হইলেও বৌদ্বধর্মকে তিনি ছোট করেন নাই, খর্বও করেন নাই। 
গান্ধারবাণী বৌদ্ধভিক্ষু বুদ্ধভদ্র তাহার শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করিয়াছেন । কিন্তু যে ধর্ম 
আপন স্বার্থ সাধনের জন্য পরদেশী শত্রকে আহ্বান করিয়া আনে জাতিনিরপেক্ষ 
স্বদেশনিরপেক্ষ সেই ধর্ষকে তিনি সমর্থন করেন নাই । “করুণা” উপন্যাসে ধর্ম 
অপেক্ষা দেশাত্মবোধ অনেক উধের্ব স্থান পাইয়াছে। একদিকে দেশপ্রেমিক 
স্কনদপ্রণ্থের সাধন] ও আত্মত্যাগের পথ, অন্যপ্দিকে বৌদ্ধভিক্ষু হরিবলের গোপন 
ষড়ঘস্ত্রের ক্লেদরপিচ্ছিল পথ ছুই-এর মধ্যে পরম বৈষ্ণব স্বন্দগুপ্তের পথের মহিম্াই 
এই উপন্তাসে ভাত্বর হইয়] উঠিয়াছে। 
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৪৪০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


শশান্ক' উপন্যাসে পাটলিপুত্রে অবস্থিত একটি বৌদ্বমন্দিরের ভিক্ষুদের 
যে চিত্র অস্কিত হইয়াছে তাহাতে অবনমিত বৌদ্ধধর্মের পরিচয় অতি নুম্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। গোপন প্রণয়ের ক্লেদপিচ্ছিল পথযাত্রী দ্বেশানন্দের আচরণে 
ভিক্ষজীবনের নৈতিক দায়িত্বকে পদদলিত করা হইয়াছে। এই অময়ে 
বৌদ্ধপজ্ঘের মহাস্থবিরদের আদেশে কবৌদ্ধভিক্ষগণ বাজপ্রাসাদে, রাজসভায়, 
মন্ত্রণাগারে, রাজ্যের প্রতি জনপদে জনপদ্দে আত্মগোপন করিয়া সংবাদ সংগ্রছ 
করিত। আর্াবর্তে একচ্ছন্ম বৌদ্বসাত্রাজা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে শশাঙ্কের 
উচ্ছেদ করিয়া স্থাত্ীশ্বর রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য তাহার! ছন্মবেশে দৌত্যকার্য 
করিত। আর্ধসজ্ঘের উন্নতির জন্য অন্যধর্মাবলম্বীর পদস্থ রাজপুরুষদিপের 
প্রাণহুরণ করিতে এবং নরহত্যা শিশুহত্যা করিতেও তাহার। পরাজ্মুখ ছিল ন1। 
মেঘনাদের পূর্বতীরবর্তী অধিবাসিগণ এবং সমতটের সামস্তরাজগণ অধিকাংশই 
মহাধান মতাবলম্বী ও ব্রাহ্ষণবিদ্বেষী বৌদ্ধ ছিলেন। মেঘনাদের পশ্চিমতীরবর্তী 
সামস্তরাজগণ দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণসহবাস হেতু ততটা ব্রাহ্মগণ্যবিছেষী ছিলেন না। 
বন্ধুগ্প্ত, শক্রসেন প্রভৃতি সঙ্ঘনাম়কগণের প্রচেষ্টায় এবং স্থাত্বীশ্বর রাজ্যের অর্থ ও 
উৎসাহে বঙ্গদেশে গোপন ষড়যন্ত্রের সুত্রপাত হয়। 

বৌদ্ধদের অত্যাচারে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের জীবনযাত্রা ছূর্বহ হুইয়া উঠে। 
শত শত দেবমন্দিরের সম্পত্তি অপহৃত হইল এবং বাহ্ছদেব-মহাদে মন্দিরে বৌদ্ধ- 
প্রতিমা অধিষ্ঠিত হইল । স্থাত্বীশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনও সঙ্ঘনায়কদের সহায়তায় 
এই সময়ে প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ করেন। তিনি জানিতেন শশাঙ্ক বর্তমান 
থাকিলে আর্ধাবর্তে তাহাকে কেহ একচ্ছত্র অধীশ্বর বলিয়া শ্বীকৃতি দিবে না। 
বৌদ্ধসজ্ঘনায়কগণও যে ব্যক্তি বৌদ্ধ নহে, তাহাকে রাজ] বলিয়া স্বীকার 
করিতে প্রস্তত নহেন। স্থৃতরাং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সঙ্বস্থবির ও স্থাতীশ্বর রাজ্যের 
মধ্যে গভীর ও গোপন ষড়যন্ত্রের সুত্রপাত হয়। 

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদিগের প্রধান অভিযোগ তিনি গয়ার বোধিক্রম বিনাশ 
করিয়াছিলেন। 'শশাঙ্ক' উপন্তাসেও এই কাহিনী শ্বীরৃতি পাইয়াছে। কিন্ত 
উপন্তাসে শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া বোধিবুক্ষ বিনাশ করেন 
নাই-__-ইহা! অপরাধী বৌদ্ধভিক্ষকে দণ্ডদান প্রচেষ্টার পরিণতি । মহানায়ক 
যশোধবলদেবের পুত্রহস্তা বন্ধুগুপ্তকে ধরিবার জন্য শশাঙ্ক মহাবোধি বিহারে 
আগমন করেন। তিনি জানিতে পারিলেন বিহারের গর্ভগৃহের প্রাচীরের 
মধ্যবর্তী স্ুড়ঙ্গপথ বন্ত্রান ও বোধিক্রমের নিম দিয়া গিয়াছে এবং সে পথে 


উপন্াঘ ও ছোটগল্প ৪৪১ 


বন্ধুগুঞ্ত পলায়ন করিয়াছে । শশাঙ্ক বিহারদ্বামী জিনেন্্বৃদ্ধির নিকট প্রশ্ন 
করিয়া বন্ধুগুপ্রের কোন সংবাদ পাইলেন না। বিহারবামী সমস্ত ভিক্ষগণ 
বজ্রাপন স্পর্শ কৰিয়। মিথ্যা শপথানুষ্ঠান করিল। অবশেষে শশাঙ্কের আদেশে 
বোধিবৃক্ষ কতিত হুইল । সুড়ঙ্গ পথ পাওয়1 গেল কিন্তু বন্ধুগুপ্ত তখন দীর্ঘ বন্ধপথ 
অতিক্রম করিয়া লৌহমক্স দ্বারপথে নিরঞুনানদীর পরপারে বনপথে কুকুটপাদ- 
গিরিতে হাঙ্জিব হইয়াছে । চীন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন এই খশ্ীকুত, উৎপাটিত 
মহীরহ অশোকের বংশধর পূর্ণবর্ধার ভক্তি ও যত্বে একরাত্রির মধ্যে ষঠিহস্ত 
পরিমাণ দীর্ঘ ও পূর্ণাবস্বা প্রার্ধ হইয়াছিল। হিংসাপরবশ হইয়া শশাঙ্ক 
মহাবোধিবুক্ষ কর্তন করিয়াছিলেন বলিয়। মেদিনী শশান্ককে গ্রাস করিয়া নরকে 
প্রেরণ করেন। কিন্তু এই কাহিনী এতিহাসিক সত্য নহে । চীনদেশীয় শ্রমণের 
ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ও বৌদ্ধ নির্যাতনের আরো! বহু অতিরঞ্জিত 
কাহিলী পাওয়া যায়।১ 

বাণভট্রের হর্ধচরিত, ঠ৮নিক পরিকব্রাজকের বিবরণ এবং ছুইখানি খোদ্দিত 
লিপি হইতে গৌড়েশ্বর শশাস্কের সঙ্গে স্থাীশ্বররাজের বিবাদের বৃত্তাত্ত পাওয়া 
যায়। বাণভট্ট লিখিয়াছেন-_-গোৌঁড়াধিপ মিথ্য। প্রলোভনদ্বার! বিশ্বাস উত্পাদন 
করাইয়! তাহাকে (বাজ্যবর্ধনকে ) স্বভবনে অন্ত্রহীন অবস্থায় একাকী 
গোপনে হত্যা করিয়াছিলেন ।২ হর্ধবর্ধনের তাঅ্শামনছয়েও উল্লেখিত 
হইয়াছে-_রাজ্যবর্ধন সত্যাহরোধে অরাতিভবনে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন।৩ হর্ষচর্রিতকার লিখিয়াছেন গৌড়াধিপ বাজ্যবর্ধনকে নিরস্ত্র 
হতা। করিয়াছিলেন । চৈনিক পরিব্রাজক-এর বিবরণ এবং বাণভটের উক্তি 
এতিহাদিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণসত্যরূপে বিশ্বা করেন নাই। 
তাহার মতে__বাণভষ্ট স্থাথীশ্বরের রাজবংশের অন্রগ্রহপ্রাথী ছিলেন এবং 
হিউয়েন সাঙ হর্যবর্ধনের নিকট হইতে নানাবিধ সাহায্য ও উপহার পাইয়া- 
ছিলেন। এতদ্যতীত চীনদেশীয় শ্রমণ ঘোরতর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেধী ছিলেন। যিনি 
জনায়াদে মালবাধিপকে পরাজিত করিষ়্াছিলেন ও একাকী দুর্গম পার্বতা 
প্রদেশে দুধর্য হুণজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা! করিয়াছিলেন তিনি যে একাকী 
নিবস্্র অবস্থায় শত্র ভবনে গমন করিবেন তাহ] বিশ্বামযোগ্য নহে ।১ “শশাঙ্ক? 


১। 5/৬66৪:7৪ ড 080 0৮728, ০1. 1, 0 349; 39৬19 7800017198 18860£08 ০? 60৪ 
ঘ98520 ০:1৫, ০]. £ 910. 00. 

২। প্রবোধেন্দু ঠাকুরের অনুদিত, “হ্যচরিত' বষ্ঠ উচ্ছখাস, পৃঃ ২১৮। 

৩ 10018752715 170910৬5 ০, 05. 72) ০1. স 2220, 


৪৪২ . বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


উপন্তাসে শশাঙ্ক ও বাজ্যবর্ধনের মধ্যে যে অপিষুদ্ধ হুইক্সাছে তাহাতে রাজ্যবর্ধনের 
মৃত্যু হইয়াছে, বাজ্যবর্ধনের মৃত্যু শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি নছে। 
ছিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুযায়ী শশাঙ্ক কেবল বৌদ্ধবিত্বেধীই নহেন, বৌদ্ধহস্তা 
এবং বৌদ্ধধর্মের বিনাশকামীও। অধ্যাপক বিস ডেভিড এই সমস্ত উক্তি 
সর্বাংশে বিশ্বাযোগ্য নয় বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন।১ এঁতিহাসিকগণের 
মতে শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধতীর্থসমূছের ধ্বংসসাধনে প্রবৃন্ত হইতেন তবে তাহার 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরে পরিব্রাজক ন্বয়ং গৌড়ে, বাটে ও মগধে স্ুসমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ 
বিহার ও সভ্বারাম ইত্যাদি দেখিতে পাইতেন না। ভঃ রমাপ্রপাদ চন্দও 
শশাঙ্কের বৌদ্ধবিছেষ এত ব্যাপক ও নাশকতামূলক ছিল বলিয্! বিশ্বাস করেন 
নাই।৩ "শশাহ্ক” উপন্তাসেও শশাঙ্কের বৌদ্ধবিছেষের কারণ বৌদ্ধভিক্ষুদের 
অস্তর্জোহিতা এবং স্থাত্বীশ্বররাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা । তাহার বোদ্ধবিছ্েষ 
বৌদ্ধধর্মবিছ্বেষ নহে ; তাহা রাজনৈতিক কানণ-সগ্তাত | 

এই গ্রস্থে বন্ধুগুপ্ত, বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধপ্রী, জিনেক্বুদ্ধি প্রভৃতি যে কয়জন বৌদ্ধ- 
ভিক্ষু স্থান পাইয়াছে তাহাদের চব্বিত্রে অবনগিত বৌদ্ধধর্ম তাহার কলক্ষিত 
পদচিন্ন বাখিয়। গিয়াছে । বৌদ্ধসজ্ঘের বোধিসত্বপাদ সজ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত নৃশংস 
হত্যাকাণ্ডের অপরাধে অপরাধী, উত্তরাপথের বৌদ্ধদজ্ৰের মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ 
রাজদ্রোহাপরাধে অপরাধী, বুদ্ধপ্রী শশাঙ্ককে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, মহাবোধি- 
বিহারত্বামী জিনেন্দরবুদ্ধি মিথ্যাভাষণের জন্ত অপরাধী, ভিক্ষু দেশানন্দ গোপন 
প্রেমের ক্লেদপিচ্ছিল পথের যাত্রী, কেবল বৌদ্ধভিক্ষু বজ্াচার্য শক্রসেনের চরিত্রে 
মানবিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শশাঙ্কের প্রাণদাতা, সাহাষা- 
কারী ও পবামর্দাতা । পদমর্যাদার মোহও তাহার ছিল না। শশাঙ্ক তাহাকে 
কপোতিক মহাবিহারের' অধ্যক্ষ পর্দে বরণ করিতে চাছিলে তিনি তাহ। 
অস্বীকার করেন । অপর দিকে শশাঙ্ক তেজন্বী, আদর্শবাদদী ও ভাবপ্রবণ | তিনি 
লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি ছিলেন, কিন্তু অঞ্রষ্ঠিত পস্থার সদূরপ্রলারী ফলাফলের 
বিচার করেন নাই ।” বৌদ্ধধর্মের জীর্ণ ধ্বংসত্তূপের উপর তিনি ত্রাহ্গণ্যধর্মের নবীন 
সৌধ বূচনা কৰিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার বোধিক্রম বিনাশ ও বৌদ্ধনিধন 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যলিদ্ধির উপায়-_বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষগ্রস্থত নহে। 


১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যান্র, বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ১*৯। 
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৩। গৌড়রাজমালা। পৃঃ ১৩ 


উপন্তাস ও ছোটগল্প ৪৪৩. 


বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ধধর্মপাল” উপন্যাস মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলহী 
গৌড়রাজ ধর্মপপালদেবের কাছিনী। তিব্বতদ্দেশীয় লাম! তারনাথের বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাস এবং ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাত্রশাসনের বর্ণনানুষায়ী ধর্মপাল' 
উপন্তাসে মাস্তন্ঠায়ের অরাজকতা৷ এবং প্রকৃতিপুগঁকর্তৃক স্বেচ্ছায় গৌড়-বঙ্গ- 
মগধের সিংহাসন গোপালদেবকে প্রন্ধান করার কাহিনী উপস্থাপিত হইয়াছে । 
এই সময়ে সমগ্র আর্ধাবর্তে বৌদ্ধধর্ম ক্রমক্ষীয়মাঁণ, দাক্ষিণাত্যেও মহাঁযানের বিশেষ 
প্রাধান্ত স্থাপিত হয় নাই, স্থাত্বীস্বররাজ হ্ববধনের দেহত্যাগের পর সমগ্র আর্ধাবর্তে 
বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ বঞ্চিত হইয়া অভিভাবক হীন হুইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশে ও- 
লাঢদেশে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ অস্তিত্ব বজায় আছে। গ্রন্থে গোঁড়ে মহাযানী ও 
বজ্রধানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
পারস্পরিক সন্ভাব ছিল না। মহাযানী বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান ও 
পূজা-অর্চনার প্রতি আস্থাবান ছিলেন, কিন্তু বজ্রধানীর] তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী । 
'ধর্মপাল? উপন্তানে নারায়ণ ঘোষ বজ্রধানী বৌদ্ধ, গঙ্গাজলের পবিত্রতা ইত্যাদি 
হিন্দু সংস্কারের প্রতি তাহার প্রবল ঘ্বণা। বঙ্গের পালনৃপতিগণও মহাষানী 
বৌদ্ধ ছিলেন । কিন্তু তাছাদের রাজধর্ম কখনও প্রজাহিতৈষণার বিরোধিতা! 
করে নাই। গ্রস্থমধ্যে মহারাজ ধর্মপাল সঙ্যস্থবির বুদ্ধতত্রকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 

_-“সন্ধর্ষমের সেবা কি ?” 

__এবৌদ্ধের রক্ষণ ।' 

--“সঘ্বর্মের রক্ষা করিতে হইলে অন্ত ধর্মের উৎপীড়ন আবশ্তক নহে ত?” 

_-না। 

_-'ভাহ1] হইলে আমার কোন আপত্তি নাই ।"১ 

পালযুগের এঁকাস্তিক বণ হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পারম্পরিক সৌহ্ত 
ও ধর্ম বিষয়ে সংকীর্ণতা পরিহার । মহারাজ ধর্মপাল সদ্ধর্মনিরত হুইয়াও, 
সর্বধর্মে সমদর্শী। গোঁড় নগরে লোকনাথ বোধিসত্ব এবং দেবাদিব বুড়াশিব 
সমান শ্রদ্ধা ও পৃজা! পাইতেন। হিন্দু-বৌদ্ধ দুই দেবতা দর্বরৈষম্য পরিত্যাগ 
করিয়া গৌড় নগরে পাশাপাশি অবস্থান করিতেন। বাজধানীতে সাড়ম্বরে 
লোকনাথের পূজা হইত। বৌদ্ধভিক্ষু ও রাজকুলকামিনী হুইতে সাধারণ 
গোঁড়বাসী পর্যন্ত লোকনাখের মন্দিরে পৃজ1 নিবেদন করিতে উপস্থিত হইত। 

পাল সাম্রাজ্যে লোকনাথ সর্বজনপৃজ্য ও বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দেবতা ছিলেন ।' 


১। ধধপাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সনি পৃই ৯৭.। 


৪98৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ধর্মপালদেবের খালিমপুর ভাঅশাননেও লৌকনাথের নাম উল্লেখিত হইয়াছে । 
পালনৃপতিগণের প্রতীক চিহ্ন ছিল যড়ভুজ ধর্মচক্র_অসিতে, খড়েগ, ধবজে 
হেমবেখায় তাহ৷ অস্কিত থাকি ত। 

উত্তরাপথের সঙ্ঘস্থবির বুদ্ধভদ্র বৌদ্ধভিক্ষুর চারিত্রিক ক্গাদর্শ অক্ষু্ন রাখিতে 
পারে নাই। বুদ্ধভত্র সামান্য স্বর্ণের লালসায় গৌঁড়রাঁজকে পরিত্যাগ করিয়াছে 
এবং মণিদত্তের সঞ্চিত ধনরাশি গৌঁড়েশ্বরকে প্রদানের প্রতিশ্রতি ভঙ্গ 
করিয়াছে। গোঁড়েশ্বর ও চক্ররাজ বিশ্বানন্দের অজ্ঞাতে ভিঙ্ক বুদ্ধভদ্রের মাধ্যমে 
গুর্জরেশ্বর নাগভট্টদ্দেবের সঙ্গে বৌদ্ধলজ্ঘের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে । এষ্ট বিশ্বাস- 
ঘ্বাতকতার পরিণন্িিতে শত শত গোড়বাসীর রক্তে আর্ধাবর্ত প্লাবিত হইয়াছে । 

গোবর্ধনমঠের সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের প্রচেষ্টায় পালরাজবংশের ভিত্তি প্রতিষ্টা 
হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধভিক্ষু অথবা হিন্দু সন্যাসী চিনিয়া লওয়া কষ্টকর । 
তিনি কখনও আর্সজ্ঘের সমবেত চক্ররাজগণের মধ্যে একজন, আবার 
কখনও গৈরিক পরিহিত, কখনও রক্তান্বরধারী ; কণ্ঠে কখনও রদ্রাক্ষের 
মালা, কথনও বা মহাশঙ্খের মাল! । আবার কখনও মকন্্যাসীর গাত্রেই যোদ্ধার 
বর্ম ও হস্তে অস্ত্র উঠিয়াছে। মাতস্যন্তায়ের ঘোর অবরাজকতায় তিনি নিশ্চিত 
হইয়া লাধন-জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। সংসারের হিতে, দেশের 
কল্যাণে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন । 

ভগবান শাকাসিংহের বছুজনহিতাঁয় বুজনস্বখায় ধর্মের আদর্শকে বরণ 
করিয়া “কল্যাণী” লোকনাথের পাদমূলে আত্মজীবন বিসর্জন দিয়াছেন । “দেবি ! 
মহৎ উদ্দেশ্ট সাধনের জন্বা আপনার জন্ম হুইয়াছে। আপনার দ্বার! সম্পগ্র 
আর্ধাবর্তের কল্যাণ সাধিত হুইবে। দেবি। সার্ধ সহম্র বর্ষ পূর্বে আচার্যগণ 
শাক্যসিংহ বোধিসত্বের কোষ্ঠি গণনা করিয়া এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন ।.*.আপনি বালিক1, কিন্ত সত্বর আপনি জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি অতিক্রম 
করিবেন। অনস্তকালচন্রে আপনার পরিক্রম শেষ হইয়া আসিতেছে ।”১ 
__-বৌদ্বভিক্ষুর কণ্ঠের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাহাকে মহাশৃন্যের চিররুদ্ধ নির্বাণপঞ্থের 
যাত্রী করিয়াছে । কল্যাণী জানেন আত্মোৎসর্গে সেই অনস্থশূন্তের রুদ্ধদ্বার 
খুপিতে হুইবে-__ইহাই তাহার অদৃষ্টলিপি । যে পথে শোকছুঃখ জবামৃতা নাই 
কানা-বালকও তাহাকে সেই পথে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছে । সর্বজগতের 
ছিতস্থখের জন্য ধাহার জন্ম দে এই মরজগতের মানবী নয়, সর্জগতের হিত- 


১। খরপাল, পৃঃ ১৮৮ 


উপগ্তাম ও ছোটগল্প ৪৪৫ 


স্থখের জন্য, গোড়বাসীর ছুঃখশোঁক উপশমের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়। কল্যাণী 
তাহার পুণ্যধাবায় গৌড়বাসীর ছুঃখের অগ্নি নির্বাপিত কবিয়াছেন। কল্যাণীর 
আত্মদণান বৌদ্ধধর্মের পরহিতার্থে আত্মোৎদর্গের মহত্বম আদর্শের নিদর্শন । 
একদিন যে অনন্থতুলা দুঢপদক্ষেপে শাক্যপিংহ ছাগশিশুর প্রাণরক্ষায় অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, যে ধীর প্রশাস্তচিতে মুগরাজ বোধিপত্ব আপন জীবনের বিনিময়ে 
অপবের জীবনবক্ষা করিয়াছিলেন সেই একই অতুলনীয় মহিমা! কলাণীর 
আত্মোৎসর্গকেও চিরভাম্বর করিয়া তুলিয়াছে। তিনি পরহিতার্থে আত্মোৎসর্গের 
দ্বারা ধাহার] বরণীয় হইয়াছেন তাহাদেরই যথার্থ উত্তরসাধিকা। 

“করুণা”, শশাঙ্ক” ও “ধর্মপাল” উপন্তানে স্বর্গত বাখাল্াস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার ইতিহাসের যে যুগকে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা হিন্দু-বৌদ্ধ প্রজাদের 
স্থথ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা নহে । এইজন্য পারস্পরিক মিলন সমন্বয়ের গ্রন্থি রচনা 
অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামই অধিকতর পরিস্ফুট হুইয়াছে। 'করুণ?' ও 
শশাঙ্ক, উপন্তামে অবনমিত বৌদ্ধভিক্ষুর্দের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কাল্পনিক 
হইলেও ইতিহাসের অমর্যাদা করে নাই। বৌদ্ধধর্মের চরম অবনতি, তাহার 
প্রতিক্রিয়া এবং বৌদ্ধ ও ব্রান্ষপ্যধর্মের সংগ্রাম তৎকালীন ইতিহাসের যথার্থ 
চিত্র। লেখক কল্পনার সহায়তায় তাহার স্থন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
বিজয়চক্দ্র মজুমদার 

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের “কথা নিবন্ধ গ্রন্থের “কল্যাণী”, “পলা” “মণিমালা' 
প্রভৃতি ছোটগল্পে বৌদ্ধ বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইয়াছে। এই গল্পনমূহে বৌদ্ধ- 
ধর্মের ত্যাগবৈরাগা এবং সংসারবিভৃষ্ণা! অপেক্ষা প্রণয়োচ্ছাসের বেদনা ও মাধুর্য 
অধিকতর ফুটিয়া উঠিগ্লাছে। 'মণিমাল?, সমাট রাঁজ্যবর্ধনের একমাত্র কন্যা । 
বালবিধবা মণিমাল! পিতৃগুহে বৌদ্ধভিক্ষুণীর ন্যাপ সংযত জীবন যাপন করিতেন । 
তিনি গৈরিক পরিতেন, বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, নির্বাণ-ধ্যান অভ্যাস, 
করিতেন। মহারাজের আত্মীয় ও সেন্তাধ্ক্ষ সোমদত্ত মণিমাশার প্রতি 
আকৃষ্ট ছিলেন। তাহা! বুবিতে পারিস! মণিমালা সংযত আবেগে নিজেকে 
আরে! গভীর ভাবে বৌদ্ধ ধর্মাস্থশীলনে উদ্ধদ্ধ রাখিতেন। অবশেষে একদিন 
মণিমাল1 ভিক্ষৃণীত্রভ বরণ করিয়! রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন । সোমদত্তও 
ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া মণিমালার সন্ধান আরম্ভ করিলেন। মণিষ্কালা তখন 
ভিক্ুণী 'সঙ্যদালী”। রাজগৃহে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। মণিমাল! জানিলেন 
সোমদত্ত তাহারই জন্য ভিক্ষু হইয়াছেন। এই সাক্ষাৎকারের জন্য সজ্ঘবের নিকট 


৪৪৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


€সামদত্ত তিরস্কৃত হুইলেন। মণিমালার নির্মল ভক্তিপ্রুত চিত্ত সোমাত্তের 
জন্য বেদনানসি্ধ হইয়া উঠে। মুক্ত ভিঙ্ষুণী ও মণিমালার কথোপকথনে 
মশিমালার এই হৃদয়-বেদন! গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি মুক্তকণ্ে 
বলিয়াছেন__“আপনাদের সম্পগ্র বৌদ্ধবিহারে যদি কাঞ্চনলোভশৃন্ কেহ থাকে, 
সে সোমদত্ত। যদি কেহ পরম সৌগতের মত জিতেক্জিয় থাকে, নে 
সোমদত্ত |” ১ সন্ধ্যাসের কঠিন নিগড়ের তুলনায় শাশ্বত প্রেমধর্মই তাহাকে 
অধিকতর উদত্ধদ্ধ করিয়াছে । অবশেষে সোমদত্ব বৌদ্ধসজ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া 
কলিঙ্গাধিপতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। চিন্কাতটের এক মনোরম সান্ধ্য 
পরিবেশে আত্মবিসর্জনোন্ুখ মণিম্বালার সঙ্গে সোমত্তের সাক্ষাৎ হইল। এই 
গল্পের প্রতিপাধ্য-_“প্রমই ধর্ম, প্রেমই মুক্তি, নিছক জ্ঞান বা ধ্যান এবং 
আত্মনিগ্রছের মধ্যে ধর্মের মহান্‌ এতিহা ও উদ্দেশ্ট বার্থ হুইয়। যায়। বৌদ্ধধর্মের 
সংসার-বৈরাগ্য এবং অনাগারিক জীবন অপেক্ষা! হৃদয়বেদন! ও তাহার মাধুর্য 
লেখককে অধিকতর প্রণোদিত কবিয়াছে। 

উদ্দাসীন- _রাজগৃহে ইন্দ্রগুপ্ত। 

জনৈক উদাসীন রচিত “রাজগৃছে ইন্দ্র ( ১ম সং--১৩১১ ) উপন্তাস 
মৌর্য সম্রাট অশোকের বিশ্বস্ত সেনাপতি ইন্দ্র গুপ্তের বৌদ্ধধর্ম ও প্রব্রজ্য। গ্রহণের 
কাহিনী । ইন্দ্রপ্প্ত সম্বাটের ছয় লক্ষ সেনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্তব্যনিষ্ঠ, সাহসী 
ও যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। একদা ইন্দ্রগুপ্ত জননীর অনুরোধে দুষ্টবুদ্ধি স্ুতজাতীয় 
কাককে পরাজিত করিয়া খড়গবর্ধার কন্তা স্থনন্দাকে উদ্ধার করেন এবং 
তাহাকে স্বীয় কেট্ঠকে বা বাসভবনে আশ্রয় প্রদান করেন। ক্রমশঃ ইন্দ্রপুপ্ত ও 
স্থনন্দা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময়ে সম্রাট ইন্দ্রগুগ্তকে 
পুরুষপুরের বিজ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করেন । সম্রাটপুত্র কুনালের সঙ্গে ইন্দ্রগুপ্রের 
প্রগাঢ বন্ধুত্ব ছিল। পুরুষপুরের বিদ্রোহ দন করিয্প। ইন্দ্রগুপ্ত গান্ধারের শাসন- 
কর্তা কুনালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কুস্ৃমপুরের পথে ভিক্ষুবেশী অন্ধ 
কুনালের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। কুনালের চারিত্রিক মহত্বে তিনি মুগ্ধ 
হইলেন। তাহার নিকট বৌদ্ধধর্মের বাণী শ্রবণ করিয়। ইন্দ্রগুপ্ডের হৃদয় বৈরাগায 
ও নির্বাণাভিমুখী হইল। গৃহ হইতে যে মন লইয়! ইন্ত্রগুঞ্ত নির্গত হইয়াছিলেন 
ঠিক তাহার বিপরীত ষন লইয়া! তিনি প্রত্যাগত হইলেন । তাহার “মনে হইতে 
লাগিল তাহাকে নিগড় ভাঙ্গিতেই হইবে, তাছা ন্বর্ণময় হইলেও অচ্ছেন্ত 
১। কথ নিবন্ধ, ১৩১২, পৃঃ ৪২। 


উপন্তান ও ছোটগল্প ৪৪৭ 


ও অসহ্‌।”১ সুনন্দার জন্ত তাহার হৃদয় ভ্রবীভৃত হইতে লাগিল, কিন্ত বিবেক- 
বৈরাগ্য অভিভূত হুইল না। দেশে প্রত্যাগমনের পর সম্রাটকর্তৃক কলিঙ্গ 
অধিপতি দুর্বৃত্ত চণ্ডসেনকে দমন করিবার জন্য তিনি পুনরায় কলিঙ্গে প্রেরিত 
হইলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রগুপ্ত জয়ী হইয়াও শক্রর প্ররোচনায় সমাটকর্ৃক কারারুদ্ধ 
হইলেন। ইন্দ্রপ্ডের অন্তরে সংসার-বৈরাগ্য আরে! দৃঢ় হইল। শ্রমণীর 
সাহুচর্ষে সথনন্দার অস্তরও তখন বৈরাগ্য অভিমুখী হুইয়৷ উঠিয়াছে। অবশেষে 
কারামুক্তির পর ইন্দ্রগুগ্ ও স্থনন্দা শ্রামণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া প্রবরগিরিতে 
শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন । 

উপন্তাসে লেখক অশোকষুগের প্রতিবেশ রচনার জন্য বিশেষ মনোযোগী 
হইয়াছেন। অশোকের প্রতিবেশী বাজ্যের নাম, পথঘাট ও পর্বত ইত্যাদর 
নাম এবং খলতিক পর্বতে আজীবিক সন্যাসীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত “স্পিয়। কুভা। 
প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা তাহা! প্রমাণিত হয়। অশোকপুত্র কুনাল বা ধর্মবর্ধনের 
কাহিনীও এইজন্তই সংযোজিত হইয়াছে । 

লেখক ধর্মপদ অর্থকথা, স্থত্তনিপাতের অর্থকথা, জাতক, এবং জাতকার্থ- 
কথ প্রভৃতি মূল পালি গ্রন্থ অবলম্বনে “ভাগিনেয় সজ্বরক্ষিতের বস্ত', ক্ষেমী- 
দেবীর বস্ত, ভেরিবাদক জাতক, কাশীরাজ ব্রহ্ধদত, মুছু লক্ষণাজাতক, নন 
জাতক, কুগডলকেশী স্থবিরার বস্ত ইত্যাদ্দি বৌদ্ধগল্প রচন] করিয়াছেন । কয়েকটি 
বস্ত অবলম্বন করিয়া “সিরিমা বা শ্রীমতীর কথা' লিখিত হুইয়াছে। তিনি 
“গোপার বুদ্ধ দর্শন' নামে একটি কবিতাও রচন! করিয়াছেন। 
জন্ুরূপা দেবী 

অন্যতম মহিলা ওপন্যাসিক অন্ুরূপা দেবীর রামগড়" ও “ভ্িবেণী' 
উপন্তাসে বৌদ্ধভারতের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। যখন উত্তরভারতে বৌন্ধ- 
ধর্মের প্রাবন জাগিয়াছে-_মগধে কোঁশলে বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার, শ্রাবন্তীর, 
বালুকারাম ও পূর্বারাম বিহারে স্বয়ং বুদ্ধদেব অজন্ন উপদেশাম্ৃত বর্ণ করিতেছেন 
সেই যুগের পটভূমিকায় লেখিক1 এই উপন্যাস রচন। করিয়াছেন। উপন্তাসের 
ঘাতগ্রতিঘাতের মধ্যে বুদ্ধদেবকে সশরীরে আনয়ন করা হুইয়াছে। এই 
দুঃসাহমিক কার্ষে লেখিকাই সর্বপ্রথম খগ্রবন্তিনী হইয়াছেন । উপগ্ভাসের গতি- 
প্রবাহের মধ্যে উপস্থাপিত হইয়াও সমস্ত জাগতিক খঘটনাবলীর মধ্যে পরষ 


১। রাজগৃহে ইন্জওপ্ত, ১৩৩১, পৃহ ১৭। 


৪৪৮ বাংল সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নিম্পৃহভাবে তাঁহার অবস্থিতি । ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন__ 
“ইহাতে বৌদ্ধজগতের কেন্দ্রস্থল ও মধ্যমণি গৌতমবুদ্ধ দ্বয়ং আবিভূ্ত 
হুইয়াছেন। কিন্তু উপন্যাপমধ্যে তাহার প্রভাব সেরূপ লক্ষণীয় নহে। তাহার 
নিক্ষিয়তা ও সংসার-টৈরাগ্য তাহাকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উদাসীন দর্শক- 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে ।'১ এইখানেই লেখিকার সার্থকতা । তাহার উপন্যাসে 
বুদ্ধদেব চির উদ্দাসীন, অনানক্ত পুরুষ, ক্ষমা ও মৈত্রীর মন্তদরষ্টাী খষি। 

শাক্যা স্ত্রী গ্রহণ শাকাবংশের কুলপদ্ধতি। শাক্যা স্ত্রী গ্রহণ ব্যতীত 
পিংহাপনে উত্তরাধিকার লাভ সম্ভব নয়। এই পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে “রামগড়, 
উপন্যাস রচিত হইয়াছে । শাক্যবংশ ধ্বংসের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে যুক্ত 
হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধে্র জীবিতকালেই শাকাকুল ধ্বংস হুইয়াছিল। শাক্া- 
সিংহ আপন কুলরক্ষার কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। ভদ্দদাল জাতকে২ 
পাওয়া যায় কোশল বাজ প্রমেনজিৎ শাক্যকুমারীর পাণিপ্রার্থ হইলে শাক্য- 
প্রধান মহানাম বাসবথত্তিয়া নামে তাহার এক দ্াসীকন্যাকে শাক্যরাজকুমারী 
পরিচয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট প্রেরণ কবেন। -বাসবখত্তিয়ার পুত্র 
বিড়়ড়ভ মাতুঙ্গালয়ে আসিয়া! দৈবক্রমে এই ঘটন! জানিতে পারেন এবং প্রতিজ্ঞা 
করেন, শাকাবংশ ধ্বংস করিয়! এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। 
পরবর্তীকালে বিড়ড়ভ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিরা শাক্যকুল নিমূলি 
করেন ।৩ অন্ুরূপা দেবী জাতকের এই কাহিনী বহু পরিবর্তনের ম্ধ্য 
দিয়া এই উপন্যাদে সংঘোজিত করিয়াছেন । উপন্যাসে দেবদহের রাজ 
হ্বরজিতের মহিষীর পালিতাকন্তা অজ্ঞাতকুলশীল! শুক্লার সঙ্গে কোশল নৃপতি 
বিরূঢ়কদেবের পুত্র পুষ্পমিত্রের বিবাহ হইয়াছে এবং এই বিবাহুকে কেন্দ্র করিয়া 
দেবদহছ ও রামগড় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। 

পালি এঁতিহ্যানুযায়ী জেতকুমার রাজ! প্রসেনজিতের পুত্র । শাক্যকুলধবংস- 
কার্ধে সহায়তা না করার অপরাধে তিনি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিড়,ড়ভ কর্তৃক 
নিহত হইয়াছিলেন।৪ বামগড় উপন্যাসে এই সত্য রক্ষিত হইয়াছে। 


১1 বঙ্গাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৬৯, পৃঃ ৩০*। 

২1 090০1], 5৮৯৮৬, ০1, হড, 2২০, 485, 

৩। এই বিষয়ে বিস্তত আলোচন] ২য় থণ্ডের ওয় অধ্যায়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের বিছুরথ নাটক 
আলোচনার কর! হইয়াছে। 

৪1 18091000111, 0105 7815 ০1 606 35800175, 1884, 0, 292 


উপন্যাস ও ছোটগল্প ৪৪৯ 


উপন্যাসে রাজকুমার জেৎ কনিষ্টভ্রাতা কর্তৃক নিহত হুইয়াছেন। তাহার 
চারিত্রিক মহত্বের পরিচয় লেখিকা প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের পরম 
ভক্তরূপে তিনি চিত্রিত হইয়াছেন। শ্রীবস্তী বিহারের পুণ্য অঙ্গনে ভ্রাভার 
প্রেরিত আততায়ী তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিয়াছেন-_ 

“আমায় তোমরা বধ্যভূমে নিয়ে চল, এখানকার পুণাভূমি আমার শোণিতে 
কলঙ্কিত হুইলে দয়াবতার প্রভু আর কখনও এখানে প্রবেশ করিতে 
পারিবেন না” ।১ 

লিচ্ছবি-গণতন্ত্রের ধ্বংসও এই উপন্যাসে সংযোজিত হুইয়াছে। পালি 
সাহিত্যে পাওয়া যায় বৈশালীর লিচ্ছবিগণ বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। 
তিনি তাহাদের চরিত্রের সাতটি 'অপরিহানীয়ধম্মা'২ সম্বপ্ধে উল্লেখ করিয়াছেন । 
মগধরাজ অজাতশক্র বৈশালীরাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা! করেন। তিনি তাহার 
মন্ত্রী বস্সকারকে যুদ্ধে জয়পরাজয় সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মতামত জানিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। বুদ্ধদেব বস্সকারকে বলিলেন__যতদিন লিচ্ছবিগণ একতাবদ্ধ থাকিবে 
ততদ্দিন তাহার! অজেয়। অবশেষে অজাতশক্র লিচ্ছবিদের মধ্যে অনৈক্য 
আনয়ন করিয়া অনায়াসে বৈশালী রাজ্য জয় করেন।৩ রামগড় উপন্যাসে 
বুদ্ধভক্ত লিচ্ছবিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হুইয়াছে। কিন্তু বৈশালী ধ্বংস 
হইয়াছে অজাতশক্রর দ্বারা নহে, বির্ঢকের মেনাপতি অন্ববীষের হৃসংশতায়। 
বৈশালী গণতন্ত্রের অধিবাসীদ্দের চরিত্রে বুদ্ধভক্তি, সহিষ্ণুতা ও একত্ববোধ 
প্রদশিত হুইয়াছে। আক্রমণকারী শক্রকে তাহার] বাধা দান না করিয়া 
বিনাধুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। 

লিচ্ছবিরাজকন্যা স্থদক্ষিণা বৌদ্ধ থস্ভি বা ক্ষাস্তি পারমিতার মৃতিমতী 
প্রতিমা । বুদ্ধদেবের চরণে উপদেশপ্রাধিনী ্থদক্ষিণাকে ভগবান বলিয়াছেন__ 
'বৎসে স্ুদক্ষিণ,_-এ জীবনে তোমার সাধন। ক্ষমা পারমিতা । সব সাধনার 
এই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনাই যে, একমাত্র সাধিত হইতে তোমার এখনও বাকি 
আছে ।৪ মহাগুরুর এই উপদেশ সে তাহার মননে ও আচরণে পূর্ণ সার্থক 
করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষমা পারমিতায় দীক্ষা লাভ করিয়া! হদক্ষিণা তাহার 
১ রামগড়, ১৩৬৫, পৃঃ ৩০1 
২। দীঘনিকার, ২য় খণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ৭৩। 
৩। এ?পৃঃ ৫২৪ । 
৪। রামগড়, পৃঃ ৪২ । 

৪ 


£ £ি৫০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পিতৃঘাতী, ত্বদেশবৈরী, নারী মর্ধাদ্ার চরম অবমাননাকারী মহাশক্রকেও অয়্ান 
বদনে ক্ষম। করিয়াছে। শুধু মৌখিক ক্ষমাতেই ভাহার পারমিতা পূর্ণ হয় নাই। 
অসীম ধের্ধে মাতৃন্সেহে সে তাহার পরম শত্রুর সেবা করিয়াছে । তাহার . মধ্যে 
কোন সময়ে এক মৃহূর্তের জন্যও প্রতিশোধ বা প্রতিবিধিৎসার ভাব জাগ্রত 
হয় নাই। তিতিক্ষা ও আত্মনিগ্রহ, ক্ষমা! ও দেবা তাহাকে মানৰী হইতে দেবীতে 
উন্নীতা করিয়াছে । ক্ষান্তির সাধনায় কর্মজগতে যেদিন তাহার চরম সিদ্ধিলাভ 
“ঘটিয়াছে সেইদিন মহাগুরুর নিকট সে নৈষ্র্য্যের দেশনা লাভ করিয়াছে । বৌদ্ধ- 
যুগের মহীয়সী থেরীদের উত্তরাধিকার তাহার চরিত্রে যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে । 

স্থপ্রিয়! ভিক্ষুণী হইয়াও সম্তাননেছ বক্ষে লইয়া আবার রাজ অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়াছেন। তাহার চরিত্রে ভিঙ্ষৃণীধর্ষ অপেক্ষা নারীধর্ম প্রাধান্ত 
পাইয়াছে। সর্বশেষ তাহার চরম আত্মদ্দানে বিরূঢুকের রোষানল হইতে 
দেবগড়ের শাক্য প্রজাগণ রক্ষা পাইয়াছে। পালি এঁতিহে মহানাম আপন 
কুলমর্যাদ। রক্ষার্থ হ্রদের জলে ডূবিয়। প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। কিন্তু রামগড় 
উপন্যাসে ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া নীজলে আত্মবিসর্জন দিয়া দেবগড়বাসীদের 
প্রাণরক্ষা করিয়াছেন । 

উপন্তাসে বিরূডক ও অন্বরীষ ক্ষাত্রশক্তির মাদকতায় অন্ধ, বৌদ্ধধর্মকে 
তাহার! শ্বীকার করিতে পারেন নাই। অম্বরীষের মতে-_-“গৌতমের নবধর্ষ 
বলীর ধর্ম নয়,__ভিক্ষুর ধর্ম- ভিক্ষুকের ধর্ম। এ রাজাকে ভিখারী করে__ 
ভিখারীকে রাজা করিতে পারে না।১ উপন্তাসে বিরূঢক প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধ- 
বিদ্বেষী না হইলেও জটিল সন্গ্যাসীকর্তৃক বাঁলভিক্ষুর প্রাণবিনাশের যথাযথ 
বিচার তিনি করেন নাই। বাজ-অতিথিশালায় বৌদ্ধভিক্ষুগণ অন্নগ্রহণ না 
করায় তিনি বৌদ্ধনির্যাতনের আদেশ প্রদ্ধান করিয়াছেন এবং শাক্যকুল ধ্বংসের 
আয়োজন করিয়াছেন । 

বৌদ্ধধর্মের মহান্‌ আত্মোৎ্সর্গ ও ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সরলতা লেখিকা 
যথাসাধ্য এই উপন্যাসে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার এই প্রচেষ্টা 
লার্থক হুইয়াছে। 

অনুরূপ! দেবীর “ভ্রিবেণী” উপন্যাস পালবংশীয় দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচার 
এবং রামপালকর্তৃক পালবংশের পুরঃপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। .পালনৃপতিগণ 


১। রামগড় । পৃঃ ৬৭ । 


উপন্যাস ও ছোটগল্প ৪৫১ 


ধর্মবিষয়ে উদদারদৃত্টিসম্পন্ন ছিলেন। উপন্তাসে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি 
অবস্থানের ইঙ্ছিত পাওয়! যায়। গৌড় রাজধানী মহানগরী বিপুলায়তন চৈত্য- 
বিহার, মন্দির ও সৌধে শোভাশালিনী ছিল। সন্ধ্যাকাশে দেবায়তন ও 
মছাবিহারের সন্ধ্যারতির গল্ভীর ধ্বনির সঙ্গে ভিক্ষগণের ভ্রিশরণমন্ত্র ঘণ্ট1 ও 
বিবিধ বাছ্যযোগে একতানে উত্থিত হইত। পৌগু বর্ধন নগরের পশ্চিম বিভাগে 
ৰাশিভা সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল। এই সঙ্বারামে বহির্ভারত হুইতেও বনু পর্যটক 
আগমন করিতেন এবং তুলোট কাগজে এদেশীয় পুঁথি নকল করিয়! লইয়া যাইতেন। 
অভ্যাগতদের এবং সঙ্ঘারামের শিক্ষক ও ছাত্রদের ুক্তত্ব আলোচনায়, 
পঠন-পাঠনে এবং তর্ক-আবৃত্তিতে সঙ্ঘারাম সারাদিন মুখরিত থাকিত। 

রাজপথে, পুরতোরণে, নগর-প্রহরী গুহরে প্রহরে প্রভু বুদ্ধের অমর বাণী__ 
তাহার সংসার ত্যাগ, তাহার ধর্মের সার সত্য, ইত্যাদি ঘোষণা করিত। 
বৌদ্ধমন্দিরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মুত্তায় সারি সারি বৌদ্ধমৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকিত। 
বৌদ্ধদের উপর তখন তারাদেবীর বিশেষ প্রাধান্ত । “ভ্রিবেণী' উপন্তাসে প্রধান 
মন্দিরে সমুজ্জল বেশভূষায় বিভূষিতা স্বর্ণময়ী তারামৃতির উল্লেখ আছে। তারা 
প্রতিমার ব্দনে হাম্যজ্যোতি, হস্তে বরাভয়। মন্দিরে ভোটদেশীয় ও গান্ধার 
“দেশীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণেরও সমাবেশ হইত। তাহারা জপমন্ত্র ঘুরাইয়া একসঙ্গে 
কক্ষ লক্ষ নাম জপ করিতেন। 

পালনৃপতিগণ বিহজ্জন প্রতিপালক ও ধাশ্িকজন রক্ষক ছিলেন। কিন্তু 
বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পর মহীপালদেবের রাজত্বে অত্যাচারের শ্রোত আরম্ত 
হয়। ব্রান্মণ্য এবং বৌদ্ধমন্দির ও বিহারসমূহ রাজসাহাঁযো বঞ্চিত হইয়া পড়ে। 
এইজন্ত মহীপালের রাজত্বের উপর ব্রান্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় সমপরিমাণে 
বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 

£জ্রিবেণী' উপন্তালে বৌদ্ধধর্ম বাঁ ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোনটাই রাজনীতিকে প্রভাবিত 
করিতে পারে নাই। রাজনীতির ছন্দ জটিল আবর্তের বাহিরে থাকিয়া মন্দির 
ও বিহারের ভিক্ষু সন্ন্যাসিগণ যথাসাধ্য ধর্মতত্ব চিন্তায় রত থাকিতে চাহিয়াছেন। 
তবে বৌদ্ধগণ সম্ভবতঃ কৈবর্তরাজ ভীমের আধিপত্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। উপন্াসের শেষভাগে পাল সাআ্াজের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামী 
রামপালের প্রতি অঙঈতিপরবৃদ্ধ আচার্য তারনাথের আশীর্বাণী১ এই সম্ভাবনার 
স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। 

৯। ত্রিবেণী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স প্রকাশিত, পৃঃ ৪৭৬। 


৪৫২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ইহার 'মেঘমল্লার” 'প্রত্বতত্ব” প্রভৃতি ছোটগল্পে বৌদ্ধ গ্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে। 
জৈষ্ট্য সংক্রাস্তির উৎসব উপলক্ষে দশপারমিতার মন্দিরে পৃজাদানকে উপজীব্য 
করিয়া 'মেঘমল্লার” গল্পটির আরভ । গল্পের নায়ক প্রছায় বৌদ্ধ বিহারের ছাত্র 
আচার্য শীলব্রত সেই বিহারের অধ্যক্ষ । বৌদ্ধ বিহারের বর্ণনা, পাঠার্থীদের 
সমবেতকঠের “যে ধন্মা হেতুপপভবা' প্রস্ৃতি স্তোত্্রগান লেখকের বৌদ্ধযুগের 
পরিবেশ রচনার সার্থক প্রয়াস। কাহিনীতে তন্ত্রাধক গুণাঢ্য প্রদ্যায়ের 
সহায়তায় দেবী সরত্বতীকে বন্দিনী করিয়াছেন। বিদ্যার অধিষ্ঠার্রী দেবী 
আত্মবিস্বতা হুইয়৷ মর্ত্যলোকে বন্দিনী হইলে পরিণামে সমগ্র দেশের শিক্ষা 
সংস্কৃতি ব্যাহত হুইয়াছে। বৌদছ্ধেরাও এই দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা পায় 
নাই। এই সময়ে ভাস্কর মিছিরগুপ্ত বাজাদেশে ভগবান তথাগতের মৃতি প্রস্তত 
করিতে গিয়! ব্যর্থ হইয়াছেন । প্রদ্া্ শুনিয়াছেন-_মিহিরগুপ্তের নিষ্সিত সেই 
বুদ্ধ প্রতিমার-_“মুখশ্রী। এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মৃত্তি কি 
মগধের দুর্দান্ত দহুয দমনকের মৃত্তি, তাসে দেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে 
না।'৯ মহাকোট্ঠী বিহারের চিত্রবিষ্তা শিক্ষক ভিহ্ষু সথত্রতের বুদ্ধ ও স্বজাতার 
চিত্র রচনাও ব্যর্থতায় পর্যবমিত হইয়াছে । অবশেষে প্রদুমের আত্মদানে দেবীর 
মুক্তিলাভ ঘটিয়াছে। গল্পে প্রছ্যম়ের সঙ্গিনী স্থনন্দাও অল্পবয়সে ভিক্ষৃণীব্রত 
গ্রহণ করিয়া! জীবনের ব্যর্থতার বোঝা অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছে । বৌদ্ধগণ 
হিন্দুদের দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন ন1। বিহারের কলাবিগ্ভার অধ্যাপক 
বন্ুত্রতের উক্তিতে তাহা স্থম্পষ্ট হয়াছে। তাহার মতে--“কলার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী সরম্বতীর যে মৃত্তি হিন্দুরা কল্পন! করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে 
বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই।”২ 

প্রত্বতত্ব'৩ গল্পে স্বপ্ররচিত কল্পনার আবছায়ায় দীপঙ্করের সময়ের গ্ররতিবেশ 
রচনার প্রচেষ্টা হইয়াছে । বিক্রমপুরের একটি বহু পুরাতন টিবি খননের ফলে 
রাজমহলের কালো! পাথরের তৈয়ারী একটি দেবীমৃতি পাওয়াযায়। এই 
মৃত্তিটিকে অবলম্বন করিয়া এই গল্পটি রচিত। গল্পে পাওয়া যায় নালন্দা: 
মহাবিহারের সঙ্বস্থবির দীপহ্থর শ্রীজ্ঞান এই মুতিটির নির্মাতা। তিব্বতের 

২। এ, পৃঃ ৮-৯। 

৩। মৌরীফুল, ১৩৬৩ পৃঃ ৭২। 


উপস্তাপ ও ছোট গল্প ৪৫৩ 


অনাচারগ্রস্ত বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা, নয়পালের 
পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সঙ্গে চেদীরাজকন্তা যৌবনন্রীত্ বিবাহের পৌরোহিত্য 
ইত্যাদি অভিজ্ঞতার ছায়াদৃস্ত স্বপ্পের অল্পষ্টতার মধ্য দিয়া প্রদরপিত হুইয়াছে। 

বিভূতিভূষণের 'নাস্তিক' গল্পটি ধর্মতত্বজিজ্ঞান্থ ব্যতিকগ্রস্ত দার্শনিক 
লোকনাথের কাহিনী। এই কাহিনীতে মহামণ্ডলী মঠের প্রধান দ্বা্শনিক 
বৈভাষিক পশ্থী এক আচার্ষের উল্লেখ আছে। তিনি মুক্তি কি, মুক্তি কয়প্রকার, 
মুক্তি ও নির্বাণের মধ্যে প্রভেদ ইত্যাদি বিষয়ে লোকনাথকে উপদেশ দিয়াছেন। 

'মেঘমলার”, 'প্রত্বতত্ব” ইত্যাদি গল্পে লেখক বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশ রচনার 
চেষ্টা করিলেও তাহার প্রচেষ্টা নর্বাংশে সার্থক হয় নাই । সাহিত্যসমালোচকের 
মতে তাহার “বৌদ্ধযুগের বিবরণটি বিশেষত্ববর্জিতি ও বিশেষজ্ঞানের 
পরিচয়হীন ।১১ 


১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার, ১৩৬৯, পৃঃ ৫৮৫-৮৬ 


স্ততীস্ গু 
রবীন্দ্রনাথ 


পটভূমিকা 

আধুনিক যুগে বাংল! সাহিত্য ইতিহাদের বিকাশক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম ও 
সংস্কৃতিকে ন্বীয় জীবনমীমায় গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জাতীয় 
সম্পদ্রূপে ধিনি স্বীকৃতি দিয়াছিলেন তিনি হুইতেছেন বিশ্বকৰি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। ববীন্দ্জীবনে বুদ্ধের অলোকনামাম্য প্রভাবের অম্যক্‌ মূল্যায়ন 
করিতে হইলে যে পরিবেশ ও অনুকূল পরিস্থিতি তাহাকে প্রাচীন ভারতীয় 
নভ্যতা ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অন্থ্রাগী করিয়া তুলিয়াছিল তাহা অবহিত হওয়া 
দরকার । কৈশোরে তিনি বিদগ্ধ পুরাতাত্বিক রাজেন্জলাল মিত্রের ঘনিষ্ঠ 
সাহচর্যে আসেন। রাজেন্দ্রলাল ছুর্লভ বৌদ্ধশান্ত্রের সংগ্রহ ও পর্যালোচনায় 
বিশ্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাহার রচিত [159 9881016 0081080 
[16988019 ০ 19081 গ্রন্থটি কবির অন্যত্তম প্রিয়গ্রস্থের অন্তর্গত । তিনি 
তাহার বন নাটক ও কাব্যের উপাদান এই গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করেন। কেশব 
চন্দ্র সেনের কনিষ্ঠভ্রাতা “অশোকচরিত” রচয়িতা কষ্ণবিহাব্ী সেনও ঠাকুর 
পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।৯ ববীন্দ্রনাথ যে পরিবারে আবির্ৃত 
হইয়াছিলেন সে পরিবার-পরিবেশের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের ও দাহিত্যের গভীর 
চর্চা ও অন্শীলন হইত। বৌদ্ধধর্মের এঁতিহ এবং মননশীলতা৷ তীহার জোস্ঠ 
ভ্রাতা দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরকে বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। 
তাহার অগ্রজ সত্যেন্রনাথ ঠাকুরের রচিত “বৌদ্ধধর্ম” গ্রস্থও লেখকের গভীর 
অনুধ্যানের পরিচয়বাহী। 

উনবিংশ শতাব্দীতে তারতীর মনীষার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের গবেষণা ও বৌদ্ধ 
পুরাবৃত্তের পর্যালোচনার ধারায় নবীন সপ্তীবন দেখা দিয়াছে । রাজেন্ত্রলাল 
মিত্র, ছবিজেন্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শান্্ী, রামদাস সেন, বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
কেশবচন্ত্র সেন, অঘোরনাথ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি চিন্তাশীল মনীধিগণ 
অমিতনিষ্ঠা ও যত্বহকারে সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিকের স্তায় বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের 
বিচার বিশ্লেষণে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। ইউরোপীয় কবি 4:2019-এর 
[18006 01 8818 কাব্য) 8059৪ 1085168-এর বৌছ সাইত্যের অনুবাদ ও 
সমালোচন] গ্রন্থ এই যুগের কৃতবিদ্য মনীষীদের বৌদ্ধ ইতিহাস ও প্রত্বতত্বের 
অনুমীলনে প্রণোদিত করিয়া তুলিতেছিল। গিরিশ ঘোষের বুদ্ধচরিত, 


১) ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্ত্র সেন, পৃঃ ৬৯ 


৪৫৮ বাংল! পাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অশোক প্রভৃতি নাটকও বিষয়গৌরবে ও রসের বিচ্ছুরণে পাঠক সমাজের 
প্রশংসা আদায় করিয়াছিল। এই শতাববীতেই সিংহলী ভিক্ষু দেবমিত্র 
ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯২১) বৌদ্ধধর্মের পুনর্জীগরণে ব্রতী হইয়া ভারতে 
আগমন করেন। কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটির ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার 
এবং সারনাথে মূল গন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা তাহার অন্ততম কীততি। এই মহৎ 
কর্মকৃতি ববীন্দ্রনাথ১ ঠাকুর এবং সত্যেন্্রনাথ দত্ব২ প্রভৃতি স্জনকুশল 
কবি-মনীষাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে । এইভাবে উনবিংশ শতাবীতে বৌদ্ধ 
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পুরাতত্বের চর্চা ও গবেষণার ফলে বৌদ্ধধর্ম স্বদ্ধে বিদগ্ধ 
বাঙালী সমাজে চেতন! দেখা দেয়। শতাবীর এই মহৎ ভাবরাজী অন্থভূতি 
স্সিপ্ধ কবিমনের আনন্দময় স্পর্শে পরিপূর্ণতা! লাভ করিয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে শতদলের 
ন্যায় পূর্ণ বিকশিত হুইয়! উঠিয়াছে। 

বৌদ্ধযুগের পুনরুদ্বোধন তাহারও কাম্য ছিল। তাহার সাহিত্যে বৌদ্ধ 
কীতিষ্পন্দিত প্রাচীন ভারত যেমন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাইয়াছে তেমনি তাহার 
কর্মজীবনের বহুবিধ প্রচেষ্টায় বৌদ্ধলংস্কৃতির প্রতি অকুঠ শ্রদ্ধাও স্ৃচিত 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ তীহার বিশ্বভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ের মাধ্যমে পালিভাষ! 
ও বৌদ্ধসংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করেন। বৌদ্ধশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের 
তিনি বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন এবং শাস্তিনিকে তনের 
ছাত্রদবেরও বৌদ্ধধর্ম চর্চার জন্য সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশে প্রেরণ 
করেন। নিংহল, চীন, জাপান, ব্রদ্ধদেশ, জাভা-শ্টাম প্রভৃতি বৌদ্ধ 
ধর্মীবলম্বী দেশ ভ্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাহার অন্তরূর্টি সম্প্রসারিত 
হইয়াছিল। পালিভাষা ও সাহিত্যকে তিনি ছাত্রদের পঠনীয় বিষয়ের অন্তর্গত 
করেন। পালি থনম্মপন্' গ্রন্থটি তাহার অন্যতম প্রি গ্রন্থ । অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র 
সেন লিখিয়াছেন--'আমবা জানি সেই যুগেই রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতন 
বিদ্যালয়ে রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ ছাত্রদেয় বৌদ্ধশাপ্তর অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন । 
রখীন্ত্রনাথ বলেন তখনকার দিনে তাকে ধম্মপদ" গ্রস্থখানি আগাগোড়া কস্থ 
করতে হয়েছিল এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' নামক কাব্যখানি বাংলায় অনুবাদ 
করতে হয়েছিল, ।৩ রথীন্দ্রনাথ লিখিত 'বুদ্ধচরিত? গ্রন্থটি পরবর্তীকালে 


১। “বুদ্ধদেব' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ ৷ ইহা ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের 
সভাপতির অতিভাবণ। 'বুদ্ধদেষের প্রতি' কবিতাও, “বুদ্ধদেব গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে । 

২। বুদ্ধবরণ--বেলাশেষের গান কাব্যে সঙ্কলিত হইয়াছে । ও 

৩। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৫৫ | 





পটভূমিক! ৪৫৯. 


বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হুইয়াছে। ধণম্মপদ” গ্রন্থটির প্রতি তাহার এতই 
অস্থরাগ ছিল যে কৰি নিজেই গ্রন্থটির সরল বঙ্গান্থবাদ করিতে আরম্ভ করেন। 
শাস্তিনিকেতনের ছাত্রদের পালিভাষা শিক্ষাদানের জন্য রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে 
পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী পালি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার অন্যতম 
গ্রন্থ প্রাতিমোক্ষের অন্গবাদ সতীশচন্দ্র রায়ের “গ্তালী” কবিতা, চারু বহ্থর 
'ধম্মপদং, এবং শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক শরৎ রায়ের 'বৌদ্ধভারত” 
ও 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' প্রভৃতি গ্রস্থ শান্তিনিকেতনে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার 
স্মারক । শান্তিনিকেতনে “চীন ভবন, প্রতিষ্ঠা এবং 'চীন-ভারত” সংস্কৃতি সমিতি 
স্থাপনও বৌদ্ধসংস্কৃতি চচঠার সহায়ক হুইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের নৃতন পরিচয়ের 
সন্ধানে শাস্তিনিকেতনের কৃতবিদ্য মনীষী ও পগ্ডিতগণ এইখানে তিব্বত হইতে, 
আনীত জীর্ণ পু'থির গবেষণায় রূত থাকিতেন। শান্তিনিকেতনে বুদ্ধের জন্মতিথি 
বৈশাখী পুণিম! এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন তিথি আধাটী পুর্রিম! উদ্যাপনের ব্যবস্থাও 
তিনিই করেন । | 

বহু কবিতায়, গানে, নাটকে এবং প্রবন্ধে ও সমালোচনায় লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের 
প্রতি কবির আস্তরিক শ্রদ্ধার্ধ্য পরিবেশিত হইয়াছে । বৌদ্ধযুগের ত্যাগ-ধর্ম, 
বিশ্বমৈত্রী, বুদ্ধের প্রতি শিশ্তের আনুগত্য তাহাকে দেই যুগের কাহিনী অবলম্বনে 
কথা-কাব্য রচনায় প্রেরণ] দিয়াছে । অজিত চক্রবর্তী তাহার 'রবীন্দ্রপাথ' গ্রন্থে 
সেই যুগের ত্যাগধর্ম এবং ববীন্দ্রকাব্যে তাহার গভীর প্রভাব স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন--“ভারতবর্ষ তখনকার জাতীয় জীবনকে 
ত্যাগর স্থরে খুব কঠিন করিয়া বাধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে কি রকমের: 
ত্যাগ? যে ত্যাগের আবেগে নারী একমাত্র পরিধেয় বসন প্রভু বুদ্ধের নামে 
উৎসর্গ করিয়। দিয়াছে, আপনার ভোগের উৎস্ষ্ট অংশ হইতে কিছু দেওয়াকে 
ত্যাগ মনে করে নাই, যে ত্যাগ নৃপতিকে ভিখারীর বেশ পরিধান করাইয়া 
দীনতম সন্গ্যাসী সাজাইয়াছে, পুজারিণী রাজদস্তের ভয়কে তুচ্ছ করিয়। পূজার 
জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে..সেই সকল ত্যাগের কাছিনীই ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ জাগাইয়া' তুলিলেন।৯ বৌদ্ধ. 
যুগের কাছিনীর প্রতি তাঁহার অকু শ্রদ্ধার বিষয় কবি নিজেও স্পষ্টভাবে 
স্বীকার করিয়াছেন। «এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং এঁতিহাসিক 
কাহিনীগুলি জানলুম তখন তার! স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে তৃতির: 





১। রবীন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩, পৃঃ ৮১-৮২ | 


৪৬০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকম্মাৎ কথ! ও কাহিনীর গল্পধারা উৎসের মতো 
নানা শাখায় উচ্ছৃসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই সকল ইতিবৃত্ত 
জানবার অবকাশ ছিল, স্থতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী সেই 
কালেরই বিশেষ রচনা । কিন্তু এই কথা ও কাহিনীর রূপ ও রূস একমাজ্র 
রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। 
ববীজ্্নাথের অন্তরাত্মাই তাঁর কারণ--তাই তো! বলেছে, আত্মাই কর্তা । 
তাকে নেপথ্য রেখে এতিহাসিক উপকরণের আড়ঘ্বর করা কোনো কোনো 
মনের পক্ষে গর্বের বিষয় এবং সেইখানে স্্রিকর্তার আনন্দকে সে কিছু 
পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, 
সষ্টিকর্ত| জানে সন্ন্যাসী উপগ্ুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে 
একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল । 
এ যদ্দি যথার্থ এতিহাসিক হত তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে কথা ও কাহিনীর 
হুরিলুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে 
এ সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পাঁয় নি।"১ 

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন বুদ্ধদেবের বাণী সার্বভৌম । আর্ধ-অনার্ধ, উচ্চনীচ, 
বীনদরিত্র সকলের জন্য তিনি তাহার নবধর্মের অমৃতবাণী প্রচার করেন। 
আচারনিষ্ঠার পরিবর্তে বিচারনিষ্টা ও আ'ত্মনির্ভরতাকে তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন । 
নিটীর পূজা” নাটকে, 'পৃজারিণী” কবিতায় এবং 'মালিনী” ও “চগ্ডালিকা” নাটকে 
এই তত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। ববীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের উদ্দার করুণার শুভ্র 
রশ্মি সম্পাতে পতিতা শ্রীমতীর আত্ম! জাগ্রত হইয়াছে । চগ্ডালকন্ত। প্রতি 
হীনজাতীয়া হইলেও বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ তাহার প্রদত্ত পানীয় অগ্রাহ্য করেন 
'নাই। রাজকন্যা মালিনী ক্রাক্ষণ্যধর্ষের আচার-অনুষ্ঠানকে পরিহার করিয়া 
বৌদ্ধধর্মের প্রেমমূলক জ্ঞান ও মহজ অনাড়ম্বর আবেদনে সাড়া দিয়াছেন। 
এই সমস্তই সম্ভব হইয়াছে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির অনন্যসাধারণ 
শ্রন্ধাবোধের জন্য । 

“বিনর্জন”“রাজধি',“বাল্মীকি প্রতিভা” “কা লম্গন্প গ্রন্থে কবির পশুবলি বিরোধী 
মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যে করুণাধারা একদা শাকামুনির হৃদয়ে 
জাগ্রত হইয়া! অপরিমিত মানসে সর্বপ্রাণীর প্রতি প্রবাহিত হইয়াছিল রবীন্দ্রচিত্তে 
তাহারই উত্তরাধিকার রক্ষিত হইয়াছে । বৌদ্ধ করুণার ম্বণালে কবির প্রাণপন্স 

১। দাহিত্যের স্বরূপ, 'সাহিত্যে ধরতিহাসিকতা, পৃঃ ৪৫-৬। ্‌ 


পটভূমিকা ৪৬১ 


্রচ্ফুটিত হইয়াছিল । “বাল্পীকি' প্রতিভায় কালীপৃজক বান্মীকির চিত্ত করণায় 
প্লাবিত হুইয়াছে। বন্দিনী বালিকাকে বলি দিতে গিয়া! তাহার করুণ আবেদনে 
হিংসার লেলিহান শিখ! নির্বাপিত হুইয়াছে এবং প্রেমের ও করুণার জয় 
ঘোষিত হইয়াছে। 'রাঁজধি' উপন্যাসে পাওয়া যায় একদা পশুবলির শোণিতে 
গোমতীর শোতোধারা! রঞ্জিত হইত। একদিন বালিকা হাঁসি শ্বেতগ্রস্তরের 
ঘাটের সোপান বহিয়া যে রক্তধারা জলে নামিয়! গিয়াছে তাহা দেখিয়া 
রাজাকে প্রশ্ন করিয়াছে-_এ কিসের দাগ বাবা ? 

রাজ] বলিলেন £ রক্তের দাগ, মা।” 

সে কহিল, “এত বুক্ত কেন?' মৃত্যুশয্যায় বিকারের ঘোরেও কাতরকণ্ঠে 
সে সেই একই প্রশ্ন করিয়াছে--মাগো, এত রক্ত কেন? এত রক্ত কেন?'৯ 
“রাজি উপন্তাসে বালিকা হাসির এই কাতর প্রশ্নে ত্রিপুরার রাজ! গোবিন্দ- 
মাণিক্য ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে জীববলির বিরুদ্ধে দৃঢ প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। “বিসর্জন, 
নাটকেও ছাগশিশুর প্রতি অপর্ণার করুণাই জয়যুক্ত হইয়াছে । যে ছাগশিশুকে 
সে পরমন্সেহে করুণায় বড় করিয়া! তুলিয়াছে তাহার রক্তের ধার! মন্দিরের 
সোপানে দেখিয়া! সেকীাদিয়া উঠিয়াছে। অপর্ণার অভিযোগ-_বিশ্বের যিনি 
জননী তিনি তো সকল প্রাণীরই জননী । জননী কি কখনও সম্তানের রক্তে 
প্রীতিলাভ করেন? ভিখারিণী অপর্ণাকে কবি যেন বৌদ্ধযুগের বাতাবরণ 
হইতে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। হিংসা, কুসংস্কার ও মিথ্যাকে সে 
প্রেম, করুণা ও ক্ষমার দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছে। অহিংসার পূজারী রাজা 
গোবিন্দমাণিক্য বৌদ্ধ নৃপতি বিদ্বিসারের পদ্দাঙ্ক অনুদরণ করিয়াছেন। তিনি 
জানেন জননী বক্তপিপামিনী বাক্ষপী কখনই নহেন। তিনি বিশ্বের জননী ।২ 
বিদ্বিলার বুদ্ধদেবের প্রেমধর্ম গ্রহণ করিয়া নিজ রাজ্যে পশুবলি বন্ধ করিয়া: 
দিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যও ধর্মের যথার্থ ম্বরূপ যেদিন উপলব্ধি করিয়াছেন 
সেদিনই নিজ রাজ্যে পশুবলির চিরাচরিত প্রথা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও পশ্তবলির প্রতি লেখকের অন্তর্চেতনার এই গভীর অনুভূতির 
মূলে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণ রহিয়াছে এই কথা অস্বীকার করা যায় না। 

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
ইহাঁও অনন্বীকার্য ষে রবীন্দ্র মানসবৃত্তি ও বৌদ্ধভাবধারার মধ্যে বহু, বৈলাদৃশ্যও. 


১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৭৭--৩৭৯ | 
২। তুলনীয়--&7০10, 1196 188৮6 ০£ 883৯, 79০০৮ 6১৩ ৪3165, 


৪৬২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


রহিয়াছে । বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, ভগবানের অস্তিত্বকে তিনি স্বীকৃতি 
প্রদান করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্দের একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী । 
বৌদ্ধধর্ম সংসারত্যাগী ভিক্ষুর ধর্ম, অনাসক্তি ও উপেক্ষা, অনিত্যত ও 
ভোগবিরতি, অনাত্মা ও নির্বাণ প্রভৃতি ইহার লক্ষ্য। আর রবীন্দ্রনাথ শিব- 
হন্দরের উপাসক কবি, সুন্দরের স্বপ্নে মগ্ন হইবার সাধনাই তাহার কাম্য । 
জগৎ ও জীবনকে তিনি অনিত্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, বরং 
গভীর আবেগে এবং নিবিড় আগ্রহে এই মাটির পৃথিবীকে তিনি 
ভালোবাসিয়াছেন। অনন্তিত্বের সাধনা নহে, পরিপূর্ণ অস্তিত্বের সাধনাই তাহার 
কাম্য । কবির বাণী-_ 

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। 

অসংখ্যবন্ধন মাঝে, মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির সাধ ।১ 
এই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের বেদনার ভারে, বাসনার টানে তিনি বাধা 
পড়িয়াছেন। তবে বুদ্ধের প্রতি তাহার অকুগ্ আন্নগত্য কি কেবল কথার 
কথা? তাহাও নয়। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের নঙর্থক দ্িককে নহে, সমর্থক 
দিককেই গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের সাম্য মৈত্রীর বাণী, ক্ষমা আত্মত্যাগের 
বাণীর মধ্যে কবি বিশ্বসৌভ্রাত্রের ও বিশ্বজনীনতার পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
বৃদ্ধদেবের নাধন! কত সরল, অনাড়ম্বর ও প্রাণম্পর্শীরূপে তাহাকে প্রভাবিত 


করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন-_-তার মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ, 


অহংকার ত্যাগ, ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের 
মাধনা।,২ বৌদ্ধধর্মের নিগেটিভ দিক-_ছুঃখ, অনিত্য, অনাত্মা তাহার কবি- 
কল্পনাকে উদ্বোধিত করিতে পারে নাই। শাক্যমুনি বৃদ্ধের অন্তর হইতে 
উত্পারিত মেই অপরিমেয় প্রেমের বাণী-_ 

মাতা যথ! নিয়ং পুতং 

আয়ুমা1 একপুত্তমনুরকৃথে 

এবম্পি লব্বভূতেম্ 

মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।৩ 


২। বুদ্ধদেব, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩, পৃঃ ৫৩। 
৩। মেত্তহুত্র, হত্তনিপাত, ১ম খণ্ড, পি. টি, এস. পৃঃ ২ও। 


ঙ্ি 


পটভূষ়িক! ৪৬৩ 


মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আমু ভ্বারা রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীর 
প্রতি সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে। 

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এই মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ভারতের 
প্রবৃদ্ধ আত্মার অধিকারী। বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মুত্তি, তাহার অত্তরের নিশ্চল 
স্তব্ধতা ও প্রশাস্তি, ত্বস্তি ও সন্তোষ কবির চিত্তকে প্রভাবিত করিয়াছে। 
ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কৰি গৃহী হইয়াও চিরবৈরাগী, সৌন্দর্যরপিক হুইয়াও চির 
'অনাসক্ত খষি। 


প্রথম পল্তিচ্ছ্ছেদ 
প্রবন্ধ 

রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পকীয় প্রধান প্রধান আলোচনাসমৃহ 
বুদ্ধদেব১ গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কেবল 
বৌদ্ধধর্মের আলোচনা! বা মূল্যায়ন মাত্র নহে, ইহা! রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের হ্বতঃক্ফর্ত 
অনুভূতির আলোয় সমূজ্জল অনবদ্থ শ্রদ্ধার্্যও। বৌদ্ধভারতের চিরস্তন বাণী 
তাহার হৃদয়ে যে ভাবপুষ্প প্রন্ষুটিত করিয়াছে শুচিন্াত উদার হৃদয়ে কবি তাহা 
চিরন্থন্দবের উদ্দেশে অর্পণ করিয় দিয়াছেন। কবি তাহাকে অন্তরের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়! উপলদ্ধি করিয়াছেন 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে তাহার জীবনের অজেষ্ঠ 
প্রণতিও সেই নরতেষ্ঠ বুদ্ধের প্রতি নিবেদিত হুইয়াছে। তিনি উপলব্ধি 
করিয়াছেন ভারত ইতিহাসে যে কয়জন মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে বুদ্ধদেব 
তাহাদের মধো অন্ততম। এই অসাধারণ শ্রদ্ধাবোধের তন্সয়তায় বিমুগ্ধচিত্তে 
তিনি বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধপ্রতিমার প্রতি তাহার প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।২ তিনি 
উপলব্ধি করিয়াছেন বুদ্ধের জীবনে তিনি যে মুক্তির বাণী পাইয়াছিলেন 
বুদ্ধগয়ার বোধিক্রম তলায় তাহা ধ্বনিত হইয়াছে, এই বোধগয়ার গগনে গগনে 
লোক লোকাস্তরে তাহা শাশ্বতকালের বক্ষে গাথা হইয়া আছে। সেই 
বোধিক্রম, সেই নিরঞ্জন নদী, সর্বোপরি মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রশাস্ত ধ্যানমুত্তির 
অনুপম সৌনর্ঘ ও করুণামিশ্রিত আখি কবির চিত্তে স্থগভীর ঈশ্বরগ্রীতি উদ্দীপ্ত 
করিয়াছে । শাস্তহন্দর মন্দিরের নির্জন পরিবেশ প্রাচীন কালের শতম্মতির 
মৃ্ছনায় কবিকে পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপলব্ধিতে তন্ময় করিয়া তুলিয়াছে।৩' 
নানা কবিতায় ও গানে এবং প্রবন্ধে রসহ্হির মাধ্যমে সেই ভাবানুভৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছে । কখনও কখনও তীহার প্রাণে ছুঃখ জাগ্রত হুইয়াছে__ 
কেন তিনি সেই যুগে জন্সগ্রহণ করেন নাই যে যুগে ভগবান বুদ্ধ এই মাটির 
পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছিলেন? আবার তাহার মনে হইয়াছে সেই যুগেও তো 





১। ভগবান বুদ্ধের সার্ধ ঘিসাহস্তিক পরিনির্বাণ জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক 
সঙ্কলিত, বিশ্বভারতী, ৯৩৬৩। 
২। 00] ০009 10 7019 1166, 8810. 7081)20018208620, 020 109 1661 110 0:09$58108 
10170086110910:9 ৪0 10096, 8:00 610৪৮ 9৪ 1১90 116 89৮ :209 73900178 ৪৮ 0858, 
»-ড1৪58-131)8256 09826605, 1949 8021], 0, 179. 
৩। ১৯*৪ সালে কবি একবার বুদ্ধযা দর্শনে গিয়াছেন, ১৯১৪ সাযে আর একবার তিনি, 
এইখানে আসিয়াছেন। গীতালির কয়েকটি গানও বুদ্ধগয়ায় রচিত হইয়াছে। 


গ্রবন্ধ ৪৬৫ 


ক্ষুত্র মনের কত ঈর্ষা তাহাকে পদে পদে মিথ্যা অপবাদের সম্মুখীন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে, মহাপুরুষের মাহাত্ম্য খর্ব করিয়া মিথ্যা অপবাদের কণ্টক মুকুট 
তাহাকে পরাইয় দিয়াছে । দেবদত্ত, স্থভদ্র, চি, মাগদ্ধিয়া-__ইছারা 
ইন্দ্রিয্নগতভাবে তাহার সান্নিধা পাইয়াছে, কিন্তু তাহাকে প্রেমের একটি জীবস্ত 
সত্যমৃতিরূপে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এইজন্য বাস্তব জীবনের 
শত তুচ্ছতার মধ্যে তাহাকে না পাওয়ার ছুঃথ তিনি ভুলিয়াছেন__-“সেদিনকার 
প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অশ্পষ্টতার মধ্যে তীকে যে দেখিনি সে ভালোই 
হয়েছে । বার] মহাপুরুষ তার] জন্মমুহর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান 
কালের অতীত কালেই তাবা বর্তমান দৃরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তারা বিরাজিত ।,১ 
রবীন্দ্রনাথ জানেন-_বুদ্ধদেব মহামানব। এইজন্ত নিজের কালের সীমানার মধ্যে 
তিনি নিঃশেষিত হইতে পারেন নাই। ভাবী যুগের মানুষ ইন্দ্রিয়গতভাবে তাহাকে 
কাছে না পাইলে ও, অস্তরগতভাবে তাহাকে জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে। 
কবির মতে বুদ্ধদেব যদ্দি প্রবল প্রতাপান্বিত রাঁজারপে অথবা! দিথ্বিগয়ী 

বীররূপে২ জন্মগ্রহণ করিতেন তবে তিনি সেষুগের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিতে 
পারিতেন। কিন্তু তাহার সেই যশোভাতি সে যুগের সীমানার মধ্যেই নিবন্ধ 
থাকিত। কিন্তু বুদ্ধের জন্ম মহাযুগে-_চলমানকালের উর্ধ্বে মহাযুগের 
পটভূমিকায় চিরকালীন বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি লিখিয়াছেন-_“তাই আজ 
ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের বত্বসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, 
যাব মধ্যে অতীত কালের মহত্প্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। 
আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তারই 
কাছে বলতে আপছে-_বুদ্ধের শরণ কামনা কর্ি।”৩ কবি বিশ্বাস করেন 
মনুষ্যত্বের খণ্ড প্রকাশ জ্ঞানীর তত্বালোচনায়, বীরের শৌর্ষে, রাষ্ট্রনীতিবিদের 
কৃটকৌশলে, ইারা মানুষের চালক, ইতিহাসের গতিপথের নিগ্নামক, কিন্ত 
মনুস্তত্বের পরিপূর্ণঙম প্রকাশ ইহাদের মধ্যে নয়। ববীন্দ্রনাথের ভাষায়-- 
“কেবল পূর্ণ মনুয্যত্বের প্রকাশ তারইঃ সকল দেশের সকল কালের সকল 
মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন । ধার চেতন খণ্ডিত হয় নি 
রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায় ।+5 

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ২। 

২। 'বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজাগার করেন নি'-ঘরে বাইরে, বিশ্বভারতী, 
১৯৬৩, পৃঃ ১৮২। ৩, & | বুদ্ধদেব? পৃঃ ৩-৪। 


৩ 


৪৬৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভগবান বুদ্ধের মধ্যে কবি মনুত্যত্বের সেই পূর্ণ প্রকাশকে প্রত্ক্ষ 
করিয়াছেন-_“মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে মানুষের সত্যরূপ দেদীপ্যমান 
হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ 
করে দেখা দিয়েছেন । ন ততো! বিজুগ্তপ সতে, আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, 
দেশকালের কোন সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন সগ্ প্রয়োজনসিদ্ধির 
প্রলুব্ধতায় ?'৯ 

ভারতবর্ষের মাটিতে বুদ্ধদেবের আবির্ভীব। কিন্তু ভারতের ভৌগোলিক 
শীমানার মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকেন নাই। কারণ বুদ্ধ আপনার মধ্যে সকলকে 
এবং সকলের মধো নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভারতব্ষ সমগ্র পৃথিবীর 
নিকট সেই মহান্‌ বার্তা বহন করিয়। লইয়। গিয়াছে। সেদিন-_“ভারতবর্ষ তীর্থ 
হয়ে উঠল, অর্থাৎ ক্বীকুত হল সকল দেশের স্বারা, কেননা! বুদ্ধের বাণীতে 
ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে । সে কাউকে অবজ্ঞা করেনি, 
এই জন্তে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বেড়া দিলে ভানিয়ে 
ভারতের আমন্ত্রণ পৌছল দেশবিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন, 
্র্ষদেশ, জাপান, এল তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, ছুত্তর গিরিলমুঘ পথ ছেড়ে দিলে 
অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরের মানুষ বলে উঠল, ম|সষের প্রকাশ 
হয়েছে, দেখেছি__মহান্তং পুরুষং তমসঃ পবস্তাৎ।”২ এই মহাপুরুষের উদ্দেশ্টঠে 
যাহুষের পৃঙ্জার অর্ধ্যও উৎসগিকৃত হইয়াছে। কবির ভাষায়-_-'অদ্ভূত 
অধ্যবদায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধ-বন্দনা, মৃতিতে, চিত্রে, শ্ুপে। মানুষ 
বলেছে, যিনি অলোকনামান্ত ছুঃসাধ্য সাধন করেই তাকে জানাতে হবে ভক্তি । 
অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে, নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তাৰ 
আকল ছবি, দুর্বল প্রস্তরথগুগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তার! নির্যাণ করলে 
মন্দির, শিল্প প্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্প সম্পদ্‌ রচনা করলে, 
শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান কৰে 
গেল £ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম স্থবৃহৎ স্তুপ 
পরিবেষ্টন করে শত শত মৃতি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়, ভার 
প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমান্র আলন্ত নেই, 
অনবধান নেই, একে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির-_. 


১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬। 
২। এ, পৃঃ ৬। 


প্রবন্ধ ৪৬৭ 


খ্যাতিলোভহীন নিফাম কৃচ্ছূদাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা 
চিরবরণীয়ের, চিরম্মরণীয়ের নামে ।***-**সেদিন পূর্ব মহাদেশের হুর্গমে ছুত্তবে 
বীর্ধবাঁন্‌ পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তার জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে মক্ুগ্রাত্তরে, 
নির্জন গহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্থয এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে সেদিন 
রাজাধিরাঞজজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তার পাপ, অহিতশ্র ধর্মের 
মছিমা ঘোষণা করলেন, তার প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন 
শিলান্তস্তে ।”১ | 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে রণক্লাস্ত পৃথিবীর বেদনাহত মৃত্তি, পৃথিবীর 
জাতিতে জাতিতে গেই পারম্পরিক ঈরধা, দ্বেষ ও লোভের হানাহানি, ভ্রাতৃ- 
বিরোধের সেই ক্ুর করাল পরিণতি রবীন্দ্রনাথকে ব্যঘিত করিয়া তুলিয়াছিল। 
তিনি বিশ্বাম করেন বুদ্ধদেবের সাম্য মৈত্রীর বাণী, ক্ষমা! ও করুণার বাণীই এই 
মরণোন্মুখ বিশ্বকে গ্রলয় যাত্রার তাগ্বতা! হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভগবান 
বুদ্ধ একছ। বলিয়াছিলেন-__ 

যো নহস্নং সহস্সেন সঙ্গামে মাছুসে জিনে, 
একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুতমো ।২ 

ধর্দি কেছ সংগ্রামে সহন্রগ্তুণ সহত্র ব্যক্তিকে জয় করেন, এবং অপর 
কেহ কেবল নিজেকেই জয় করেন, তবে তিনিই সংগ্রামে জয়ীদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই মহাসঙ্কটের দিনে এইজগ্ভই কবি তাহার শরণ 
লইয়াছেন। বলিয়াছেন--'পাশবতার সাহায্যে মানুষের পিদ্ধিলাভের ছুরাশাকে 
যিনি নিরস্ত করিতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্কোধেন জিনে কোধং,। 
আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুয্যত্বের জগদ্ধযাপী এই অপমানের যুগে 
বলবার দিন এল £ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।-***"*আজ স্বাথ্ষুধাদ্ধ বৈশ্ঠবৃত্তির নির্মষ 
নিংসীম লুন্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি ধিনি আপনার মধ্যে 
বিশ্বমানবের সত্যবূপ প্রকাশ করে আবিভূতি হয়েছিলেন ।”৩ যথাথ ই বুদ্ধদেবের 
মৈত্রীর বাণী ও বিশ্বপ্রেমের বাণী যাহা একদ। এই ভারতবর্ষে উচ্চাবিত হইয়াছিল 
পরিপূর্ণতম সার্থকতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাহা প্রতিভাত হইয়াছে। লমন্ত 

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৭--৮ 


২ ধন্মপদ, সহস্স বগগো।, শ্লোক সং ১৩। 
৩। বুদ্ধদেব, পৃঃ ১১-১২। 


৪৬৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বিশ্বকে তিনি আপন করিয়া! লইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । মানব প্রেমের 
অভিপ্রকাশ তাহাকে বিশ্বমানবতার পুজারীদের মধ্যে এক চিবস্থায়ী আসনে 
অধিষ্ঠিত করিয়াছে । মানব-দরদী কবি দেই সর্বব্যাপী অপরিমেয় মৈত্রী 
সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াই মহামানবকে আহ্বান জানাইয়াছেন--তুমি 
আপনার প্রকাঁশ দ্বার] মান্ষকে প্রকাশ করে! ।' 

কবির দৃষ্টিভঙ্গীর ওঁদার্ধে বৌদ্ধ ও উপনিষদিক চিস্তাধারার আশ্চর্য স্বন্দর 
সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । তাহার মতে বৌদ্ধ মৈত্রী-সাধনার চরমে উপনিষদের 
্রক্ষগ্রাপ্তি। ররিদ্ষবিহার' প্রবন্ধে তিনি লিথিয়াছেন--'অপরিমিত মানসে 
অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রদ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রদ্ষের সঙ্গে 
মিলন হুয়।'১ তীহার মতে ব্রদ্গে বিহার করিয়া সাধক উপনিষদের ভূমাকে 
উপলব্ধি করিতে পারেন । 

তিনি দৃঢ়কঠঠে ঘোষণা করিয়াঁছেন_-'আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত । বুদ্ধের 
অস্তিত্ব বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। যথার্থই বৌদ্ধযুগের 
উত্তরাধিকার তিনি পরিপূর্ণরূপে লাঁত করিয়াছিলেন। স্তবে, বন্দনায়, 
কাহিনীতে বৌদ্ধযুগ এত মহনীয় ব্ূপে বাংল সাহিত্যে আর কখনও প্রতিষ্ঠা 
পায় নাই। মহৎ চিস্ত!, মহান্‌ উদ্ধৃতি এবং সর্বপ্রসারিত প্রাণময় হ্টির 
আবেদনে বৌদ্ধচিন্তা বারে বারে তাহার স্মরণতীর্ধে আবিভূর্তি হুইয়াছে। পরম 
সৌগতবপে বুদ্ধের চরণে তাহার শ্রেষ্ঠ প্রণতিও নিবেদিত হইয়াছে। প্রশ্ন আসে 
বৌদ্ধধর্মের কোন্‌ আদর্শের প্রেরণা নবযুগের শ্রেষ্ঠতম কবিকে এতখানি মুগ্ধ 
করিয়া তুলিয়াছিল? বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ, অনিত্য, অনাত্ম' প্রভৃতি তত্ব তাহাকে 
বিশেষ প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইহার পঞ্চশীল, দশশীল গ্রভৃতি চারিত্রিক 
নীতিকথাও তাহার প্রাণে রসের স্পর্শ জাগাইতে পাবে নাই । শীল সম্থদ্ধে তিনি 
“কালাস্তর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_'বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু “না”-এবর 
সমষ্টি, কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরেও অন্তরে আছে ভালবাপ!, সে “না” নয়, 
'হাঃ। মুক্তি তার মধ্যেই'।২ কৌদ্ধনির্বাণও তাহার মনে প্রশ্ন জাগ্রত 
করিয়াছে__পে কি শূন্যতা, মানবমনের এত আশা-আকাজ্জা, এত কামন! 
বাদনা, এই বূপরস শব্ব-ম্পর্শ গন্ধময় পৃথিবীর ভোগের বিচিত্র আয়োজন মানুষ 
ত্যাগ করিবে কিসের কামনায়? শুধু সর্বশূন্তত। বা অনন্ভিত্বের জন্য, কেবল 


১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ২২। 
২। রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৫৭। 


ই 


প্রবৃন্ধ ৪৬৯ 


প্রদীপ শিখার ন্যায় নি:শেষে নিবিয়া] যাওয়ার জন্যই ষাছষের এত ত্যাগ, এত 
তপন্ত।? কিন্তু কেবল সর্বশূন্যতার বন্ধ্যাবাণী শ্রবণ করাইবার জন্তই পৃথিবীতে 
বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহ বিশ্বাস করেন নাই । তাহার মতে 
বুদ্ধের বাণী অম্ৃতনিস্তন্দী__তাহা পূর্ণতার বাণী, রিক্ততার নহে। এইজন্যই 
বৌদ্ধধর্মের নিগেটিভ দিক-_ছুঃখনিবৃত্তি, বাসনাজয়, অনিত্য, অনাত্মা প্রভৃতি 
তত্ব তাহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তিনি প্রশ্ন তুপিয়াছেন_-“যদি 
দুঃখ দুরই চরম কথা! হয় তাহলে বামনালোপের দ্বারা! অস্তিত্বলোপ করে দিলেই 
সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়-_কিন্ত মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ড যার উপর 
বিধান তার আর ভালবান1 কেন, দয়া কেন?১ বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী ভাবনা ও 
বিশ্বতোমুখী বিশ্তদ্ধ প্রেমের আবেদন কবির প্রাণে প্রেরণা জাগাইয়াছে। 
তাহার মতে বুদ্ধের উদ্দেশ্ত ছিল অনির্বচনীয় আনন্দলোক প্রাপ্তি। কিন্ত 
অহংবোধ নির্বাপিত ন| হইলে এই বিশুদ্ধ আনন্দলাভ সম্ভব নয়। এইজন্তই 
বুদ্ধদেব অহং নির্বাণের সাধন! অর্থাৎ বালন| বিলোপের সাধনা! করিয়াছিলেন। 
নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তার চার 
দিকে ভিড় করে আপত না।"২ তিনি বিশ্বাম করেন বুদ্ধের সাধনা কেবল 
নঙর্থক নহে, সর্বশূন্ততার মধ্যে বাসনানির্বাপনই ইহার চরম কথ! নহে, এ সাধনা 
মঙ্গলের, প্রেমের_-ষে প্রেম আদানবিহীন প্রদদীনে, আনন্দ ও পরিপূর্ণতায় 
সাধকের চিত্তকে পর্প্রাণীর প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলে। বিপুল বৌদ্ধলাহিত্যের 
ঘে রত্বকণিক! রবীন্দ্রনাথের প্রাণের ভাবে পরশমণির স্পর্শ দিয়াছে তাহা 
হইতেছে-_ 


মাতা যথা নিয়ং পুত্তং 

আয়ুস! একপুত্তমন্থরকৃথে 

এবম্পি সব্বভূতেস্থ 

মানসং ভাবয়ে অপবিমাণং ।৩ 
বৌদ্ধধর্মের ব্রহ্ষবিহার” ভাবনা এক অভিনব তাৎপর্ষে তাহার চিস্তারাজ্যে 
ধর! দিয়াছে । “কালান্তর' গ্রন্থে ব্রহ্মবিহারের সংজ্ঞাও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন-_ 
'পকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন 
কামনা করব সকলের ভালে! হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রদ্ষবিহার অর্থাৎ 


১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫৫1 ২ বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫৬। 
৩। মেত্তহ্ৃত্ত, সুত্তনিপাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬। 


৪৭ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া । এইটিই সদর্থক কেবলমাত্র পঞ্চগীল বা? 
দশশীল নঙর্থক ।১ তাহার মতে বুদ্ধদেবের অনুশীলন সর্বব্যাপী প্রেমের 
অন্থশাসন। নিজের বা নিজের সন্তানের জন্য মানুষের যে ছুঃাধ্য কর্ম বা নিজ 
দল ও সম্প্রদায়ের জন্য যে ছুরহ ত্যাগ শ্বীকার তাহার উদ্দাহরণ আহরণ করিয়া 
বুদ্ধের করুণার ব্যাখ্যা করা চলে না। এই করুণা কেবল প্রভূত গ্রাচুর্ধে ও 
স্বতঃপ্রবৃত্ত অযাচিত প্রদানে বিশ্বের সর্বভূত্ের প্রতি ধাবিত হইয়াছে । কোথাও 
তাহ! বাধা মানে নাই। এই করুণার ম্ব্ূপ উদঘাটন করিয়! তিনি 
লিখিয়াছেন--“তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের স্তায় আপনার প্রস্তুত গ্রাচুর্ধে 
আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে । ইহাই পরিপুর্ণতার 
চিত্র, ইহাই এই্বর্ব ।”২ যথার্থই বুদ্ধদেব তাহার তপশ্তাল্ধ মহাবোধি কেবল 
নিজের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। যদ্দি তাহা রাখিতেন তবে গভীর 
অরণ্যসম্কুল পার্বত্য প্রদেশের গুধস্থানে অবস্থিত অজ্ঞাত জলসঞ্চিকার ন্যায় তাহা 
ব্যর্থ হইয়া! যাইত। রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধদেব করুণার্ণব-_ পুত পুত জলভারাক্রাস্ত 
মেঘের কৃতি করিয়া! দীর্ঘকালের পিপাসার্ত ধরিক্ধীকে তিনি করুণীধারায় সিক্ত 
করিয়া দিয়াছেন । ইহাই বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও করুণার বৈশিষ্ট্য। 'জাতকগগ্রস্থের, 
মহৎ আবেদনও কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে । "জাতক" গৌতমবুদ্ধের অতীত 
জীবনের কাছিনী। বোধিসত্বের করুণা, দয়া, আত্মত্যাগ ও ছুঃখবরণের 
কণিকা সঞ্চয়ই ক্রমশঃ অনস্ত অসীম করুণ সমুদ্র 'বুদ্ধ'রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
বৌদ্ধপাহিত্যের এই গৌরবোজ্জল পরিকল্পনায় কবি একেবারে মুগ্ধ বিস্মিত 
হুইয়াছেন। জাতককার অতি সরল সহজভাবে বিশ্বের সর্বপ্রাণীর হদয়ের 
করুণাকণ! যেন তিল তিল আহরণ করিয়! করুণারপী বুদ্ধের মহান্‌ আবির্ভাবকে 
স্বথগম করিয়া তুলিয়াছেন। ববীন্দ্রনাথ অতি সহজ অনাড়ম্বরভাবে জাতককারের' 
এই সরলতার বর্ণন1 করিয়াছেন-- 

“মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাধা ধে পার বাড়ির গাধার: 
কাছে এসে একটি গাভী ন্সিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে, দেখে আমার বড়ো 
বিস্ময় লেগেছিল । বুদ্ধই ঘে তাঁর কোনো! এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, 
এ কথা বলতে জাতককথা লেখকের একটুও বাধত না কেননা, গাভীর এই 
ল্লেহেরই শেষ গিয়ে পৌছেছে মুক্তির মধ্যে ।'৩ জাতক এক সর্বব্যাপী বিশ্বান্গ- 


১। রবীন্দ্ররচলাবলী, চতুবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৫৭ | 
২। বুদ্ধদেব, পৃঃ &*। ৩। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬২-৬৩। 


প্রবন্ধ ৪৭১ 


ভূতির বাহকরূপে কবিকে প্রেরণ] দিয়াছে । যিনি বুদ্ধরূপে বিশ্বের বরণীয় 
তিনিও অতীত যুগে বহুতর যোনিতে জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া সমাক্‌ সমৃদ্ধ 
হইয়াছেন। স্থতরাং বিশ্বের সর্বজীবের মধ্যে একত্বের- উপলব্ধি জাতকের শিক্ষা । 

কঠিন কৃষ্ছুতা বা ছুস্কর তপশ্যাকে বুদ্ধদেব স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধদেবের 
সুদীর্ঘ ছয় বদরের কঠিন কচ্ছপাধন] ব্যথতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। অপ্রাপ্তির 
ব্যর্থতায় তাহার অস্তর পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার পর বোধিদ্রমের নীচে 
'আসিয়াছেন স্থজাতা, হস্তে ভক্তি ও গ্রীতির অর্ধা। বুদ্ধদেব সুজাতার ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার, প্রীতি ও সেবার অর্থ্য গ্রহণ করিলেন, এবং চরম সত্যরূপে শ্বীকৃতিও 
প্রদ্ধান করিলেন। কবি 'দাহিত্যের পথে" গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_'কৃচ্ছুাঁধনে 
মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে । সেই ভত্তহদয়ের অন্ন উৎসর্গের মধ্যে মাতৃ- 
প্রাণের ষে সতা ছিল সেই সত্যটি থেকেই কি বুদ্ধ বলেননি এক পুত্রের প্রাতি 
মাতার যে প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন করে দেখাকেই 
বলে ব্রন্মবিহার। অর্থাৎ মুক্তি শৃন্যতায় নয়, পূর্ণতায়।”১ প্রশ্ন আসে তবে শীল 
ৰা চরিত্রণী তিসমূহের স্টি হইয়াছিল কোন্‌ প্রয়োজনে ? তাহার মতে বুদ্ধদেব 
ছুঃখনিব্‌ স্তর পথে ছুঃখম্বীকারকে বড় করিয়। দেখিয়াছিলেন কারণ-_দুঃখ 
্বীকার ব্যতীত, ত্যাগ ও কঠিন সাধন! ব্যতীত মান্য আপন মহৎ সত্তাকে 
উপলব্ধি করিতে পাবে না। বুদ্ধদেব তপস্যার বলে জানিয়াছিলেন যে আবরণ 
মানুষের আত্মাকে আবৃত করিয়। রাখিয়াছে তাহা উন্মোচন করিতে পারিলেই 
মানুষের মুক্তি। তিনি সেই আবরণ দূর করিবার জন্যই শীলের প্রবর্তন 
করিয়াছেন। শীল আচরণে মানুষের আত্ম! বাধামুক্ত হইবে_ আত্মার বিশুদ্ধ 
নির্মল স্বরূপ উদঘাটিত হইবে। আত্মার এই বিশুদ্ধ স্বক্নপকে রবীন্দ্রনাথ 'শৃন্ততা” 
বা “নৈষব্ম্য' বলিয়। শ্বীকার করেন নাই। বপিয়াছেন__'সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, 
নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাদনা ত্যাগ করতে বলেন নিঃ তিনি 
প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই 
আত্মা আপন ম্বরূপকে পায় হুর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার ছারাই 
আপনার শ্বভাবকে পায় ।”২ 

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বুদ্ধের জীবনে মানবপ্রেমের চরম অভিপ্রকাশ 
ঘটিয়াছিল। পৃথিবীর ছুঃখবেদনার জালায় জর্জরিত মানুষের ' মুক্তির পন্থা 


১) রবীশ্ররচনাবলী, আয়োবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪০৪ | 
২। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫২। 


৪৭২ বাংলা নাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নির্ণয়ের জন্তই তিনি অভিযাত্রী । তিনি মানুষে মানুষে জাতিবিচার করেন 
নাই, মাচ্ছুষের উন্নতির জন্য দেবতার কৃপা অপেক্ষা! আত্মাশক্তির উপর অধিকতৰ 
গুরুত্ব দ্িয়াছেন। তাছার উপদেশ--আত্মাশক্তিকে অবলম্বন কর-_অত্ত সরণা 
অনঞঞ সরণা | রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাদ করেন যে দেবছুর্লভ বোধিলাভ করিয়া! সকল 
দেবতার উপরে বুদ্ধদেব আপনার আপন পাতিয়া লইয়াছিলেন সেই বোধিলাভ 
সকল নাহুষের পক্ষেই সম্ভব। কারণ বুদ্ধ অগংখ্য জীবজস্তর ভিতর দিয়াই ক্রম 
উত্তরণের এই চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই মানব- 
ক্বীরুতি বিশ্বকবির অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন 
'মানষের অমীমতা যিণি নিজের মধো অনুভব করেছিলেন তাকে অপেক্ষা 
করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে 
আহবান করেছিলেন, বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো 
আপনার অন্তরে ব্রন্ষকে । এই বাণী অনংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে 
শ্রদ্ধা করেছিলেন।'১ এএই মহান্‌ আদর্শের উতৎ্সরণ আমরা কবির জীবনেও 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি । মানব মহিমার প্রতি স্থগভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাহার 
অন্তরকে বিশ্বাত্মবোধে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। খিনি দেশকালের অতীত 
মহামানব, মান্থষের মুক্তি কামনায় তিনি রাজৈশ্বর্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন, মানুষের 
দুঃখব্যথ1 বেদনা ও হাহাকার, অশান্তি ও অপাম্য তাহাকে পীড়া দিয়াছিল। 
অবশেষে অমৃতের সন্ধানে তিনি চির-অভিযাত্রী হইয়াছিলেন-_ 
শুনিমাছি, তারি লাগি 
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী 
পথের ভিক্ষুক ।২ 

বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ হীন যান ও মহান ছুই শাখায় বিভক্ত । হীনধান বিশুদ্ধ 
জ্ঞানের উপর জোর দিয়াছে, চরিত্্রনীতির উপদেশই ইহার মুখ্যবস্ত। মহাযান 
তক্তির উপর জোর দ্িয়াছে__“কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই ।' রবীন্দ্রনাথ 
মনে করেন কোনটাই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ পরিচয় বহন করে নাই। কারণ 
হীনযানের যে আদর্শ অর্থাৎ চবিত্রনীতির উপদেশ তাহার মধ্যে আনন্দের বা 
রসের খোরাক নাই__“তাছা উধধ, তাহা খাগ্ নহে, তাহার সাড়া পাইলে ছুটিয়া 
লৌক জড়ো হয় না, বরঞ্চ উল্টাই হয়।৩ যদিও হীনযানী মতকেই বিশুদ্ধ 


১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬৪। 
২। চিত্রা, এবার ফিরাও মোরে, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২১। ৩। বুদ্ধদেব, পৃঃ ২৬। 


গ্রবন্থ ৪৭৩ 


বৌদ্ধধর্মের অর্ধাদা দেওয়া হইয়াছে তথাপি এই মত্তবাদ তাঁহাকে বিশেষ 
প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তিনি লিখিয়াছেন__ইতিহাসের কোন 
একটা বিশেষ স্থানে যাহা খামিয়া গিয়াছে তাহাকে ই বৌদ্ধধর্ম বলিব-_-আব, 
যাঁছা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হুই্য়] চলিয়াছে, নব নব 
খাগ্যকে আত্মনাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, 
তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলিব না__এই যদ্দি পণ করিয়া বমি তবে কোনো জীবিত 
ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না। বৌদ্ধ ত্রিরত্ব-_বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ অর্থাৎ ভক্তি, 
জ্ঞান ও কর্ষের পমন্বয়ের মধো তিনি বৌদ্ধধর্মের পরিপূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
দেশকালপাত্র অনুযায়ী কোথাও হয়ত একট] অধিক তর প্রাধান্ত পাইয়াছে কিন্তু 
তাহাই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ পরিচয় বলিক়্া তিনি শ্বীকার করেন নাই। হীনযান ও 
মহাযানের তুলনাত্মক আলোচন! করিয়৷ লিখিয়াছেন__ 

“হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজা ভক্তি বুঝি 
নাই। প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎ্সত্যকে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ একেবারেই 
অন্বীকার করে- আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল 
উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নান! বিচিত্রর্ূপ রস স্থষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কোথাও তাহার 
জ্ঞানের সংযম নাই? ।১৯ হীনযান ও মহাঁধান মতের অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তির 
সমন্বয়ের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন__“আসল কথা, 
বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এই ছুটা দ্দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে 

ংস করিয়া নির্বাণ মুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে “না" করিয়া! দেওয়াই যে 
বৌদ্ধধের চরম লক্ষ্য নহে, তাহা একটু চিস্তা করিয় দেখিলেই বুঝা যাইবে ।*২ 
এইজন্যই বৌদ্ধধর্মের_-“একদিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্তদ্দিকে স্বার্থত্যাগী 
প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া! বিস্তার করা এই ছুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল 
মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে, বুঝিভেই হইবে, শৃন্ততাই সেখানে লক্ষ্য নহে ।৩ 
বৌদ্ধধর্ম স্থদ্ধে তাঁহার হুচিস্তিত সিদ্ধান্ত-_হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, 
মহাযানও পুর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম সংসাবের অভীত কোনো পৃজনীয় 
দত্তাকে শ্বীকার যে করে না এ কথাকে আমরা বৌদ্ধধর্মের নিত্য সত্য বলিয়া 
মানি না__এবং বৌদ্ধধর্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া 
মারিয়াছে এ কথাও তাহার চিরসত্য নে । বৌদ্ধধর্ম এখনো মানুষের জ্ঞান, 


১, ২। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৩৫। 
৩। এ, পৃঃ ৩৬) 


৪৭৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভক্তি ও কর্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত কবিয়! তুলিবার জন্ত 
সেই লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্মেরই গমাস্থান যেখানে ।১ 

বুদ্ধদেব তাহার ধর্মে জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয় করিয়াছিলেন। এই 
সমন্বয়ের ফলে যে বিপুল আলোড়ন বা ভাববন্থা জাগিয়াছিল তাহা? 
ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তা ও মননধারাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাহার 
স্থচিস্তিত অভিমত-_বৌদ্ধযুগের পরবর্তী দর্শনে পুরাণে কোথাও বা 
নবীনরূপে, কোথাও পুরাতনকে নৃতন আকার দিয়া, সেই ধারা নানা 
শাখা-প্রশাখায় নামে আজও প্রবাছিত হইতেছে” তীছার মতে বুদ্ধদেব 
জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয় করিয়াছিলেন । এই সমন্বয়ের ফলে যে আলোড়ন বা 
ভাববন্তা জাগিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের সমস্ত চিস্তাশক্তি ও মননধারাকে 
প্রভাবিত করিয়াছে । ভারতীয় অধ্যাত্ররাজ্যে অবতারবাদের বীজও রবীন্দ্রনাঞ্চ 
বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই প্রথম অঙ্কুরিত দেখিয়াছেন। ববীন্দ্রনীথের অভিমত-_ 
“বৌদ্ধযুগের পূর্বে আমরা ঘে বৈদিক দেবভাদিগকে দেখি তাহার! স্বর্গবাসী 
দিব্যপুরষ। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরম দয়া 
যে মানবরূপে মর্ত্যলোকে আবিভূতি--এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ 
ন্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোন: 
আভাল পাইয়াছি।৩ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট বুদ্ধ মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক 
সীমানা অতিক্রম করিয়া অলৌকিকত্বে অধিঠিত হুইয়াছেন। কবির ভাষায় 
“তিনি যেন মৃতিমান অলীম প্রজ্ঞা, অসীম করুণা । তিনি মূক্ত হইয়াও কেবল 
জীবকে ছুঃখ হইতে জ্রাণ করিবার জন্যই বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন--সে তাহার 
কর্মফলের অনিবার্ধ বন্ধন নহে, সে তীাছার প্রেমের দ্বারা, দয়ার ছ্বারা 
স্বেচ্ছারচিত বন্ধন” ।8 “কোন বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়।” দেখার 
মধ্যেই অবতারবাদের উতৎ্পত্তি। টবষ্ণবধর্ম ঘষে বৌদ্ধধর্মের নিকট হইতে 
অবতারবাদ ও ভক্তিবাদকে গ্রহণ করিয়াছে এই অভিমত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
করেন। 

বুদ্ধদেব বিশ্বমানবের প্রতি চিরজাগ্রত করুণায় সকলের জন্য আলো কতীর্থের 
হবার খুলির়] দিয়! গিয়াছেন। সমস্ত মানবের জন্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করায় 
রবীন্দ্রনাথ তাহাকে নবশ্রেষ্ঠরপে বন্দনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-_ 


১। বুদ্ধাদেব, পৃঃ ৪৬--৪৭। ২। এর, পৃঃ ৪১। 
৩. এ, পৃঃ ৩২। ৪। এ, পৃঃ ৩৩। 


প্রবন্ধ ৪ ৭৫- 


“একদিন বুদ্ধ বলিলেন, আমি সমস্ত মানুষের ছুঃখ দূর করব। ছুঃখ তিনি সত্যই 
দূর করতে পেরেছিলেন কিন! সেটি বড়ো। কথা নয়, বড়ে। কথা হচ্ছে তিনি 
এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্ত নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন” ।৯ 
রবীন্দ্রনাথ মনে করেন-বুদ্ধধেব অর্যমানবের মুক্তির জন্য আকাজ্ষা 
করিয়াছিলেন_-তাহা! বুদ্ধের জীবনের একটি মহামুহূর্ত। আবার মানব 
জাতির নিকটও একটি পরম ঘটনা । এই আকাঙ্ফার মধ্য দিয়াই তাহার 
একের জীবন বহুর নিমিত্ত উৎসগিকৃত হইয়াছে, আবার তীছার সাধনা ও 
তপস্যা তাহার একের না হইয়া! বহর জন্য হুইয়াছে। “সমস্ত জীবের জন্য 
নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা_এই মহৎ উদ্রার ভাবসমুদ্রকে রবীন্দ্রনাথ 
জহমুনির ন্যায় পান করিয়াছেন এবং আপন হৃদয়পাত্রে তাহাকে গ্রহণ 
করিয়া জীবনসত্যে পরিণত করিয়াছেন । নিখিল বিশ্বমীনবতা ও বিশ্ব 
জাগতিকতার জন্ত এক গভীর তীব্র আকুলত] তাহাকে এই ভাবসমুত্রের সচেতন 
বিগ্রছে পরিণত করিয়াছে । নিখিল মানবকে তিনি তাহার হৃদয়রাজ্যে 
আমন্ত্রণ জানাইগ়াছেন, এবং একত্বের স্ত্রে, সাম্যমৈত্রী ও হিংসাবিদ্বেষহীন 
মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তাহার নিকট 
এই যুগের প্রধান সমস্য! রাজনৈতিক নহে, ধর্মাদর্শের। তিনি চাহিয়াছেন 
সকল দেশের, সকল জাতির মানুষকে এই মিলনস্থত্রে বন্ধন করিয়া! মহাভারতের 
পত্তন করিতে । এই বিশ্বমানবতার নিকট হিন্দু-মুললমান-বৌদ্ধ-খুষ্টান, এশিয়া- 
আফ্রিকা-ইউরোপ-মামেৰিক1 কোন ভেদাভেদ নাই। অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেন 
তাহার হুচিস্তিত ও পাত্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে বিশ্বনাগরিক রবীন্দ্রনাথকে মহাযানী 
ভারতের রূপকার বলিয্বা অভিহিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ মহাযান শব্ও এক 
বিরাট এতিহের দীপোজ্জল প্রভায় সমালোচকের দৃষ্টিরশ্মিতে ধরা দিয়াছে। 
যে মহান্‌ আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বমানবিকতার উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্টা দিল্নাছে 
তাহার যথার্থ মূল্যায়নের পক্ষে তাহার অভিমত প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
লিখিয়াছেন-_-প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্মের যে শাখাটি বিশ্বমৈত্রীর প্রেরণায় 
উদ্ধদ্ধ হয়ে প্রায় সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং. তুকিস্থান থেকে 
জাপান ও মঙ্ষোলিয়া থেকে যবদ্বীপ পর্যস্ত সর্মানবকে জাতিধর্মনিরবিশেষে 
একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রয়ামী হয়েছিল তার নাম মহাযান। যে. 


১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫৯--৬০। 


৪৭৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মহাতরণী তখন উদ্ভাবিত হয়েছিল মে তরণী ছোট ছিল না। দেশবিদেশের 
ছোটোবড়ো। উচ্চনীচ সকল নবনারীরই ঠাঁই হয়েছিল লে মহাতরণীতে। 
গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমগ্র ভারতবর্ষই এই মহাযানধর্মী। 
এবং ভারতবর্ষের ইতিহাপ বস্ততঃ এই ভারতমহাযানেরই ইতিহাস। প্রাচীন 
কাল থেকে আধুনিক কাল পর্ধস্ত আর্ধ, অনার্ধ, গ্রীক, পারনিক, শক, হন, আরব, 
তুরকি, পাঠান, মোগল, পতুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি কত জাতি যে এই 
মহাতরণীতে আরোহণ করে একই সার্থকতা, একই অথণ্ড যহাজাতীয়তার 
লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা করে কালসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বন্বতঃ 
ভারতমহাষানের যাত্রাপথই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত মহাপথনূপে প্রতিভাত 
হয়েছে ।”* 

যথার্থ ই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের অমৃতধার! নিঃশেষে পান করিয়া মহাযানী 
ভারতের র্ূপদান কবিয়াছেন। তীাছার মনন ও চিস্তারাজ্যের সর্বতোমুখী 
সমন্ব়বাদী ভাবধারা ও বিশ্বমৈত্রীর জন্য সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি 
সর্বান্তিবাদী'রূপে প্রতিভাত হুইয়াছেন-- 

“পূর্বোক্ত বৌদ্ধমহাধান ধর্মের একটি মতবাদ সর্বাস্তিবাদ নামে পরিচিত। 
সবান্তিবাদী”দের দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের ক্ষুদ্রবৃহৎ সমস্ত কিছুরই সার্থকতা 
স্বীকৃত হয়ে থাকে, কোনো কিছুরই অস্তিত্ব অস্বীকার্ধ নয়। ভারতদার্শনিক 
ববীন্দ্রনাথকেও সর্বান্তিবাদী নামে অভিহিত করলে অন্তায় হয় না। কেননা, 
ভারতবর্ষকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তাতে মহাভারতবর্ষ গঠনের উপাদান 
ছিসাবে দেশী-বিদেশী প্রাচীন-নবীন সমস্ত জাতিশক্তি ও ধর্মমতেরই সার্থকতা 
ও উপযোগিতা স্বীকৃত। ভারতবর্ষে তিনি যে মহাজাতি সমন্বয়ের আরর্শ 
প্রতিষ্টা করে গিয়েছেন নেই লমন্বয়ের সাধনায় প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক 
সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ধর্মেই সমবেত আত্মোৎ্সর্গ একাস্ত আবশ্যক । “সবার 
পরশে পবিভ্রকরা তীর্থনীবে" ছাড়া যে মার অভিষেক ন্ুুসম্পন্ন হতে পারে না। 
এ বাঁণীতো তারই 1২ 

বৌদ্ধ যুগকে ব্বীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের স্থবর্ণধুগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই যুগে ভারতবর্ষ শিল্পে বিজ্ঞানে বাণিজ্যে এবং রাজ্যের সীমান1 বিস্তারে সর্ব 
বিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। তাহার কারণ এই যুগে ভারতর্র্ষ 
5) ভারতপধিক রবীন্ত্রনাথ, পৃঃ ১২_১৩। 

২। এ পৃঃ ১৩। 


গ্রব্ন্ধ ৪৭৭ 


সর্ব প্রকার জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়। পরিপূর্ণতার সাধনায় আপনাকে 
বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ'ভারতের পর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ 
ভারত ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে শাক্যসিংহ বুদ্ধকে স্থাপন করিয়াছেন। বুদ্ধের 
আলো-বন্কত বাণী এবং বৌদ্ধযুগের যাহা! কিছু মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম অপীম 
দ্াক্ষিণ্ের পরিচয় বহন করিয়। সুর্ধালোকের ন্যায় তাহা তাহার অন্তরে আসিয় 
পড়িয়াছে। আতসকাচের এক পিঠের ব্যাপ্ত হুর্যালাক যেমন অন্ত পিঠে 
সংহত দীপ্তরশ্ি প্রদীন করে, তেমনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ভারতের বিপুল জ্যোতি- 
পুঞ্জের সংহত জ্যোতি রবীন্দ্রনাথ । রূপে, রসে, জ্ঞানে, আনন্দে এবং উজ্জল 
শৌভায় বৌদ্ধ-ভারত তাহার কাছে ধর] দিয়াছে । বৌদ্ব-ভারতের মৃত্যুহীন 
অতীত তীহার রচনায় বাঙময় হইয়া! উঠিয়াছে। আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে “যাত্রী? 
গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন_ _ 

“সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুফতা প্রচার করেনি, মানুষের ভিতরকার 
এশ্বর্ধকে মকল দ্বিকে উদ্বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে, ভাক্কর্ষে, চিত্রে, সংগীতে, 
সাহিত্যে। তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে পে স্বীপাস্তরে, দুর্গম স্থানে 
দুঃসাধ্য কল্পনায় ।১ তিনি বিশ্বাস করেন নিক্িয়তার বৈরাগা প্রচারে বৌদ্ধ- 
ভারতের কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়! যায় নাই, সুন্দরের স্বপ্নে ও বিশ্লেষণীতে মগ্ন হইবার 
সাধনাও প্রচার করিয়াছে । কেবল অনাসক্তি ও উপেক্ষার বিরাগই ছিল না, 
ছিল প্রীণপ্রাচূ্য, দাক্ষিণ্য ও আত্মদান। যে মন্ত্রের অন্ুধ্যানে বৌদ্ধভারত 
মগ্ন ছিল. তাহা-_সন্ন্যাপীর যে মন্ত্র মান্নষকে রিক্ত করে, নগ্র করে, মানুষের 
যৌবনকে পঙ্গু করে, মানবচিত্ত বৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ সে মন্ত্র নয়। 
এ জরানীর্ণ কশপ্রাণ বুদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণ বীর্ষবান যৌবনের 
প্রভাব।*২ এই জন্যই রবীন্দ্রসাহিত্যের স্থানে স্থানে বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগের প্রতি 
তাহার অকুষ্ শ্রদ্ধা বাঝে বারে নিবেদিত হইয়াছে; একমাত্র বৈদিক ও 
ওপনিষদিক যুগ ব্যতীত ভারত ইতিহাসের আর কোন যুগ ববীন্দ্রনাহিত্যে এত- 
খানি গৌরবের আসন পায় নাই। 

: বহির্তারতের বৌদ্ধ দেশদমূহে ভ্রমণ করিয়া! তাহাদের ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা 
কষ্টি ও সংস্কৃতিকে তিনি স্বাগত জানাইয়াছেন। বুদ্ধের বাণী বক্ষে লইয্কা 
বিশ্বপথিক কবি দেশে দেশে, রাজ্যে রাজ্যে ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছেন। সমগ্র 


১,২। রবীন্দ্র রচনাবলী, উনবিংশ খও, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৫৬। 


.৪৭- বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কৃতি 


বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রীর সত্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া ভারত-আত্মার লেই চিবস্তন 
বাণীই তীছার কণ্ঠে উদগীত হুইয়াছে। সিংহল, শ্যাম, চীন, জাপান, মালয়, 
যবদ্ধীপ, বলিঘীপ, প্রভৃতি বৌদ্ধদ্দেশকে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ভারতের তীর্থ- 
ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত করিয়াছেন। মহাসত্যের বন্তা একদিন ভারতবর্ষের 
তটরেখাকে প্লাবিত করিয়া এই সমস্ত দেশকেও ভাদাইয়। দিয়াছিল। আজ 
ভাটার টানে মূল উৎপের প্রাণ-প্রবাহিনী শুফ হইক্সা গিয়াছে কিন্ত এই সমস্ত 
দেশের সঞ্চয় এখনও পরিপূর্ণ । রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন-_'এই কারণেই সেই 
সকল জায়গ। আধুনিক ভারতবানীব পক্ষে তীর্থস্থান। কেন না, ভারতবর্ষের 
'ফ্ৰ পরিচগ্প দেই সব জায়গাতেই ।'৯ এমন ভাবে তিনি এই লব দেশের বর্ণনা 
করিয়াছেন যেন তাহার সঙ্গে ইহাদের বুকালের পরিচয় ও প্রগাঢ় তদাত্মত! 
রছিক়্াছে। সভ্যতার অতি প্রত্যুষকাল হুইতে ভারত ও চীন পরস্পরের 
নিকট পান্লিধ্যে আপিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে চীনের সঙ্গে ভারতের এই 
'নৈকট্া রাজনৈতিক কারণে বা বাহুবলে স্থাপিত হয় নাই, হইয়াছে 
আধ্যাত্মিক কারণে । ছুই হাজার বৎসর পূর্বে ষননশীলতার বাসভূমি ভারত 
হইতে মৈত্রীর বাণী, বিনয় ও সততার বাণী চীনে প্রচারিত হুইয়াছিল। একদা 
চীনের সঙ্গে ভারতের এই যে আত্মিক সেতু গড়িয়া! উঠিয়াছিল কবির আকাঙ্ষা 
ছিল তাছা পুননিমাণ করিবেন । 

কবির চীন ভ্রমণ সবাংশে সার্থক হুইয়াছিল। চীনদেশের বৌদ্বতীর্ঘ 
লংমেন, হাজার খানেক বৌদ্ধগ্ুহা এবং মন্দিরগাত্রের বুদ্ধের জীবনকাহিনীর 
বৈশিষ্টা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বৌদ্ধ দেশসমূহের সঙ্গে কবি গভীর 
আত্মীয়তার যোগ অনুভব করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ভারতের ম্থগভীর 
মছিমোজ্জল প্রশান্ত মৃতি তিনি বহির্ভারতেই দর্শন করিয়াছিলেন । ভাববিমুগ্ধ 
ভাষায় “কালাস্তর” গ্রন্থে তাহার স্বীকৃতিও দিয়াছেন_-ভারতবর্ষের লত্যের 
এশ্খরধকে জানতে হলে সমুত্রপারে ভারতবধের সদর দানের ক্ষেত্রে ষেতে হয়। 
আঙ্গ ভারতবর্ষের ভিভবে বসে ধুণিকলুধিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে 
যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে 
পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে 1১২ 


১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬১। 
২। রববীন্ত্র রচনাবলী, চতুহিশ খও, বিশ্বঙারতী, পৃঃ ৩৭১। 


প্রবন্ধ ৪৭৯ 


কবির জাপান দ্বেশ ভ্রমণকালে জাপানীরাও ম্বীকার করিয়াছে তাহাদের 
ভরিত্রের সদ্গুণরাজি- সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, লৌন্দর্বোধ ও বুমবোধের 
প্রেরণা তাহারা ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ষের নিকট পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যে 
বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে উদ্ভূত সে দেশের জনগণের চরিত্রে ও জীবনযাত্রায় 
সামগ্রস্যবোধের অভাব কবিকে পীড়িত করিয়াছে । বৌদ্বধর্মের মৈত্রী সম্বন্ধে 
এক জাপানবামী বৌদ্ধের ব্যাখ্যা কবির অন্তর স্পর্শ করিয়াছে । তাহার মতে-_ 
“মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটা বিশ্ব সত্য, যেষন মৃত্য এই 
'আকাশের আলোক, এ তো। কেবল কল্পনা! নয়, ভাব নয় ।১১ 

আধুনিকতার বিচিত্র আয়োজনের মধ্যেও ব্রহ্মদেশের একটি বৌদ্ধমন্দির 
অতীত যুগের ব্রন্মদেশের প্রতীক রূপে কবির নিকট ধ4] দিয়াছে। এই মন্দির 
দেখিয়া] 'জাপানযাত্রী? গ্রন্থে আবেগোচ্ছল হৃদয়ে তিনি লিখিয়াছেন-_- 

আধুনিকতার এই প্রাচীরের. মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু 
খোলা পেয়েছিলুম | '.বহুকালের বৃহৎ ব্রদ্দদেশ এই মন্দিরটুকুর মধো আপনাকে 
প্রকাশ করলে ।”২ ব্রহ্গীরা তাহাদের সংসারে ও মন্দিরে-_বাস্তব জীবনে ও 
অধ্যাত্বজীবনে কোন পার্থকা রাখে নাই। মন্দিরের চারিদিকে কেনাবেচা, 
রান্না, ঘরকল্া, খাওয়া-দাওয়। সমস্তই চলিতেছে, সেখানে মাছ-মাংসও বিক্রয় 
হইতেছে। “মন্দিরের চারিদিক নিরাল! নয়, অথচ নিভৃত ; স্তব্ধ নয়, শাস্ত। 
"সে মন্দিরে গান্ীষ নেই, কারুকাধের ঠেসাঠেসি ভিড়; সমস্ত যেন ছেলে 
মান্ছষের খেলনার মতো । ৩ 

জাভার বেরোবুছরের মন্দিরের গঠন লৌষ্ঠৰ কবির মনকে মুগ্ধ করিতে পারে 
নাই। তিনি 'যাত্রী'গ্রন্থে লিখিয়াছেন--এট! যেন কেবলমাত্র একট! আধারের 
মতো। বন্থশত বুদ্ধমূৃতি ও বুদ্ধের জাতক কথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে 
মস্ত একটি ভালি।”৪ কিন্ত মন্দিরের অভ্যস্তরের ভাস্কর্ধ ও মুতিসমূহ তাহাকে 
মুগ্ধ করিয়াছে । তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, ইহারা “প্রতিদিনের প্রাণলীলার 
অজন্র গ্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর অশোভন বা অঙ্সীল কিছুমাত্র নেই ।"৫ 
তাহার মতে-_উচ্ছ খখলত! বজিত শোভন ও স্থসং্যত প্রকাশই বৌদ্ধভারতের 


১।  র্ববীন্্রচনাবলী, চতুধিংশ খণ্ড, পৃঃ 8৫৭ | 
২। এ, উনবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮। 

৩। এর? পৃঃ ৩০৯। 

২৭ ৫1 এ? পৃঃ ৫২০, 


ডঃ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আদর্শ। জীবজস্ত হইতে রাজা ভিথারী সকলেই বৌদ্বশিল্পীর নিকট সমান 
শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। অন্যান্য মন্দিরে দেবদেবী ও দেবতুল্য 
মহাপুকুষের জীবন আখ্যান স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই মন্দিরে মাহষ হইতে 
ভিখারী পর্বস্ত সকলের অবারিত প্রবেশ, কেবল মানুষ নয়, মন্সস্যেতর জীব- 
জগতও বাদ যায় নাই। জীবনের অতি সামান্ত বস্তও পরম শ্রদ্ধা ও সরলতাক় 
মন্দির গাত্রে স্থান পাইয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ-সভ্যতার পুণ্যঙ্সোক বাণীবাহক । সমগ্র এশিয়াখণ্ডে, শুধু 
এশিয়া খণ্ডেই নয়, পৃথিবীর সমগ্র বৌদ্ধধর্মানুবাগী দেশে বৌদ্ধ সভ্যতার 
জনুদ্বাত্রী ভারতের বাণী তিনি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আত্মক্ষয়ী 
সংগ্রামে জর্জরিত ইউরোপের নিকটও তিনি প্রাচ্যের বাণী, বুদ্ধের মানৰ 
মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছেন । 

'ধন্মপদং'১ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক 
আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় 
করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ প্রের় অপেক্ষা শ্রেয়কে, ভোগ ও এশর্ধ অপেক্ষা 
ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে অধিকতর গৌরবদান করিয়াছে । ইউরোপীয় সভ্যতা 
কর্মকে কেন্দ্র করিয়া আবতিত, আর প্রাচীন ভারতীয় সত্যতা আধ্যাত্মিকতাঁকে 
কেন্দ্র করিয়া, কল্যাণকে বরণ করিয়া সমৃদ্ধ । বৌদ্ধশান্ত্র 'ধম্মপদ? গ্রন্থে কবি 
প্রাচীন ভারতের সেই মম্নবাণী শ্রবণ করিয়াছেন। সমস্ত কামন। বালনার 
উর্ধ্বে উঠিরা অনাদক্ত ধ্যানদৃরটিতে ভারতপুরুষ জগৎ ও জীবনকে দর্শন 
করিয়াছেন । ধম্মপদং, প্রবন্ধ তাহার সেই জীবন-দশনের বাক্‌ প্রতিমা । 

মাঁনবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বহু নীতিবাক্য সমাজে বুদ্ধের পূর্বে ও 
সমপাময়িককালে প্রচলিত ছিল । এইজন্/ই ধন্মপদ্ের কোন কোন শ্লোকের 
সঙ্গে মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র মনুসংহিতা ইত্যাদি গ্রস্থের ভাবগত সাদৃহা পাওয়া 
যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবসাদৃশ্যের কারণ উল্লেখ করিয়াছেন-- 

“এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রবাহিত হইয়া 
আসিতেছে ।-*-বুদ্ধ এইগুলি চতুর্দিক হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া, আপনার 

১। প্রাচীন সাহিতোর অন্তর্গত এই প্রবন্ধটি চারুচন্দ্র বস্থ প্রণীত “ধন্মপদং নামক অনুবাদ 
গ্রন্থের সমালোচনারূপে লিখিত | “ধম্মপদ” পালি থুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত । থুদ্দকনিকায় ১৫ খানি 
গ্রন্থের সমষ্টি । এই ১৫ খানি খ্রস্থের মধ্যে ধম্মপদ, জাতক, থেরথেরী গাথা প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন । 


পালি 'ধন্মপদ' গ্রন্থে ৪২৩টি গাথা! ছাব্বিশটি বর্গে বিভক্ত। আচার্য বুদ্ধধোষ পাল ভাবায় 
'ধন্মপদ-অটুঠকথা” নামে ইহার ভাব্য রচন। করেন। 


প্রবন্ধ ৪৮১ 


করিয়া স্থসম্বন্ধ করিয়া ইহাদিগকে চিরস্তনরূপে স্থাক্সিত্ দিয়া গেছেন--যাহা 
বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাকে এঁক্যন্ত্রে গাথিয়! মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া 
গেছেন? ।১ সুতরাং ধম্মপদ? গ্রাটীন ভারতের অধ্যাত্মচিস্তা ও মননের একটি 
মহিমোজ্জল স্বাক্ষর, ভারতবর্ষের চিত্তের” একটি অেষ্ট পরিচক়। রবীন্দ্রনাথের ' 
মতে ভারত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে। 
এই শান্ত্রসমূছের পরিচয়ের অভাবেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পঙ্গু হইয়া 
আচে ।' ভারতীয় তরুণ সম্প্রদায়কে তিনি বিশ্বৃত অনাদৃত বৌন্ধশান্ত্রের উদ্ধার 
সাধনে প্রণোদিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কৃত 
ও বৌদ্ধলাহিত্যের আদর্শ ও ভাবধারার নব সপ্তীবনী মন্ত্রে তাহার ভারত অর্চনা 
সমাপ্ত করিক়্াছেন । 

বুদ্ধ এবং বৃদ্ধশিষ্য অশোককে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারত ইতিহাসের ছুইটি 
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কর্ূপে বরণ করিয়াছেন। অশোকের চরিজ্জ অবলম্বনে যদিও 
তিনি কোন নাটক বা কাব্যা্ি রচনা! করেন নাই২, কেবল প্রবন্ধে স্থানে স্থানে 
অশোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী এবং বুদ্ধের প্রতি 
আহ্ছগত্যের দৃষ্টাস্ত আহরণ করিতে গিয়া ভিনি অশোক ও অশোকযুগের 
ভারতকে বারে বারে স্মরণ করিয়াছেন। অশোক বিষয়ক গবেষণা কর্মের 
প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। হরগ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস 
সেন প্রভৃতি গবেষকদের বৌদ্ধভারতের এ্রতিহাসিক গবেষণা, গিরিশচন্দ্রের 
'অশোকচবিত' নাটক এবং ভিনসেন্ট স্মিথের 48089, [19 79090109186 
[70070810101 [00018 এবং 705৪ 0%ঘ108-এর 199012196 17091% তাহাকে 
অশোকযুগের ভারতের প্রতি অনুরাগী করিয়! তুলিয়াছিল। অশোকের দিথিজয়--_ 
যে দিথ্বিজয়ে এক বিন্দু রক্তপাত হয় নাই অথচ সিংহলে, চীনে, জাপানে, ব্রহ্মদেশে 
দিকে দিকে ভারতের মহিম। সগৌরবে প্রচারিত হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে 
এই বিজয়কাহিনীর তুলনা নাই। সধপাধারণের মঙ্গলকার্ষে নিষুক্ত রাজশক্তির 
এই অমিত তেজকে এবীন্দ্রনাথ পরম্‌ শ্রদ্ধায় স্বীর্কতি প্রদান করিয়াছেন। 

রাজধর্মের ছুইদ্িক। একদিকে দণ্তনীতি__শক্তির অহঙ্কারের দিক আর 
একদিকে সামাজিক প্রথা, চিরাচরিত নিয়ম, দেশের কৃষি ও "সংস্কৃতির 


১। প্রাচীন সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩৬৬, পৃ ৮২ ২ 1 ভারতপখিক রণীন্দ্রনাথ গ্রচ্থের 
“রবীন্তরুষ্টিতে অশোক' প্রবন্ধে অধ)াঁপক প্রবোধ্চন্ত্র সেন রবীন্দ্রনাথ কেন অশোকট, 'রত অবলম্বনে 
কাব্য নাটকাদ রচন। করেন নাই তাহার এতহাসক কারণ অনুসন্ধ'ন করিয়াছেন । 


৩১ 


8৮২ বাংল! পাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ংরক্ষণের, আইন, শৃংখলা, ও সাম্যের দ্িক-_-এককথায় জনসেবার দিক। 
মানবপ্রেমিক অশোক রাজধর্মের শেষ দ্বিকটাকেই তাহার জীবনের ব্রত 
করিয়! লইয়াছিলেন। যুদ্ধ, রক্তপাত, বুলোকের ছুঃখ, এবং কটি ও সংস্কৃতির 
বিপর্ধয়ের মধ্য দিয়] যে রাজ্যজয় “পিয়দসি” কলিঙ্গ যুদ্ধের পর নেইপথ ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইঞ্াকে রাজচক্রবর্তী সম্রাটের মধ্যে মঙ্গলশক্তির 
মহিমারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধর্ম” গ্রস্থে কবি তাহার অতুলনীয় ভাষায় 
লিখিয়াছেন-_-“এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাটু অশোক তীহার রাজশক্তিকে 
ধর্মবিস্তারকার্ধষে মঙ্গলসাধনকার্ষে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা 
যে কী হ্ৃতীব্র তাহ! আমরা সকলেই জানি--সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো 
গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে, দেশ হইতে দেশাস্তরে আপনার 
জালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। লেই বিশ্বলুব্ধ 
বাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন_ তৃপ্তিহীন 
ভোগকে বিনর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বাজত্বের পক্ষে ইছা প্রয়োজনীয় ছিল না-_ইছা! যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, 
বাণিজ্য বিস্তার নহে-_ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাঞ্থ প্রাচূর্য-_ইহা! সংসা চক্রবর্ভী 
বাজাকে আশ্রর করিয়া তাহার সমস্ত রাজাড়ম্ববুকে এক মুহূর্তে হীনগ্রভ করিয়া 
দিয়া পমন্ত মন্ুয্যত্বকে পমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো বাজার 
বড়ে৷ বড়ো সাহ্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্বত ধূলিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে--কিস্ত অশোকের 
মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া 
আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্ার করিতেছে ।'১ 
সৌন্দর্ধবোধ ও ভোগবিলান একন্ুত্রে গ্রথিত হইবার নছে। ববীন্দ্রনাথের 
মতে অশোক তাহার উত্তম দৃষ্টাস্ত। সম্রাট অশোক তাহার ভোগকে-_তীাহার 
প্রমোদ উদ্যান, রাজবাটি, প্রভৃতিকে অমরত প্রদান করিতে চাছেন নাই। 
নিজের সমস্ত মহত্ব দ্রিয়া ষিনি মহত্তুম তাহার উদ্দেশ্যেই অশোকের শ্রেষ্ঠ প্রণতি 
নিবেদিত হইয়াছে । এইজন্তই “যে পুণ্যস্থানে ভগবান বুদ্ধ মানবের 
ছুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন রাঁজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, লেই 
পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই কলাসৌন্র্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের 
ভোগকে এই পুজার অর্থ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই |» 


১। রবীন্দ্ররচনাবলী, ভ্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভ।র তী, পৃঃ ৩৯৭ 
২। এ, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সাহিত্য, পৃঃ ৩৬৮ | 


প্রবন্ধ ৪৮৩ 


বদ্ধশিশ্ত অশোক তীছার প্রজাবর্গের ছিতার্থে মাহুষের শ্রেষ্ঠ ভাবনা ও মহত্বম 
আদর্শের বাণী পর্বতগান্রে এবং শিলান্তস্তে উৎকীর্ণ করিয়! দিয়াছিলেন। . 
রবীন্দ্রনাথের মতে অশোক তাহার অনুশাসনকে চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে 
প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিয়াছিলেন। পাছাড়ও দীর্ঘকাল তাহার অস্কশাসন বহন 
করিয়াছে । কিন্তু কালচক্রের আবর্তে সে ভাষার পরিচিতি এই যুগের মাহ 
হারাইয়া ফেলিয়াছে। অবশেষে ইউরোপীয় পণ্ডিত 75790 সাছেব তাহার 
পাঠোদ্ধার করিয়! দিয়াছিলেন। এই মহৎ ঘটনা কবিকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে । সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি অশোকের হায়ের 
সেই একাগ্র আকাঙ্ষ1-চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইবার বানাকে 
দষ্টাস্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন ।১ 

অশোক যুগকেই ববীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের গৌরবোজ্জল অধ্যায়রূপে 
স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাহার মতে__“বৌদ্ধধর্ম বিষয়াদক্তির ধর্ম নহে, একথা 
সকলকেই শ্বীকার করিতে হইবে । অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে 
এবং তৎপরবর্তীযুগে সেই বৌদ্ধলভ্যতার প্রভাবে দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য 
এবং নাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনে৷ কালে হয় 
নাই। তাহার কারণ এই যে, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হুইতে মুক্ত 
হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই বিকাশের দিকে উদ্ধম লাভ করে।”২ 
এইভাবে অশোকের জীবনাদর্শ ও নীতি কবিকে পামগ্রিকভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে। 

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ধারা সন্গাসী-ভিক্ষদের নির্জন গিৰি গুহা ও 
বিহার্সমূহ হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। সেই অরণ্যবাসনিঃহ্হত জ্ঞানের চর্চা 
রখীন্্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন-_-“ভারতবর্ষের 
যে ছুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগ--সেই ছুই যুগকে 
বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে । কেবল বৈদিক ঝধিরা নন্‌, ভগবান বুদ্ধও কত 
আত্রধন, কত বেণুবনে তার উপদেশ বর্ণ করেছেন--রাজপ্রালাদে তার স্থান 
কুল্পায়নি-_-বনই তাকে বুকে করে নিয়েছিল ।”৩ 


১। “সাহিত্য গ্রন্থের 'সাহিত্যের সামত্রী* প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 
২। পথের সঞ্চয়, যাত্রার পূর্বপত্র, ১৩৫৪, পৃঃ ১৪-১৫। 
৩। শিক্ষা বিশ্বভারতী ১৯৬০। পৃঃ ১০২। 


৪৮৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি ভারতবর্ষরূপে গড়িয়া তুলিবা স্বপ্ন দেখিয়াছেন? 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি বেদ, উপনিষদ ও বৌদ্ধযুগের শিক্ষা ও 
অনুশাসনের অনুগত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তীহার মতে প্রাচীন যুগে 
ভারত যে সত্যের সাধনা করিয়াছিল-_-“সে সত্য প্রধানতঃ বণিথৃত্বি নয়, 
ব্বরাজয নয়, স্বার্দেশিকতা৷ নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। ৷ সেই সত্য ভারতবর্ষের 
তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, 
বুদ্ধদেৰ সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করে তোলবা'র 
জন্য তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, 
নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুকষগণ সেই সত্যকে প্রকাশ করে 
গেছেন। ভারতবর্ষের সেই সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং 
কর্মে যোগসাধন। ।,১ | 

বুদ্ধদেবের সময়ে দেবভাষা সংস্কৃত ছিল বিশ্বজ্ঞানের ভাষা, লোকভাষা ছিল 
প্রাকত। লো কগুরু বুদ্ধ লৌকভাষাতেই দেশন৷ প্রদান করিয়াছিলেন।২ সর্বলোক- 
হিতব্রতী সম্রাট অশোকও প্রত্যেক স্থানের আঞ্চপিক প্রাকৃত ভাষাতেই 
প্রজাগণের নিমিত্ত শিলালিপি উৎ্কীর্ণ কৰিয়াঁছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 
লোৌকভাষাকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম সেদিন সমগ্র ভারতের চিত্তে 
আশ্রয় পাইয়াছিল। কেবল ভারতবর্ষে নয়, বৌদ্ধধর্ম ঘষে একদিন পৃথিবী জয় 
করিয়াছিল তাহার কারণ ইহা৷ যে দেশে গিয়াছে সেই দেশবাসীর মাতৃভাষাকেই 
বাহনরূপে হ্বীকার করিয়া! লইয়াছে। শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান নির্ণয় করিতে 
গিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সত্যই মানিয়া লইয়াছেন-_ঘধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত, 
চীন, মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই । এই 
জন্তেই সে সকল দেশে সে ধর্ম স্বজনের অস্তরের সমগ্রী হতে পেরেছে । এক 
একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে ।”৩ 
বাংল ভাষাকে শিক্ষার বাহন এবং বাংল! সাহিত্যকে শিক্ষার ভিত্তিরূপে স্থাপন 
কর] ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধন] | এই সুদৃঢ় সঙ্কল্পের হুম্পষ্ট অভিব্যক্তি 
তাহার “শিক্ষা? গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ ও মহাপ্রভু চৈতন্যের 
দৃষ্টাস্ত আহরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন_-“কোন শিক্ষাকে স্থাক্মী করিতে 

১। শিক্ষা বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃঃ ১২৬। 


৯। দ্রষ্টব্য, অনুযানামি ভিক্থবে, সকায় নিরুত্তিয়! বুদ্ধবচনং পরিয়াপুঁণতুত্তি । 
৩। শিক্ষা প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৩। 


প্রবন্ধ ৪৮৫ 


হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চিরপরিচিত 
মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সপ্তীবিত, 
যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাগ্রশ্বাস নিম্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই 
ভাষার, মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, 
সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেই জন্ত পালি 
ভাষার ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের 
অন্তরে সঞ্চারিত করিয়! দিয়াছিলেন ।১১ 

বৌদ্ধভারতের শিক্ষাব্যবস্থার গ্রাতি তাঁহার অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা! বর্ধিত হুইয়াছে। 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ" প্রবন্ধে তিনি নালন্দা বিক্রমশীলা, প্রভৃতি বৌদ্ধ বিশ্ববিষ্ালয়ের 
মহৎ স্মুজ্জল রূপ অঙ্কন করিয়াছেন । তিনি লিখিক়াছেন-_“এই বিগ্ভায়তনগুলির 
মধ্যে শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, ধিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিঠিত। যে সকল 
আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন পাঁউ বলেন, তাহাদের যশ বহ্ুদুরব্যাপী, 
তাহাদের চরিত্র পবিত্র অনিন্দনীয় । তাহারা সদ্বর্মের অনুশাসন, অকুত্রিম শ্রদ্ধার 
সঙ্গে পালন করেন । অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাদের পরে, লমস্ত 
দেশ এবং দূর দেশের ছাত্রের তাকে সম্মান করত, সেই সম্মানকে উজ্জল করে 
রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাদের 'পরে, কেবল মেধা! ছারা নয়, বনু শ্রুতের ছার! 
নস, চরিত্রের স্বারা, অহ্থলিত কঠোর তপস্যার হ্বারা। ".*সমস্ত দেশের প্রতিভাও 
আপন শ্রদ্ধার অর্থা এখানে পুর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ 
আপন শিল্পরচনার উতৎ্কধ এই বিগ্ভামন্দিবের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, 
ঘোষণা করেছে, ভারতের কলাবিগ্। ভারতের বিশ্ববিদ্ভাকে প্রণাম করেছে ।” 

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন আপন চিত্প্রকর্ষের উদার দাক্ষিণ্যে বৌদ্ধযুগে 
ভারতবর্ষ জ্ঞানের বিশ্ব্ধান যজ্ঞ আরস্ত করিয়াছিল। এই বিশ্বর্দান যজ্ঞে ভারতবর্ষ 
সমগ্র পৃথিবীকে স্বাগত জানাইয়াছিল। কারণ--যার সম্প্দে উদ্স্ত আছে 
সেই ডাকে অতিথিকে । গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে শ্বীকার করে। 
নালন্দায় ভারত ন্বদ্দেশে বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য আপন জ্ঞানের 
অন্নত্র খুলেছিল ম্বদেশ বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য । ভারত সেদিন 
অনুভব করেছিল তার এমন সম্পদ্‌ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে নকল মাহ্ৃষকে 
দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা” ৩ 


১। সাধনা, ৯৩০০, আবাঢ়, পৃঃ ১৯৭ । 
২ ৩। শিক্ষা প্রাঞ্ুভ, পৃঃ ২৫৮-২৫৯। 


৪৮৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


রবীন্দ্রনাথ গভীর আত্মবিশ্বান সহকারে বলিয়াছেন__বৌদ্বযুগে যদি নালন্দা 
তক্ষশীলা' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়! থাকে তবে ভারতের এই দুর্গতির দিনে ভারতের 
দেই প্রাচীন এতিহোর অনুবর্তনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না 
কেন? তক্ষশীল।, বারাণসী, নালন্দা ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রে 
আদর্শে তিনি নাগরিক জীবন হইতে দূরে বোলপুরের গ্রাম্য পরিবেশে গ্ররুতির 
শান্ত ক্রোড়ে তীহার শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
কবিগুরু তাহার জীবনব্যাপী সাধনা ও সত্যঘৃষ্টির প্রভাবে বুঝিয়াছিলেন__ 
্রহ্ষচর্যব্রত অর্থাৎ আত্মসংঘম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, 
গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুয্যত্বলাভের উপায় বলিয়! জানিয়] শান্ত সমাহিতভাবে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুর নিকট তাহা ছুর্ভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা--ইহাই 
ভারতবর্ষের পথ । 

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বৌদ্ধভারতের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু অন্ধ ভক্তির 
উপর তাহার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এইজন্য বৌন্ধভারতের একটি প্রধান 
ক্রটি তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই । “পরিচয়?১ গ্রন্থে তিনি আলোচন! 
করিয়া দেখাইয়াছেন_বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে আর্ধ-অনার্ধের 
মিলন-সংযম কঠিন ছিল। ইহার প্রবল প্রতিক্রিয়ারূপে ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও 
মহাবীরের আবির্ভাব। গৌতমবুদ্ধের ধর্মের প্লাবনে আর্-অনার্ষের মিলনের 
প্রতিবন্ধকত! দূর হইল । এবং ভারতের অভ্যন্তরে রক্তে ও ধর্মে আর্য-অনার্ধ 
সংমিশ্রণ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। কেবল অভ্যন্তরেই নয়, এই সময়ের 
বিদেশীয় অনার্ধগণও দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। কারণ 
বৈদেশিক শক্তিকে বাধা দিবার যে প্রকৃতি তাহাই তখন ছর্বল হইয়া পড়িয়াছে। 
এই সময়ে অনার্ধদের ক্ষমতা এতই বুদ্ধি পাইল যে আর্ধ-অনার্ধ সামন্য বজায় 
রাখা আর চলিল না। বৌদ্ধধর্মের গৌরবের দিনে এই অসামপ্রস্ত তেমন 
অস্বাস্থ্যকর ছিল না। কিন্তু ইহার অবনতির যুগে সমাজ জীবনে চরম বিপর্যস্ন 
ও দুর্ধোগ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__“অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধ- 
প্রভাবের বন্তা ষখন সরিষা! গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলা 
ভাতিয়া গিয়াছে । যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া, ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য 
এক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল, সেই ব্যবস্থাট! ভূমিসাৎ হইয়াছে । বৌহ্ধর্ম 


১। রবীল্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৩৮৪০ | 


প্রবন্ধ ৪৮৭ 


এক্যের চেষ্টাতেই এঁকা নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি 
অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল-_যাহ1 বাগান ছিল তাহা! জঙ্গল হইয়া 
উঠিল। *১ 

এই সময় জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে একটি “দুঢ়নিশ্চল কেন্দ্র এবং 
'ধাবাবাহিক পরিধিস্থত্র অতি প্রয়োজনীয় হুইয়৷ উঠিল । তিনি লিখিয়াছেন-_ 
“আমরা কী এবং কোন্‌ জিনিসটা আমাঁদের-_চারিদিকের বিপুল বিঙ্লিষ্টতার 
ভিতর হইতে এইটাকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগের 
ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধদমাজের 
যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দুর দৃরাস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার 
কলেবরটাকে স্থম্পষ্ট করিয়া! দেখিতেই পাইতেছিল ন11*২ ববীন্দ্রনাথ মনে 
করেন ব্যাসদেব সংগৃহীত বেদ সেই দুঢনিশ্চল কেন্দ্র এবং মহাভারত সেই 
ধারাবাহিক পরিধিস্থত্র | 

প্রকৃতপক্ষে ববীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের যে রূপ ধর! দিয়াছে তাহা 
তাহার শ্বকীয়তায় উজ্জল । বৌদ্ধশিল্পিগণ আপন মনের উচ্চতম কল্পনায় বৃদ্ধ 
প্রতিমাকে রূপদান করিয়াছেন। সব্বর্ম কোবিদ রবীন্দ্রনাথও কবি-প্রাণের 
অকুঠ মমতা! ও গ্রীতি মিশাইয়া সাহিত্যে বুদ্ধদেবের এক অভিনব চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন। কবির এই চিত্র আবেগ সংরাগে অনবদ্য, হথরুচি, সংযম ও 
সামঞ্ধস্ত বোধের স্মিত সমন্বয়ে অতুলনীয় । তাহার হিতে এশ্বর্ষের দীপ্তি নাই, 
অতি ভক্তির আড়ম্বর নাই, আছে তাহার দীপ্তোজ্জল প্রতিভার এক মহান্‌ 
পরিচয়। কেবল বুদ্ধই নহেন, পুরা বৌদ্ধয্গটাই ত্যাগ ও করুণায়, 
আত্মোথ্সর্গ ও ধ্যানের স্তব্ধ মহিমায় রবীন্দ্রাহিত্যে প্রতিভাত হইয়াছে । 
এককথায় বৌদ্ধধর্মের প্রজ্ঞা ও শাস্তি, স্বস্তি ও সন্তোষ তাহার মধ্যে প্রশ্ফুটিত 
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ধাহাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া উপলব্ধি 
করিয়াছেন তাহার স্থষ্টির বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে 
তিনি চলমান কালের উর্ধ্বে মহাযুগের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন। 
এইখানেই তাহার মৌলিকতা। 'খাত্রী" গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন--«ঈতিহাসিক 
বুদ্ধের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায়, তাহার রোগ, জরার বর্ণনায় ক্ষণকালের 


১। রবীন্ত্ররচনা বলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৫৩৮-৩৯। 
২। এ, পৃঃ ৪৪, 


৪৮৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বুদ্ধকে পাওয়া যায়। কিন্তু “হুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে 
বসে যিনি অসংখ্য নরনারীয় ভক্তি-প্রেমের অর্থ্যে অলঙ্কত হয়েছেন তিনি 
চিরকালের বুদ্ধ। তার ছবি সুদীর্ঘ যুগষুগাস্তরের পটে আকা হয়েই চলেছে। 
তার সত্য কেবলমাঞ্জ তাকে নিয়ে নয়, তার দত্য বু দেশকালপাত্রের 
বিপুলতাকে নিয়ে, সেই বুহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে তার দৈনিক ঘটনা, তার 
সাময়িক মানপিক অবস্থার চঞ্চল ছায়ালোকপাত চোখে দেখতেই পাওয়া 
যাবে না। যদি কোন অথুবীক্ষণ নিয়ে সেইগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি 
তাহলে তার বুহৎ রূপটাকে দেখা অসম্ভব হবে 1১১ রুবীন্দ্রসাহিত্যে এই 
“চিরকালের বুদ্ধই” বিরাজিত। কবির শ্রেষ্ঠ প্রণতিও তাঁহার উদ্দেশ্যেই 
নিবেদিত হইয়াছে । 


রবীন্্রচনাবলী, উনবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৪০॥ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কাব্য 


“কথা ও কাহিনী+, “জন্মদিনে” পরিশেষণ। পুনশ্চ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে 
ৃদ্ধদেবের মহান্থভবতা, বৌদ্বযুগের মহৎ ঘটনাবলী এবং বহিরারতে বৌদ্ধধর্মের 
পূর্ণতামুখী স্বগ্টির বিস্ময়কর প্রকাশ ভাবতন্ময় কবির ভাব ও বোধির সমন্বয়ে 
গ্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। নিয়ে তাহা আলোচিত হইল। 


কথা ও কাহিনী 


এই কাবা গ্রন্থের অন্তর্গত “শ্রেষ্ঠভিক্ষা” কবিতাটির বিষয়বস্ত “অবদদানশতক২ 
হইতে গৃহীত হইয়াছে । মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ-- 
বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ উপাদক অনাথপিগুদ রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের কল্যা পার্থ 
বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষ্দজ্ঘের জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হুইয়াছেন। হস্তিচালিত রাজপথে 
তিনি চলিয়াছেন। নগরবাপীরা কেহ কেয়ুর, কেহ জাতরূপমালা, কেহ 
অঙ্গুলিমুদ্রা) কেহ মুক্তাহার, কেহ রৌপ্য মুন্রা, কেহ স্বর্ণ কার্যাপণ 
অনাথপিগুদের গন্তব্পথে নিক্ষেপ করিল। অনাথপিগুদও তাহা গ্রহণ 
করিলেন-- 
গৃহপতিরপি পরাশ্গ্রহার্থং প্রতিগৃহ্াতি । 
এইবার এক দরিদ্র! নারী পথে বাহির হইয়া আমিল। তিন মাপে বহুকষ্টে 
সে একটিমনান্স বন্ত্র সংগ্রহ করিয়ছে-- 
তয়। ব্রিভিমাসৈ: কচ্ছেণ পটক উপাজিতঃ। 
তাহার অস্তরেও দানের বাদনা জাগ্রত হুইল। কিন্তু-স| শ্বকং 
বিভবমবলোকষ্বস্তী ন কিংচিৎপশ্ততি খতে পটকাৎ১। পরিধানের এই একটি 
বসন মাত্র তাহার সপ্বল। সে চিন্তা করিল-স্বহত্তে আমি এই বস্ত্র প্রদান 
কবিতে পারি না, শরণপৃষ্টের আশ্রয়ে নগ্রদেহ লুক্কায়িত করিতে হইবে ।-- 
যন্চহমিহস্থৈব পটকং প্রদাস্তামি, নগ্নী ভবিষ্যামি। হ্ম্বহং শরণপৃষ্ঠমভিরূগ্য পটকং 
ক্ষিপেয়মিতি। (সম্ভবতঃ ) কোন বৃক্ষ অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে 
নিজদেছের বস্ত্র উন্মোচন করিল এবং অনাথপিগুদের দিকে তাহা নিক্ষেপ 


১। কথা ও কাহিনী, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়। 
২। অবদানশতকম্, পি, এল' বৈদ্য সম্পাদিত, বস্ত্র পৃঃ ১৩৯ । 


৪৯০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করিল। এই অদ্ভূত দান লাভ করিয়া অনাথপিওদ সমবেত পুরুষদের আদেশ 
করিলেন--গচ্ছস্ত ভবন্তঃ অবলোকয়স্ত কেনায়ং পটক: ক্ষিপ্ত ইতি। শরণপৃষ্ঠের 
আড়ালে তাহারা দেখিলেন-_যাবছুৎকুটুক1 নিষগ্রা-_উপুরভাবে উপবিষ্টা এক 
রমণী। তাহাদের সে জানাইল-_যেো মে বিভব আমীৎস মে 
ভগবদগুণান্নকীর্তনং প্রতিশ্রত্য দারিজ্র্যভয়ভীতয়া তথাগত প্রমুখে ভিক্ষুদংঘে 
দত্ত ইতি। ইহা] শুনিয়] বিস্মিত অনাথপিগুদ্দ এই। রমণীকে বিচিত্রবস্ত্রাভরণ দ্বারা 
আচ্ছাদিত করিলেন। মৃত্যুর পর সে স্ত্রয়ন্ত্রিংশ স্বর্গে দেবকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ 
করে। সেখানেও--উপপক্নমাত্রায় স্তশ্তাম্তথাবিধানি বস্ত্রাণি প্রদুভূতানি, ন 
কস্যচিদন্তশ্য দেবপুত্রশ্ত বা দেবকন্তায়] বা। 
এই পরম দরিদ্রা রমণীর একমাত্র পরিধেয় চীরখণ্ড দানের মহত্ব কবি 
গভীরভাবে উপলছ্ি করিয়াছেন । এই দানই সর্বশ্রেষ্ঠের জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠদান। 
রাজার সম্পদ অপেক্ষা, ধনীর বিত্ত অপেক্ষা ইহা] শতগুণে মহৎ। ভগবান বুদ্ধের 
জন্য দরিদ্র! নারীর এই শ্রেষ্ঠ দানের আখ্যান বৌদ্ধ আখ্যারিকাকে অপূর্ব উজ্জল্য 
ও অপরূপ সৌন্দর্যদান করিয়াছে । এই দানের ত্যাগ ও মহত্ব কবিকে 
মু্চ ও অভিভূত করিয়াছে। তিনি ভিথারিণীর দানকে আরো গৌরবোজ্জল 
করিয়া! তুলিয়াছেন। অবদানশতকে অনাথপিগুদ নগরবাসীর্দের কল্যাণার্থ 
ভিক্ষায় বাহির হুইয়াছেন। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজ! কলের দানের অর্থ্য তিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনাথপিগুদ চাহেন ভিক্ষুশ্রেষ্টের জন্ত 
সর্বশেষ্ঠ দান__ 
“ওগে! পৌরজন, করো! অবধান 
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান । 
দেহে! তারে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান 
যতনে ।”? 
তাহার পথের ছুই পার্খে সপাকারে জমিয়! থাকে--বিবিধ বত্ব, কণ্ছার, 
মাথার মণিকা, থালি থালি স্বর্ণ, মহামূল্য বসনভূষণ ! ধনীর বিপুল বিত্বের 
কণিকামাত্র যে দান তাহার দিকে তিনি ফিরিয়াও চাছেন না। 
ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ 
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনে। ভেট-_. 
বিশাল নগরী লাজে রহে হেট-_ 
আননে। 


কাব্য ৪৯৯ 


কিন্ত অবদান শতকের অনাথপিগুদের পথপরিক্রমায় কেচিদ্বারং প্রযচ্ছতি, 
কেচিৎকটকম্‌, কেচিৎকেমুরমত কেচিজ্জাতরূপমালাম, কেচিদক্ুলিমূন্রাম, 
কেচিন্ুক্তাহারম্‌, কেচিদ্ছিরপ্যম, কেচিৎস্থবর্ণৎ, কেচিদস্তশঃ কারধাপণম্‌ এবং 
অনাথপিগদও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন__'গৃহপতিরপি প্রতিগৃহাতি।' ন্ুতরাং 
নিঃসন্দেহে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের অনাথপিগুদের পথপরিক্রমা অবদানশতকের 
উন্নততর সংস্করণ। 

একবস্ত্রা দীন1 রমণীর চিত্র উভয় ক্ষেত্রে একই । অবদানশতকে দরিদ্র 
রমণী দবেখিল পরিধেয় বসনটিই তাহার একযাত্র বৈভব-__ 

স] শ্বকং বিভবযবলোকয়স্তী ন কিঞ্চিৎপশ্যতি খতে পটকাৎ। 
রবীন্রনাথেও-_ 

দ্ীননারী এক ভূতলশয়ন 
না ছিল তাহার অশন ভূষণ-_ 
সে আসি নমিল সাধুর চরণ_ 
কমলে। 
অবন্দানশততকে সে চিন্তা করিয়া দেখিল-_ 

যগ্চহমিহস্থৈব পটকং প্রদান্তামি, নগ্না ভবিষ্যামি । যন্যহং শরণপৃষ্ঠমভিকুদ্ 
পটকং ক্ষিপেয়মিতি। তত: সা শরণপৃষ্ঠমভিরুগ্যত্বশরীরাৎ্পট কমবনীয় 
অনাথপিওদন্োপরি ক্ষিপ্ত বতী । 
রবীন্দ্রকাব্যে এই বমণী-_ 

অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে 

একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে 

বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে 
ভূতলে। 

অবদানশতকের লেখক বস্তগত পুরস্কার প্রদান করিয়া! তাহার দানের মর্যাদা 
দিয়াছেন, 

“ততোনাথপিগুদেন গৃহুপতিনা পরমবিন্ময়জাতেন সা দ্বারিকা 
বিচিত্রের্নতরাভরণৈশ্চাচ্ছা্দিতা ) কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনাথপিগ্তদ কোন 
বস্তগত পুরস্কার প্রদ্ধান করিয়া! তাহার ত্যাগ ও মহত্বের গৌরবকে ক্ষুপ্ন করেন 
নাই। তাহার আত্মবিলোপী দ্বানের অর্থয শিরে ধারণ করিয়া অনাথপিওদ 
আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন-_ 


৪৯২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


“ধন্য মাতঃ কৰি আশীর্বাদ 
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ 
পলকে ।” 
তারপর-- চলিল! সন্গ্যাসী ত্যজিয়া নগর 
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর 
ঈঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর-__ 
আলোকে । 

ইহাই নরোত্তমের জন্য ভক্তের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । 

'মন্তকবিক্রয়” কবিতাটির বিষয়বস্ত “মহাবস্ত'ঁ অবদানের অন্তর্গত 
'অজ্ঞাতকৌত্ডিণ্য জাতক হইতে গৃহীত।৯ সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি নিয়ে 
বিবৃত হইল। 

একদা কোশন্গরাজ্যে এক পরম ধার্সিক, ক্ষমতাবান ও এশ্বরশালী রাজা 
ছিলেন। তাহার গ্রজাগণ সুখ, সম্পদ ও শান্তিতে কাল যাপন করিত। 
মহান্ভব কোশলরাজ অন্তের প্রত্তি কপাপরবশ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। 
কাশীরাজ ছিলেন হিংসাপরায়ণ  স্বাথে সংকীর্ণ চিত্ত । বিপুলবাহিনী লইয়া 
তিনি কোশলরাদ্য আক্রমণ করিলেন এবং কোশল সৈন্তের শৌর্ষেবীর্ষে পরাজিত 
হইলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়াও নিরস্ত হইবারু পাজ্জ নছেন, আবার 
আক্রমণ করিলেন ও পরাজিত হইলেন। এইভাবে বারে বারে আক্রমণের ফলে 
বহুশতসহুশ্র কোশল সৈন্য ধ্বংস হইল, নানা গজ, অশ্ব ও রথীর ক্ষয় হইল। 
কোশলরাজ উদ্ধিগ্রচিত্তে ভাবিলেন--আমার রাজ্য আজ অন্যের লোভ ও ক্রেরতায় 
ধ্ংসীভূত হইয়াছে । তিনি ঝাজ্য ছাড়িয়া! ছদ্মবেশে বনে গমন করিলেন। 
বনবাসী, হিংসাপাশমুক্ত কোশলরাজ ভাবিলেন, যে কোন উপায়ে আমি 
আমার জীবিক1 নিবাহু কৰিব-_ 

যেন কেনচিদ্‌ ব্যবহারেণ আত্মনো বৃত্তিং কল্পয়িস্যামি । 

একদ। পথে কোশলরাঁজ এক পথশ্রাস্ত বণিকের দেখা পাইলেন। দুর সমুদ্রে 
তাহার বাণিজ্য তরণী ডূবিয়! গিয়াছে। সর্বস্বান্ত বণিক শুনিয়াছে কোশলরাজ 
ক্ুপাপূর্ণমন1 কল্পবৃক্ষপদৃশ, তিনি অর্ধিগণের আকাঙ্ষা পূর্ণ করেন। স্থতরাং 
বশিক আজ কোশলের পথখযাত্রী । 


১) 36:08:6, 218558960 55860508129, ০]. 200, 200 849--68, 


কাব্য ৪৯৩ 


“সো মে অর্থমাত্রং দাস্ততি যেন পুনর্ব্যবহারং কবিহ্যামি আত্মনং চ পতিতং 
উদ্ধবিষ্যামি |" 

কোশলরাজ বুঝিলেন বণিক আজ তাহারই দ্বারে প্রার্থী। প্রতিকারহীন 
হতাশায় বনবাঁসী বাজার দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ণহইল। বণিককে বলিলেন-_ 
আমিই কোশলরাজ, কিন্ত আজ আমি কাশীরাজকর্তৃক হতরাজ্য ও বনবাসী। 
কিন্তু তুমি বহু দুরদেশ হইতে আসিয়াছ, তোমার অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব, 
তোমার জন্য আমি আত্মদান করিব__ 

ত্বং দুরতো মমাশাভৃতো। উদ্দিশ্ত ইহাগতো অহ্‌ং তত্র তথা কবিস্তামি যথা 
তব নিক্ষলং আগমনং ন ভবিষ্যতি ! ভব কারণেনাতনং পরিত্যজিষ্যামি 1 

কাশীবাজের ঘোষণা ছিল যে ব্যক্তি কোশলরাঁজের ছিন্ন শির আনয়ন 
করিবে বাজ! তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন ।২- 

যঃ কোশলবাজ্ে শীর্ষমানয়তি তশ্য মহাস্তং দানং দর্দামীতি। 
কোশলরাজ বণিককে বলিলেন-_ 

“মম পশ্চান্বাহ্‌ং বংধিত্বা কাশিরাজ্ো উপনামেহি । ততো তে কাশিরাজা 
তুষ্ঠো প্রভৃতং অর্থং দ্াস্ততি।” বাজার নির্দেশ অনুযায়ী সার্থবাহও তাহাই 
করিলেন। 

কোঁশলরাজের এই মহান আত্মদানে হিংসাপরবশ কাশীরাজের হায় 
পরিবতিত হইল । তিনি বলিলেন-_এই মহানুভব রাজাকে প্রতারণা কর! 
আমার অন্থচিত__ 

“ন যুক্তমস্মীকং এবং ধার্নিকত্য বাজ্ঞো রাজ্যমপহতুনিতি | 

তিনি কোশলরাজকে সিংহাসনে বলাইয়। মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করিলেন। 
কোশলবরাজও আপন রাজ্য প্রা্থ হইয়া বণিককে তাহার বাঞ্ছিত ধন প্রর্দান 
কৰিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের কোশল নৃপতির ওদার্বও তুলন! রহিত। অবদান কাহিনী 
অনুসরণে তিনিও আপন মন্তকের বিনিময়ে অধির আকাঙ্ষা পূর্ণ করিতে 
অগ্রসর হুইয়াছেন। মহাবস্ত অব্দান কাহিনীর সঙ্গে “মস্তকবিক্রয়” কবিতার 
বিশেষ সাদৃশ্য বজায় রহিয়াছে__মহাবস্ত অবদানে কোশলনৃপতি অধিজনশরণ, 
করুপার্রহদয় ও হ্যায়পরায়ণ-_ 

তন চ বাজ্ঞো দেশে দেশে কল্যাণকীতিশঝঙ্সোকে। দায়কদান প্রতিসত্কতঃ 
পরানুগ্রহপ্রবৃতো পরলোকদর্শী |, 


8৯৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও দংস্কৃতি 


রবীন্দ্রনাথের কোশলবাজও এই চারিত্রিক এরশ্বর্ষের মহিমায় ভাব্বর । 
এইজন্যই-_ 
কোশল নৃপতির তুলন। নাই 
জগৎ জুড়ি যশোগাথা। 
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাই 
দীনের তিনি পিতামাতা । 

মহাবস্ত অবদানের "'অপরলোকদশী কাশীরাজা' প্রতিবেশী কোশলবাজ্য 
জয় করিতে গিয়া বারে বাবে পরাজিত হইয়াছেন। তথাপি রক্তশআোত 
গ্রবাছিত করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই। অবশেষে কোশলরাজ পরাজিত 
হুইয্াছেন এবং ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়! অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 
লিখিয়্াছেন-__ 

কোশলরাজ হারি রণে 
রাজ্য ছাড় দিয়! ক্ষুন্ধ লাজে 
পলায়ে গেল দুর বনে। 

অবদানে কাশীরাজ চাহেন না যে তাহার শক্র বাচিয়া থাকুক । তিনি 
ঘোষণা করিয়া দিলেন-__ 

'যঃ কোশলরাজ্ছে। শীধমানয়তি তন্ত মহাত্তং দানং দর্দামীতি। 

রবীন্দ্রনাথের কাশীরাজও মন্ত্রীকে আদেশ করিয়াছেন-_ 

বটি দাও নগর-মাঝে 
ঘোধণ1 করে! চারি ধারে-_ 
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে 
কনকশত দিব তারে। 

বনবাপী কোশলরাজ মলিন চীর পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে ফিরিতেছেন। 
পথে এক বণিক জানাইল-_ 

“অহুং ভত্রমুখ অমুকাতে৷ অধিষ্ঠানাতো৷ সার্থবাহে৷ নমুদ্রযাত্রিকো। সো 
অহস্ততো৷ স্বকাতো অধিষ্ঠানাতো গ্রভৃতেনার্থেন নানাপ্রকারং পণ্যমাদায় 
সমুদ্রপত্তনেষু যুক্তেন যানপাত্রেণ মহাস্তং সমুদ্রমোতীর্পো। তত্র যে মহাসমুত্রে 
তং যানপাত্রং অর্থভরিতং বিপন্নং ফলকেনাহং সমুদ্রাতো জীবস্তো গ্রত্যৃতীর্ণো 
শরীরমাত্রেণ । সে! অহং গচ্ছামি কোশলরাজ্ঞো লকাশং অর্থমাত্রস্ত অর্থায়ে 
যন পুনঃ বাবহারং করেয়ং পতিতং চাত্মানং উদ্ববেয়ং।, 


কাব্য ৪৪৫ 


রবীন্দ্রনাথের বনবাসী কোশল নৃপতির প্রশ্নের উত্তরে পথিকও 
জানাইয়াছে__ 
'আমি বণিক জাতি। 
ডূবিয়া গেছে মোর তরী । 
এখন দ্বারে ছাবে হম্ত পাতি 
কেমনে রব প্রাণ ধরি। 
করুণ! পারাবার কোশলপতি। 
শুনেছি নাম চারি ধারে-_ 
অনাথ নাথ তিনি দীনের গতি 
র চলেছে দীন তারি ছ্বারে। 
ধদববিড়ম্িত বণিক আজ অধিজনশরণ কোশলবাজের করুণাপ্রার্থী। রাজ 
বলিলেন-__বন্ছ দুরদেশ হইতে তুমি আপিয়াছ, তোমার আকাজ্ক! ব্যর্থ হইবে না, 
তোমার জন্য আমি আত্মদান করিব-_ 
“অহং তত্র তথা করিষ্যামি যথা তব নিক্ষলং আগমনং ন ভবিষ্যতি তব 
কারণেনাজআ্মানং পরিত্যজিষ্যামি |" 
রবীন্দ্রনাথের কোশলরাজও একই স্থুরে বলিলেন__ 
“পান্থ, যেথা তব বাদন। পুরে 
দেখায়ে দিব তারি পথ । 
এসেছ বহু ছুখে অনেক দৃরে 
পিদ্ধ হবে মনোরথ।” 
আশ্রিতজন বসল কোশলরাজ আপন প্রাণের বিনিময়ে বণিককে সাহায্য 
করিতে প্রস্তত হুইয়্াছেন। রবীন্দ্রনাথের কোশলবৃপতিও একই কারণে 
কাশীবাঁজের সভায় উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন__ 
কোশলরাজ আমি বনভবন 
চে সী ১ সি 
আমায় ধর! পেলে যা দিবে পণ 
দেহে! তা মোর সাথিটিরে । 
এতদিন পরে কাশীরাজের চৈতন্ত হইল। কাশীরাজ মহতের যথার্থ সম্মান 
রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন । তিনি-_ 
পুনরপি কোশলরাজানং স্বকে রাজ্যে অভিবিংচ্য কাঁশিকাজ্যং গত: ।” 


৪৯৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বুবীন্দ্রনাথের,কা শীরাজেরও ক্ষমতা গর্ব ও অহঙ্কার কোশলরাজের মহাহুভবতার 
নিকট নতমন্তক হইয়াছে । বানুবলের উন্মত্ত ও দর্পের দ্বারা! তিনি কোশল- 
রাজকে পরাজিত করিতে চাহছিয়াছিলেন কিন্তু তাহার ওদার্য ও মহুত্বেত নিকট 
নতশির হুইয়া অবশেষে সত্য-দিদৃক্ষার ছ্ধার! মহতের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
করিয়া! তাহাকে জয় করিয়। লইয়াছেন। তিনি কোশলরাজকে বলিলেন-_ 
ওহে বন্দী, 
মরিয়। হবে জয়ী আমার পরে 
এমনি করিয়াছ ফন্দি। 
তোমার সে আশায় হানিব বাজ 
জিনিব আজিকার রণে-_ 
রাজ ফিরি দিব হে মহারাজ 
হৃদয় দিব তারি সনে ।» ্‌ 
অবদানের “অজ্ঞাতকৌত্ডিণ্য: জাতকের সরলতা ও মর্মম্পশা সহদয়তা 
'মন্তকবিক্রয়” কবিতায় সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে। 
পৃজারিণী' কবিতাটির উত্স অব্দান শতকের অন্তর্গত শ্রীমতী” নামক 
আখ্যান।১ রাজ-অন্তঃপুরিকা শ্রীমতীর অমর আত্মনদ্দান এই আখ্যানের 
বিষয়বস্ত । নিয়ে সংক্ষেপে কাহিনীটি বণিত হইল । 
মহারাজা বিশ্বিসার ভগবান বুদ্ধের নিকট সত্যধর্ম লাভ করিয়া! বৌদ্ধ 
ধর্যান্থরাগী হইয়া উঠিলেন। একদা তাহার অস্তঃপুরিকাগণ রাজসমীপে নিব্দেন 
করিলেন_ দেব বয়ং ন শরুমোহহন্তহনি ভগবস্তমুপসংক্রমিতুমূ। তৎ্সাধু 
দেবোইন্মিস্ত:পুরে তথাগত্ত কেশনৎন্তুপং প্রতিষ্ঠাপয়েদ য্র বয়মসকৃৎপুশৈরগ দ্বৈ- 
াল্যিহিলেপনৈশ্হত্রৈধবজৈঃ পতাকাভিঃ পুজাং কুর্যামেতি। মহারাজ 
অস্তঃপুরিকাদের প্রার্থনা পুর্ণ করিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের কেশনখকণা 
প্রার্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন এবং রাজ-অস্তঃপুরে ভুূপমধ্যে তাহা সযত্বে রক্ষা 
করিলেন-__বরজ্ঞা বিদ্বিসারেণ মহতা সৎ্কারেণাস্তঃপুরসহায়েন তথাগতন্য 
কেশনখন্তুপোহস্তঃপুবমধ্যে প্রতিষ্ঠাপিতন ৷ সেই দিন হইতে রাজ-অস্তঃপুরে 
স্তূপ পুজা প্রবর্তিত হইল- তত্র চাস্তঃপুরেইস্ত:পুরিকা দীপবূপপুষ্পগন্ধমাল্যবিলেপ- 
নৈরভ্যর্চনং কুর্বস্তি |? 


১। অবদানশতকম্‌, প্রাগুজ। পৃঃ ১৩৪ । 
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অবশেষে একদিন এই ধর্মশীল রাজ! আপন পুত্র অজাতশক্রর ভ্বারা! নিহত 
হইলেন। পিতৃতাতী অজাতশক্র সিংহাসনে উপবেশন করিয়া! বৌদ্ধ ধর্ম দলনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দিন হুইতে-_-“ভগবচ্ছাসনে সর্বদেয়ধর্মীঃসমুচ্ছিঙ্জাঃ | 
ক্রিয়াকারশ্চ কারিতো ন কেনচিত্তথাগতন্তুপে কারাঃ কর্তবা ইতি।, পঞ্চদশীর 
প্রবারণ! দিবসেও কেহ সেই স্তুপ পরিফার. করিতে বা দীপধৃপপুষ্পে 
তথায় আরতি করিতে সাহসী হুইল না। শ্রীমতী নামে এক নারী রাজ 
অস্তঃপুরে বাম করিত। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া একদা সে স্তুপমূল মার্জনা 
করিল এবং দীপম্নালায় তাহা স্থশোভিত করিয়া তুলিল। প্রাসাদবোপরি 
দণ্ডায়মান অজাতশত্র ত্ুপলন্িকটে প্রজ্জলিত আলোকমাল। দেখিয়া প্রহরীর, 
নিকট জানিলেন- শ্রীমত্যা কেশনথস্তুপে দ্ীপমালা কৃতেতি। তিনি শ্রীমতীকে 
প্রশ্ন করিলেন--“কিমর্থৎ বাজশাসনমতিক্রমপীতি 1 নির্ভয়ে অবিচলিতকণ্জে 
শ্রীমতী জবাব দ্দিল--আমি যদিও আপনার শাসন অমান্য কৰিয়াছি, কিন্ত 
ধর্মরাজ বিদ্িলারের শাসন অমান্ত করি নাই। ক্রুদ্ধ অজাতশক্রর চক্রাঘাতে 
শ্রীমতীর মৃত্যু হুইল। অতঃপর “সা ভগবতি প্রপক্লচিত্তা কালগতা৷ প্রণীতেঘু 
দেবেষু ভ্রায়ন্ত্িংশেষুপপন্ন! ।' 
মূল কাহিনীর অনুসরণে ববীগ্্রনাথ লিখিয়াছেন__বিশ্িসার ভগবান বুদের 
পদনখকণ। ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রাসাদ কাননে এক অপরূপ শিলাময় 
সুপ অভ্যন্তরে তাহা রক্ষা করেন। মূলকাছিনীতে আছে পুরনারীগণ ধুপ দীপ 
ও পুষ্পমাল্য সেই স্তুপের অর্চনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_- 
সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি 
বাজবধু রাজবাল। 
আলিতেন ফুল লাজজায়ে ডালায়, 
সুপপদমূলে সোনার থাঞায় 
আপনার হাতে দিতেন জালায়ে 
কনকপ্রদীপমালা । 


ইহার পর পিতৃঘাতী অজাতশক্র রাজ! হুইলেন। অবদানের অস্থসরণে 
কৰি তাহার বৌদ্ধ দলনের বর্ণন! করিয়াছেন | 


অজাতশক্ত বাজ হল যবে, 
পিতার আপনে আমি 


৩২ 


৪৯৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পিতার ধর্ম শোপিতের শ্বোতে 

মুছিয়৷ ফেলিল রাজপুরী হতে, 

সঈপিল যজ্ঞ অনল আলোতে 
বৌদ্ধশান্ত্র রাশি । 

অজাতশক্রর শাপনে স্ুপে পুজা-আরতি বন্ধ হইল। রাজবাড়ীর দ্বাশী 
শ্রীমতী মৃত্যুভদ্ন তুচ্ছ করিয়। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিতে প্রস্তত হইল। ভগবান 
বুদ্ধের সপে পূজা নিবেদনের জন্ত শ্রীমতী পুষ্প প্রদীপ লাজাইয়া রাজমহিষী, 
রাজবধূ, রাজকন্ত। সকলের হারে দ্বারে ঘুরিয়া! আসিলেন কিন্তু কেহই বাজাদেশ 
লঙ্ঘন করিতে সাহমী হুইলেন না, পুরবাশীদের নিকটও শ্রীমতীর আহ্বান 
ব্যর্থ হইল। তাহার সেই আহবানে-__ 

শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয় 
কেহ দেয় তারে গালি। 
অবশেষে শ্রীমতী একাই স্তুপপদমূলে পূজার প্রদ্দীপ গপ্রজ্ঘলিভ করিল। 
অবদানকার লিখিয়াছেন_-সা স্বকং জীব্তমগণগ্রিত্বা বুদ্ধগুণাংশ্চাহুস্বত্য 
কেশনখন্তুপং সংযৃজ্য দীপমালামকাধীৎ। স্পলন্লিধানে সারি সারি প্রদীপমালা 
জলিতে দেখিয়া মুক্ত রূপাণ হুন্তে পুরুরক্ষক ছুটিয়া আসিল। প্রশ্ন করিল-_ 
“কে তুই ওরে ছুর্মতি, 
মরিবার তরে করিম আরতি ।” 
শান্তমিঞ্ধ কণে উত্তর ধ্বনিত হইল-__ 
“শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দালী |” 
অবদানশতকে মৃত্যুর মুখোমুখি দীড়াইয়াও শ্রীমতী নিভাক, তাহার বুদ্ধির 
প্রাথ্য ও প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব আমাদের চমত্কৃত কৰিয় দেয়। চগ্ু, শ্বৈর শাসক 
অজাতশক্র তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছেন-_ 
তুমি রাজশাসন লঙ্ঘন করিয়াছি কেন? 
সে উত্তর করিয়াছে--আমি আপনার শাসন লজ্ঘন করিলেও ধর্মরাজ 
বিশ্বিসারের শাননতো লঙ্ঘন করিতে লমর্থ হয় নাই। 

'যছপি ময়! তব শালনমতিক্রাস্তম্‌। কিং তু ধর্মরাঙন্ত ময়] বিদ্িসাবন্ত 
শ।পণং নাতিক্রাস্তমিতি ।' মৃত্যুর সম্মুখে দাড়াইয়! এই অনমনীয়তা1 ও ভয়হীন 
প্রত্যুত্তর পরিণামে তাহার চরম মুহূর্তকে আহ্বান করিয়াছে। একদিন থে 
সত্যকে দে জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিল সেই সত্যকে ছয়ান অস্কুণ 
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রাখিতে গিয়া! মে আত্মাহুতি দিয়াছে । কিন্কু তাহার এই মৃত্যু লাধারণ 
মৃত্যু নয়, ইছা সেই মৃত্যুগয়ী মৃত্যু, যাহা তাহাকে জীবনের ক্ষত্র স্বার্থের উধ্বে” 
অযৃতলোকে উত্তীর্ণ করিয়। দিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের শ্রীমতী পু্জারিণী, ভক্তিপ্রতপ্রাণের আত্ম নিবেদনরত প্রতিমা । 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি স্থির অবিচলিত বিশ্বাম ও একাগ্রভক্তির অনির্বাণ দীপশিখার 
্তায় “পৃজারিণী' কবিতায় সে অবস্থান করিতেছে। বাঁজভয়, মৃত্যুভয়, মূহ্র্তের 
জন্তগ সেই দীপশিখাকে কম্পিত করিতে পারে নাই । শ্রীমতী কোমল, শাস্ত, 
সমাহিত উপামিকা। মরণের দিগন্ত দীমানা! হইতে তাছার প্রশাস্ত কণ্ঠ 
শ্রত হুইয়াছে--- 
"শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী ।” 
বুদ্ধের দাসী আসিয়াছিল ভগবানের চরপণবেদীমূলে পূজার অর্থ্য নিবেদন 
করিতে । অর্থ নিবেদন শেষ হুইল, কিন্তু পূজারিণীর পুজ]1 সমাপ্ত হইল না। 
সের্দিন শুভ্র পাবাণফলকে 
পড়িল রক্তলিখা। 
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে 
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে 
ভূপপদমূলে নিবিল চকিতে 
শেষ আবরতির শিখা । 
সেদিন বুদ্ধ উপাপিকা শ্রীমতী চির আকাজ্ষিত ভগবানের পদতলে নিজেকে 
নিঃশেষে সমর্পণ করিয়। তাহার পূজা সমাপ্ত করিল। পুষ্প প্রদীপের অর্থ্যের 
সঙ্গে তাহার জীবন প্রদীপের অর্থ্যও নিবেদিত হইল। শ্রীমতীর এই মৃত্যুওয়ী 
মৃত্যু তাহাকে পৌন্দর্ষে, সৌগন্ধে ও শুত্রতায় একটি শতদলের ন্যায় ভগবানের 
চরণপ্রান্তে স্থাপন করিয়! ধিয়াছে। 
অবদানকার ভূপ পদমূলে প্রধীপদ্ানের স্থকৃতির জন্য শ্রীমতীকে দিব্যজ্যোতি 
সম্পন্ন দেবকন্তাবূপে দেবদমিতি সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন । তাহার অতুলনীয় 
দিব্য দেহুশ্রী দর্শন করিয় শক্র প্রশ্ন করিয়াছেন-_ 
গান্ধং কেন বিমৃষ্টকাঞ্চননিভং পল্মোৎ্পলাভং তব 
গাজশ্রীরতুল1 কৃতেয়মিহ তে দেহাত্প্রভা নিঃ্থত! 
ব্জ,ং কেন বিবুদ্ধপদ্মলদৃশং চামীকবাভং তব 
ক্রহি ত্বং মম দেবতে ফলমিদং সৎকর্মজং ভূজ্যতে ॥ 


৫০৩ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


দেবকন্ত! জানা ইয়াছেন-__ইছ ত্রিলোকনাথ ভগবান বুদ্ধের সপপদমূলে প্রদীপ 
দানের সুকৃতি। 

রবীন্দ্রনাথ কোন বাছদানের দ্বার] শ্রীমতীর আত্মন্দানের মুল্যায়ন করেন 
নাই। শুচিনাতা শ্রীমতী একাগ্র নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধায় মহাবোধিকে আশ্রয় 
করিয়া নিজে অমৃতলোকে যাত্রা করিয়াছে এবং নিপ্ধ ক্ষমা ও করুণায় সিক্ত 
হইয়া অনস্ত অসীম চিরহ্ন্দরের দিকে পাঠককে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। 
পিতৃহস্তা, বৌদ্বধর্মঘ্বেধী অজাতশক্রর স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করিয়া নবধর্ষের 
মহত্তম ঘদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত শ্রীমতীর এই আত্মাহুতির প্রয়োজন 
ছিল। এই জন্য তাহার এই আত্মদান শুধু দেহের অবসান নহে-_সত্যেক 
জন্য, পরের হিতের জন্ত সে মৃত্যুহীন মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। শ্রীমতীর এই 
মহিমময় মৃত্যু স্মরণ করাইয়1 দেয় কল্যাপত্রতী বোধিসত্বদের জীবনচর্চ৷ যাহারা 
সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া আপন অন্তরের স্বার্থত্যাগী প্রেমকে বিশ্বের 
প্রাণিজগতের প্রতি বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন। 

“অভিসার” কবিতার বিষয়বস্ত ক্ষেমেন্দ্রের “বোধিসত্বাবদানকল্পলতা৯, হইতে 
সমাহত। ববীন্দ্রনাথ অব্দীনকল্পলতার বহু অংশ বর্জন করিয়াছেন। নিযে 
সংক্ষেপে উপগুক্ত ও বাসবদত্তার আখ্যান বর্ধিত হইল। 

অতীতে মথুবাঁবাসী গুপ্ত নামে এক গন্ধবণিকের উপগুপ্ত নামে এক পুত্র 
ছিল। উপগ্ুঞ্ের পিতার বাসনা তাহার পুত্র শাণবাপী ভিক্ষুর শিষ্য হইবে। 
যুবক উপগ্তপ্ত ভোগবিরাগী ও বৈরাগ্যপ্রবণ ছিলেন। পিতার আদেশে তিনি 
কিছুকাল হুরিচন্দন, কন্তরী প্রভৃতি বিক্রয় কর্মে নিয়ত হইলেন। গণিক। 
বাসবদত্!। দ্বাীর মুখে উপগুপ্চের ব্বপগুণের পরিচয় পাইয়] তাহার প্রতি 
অনুরাগিণী হইয়া উঠিল। বাসবদতা তাহার এক বিশ্বস্ত দতীর মুখে উপগুপ্তকে 
সংবাদ প্রেরণ করিল__ 

সংজা ওরাগনংবেগা গণিক] সংগমাধিনী । 

বিহ্জ্যাভিমতাং দু্তীং ভাবং তন্মৈ ন্বেদয়ৎ ॥ (৭নং শ্োক) 
উপগ্তপ্ত জানাইলেন--এখনও তাহার সঙ্গে দেখা করিবার উপযুক্ত সময় আসে 
নাই-- 

অয়ং নাভিমতঃ কালন্তশ্তাং সংদর্শনে মম । (৮নং শ্লোক) 
দৃতী ফিরিয়া গেল। একদিন বাসবদতার গৃহে একসঙ্গে ছুইজন প্রার্থীর 
১। ক্ষেমেন্ত্রের অবদানকল্পলতা, ২য় খণ্ড, পি-এল বৈদ্ সম্পাদিত, উপগগাবদানম্‌ পৃঃ ৪৪৯-৫৩ 


কাব্য ৫০১ 


'মাবির্ভাব ঘটিল। একসঙ্গে ছুই পুরুষকে সন্তুষ্ট করা যায় কিভাবে? বাসবাত্বা 
ভাবিল--আমর] ধর্ম বা কামের জন্ত জন্নাই নাই, জন্িয়াছি বিশ্বের জ্য-_- 

ন ধর্মায় ন কামায় বয়মর্থায় নিশ্িতাঃ। (১৬নং শ্লোক) 
সে প্রথম প্রার্থীকে হত্যা করিয়া মহাধনবান দ্বিতীয় প্রার্থীকে আহ্বান জানাইল। 
এই নিষ্ঠুর ঘটন! রাজার কর্ণ গোচর হইলে রাজা তাহাকে অতি কঠিন শাস্তি 
প্রদান করিলেন। উপগ্তপ্ত বাসবদত্তার প্রতি এই কঠিন রাজাজ্ঞা শ্রবণ 
করিলেন। তীহার মনে হইল-_ইহাই উপযুক্ত সময়-_ 

তদ্বিলোকনকালোহয়মিত্যত্কী তাং ভুবং যযৌ ॥ (২৩নং শ্লোক) 
উপগ্রপ্ত বধাভূমিতে হস্তপদ্ব-কর্ণনাপিকা কত্তিতা, রক্তকর্দমে লুন্টিতা বাসব্দত্বার 
নিকট গমন করিলেন। উপগ্ুপ্তের চক্রের ন্তায় উজ্জল সৌন্দর্য দর্শন করিয়া 
নগ্া বাসবদত্তা রমণীহ্থলভ লজ্জান্ুতৰ করিল। নতমুখে অশ্রসজল কে সে 
উপগ্রথকে বলিল-_একদ। আমি তোমায় আহ্বান জানাইয়াছিলাম, কিন্ত 
সেদিন তুমি আগমন কর নাই, সেদিন আমার অতুল এই্বর্য ও সৌভাগ্য ছিল। 
আজ আমার সেই সৌভাগ্য গিয়াছে, এখনই কি তোমার উপযুক্ত সময়। 
আজ আমি-_ 

কৃত্তাঙ্গী রুধিরাদিগধা। চ্যুতাহং ক্লেশসাগরে। 

কাল: কমলপত্রাক্ষ কিময়ং দর্শনম্য মে । (২৯নং শ্লোক) 
উপগ্রপ্ত আজ তাঁহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলেন। তিনি বাসবদত্তাকে 
মানবদেহের দুঃংখপরম্পরা, নশ্বরতা এবং ভগবান বুদ্ধের কল্যাণময় নিবাণধর্মের 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপগুপ্তের উপদেশে সত্য দর্শন করিয়া! 
মৃত্যুর পর বাদবদত্ত! গ্রভাময় দেবনিকায়ে জন্মগ্রহণ করিল। 

বাসবদত্তার কাহিনী এইথানে সমাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার 
“অভিসার” কবিতায় অব্দানকল্পলতার কাহিনীর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন 
করিয়াছেন। ভোগের চরম পরিণতি দেখাইতে গিয়া অব্দানকার বাসবদত্তার 
এক বীভৎন পরিণতি দ্বেখাইয়াছেন, কিন্তু “অভিসার কবিতায় মথুরা নগরীর 
রূপজীবা বাসবাত্তা সংবেদনশীল কবিহৃদয়ের লহাহুভূতি লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । “অবদানকল্পলতা” এবং “অভিপার' কবিতার কাহিনীর তুলনামূলক 
আলোচনা করিলে দেখা যাইৰে কবি 'মূলকাছিনীর কতখানি পরিসংস্কার 
করিয়াছেন। অবদানকল্পলতায় মথুরানগরীর রূপজীবা বাসবদত্ত। দূতীর 
মুখে উপগ্তপ্ের বূপলাবণ্যের কথ। শুনিয়া! সঙ্গমার্ধিনী হইয়া তাহার নিকট 


৫০২ বাংলা লাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


দৃতী প্রেরণ করিয়াছে । দূতীর মূখে বাসবদত্তার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উপগুপ্ত 
মৃদৃহাস্তে জানাইয়াছেন--এখনও তাহার সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত সময় 
হয় শাই। 
রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অন্য পথ ধরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপগপ্ত মথুরানগরীর 
প্রাচীরের নিয়ে শায়িত ছিলেন। অভিসারিক] বাসবদত্তার নূপুর সিপ্রিত পায়ের 
স্পর্শে তাহার নিদ্রা ভগ্ন হইল। তরুণ সন্ধ্যাসীর গৌরকাস্তি, সিপ্ধ হাস্যোজ্জল 
বদন অভিমারিকাকে মুগ্ধ করিল, লজ্জিত কঠে সে আহ্বান জানাইল-_ 
“ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর-_- 
দয়! কর যদি গৃহে চলে। মোর, 
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর-_ 
এ নহে তোমার শয্যা ।” 
অব্দানকল্পলতার উপগুপ্চের উত্তরের প্রতিধ্বনি এইখানেও পাওয়া 
যায়_- 
“অয়ি লাবণ্যপুণ্জে 
এখনে। আমার সময় হয়নি, 
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী) 
সময় যেদিন আসিবে আপনি 
যাইব তোমার কুণ্ডে।” 
ইহার পর অবদানকল্পলতার কবি বাসবদত্তাকে তাহার উন্মস্ত যৌন- 
ভোগাকাজ্ষা এবং অর্থলোলুপতার জন্ত চরম দণ্ড দিয়াছেন। ঘাঁতকেবা তাহার 
কেশাকর্ষণ করিয়া! তাহাকে নগ্রদেহে বধ্যভূমিতে লইয়া! গিয়াছে । রাজাদেশে 
তাহার হস্তপদকর্ণ ও নাসিকা কণ্তিত হইয়াছে । রক্তে কর্দমে লুষ্টিত হইয়া 
অসহ্ যন্ত্রণায় সে চিৎকার করিয়াছে । 
ররীন্দ্রনাথ এই বীভৎস নারকীয় দৃশ্ঠ একেবারে বর্জন করিয়াছেন। 
“অভিসার” কবিতায় বণিত হইয়াছে-_-এক চৈত্রন্ধ্যায় বসস্তের উতল! বাতা 
দিয়াছে। মথুরা নগরীর পুরবাপীরা মধুবনে ফুল উৎসবে বাহির হইয়াছে । 
কিন্ত অভিসারিকা আজ সর্বজনপরিত্যক্তা। নিদারুণ বসস্তরোগে আক্রান্ত 
হওয়ায় নগরবাসিগণ পুর-পরিখার বাহিরে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাছার সঙ্গ 
আজ বিষাক্ত । অবদানকল্পলতায় বাসবদত্তা বধাভূমিতে উপগুর্তকে গ্রশ্ন 
করিয়াছে--.হে পদ্মপলাশলোচন, এই কি তোমার দ্বেখা করিবার উপযুক্ত 


কাব্য ৫০৩ 


সময়” ? রবীন্দ্রনাথের উপগ্তপ্ত সেই বাজে সর্বজন পরিত)ক্তা বাসবদত্তার আড়ষ্ট 
শির নিজ অঙ্কে তুলিয়া! 'লইলেন। তাহার মুখে জল দিলেন, দেহে শীতল 
চন্দন লেপন করিলেন । নারী তখন প্রশ্ন করিল-- 
“কে এসেছ তুমি ওগে! দয়াময় ।” 
সন্গ্যাসী বজিলেন_- “আজি রজনীতে হয়েছে সময়-_ 
এসেছি বাসবদত্ত1 1” 
অব্দানকল্পলতায় উপগ্রপ্ত ধর্মোপদেশ দান করিয় ধর্মমার্গে তাহার প্রবৃত্তি 
জাগ্রত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাহিনী উপগ্তণ্থের কল্যাণময় সেবাকার্ধে 
পরিসমাগ্ত হইয়াছে । 
কবি ক্ষেমেন্রের বাপবদত্তা নির্মম, কঠিন হদয়া রমণী। ভোগন্থথ ও 
অর্থ লালসায় মে তাহার প্রণয়ী বণিকপুত্রকে হত্য। করিয়াছে। ধর্ম বা প্রেম 
তাহার জীবনে কোন মূল্য পায় নাই। দে জানে-_ আমবা ধর্ম বাঁ প্রেমের জন্য হৃষ্ট 
নই, আমরা অর্থের জন্য হষ্ট। নারীচরিত্রের অবিশ্বস্ততা ও কামপ্রবণতা 
প্রদর্শন করা অবদানকরের উদ্দেহ্া। এই অপরাধের শাস্তিও তিনি অতি কঠিন 
হস্তে তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরম দরদীর হস্তে 
তাহার বাদবদত্তাকে অস্কিত করিয়াছেন। সে মথুরাপুবীর শ্রেষ্ঠ নটা। 
অভিসারের পথে সন্ত্যাসী উপগ্রপ্তের বক্ষে চরণাঘাত তাহাকে উৎকঠিত ও 
লঙ্ভিত করিয়াছে। অবদানকল্পলতার বধ্যভূমির বিভীষিকাময় পরিবেশের অতি 
হুগ্্ন সঙ্কেতমাত্র কবি প্রদান করিয়াছে ন__ 
সহসা বঞ্চা তরিৎ শিখায় 
মেলিল বিপুল আন্ত । 
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে 
গ্রলয় শঙ্ঘ বাজিল বাতানে, 
আকাশে বজ ঘোর পরিহাসে 
হানিল অট্ান্থয। 
একদিকে বধ্াভূমির বিভীষিকাময় পরিবেশে হস্তপদকর্ণনাসিকাক তিতা 
রক্তকর্দমে লুগ্ঠিতা নগ্রা রমণীদেহ, অন্তদিকে পুরপরিখার পারে আত্রবনের 
আধারে কালী তনু বসস্ত রোগিনী। ছুই দৃশ্যে কত তফাৎ। একটদৃশ্ঠে কৰি 
নিজেই যেন নির্মম দণ্ডদীতা বিচারক, অন্যদৃশ্যে কবি সংবেদনশীল দরদী 
শুশধাকারী | 


৫০৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ক্ষেয়েন্ত্রের উপগুপ্ত যখন বাদবদত্তার সংস্পর্শে আনিয়াছে তখনও সে 
ভিক্ষধর্ম গ্রহণ করে নাই। সে ব্যবসাকর্ষে নিযুক্ত তরুণ যুবক। তবে 
তাহার চিত্ত বৈরাগ্যনিরত ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ প্রসিহ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু 
উপগুপ্তকে এই কাহিনীতে আনয়ন করিয়াছেন। “অভিসার” কবিতায় উপগ্ুপ্ত 
বৌন্ধ ভিক্ষু। তিনি সর্বকামন] বাঁদনা বিজয়ী। যৌবনমদমত্তা যে অভি- 
সারিকাকে তিনি একদিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার পরম ছুঃখের দিনে 
একান্ত সেবাযত্বে তাহাকে আবার আপন কোলে টানিয়৷ লইয়াছেন। করুণার 
কী অপূর্ব সুন্দর চিত্র! বাসবদত্তার অপরাধের বিচার তিনি করেন নাই। মূল 
কাহিনীতে উপগ্প্ত বালবদ্দতার ভীষণ কষ্টাবস্থা শুনিয়া! তাহাকে ধর্মদেশন! 
প্র্দান করিতে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু ববীন্দ্রনাথের উপগ্রপ্তের অভিসার 
লর্বজন পরিত্যক্তা নগরীর নটা বাসবদত্তাকে শুশ্রধা করিবার জন্ত । বৌদ্ধ 
ভিক্ষু উপগুপ্তের যে চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা কঠিন বৈরাগ্যদীপ্ত 
তাপস মৃতি নহে। নে মৃতি শাস্তি ও করণায় নিগ্ধ এবং অনিন্দনুন্দর। 
বালবন্ত্া রাজপথে-_- 


প্রদীপ ধরিয়া হেবিল তাহার 
নবীন গৌরকাস্তি__ 
সৌঙ্/ সহাল তরুণ বয়ান, 
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান, 
শুভ্র ললাটে ইন্দ্ু মান 
ভাতিছে সিদ্ধ শাস্তি । 


নিদারুণ যাতনায় মৃত্যুপথ যাত্রিনী বাসবদত্তাকে কৰি এই করুণারূপী 
বিগ্রহের “চরণে পাস্তে” স্থাপন করিয়াছেন। এইখানেই বুদ্ধ-শিয্ের অভিপার 
পথ শেষ হুইল-_- 
্‌ সঙ্ক্যাপী বসি আড় শির 
তুলি নিল নিজ অস্কে। 
ঢালি দিল জল শু অধরে 
মন্ত্র পাঁড়য়] দিল শির-পবে, 
লেপি দিল দেছ আপনার করে 
শীতচন্দন পক্ষে । 


কাব্য ৫৩৫ 


বৌদ্ধধর্মের তাগবৈরাগ্যের, অনিত্য অনাত্মার দেশন! অপেক্ষা করুণা সেবা 
ও মৈজ্রীর আদর্শ কবিকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছিল 'অভিসার' কবিতা 
তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | 

“পরিশোধ” কবিতার কাহিনী মহাবস্ত অবদানের অন্তর্গত শশ্যামাজাতক*১ 
হইতে গৃহীত। শ্ামাজাতকের গল্লাংশ নিম্নরূপ £-- 

তক্ষশীলায় ব্জ্রসেন নামক এক অশ্ববাণিজক বাস করিতেন। তিনি 
তক্ষশীল1 হইতে বারাণনী অভিমুখে অশ্ববাণিজ্যার্থে যাত্রা করেন। যাল্সাপথে 
ধন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার সঙ্গী নার্থবাহগণ প্রাণ হারাইলেন, তাহাদের 
ধনবত্ব ও অশ্বার্দি লুহ্ঠিত হইল। বজ্রমেন মৃত বণিকের শবদেছের অন্তরালে 
আত্মগোপন করিয়। দহ্যর ছাত হইতে রক্ষা পাইলেন-__ 

“সে! দানি সার্থবাহে! কৃঙুকেন পুরুষকুণপেন আত্মানং প্রতিচ্ছাদ্দেত্বা শয়িতো 

এবং ন হতো ।” 

অবশেষে বজসেন বারাণলীতে উপস্থিত হইলেন এবং ব্ান্ত্রিকালে নগরীর 
এক পরিত্যক্ত গৃছে আশ্রক়্ গ্রহণ করিগেন। সেইরাত্রে বাজগ্রাসাদের বু ধন 
সম্পদ চুরি গেল। মন্ত্রিগণ রাজাকে জানাইলেন__ 

“মহারাজ প্রভূতো রাজকুলতো! ব্রব্যং হতং। 
রাজা মন্ত্রীদের তস্কবের সন্ধান করিতে আদেশ করিলেন । রাজাদেশে বারাণপীর 
প্রতি গৃহ, প্রতি মন্দির, প্রতি শৃন্যাগারে অন্বেষণ করা হইল। প্রহরিগণ 
শৃ্গাগারে নিদ্রিত বজ্সেনকেই চোর বলিয়া সাব্যস্ত করিল। 
_-অয়ং চৌবো রাজকুলমোবকো। 
বজমেন বলিলেন-__ 
আর্ধা প্রপীদথ নাহং চৌবে। অশ্ববাণিজকো৷ অহং তি। 
তাহার] বজ্রসেনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাজপমীপে আনয়ন করিলেন। এবং 
বলিলেন-__মহারাজ, চোর ধৃত হইয়াছে। শৃন্তাগারে নিদ্রিত অবস্থায় তাহাকে 
বন্দী করিয়াছি_-এবং দেব শুন্তাগারে শয়িতো লব্ষৌ। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন রাজাদেশ 
ঘোষিত হইল-_ 
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যায়। কণবের জাতকে বোধিসত্ব চৌধবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন এবং এক শ্রেচীর গৃহে অপহরণ করিতে 


গিয়া ধৃত হইয়াছিলেন। এখানেও গ্ঠাম। প্রবঞ্চনাপূর্বক -তাহার প্রণয়ী এক শরেগ্িপুত্রের জীবনের 
বিনিময়ে বজসেনকে বাচাইয়। দেয়। 


৫০৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


গচ্ছধ নং অতিমুক্তকশ্মাশানে নেত্বা! জীবশৃঙ্গকং করোথ। 

রাজপুরুষগণ বহুবিধ অত্যাচার ও যন্ত্রণা প্রদান কত্দিতে করিতে বজবলেনকে 
গণিকাবীধির মধ্য দিয়] শ্রশানে লইয়া যাইতেছিল। পথে শ্যামা! বজ্জসেনকে 
দেখিয়! মুগ্ধ হইল। শ্যামা বারাণনীর অন্যতমা বূপজীব1। সে প্রচুর সম্পদ্শাপিনী 
_মহাধনা মহাকোশ! প্রভৃতজাতরূপরজতোপকরণা! প্রভূত দাপীদাস- 
কর্ষকরপৌন্ষেয়া। সেদর্শন মাত্রেই বজসেনের প্রতি অন্ুরক্তা হইয়া উঠে। 
সহ দর্শনযাত্রেণ গণিকায়ে তশ্মিং সার্থবাহে প্রেম নিপতিতং। 
তাহাদের এই প্রেম সম্পর্ক বহু জন্াস্তর কালীন বলিয়া! দর্শনমাতেই জাত প্রেম ও 
অতি প্রবল হইল। দে ভাবিল-_ 

যদি এতং পুরুষং ন লভামি মরিষ্যামি | 
সে তাহার এক দ্াসীকে নগরবক্ষকের নিকট প্রেরণ করিল। বলিল--"আমি 
তোমাদের প্রচুর ছিরণ্য প্রদদীন করিতেছি, এই ব্যক্তির অনুরূপ অন্ত এক ব্যক্তিকে 
তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব, তাহার পরিবর্তে ব্জরসেনকে ছাড়িয়। দাও । 
রাজপুরুষের1 রাজী হুইয়। বাসীকে বপিল-_ 
বাঢং এবং ভবতু 
এই সময়ে শ্টামার আবাসে বারাণশীবাসী এক শ্রেষীর একমাত্র পুত্র বাম করিত। 
তাহার সর্ত ছিল সে দ্বাদশ বর্ষ শ্যামার গৃছে বাস করিবে, দশম বর্ষ অতীত 
হইয়াছে, আর দ্ধিবর্ষ অবশিষ্ট । শ্যামা একটি পাত্রে ভোজনভ্রব্য সাজাইয়। 
তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। শ্রেষ্িপুত্র জিজ্ঞাপা করিল-_ 
হ্যামে কিমিদং ভবিষ্যতি। 

খ্যামা উত্তর করিল-_ 


আর্পুত্র তং মে বধ্যং দৃষ্ট 1 কৃপা উৎপন্না। তন্তা মে এতদতভূষি। 
হ্বয়ং ইমং ভোজনং হুরিয্যামি | 
সমার ছলনা! শ্রেষ্ঠিপুত্র অনুধাবন করিতে পরিল না। সে বলিল-_ 
আনেছি অহুং গমিষ্যামি মা তং স্বয়ং গচ্ছাসি। 
শ্যামার ইঙ্গিতে ভোজনপাত্রবাহী শ্রেষ্টিপুত্রকে হত্যা করা হইল এবং বজমেন 
মুক্তি লাভ করিলেন। “তেছি দানি বধ্যঘাততকেহছি তং শরেষ্চিপুত্তং ঘাতেত্বা 
সো অশ্ববাণিজকে। ওহষ্ট: 1" ব্রজনেন গোপনে শ্যামার গৃছে প্রবেশ করিলেন । 
শ্যাম! ও বজলেন উভয়ে বিলাসলীলায় আনন্দোচ্ছল জীবন যাপন করিতেছিল-_ 
উভো ক্রীড়স্তি রমস্তি প্রবিচারয়স্তি । 


কাব্য ৫৩৭ 


নিহত অ্রষ্টিপুত্রের মাতাপিতাকর্তৃক প্রেরিত অবশিষ্ট বর্ষদ্বয়ের অর্থ দ্বারা শ্যামার 
বিলান লীলা চলিতে লাগিল। বজ্রসেন নিজের ভবিতব্য চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিলেন। তাহার মনে হুইল তিনিও শ্রেঙিপুত্রের ন্যায় ভবিষ্তাতে এট 
গণিকাকর্তৃক নিহত হুইবেন_-অহং পি তথা এব হনিস্যমি যথা সো পুরিমকে। 
শ্রেষ্টিপুত্তো | বজজসেনের চিন্তাগ্রন্ত, পাওুবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়! উৎকণ্ঠিতা শ্যামা 
প্রশ্থ করিল-__ 
কিংপ্রার্থয়সি কম্য বা তে অভিলাষেো তং অভিলহ্যতি। 

বজসেন উত্তর করিলেন--আমার দেশে স্ুবিস্তীর্ণ উদ্যানযুক্ত ও পদ্মস্থশোভিত 
দী্বিকায় জলক্রীড়া করিতাম। তাহা! স্মরণ করিয় চিত্ত উৎকণঠ্িত হইয়াছে । 
শ্যাম! ব্সেনের জন্ত পদ্মস্থশোভন দীধিকাযুক্ত একটি উদ্যানভূমি স্থাপন করিল 
এবং বজ্রসেনকে বলিল--- 

যদি আ্ধপুত্রস্য উদ্যানগমনে অভিপ্রায়ো নিধবামি উদ্চান ভূমিং ক্রীড়ার্থং। 
বজসেন বলিলেন-_বাঢ়ং নিধবামো তি। জলক্রীড়! আরজের প্রাক্কালে বজসেন 
হ্ামাকে জানাইলেন-_-আমর! অন্যের অগোচরে জলক্রীড়া করিব, সুতরাং 
দীথিকার চতুর্দিকে যবনিক! রচনা করা হউক। এতাং পু্করিণীং প্রতিসীরাহি 
প্রতিবেঠাপেহি বিশ্বস্তা দকক্রীড়াং ক্রীড়িষ্াম: ন কোচিৎ পশ্ঠতি। 
শ্যাম! পদ্মদীধিকার চতুর্দিকে যবনিক। রচনা করিল। যবনিকার অস্তরালে-__-তে 
দানি উদকক্রীড়ায়ে ক্রীড়স্তি বস্তি গ্রবিচারয়স্তি উভয়ে অতৃতীয়া। 

ব্জসেন এই স্থযোগের সঘ্যবহার করিতে তত্পর হইলেন। তিনি শ্যামাকে 
প্রচুর মছ্য পান করাইলেন। এবং শ্তামার অন্ুচরদের আদেশ করিলেন-_ 

গচ্ছথ ভূয়ং ভাগুমূলে আসথ বয়ং বিশ্বস্তা উদকক্রীড়াং ক্রীড়িস্যাম। 

উভয়ে একত্রে জলক্রীড়ার জন্য দীর্ঘিকায় অবতরণ করিলেন । বজ্রসেন শ্টামাকে 
দুঢ আলিঙ্গনাবদ্ধ করিস! জলমধ্যে নিমজ্জিত করিতে লাগিলেন । শ্যাম! শ্রাস্ত ও 
পীড়িত হইল। কিন্তু ভাবিল-_আর্ধপুত্র উদক ক্রীড়া করোত্তি। ক্রমশঃ শ্যাম 
হতচেতন হইয়া পড়িল। ব্জ্রমেন মনে করিলেন-_শ্যাম! মরিয়া! গিয়াছে । তিনি 
ক্রীড়া পুঞ্করিণী হইতে নিষ্াত্ত হইয়া! নকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিলেন । 
স্যামার প্রতীক্ষামাণ অনুচর্গণ দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা! করিয়া! যবনিকার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিল এবং শুশ্ষা করিয়া হতচেতন শ্যামার দেহে প্রাণসঞ্ার করিল। 
চেতন৷ লাভ করিয়া শ্যাম! জানিল--বজ্রসেন পলায়ন করিয়াছেন। জে নগরে 
প্রত্যাবর্তন করিল। তাহার ভয় হুইল যদি পূর্বতম শরেষ্িপুত্রের পিতামাতা 


৫০৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


াহাদের সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পারে তাহা হইলে কি উপায় হইবে। 
সে চগ্ডালদের নিকট হইতে একটি সন্ভমূত 'আনদষ্ট' শবদেহ চাহিয়া আনিল। 
মৃতদেহটি গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা অভিনিঞ্চিত করিয়! শবাধারের মধ্যে বহুমূল্য 
বস্ত্রাবরণে ঢাকিয়। দিল এবং পরিচারকদের বলিল 'দর্বএককঠা রোদনং করোথ 
এবং চ বদ আধর্ধপুত্রো কালগতো! তি।" 
নিহত শেষ্িপুত্রের মাতাপিতা সেই ক্রন্দনশব্দে তথায় উপস্থিত হুইয়! 
বলিল--অপছছরম এতাং চমুং পশ্চিমদর্শনং পুত্রং পশ্যাম। 
শ্তাম! তাহাদের জানাইল- আর্ধপুজের অস্তিম অভিলাষ তাহার আত্মীয়বর্গ 
যেন তাহার শবদেহ দর্শন করিতে না পায়। আমি আমার প্রাণ থাকিতে 
তাহার শেষ ইচ্ছা ব্যথ হইতে দিব না। শ্যামার ছলনা তাহারা ধুঝিতে পারিল 
না। শবদেহ শ্বশানে ভন্মীভূত করা হইল। শ্যাম! পুত্রশোকাতুর শ্রেষী দম্পতির 
গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় “পা দানি ও মুক্তামণিন্বর্ণা ওদাতবস্তান্বরধর! 
একবেণীধর] বজ্জসেনমশ্ববাপিঞ্গকং শোচস্তী আসতি।' কিন্ত শ্রেঠী দম্পতি মনে 
মনে ভাবে শ্তামা--অস্মাকমেষা এক পুত্রস্ত শোচতি ।” 
একদা তক্ষশীলাবাসী একদল নটের সঙ্গে শ্যামার সাক্ষাৎ হইল। শ্যাম 
তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল--প্রত্যভিজানথ যুয়ং তক্ষশিলায়াং শ্রেঠিপুতো 
বজমেনেো নাম আশ্ববাণিজো। তাহার] উত্তর করিল__-আম প্রত্যভিজানাম। 
শামা তাহাদের বলিল এই গাথাটি বজসেনের নিকট নিবেদন করিও-_ 
যাত্বং সালেহি ফুল্লেছি শ্যামা কৌশেয়বাসিনীং। 
গাঢ়ং অংকেন পীড়েসি সা তে কৌশল্াং পৃচ্ছতি ॥ 
কিন্তু বস্রসেন জানেন শ্যামা নিহত হুইয়াছে। সে কিভাবে তাহার কুশল 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে? নটগণ বলিল-_ 
নাপি সা মুয়তে নাগী নাপান্তমভিকাজ্কাতি। 
একবেণী ধর] বালা ত্বায়েব অভিকাজ্ষতি ॥ 
স্তামার ভয়ে বন্রলেন ভীত, শঙ্কিত হইয়া! উঠিলেন, তিনি ভাবিলেন হয় ত 
পূর্বতন শ্রেষিপুত্রের নিয়তি তীহারও ঘটিবে। স্থতরাং তিনি স্থির করিলেন দুর 
হইতে দূরতর দেশে পলায়ন করাই বিধেয়। 
তখন বোধিসত্ব ছিলেন বভ্রমেন, এবং যশোধর। ছিলেন শ্যাম! | শ্যামা 
জাতকের এই কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ বহু পরিবর্তন ও পরিসংস্কার করিয়াছেন । 
তথাপি ইহার স্থানে স্থানে কাহিনীগত মিলও বড় কম নছে। অব্দানকার 
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জানাইয়াছেন__রাজাপ্রাসাদে চুরি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজাদেশ প্রচারিত 
হইয়াছে -_মার্গথ তাং চোরাং। 
রবীশ্রনাথ মূলকাছিনীর সতাতা রক্ষা করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদে চুরির 
অভিযোগে রাজাদেশ ঘোধিত হইয়াছে-_ 
“রাজকোষ হুতে চুরি! ধরে আন চোর 
নহিলে, নগরপাল, রঙ্গ! নাহি তোর-_- 
মুণ্ড রহিবে না দেহে!” 


কঠিন রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া নগরব্ক্ষিগণ বারাণসীর গ্রতি গৃহ, প্রতি 
মন্দির, প্রতি শূন্াগার অন্বেষণ করিতে লাগিল-_তে বাজ আপত্বীয়ে তনুহূর্তং 
বারাণসীয়ে চৌরা মার্গীয়স্তি দর্বগৃহানি লোলীয়স্তি দেবাগারাণি শুন্তাগারাণি । 
রবীন্দ্রনাথ তাছারই প্রতিধ্বনি করিয়। পিখিয়াছেন-_-রাজার শাপনে 


রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে 

চোর খু'জে খুঁজে ফিরে। 
অবশেষে এক শুন্যাগারে শ্রান্তক্লাস্ত নিদ্রিত বিদেশী বণিক বজ্রসেনকে পাওয়া 
গেল, প্রহরিগণ ভাবিল এই বিদেশী নিশ্চয়ই চোর। ন্থৃতরাং_ 


হস্তে পদে বাধি তার লোহার শিকলি 
লইয়া চলিল বন্দীশালে। 


অবদানকার লিখিয়াছেন, অশ্ববাণিঞজ্ক বভ্রমেনকে বাজা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ 
দিয়াছেন-__'গচ্ছথ নং অতিমুক্তকশ্মশানে নেত্বা৷ জীবশূলকং করোথ ।' অতিমুক্তক 
শ্মশানের পথে কঠিনশৃঙ্খলে বন্দী বিদেশী বণিক বজ্রসেন শ্যামার নয়নপথে পতিত 
হইলেন। পরিশোধ" কবিতায় বন্দীশালে লইয়া] যাইবার পথে কাশীর স্বন্দরী- 
প্রধান! শ্টাম বাতায়ন পথে ব্জরসেনকে দেখিতে পাইল। এবং বলিল-_- 


“আহা মরি মরি 
মহেন্্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদশন 
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন 
কঠিন শৃঙ্খলে। 
বজজসেনকে দেখিয়া শ্যাম! মুগ্ধ হইল। অব্দানে সে রাজপুরুষদের নিকট 
সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে 'অন্তো পুরুষে! আগমিস্যা এতদ্বর্ণো এত দ্রপো চ তং গৃহ্‌ 
তং মারের্থ।, 


৫১৩ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পৰিশোধ' কবিতায় শ্যাম! শুধু ুইদিনের সময় প্রার্থনা কবিয়াছে-_ শুধু ছুটি 

রাত বন্দীরে বাচায়ে রেখো"। তারপর. বভ্রসেনের প্রাণরক্ষার জন্য সে তাহার 
অপর এক প্রণয়ীকে বলি দিয়াছে । উভয়ক্ষেত্রে শ্যামার নিদারুণ নৃশংসতার 
বিষয় জানিতে পারিয়া বজ্রসেন তাহার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন। অবদ্দানে 
বজসেন কৌশলে শ্যামাকে হত্যা কৰিয়া তাহার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। উদ্ভানশোভিত দীধিকায় জলক্রীড়ার সময় প্রণয়ের 
ভাণ করিয়া তিনি শ্যামাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছেন এবং হুতচেতন 
অবস্থায় তাহাকে দীর্ষিকার সোপানে স্থাপন করিয়া! পলায়ন করিয়াছেন। 
“পরিশোধ” কবিতা যুলকাহিনীর এই ইঙ্ষিতকে বহন করিতেছে । এইখানে 
আলিঙ্গনাবন্ধা শ্তামার ক বজ্রসেনের দুই লৌহুকঠিন হস্তের নিম্পেষণে নিপীড়িত 
হইয়াছে__ 

অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার 

অন্ধভাবে কি যেন করিল অঙ্থভৰ 

বিভীষিকা । লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব। 

মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে 

বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিম্পেষিত শ্বাসে 

অন্তিম কাকুতি হ্বর,--তারি পরক্ষণে 

কে পড়িল ভূমিপরে অসাড় পতনে । 
নাীচরিত্রের অবিশ্বস্ততা ও ভোগলোলুপ জিঘাংস৷ প্রদর্শন করাই অবদান 
কাছিনীর উদ্দেশ্য আর অন্ধপ্রেম মানুষের চিন্তাশক্তি ও বিচার-বিবেচনাকে 
কতথানি আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহা নির্ণয় করিয় গ্রণয়ীর ছুজ্ঞেয় হৃদয়রহস্তের 
উপর আলোক সম্পাত করা 'পরিশোধ' কবিতার উদ্দেশ্য । মূল কাহিনীতে 
বজসেনের প্রতি শ্যামার প্রণয় কেবল তাহার গণিকাসুলভ ক্ষাণিক ভোগাকাজ্ষা- 
মাত্র নছে, ইহা তাহার জন্মজন্নান্তরের বদ্ধন। এইজন্য দর্শনমাত্রেই সে 
বজসেনের প্রতি আসক্তা হইয়াছে । কারণ শ্যামা 'তহিং অশ্ববাণিজকে 
জাতীসহম্রাণি প্রম্ানুবদ্ধা- -শুম্যা তহিং অত্যর্থং প্রেম়্ং উৎপন্ং | এই পুরুষকে 
লাভ করিতে না পারিলে তাহার জীবনই ব্যর্থ বোধ হুইয়াছে। অবদানকাহিনীর 
অহুমরণে ববীন্দ্রনাথের শ্যামাও প্রথম দর্শনে বজ্রসেনের প্রতি আলক্ত] হুইয়াছে। 
এই আকর্ষণ নুম্দনীশ্রেষ্ঠা শ্তামার লীলাকৌতুক মাত্র নহে। সেও বজ্রদেনকে 
জানাইয়াছে-- 
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“ছায় গে! বিদেশী পাস্থ, কৌতুক এ নহে। 

আমার অঙ্গেতে যত ম্বণ-অলঙ্কার 

সমস্ত সঁপিয়। দিয়া শৃঙ্খল তোমার 

নিতে পারি নিজ দেহে । তব অপমানে 

মোর অন্তরাত্বা আজি অপমান মানে। 
প্রহরীর প্রতি তাহার কাতর অন্ুনয়-_ র 

“আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীবে 

মুক্ত করে দিয়ে যাও।” 
অবদান কাহিনীতে শ্তামা ছলনামস্ী। “ন্্রী মায়াছি অনস্তিক'_ইহাই 
অবদানকার তাহার জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । সে ছলনাপূর্বক শ্রেষ্ঠিপুত্রকে 
ভোজনপাত্রমহ ব্জসেনের নিকট প্রেরণ করিয়াছে । তাহারই নির্দেশে রক্ষিগণ 
ভোজনপাত্রবাহী শ্রেষ্টিপুত্রের বিনিময়ে বজ্রসেনকে মুক্তি দিকাছ। তেহি দানি 
বধ্যঘাতকেহি তং শ্রেষ্ঠিপুত্তং ঘাতেত্বা সে! অশ্ববাণিজকো৷ ওক্ষ্টঃ। কেবল 
তাহাই নছে। পরে এই পাধাণহৃদয়1 রমণী সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের পিতামাতার 
প্রেরিত অর্থে বজসেনের সঙ্গে ভোগন্থথে কালযাপন কৰিয়াছে। অব্দানকাবের 
ছলনাময়ী দানবী রবীন্দ্রনাথে পাষাণহৃদয়! মানবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের শ্যাম! প্রেমাম্পদকে রক্ষা! করিবার জন্ত একটি চরম পাপকে বরণ 
করিয়াছে । অবশেষে এই পাপ লেলিহান অগ্রিশিখার ন্যায় প্রাণের সমস্ত 
কমনীয়তাকে গ্রাম করিয়া লইয়াছে। অব্ধানে সে হ্বচ্ছন্দে বজসেনের সঙ্গে 
প্রণয়লীলায় কাল যাপন করিয়াছে, কিন্তু পরিশোধ কবিতায় তাহ! সে পারে 
নাই। প্রেমাম্পদের সকৃতজ্ঞ গদগদ ভাষণে মর্মদাছের শতবৃশ্চিক জ্বালায় সে 
জর্জরিত হইয়াছে। প্রিয়কের '“দয়াময়ী' সন্োধনে সে অগ্রতিরোধনীয় 
বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হইয়! বলিয়াছে-_ 


“আমি ঘয়াময়ী 
এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা, 
কঠিন শ্যামার মতে। কেহ নহে আর । 


“পরিশোধ” কবিতায় উত্তীয়ের জীবন উৎসর্গ অবদানকাছিনীর কপটতা 
দ্বা৭া কালিমালিপ্ত হয় নাই। শ্যামার অনুরোধে চ্ছেচ্ছায় সে মৃত্যু বরণ করিয়া 
লইয়াছে। বজসেনের প্রশ্নের উত্তরে শ্যামার শত ধারায় রক্তাক্ত হদর আর্তনাদ 
করিয়া উঠিয়াছে। অশ্ররুদ্ধকণে শামা সেই মহিমময় আত্মত্যাগের কাহিনী 
জানাইক়াছে-_ 


৫১২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর 

উন্মত্ত অধীর । সে আমার অঙ্গনয়ে 

তব চুরি অপবাদ নিজ স্বদ্ধে লয়ে 

দিয়েছে আপন প্রাণ। 
ইছাঁর পর নিয়তির কঠিন বজ্রাঘাতের ন্যায় কৃতপাপের অভিসম্পাত 
তাহার উপর নামিয়া আমিয়াছে। বজদেনের পাষাণহৃদয়ে শ্যামার উচ্ছৃদিত 
প্রেমতরঙ্গ আহত হইয়া! বারে বারে ফিরিয়া! গিয়াছে । আর্তকরুণ কে সে 
আবেদন জানাইয়াছে-- 

১৭০০০০০৭ ক্ষমা করো, নাথ, 

এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত 

হোক বিধাতার হাতে নিদদাকণতব-_ 

তোম। লাগি যা কৰেছি তুমি ক্ষমা করো |; 
কিন্ত বজসেনের ক্ষমা সে পায় নাই। ছুর্দমনীয় প্রণয়তৃষ্ণয় এক বাথামৌন 
প্রণয়ীকে সে গ্রাস করিয়া লইয়াছিল। অবশেষে নিয়তির বোষপ্রদীপ্ত অভিশাপ 
তাহার জীবনকে দপিত, বিধ্বস্ত, করিয়! তাহাকে একেবারে সর্বহার! করিয়া 
দিয়াছে। 

অবদানের মুক্তাভরণা, একবেণীধরা, শুরুবসনা শ্ঠামার জন্য পাঠকের 
সহানুভূতি উত্রিক্ত হইলেও তাহার এই ত্যাগম্বীকারের মধ্যেও নিক্ষলকামনা ও 
লালসাই যেন ক্রুর সর্পের স্ায় আত্মগোপন করিয়া আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
শ্যামা বিবেকের নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত অসহায়! নারী । 
অবদানে পৌরুষের অভাব ও হীন পলাক়নবৃত্তি বদ্রসেনের চরিত্রকে 

অবনমিত করিয়াছে । শ্যামার নৃশংস আচরণে ব্যথিত হুইয়! নহে, আত্মরক্ষার 
তাগিদে তিনি শ্যামার নিকট হইতে দুরে পলায়ন করিয়াছেন। তাহার সর্বদাই 
দুশ্চিন্তা_-অহং পি তথা এব হুণিষ্যাম যথা সো পুরিমকো। শ্রেিপুত্তো । তাছার 
চরিত্রে বোধিসত্বোচিত গাভীর্ধ ও মহত্বের প্রকাশ নাই। কপট জলক্রিড়ার 
সুযোগে তিনি শ্যামাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্ঠামার গ্রাতি তাহার 
প্রণয়ের আভামও অবদানে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ পরিশোধ" কবিতায় 
বজ্রসেনের চরিত আমূল সংস্কার করিয়াছেন । তাহার বন্রসেন অমিত শক্তিশালী 
বীরপুরুষ। শ্যামার জন্ত সীমাহীন প্রেমে তাহার হৃদয় ভরপুর । শ্যামার নিকট: 
তিনি খণী। এই খণ তাহার প্রণয়কে আবে প্রগাট করিয়াছে। কিন্ত শ্যামার 
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কঠিন হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া এক মূহূর্তে তিনি নিয়তির স্যার. কুলিশ- 
কঠিন হইয় উঠিয়াছেন। একদিকে গভীর প্রণয়, অন্তদিকে জাগ্রত বিবেক বুধ 
ছুই-এর সংঘাতে তিনি বিক্ষুব্ধ হুইয়। উঠিয়াছেন। স্বতীত্র ভাষায় শ্টামাকে 
প্রশ্ন করিয়াছেন-- ূ 
“আমার এ প্রাণে 
তোমার কী কাজ ছিল। এজন্সের লাগি 
তোর পাপমূল্যে কেন মহাপাপভাগী 
এ জীবন করিলি ধিকৃত। কলক্ষিনী 
ধিক এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে খণী। 
ধিক এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেবে।” 
অবদানকারের বজ্জসেনের হ্যায় পরিশোধ? কবিতাতেও তিনি শ্বামার নিকট হইতে 
দুরে সরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। তথাপি শ্ঠামার সঙ্গ তাহার চিরবাঞ্রিত। 
অবদদানে বজ্রসেন ভীরু, কাপুরুষ, পরিশোধ” কবিতায় তিনি সত্যসন্ধ, প্রণক্মী ৷ 
এই সত্যনিষ্ঠাই প্রাণদাত্রী প্রেয়পীর প্রতি তাহার অস্তরে ক্ষমাহীন আক্রোশ 
জাগাইয়া বাখিয়াছে। তিনি প্রেমে অগ্রতিম, ক্রোধে প্রচণ্ড, সঙ্কল্পে দুঢ়চেত1। 
এই চরিত্রের ব্যর্থতা ও বেদনাময় গৌরব পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। 
“সামান্য ক্ষতি' কবিতাটির কাহিনী “মাকন্দিকা অবদান?৯ হইতে গৃহীত 
হইলেও কবিকল্পনার স্পর্শে ইহা! সম্পূর্ণ নৃতন রূপ লাভ করিয়াছে । কবিতাটি 
কাশীরাজের অসামান্য ন্যায়নিষ্ঠা ও অবিচলিত কর্তব্যৰোধের সার্থক পরিচয় বহন 
করিতেছে । অব্দানে আছে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পাচশত মহিষী ছিল। 
একদ! মহিষিগণ বাঁজোছ্যানে আনন্দোৎসবে গিয়াছেন। নদীর স্থশীতল সলিলে 
অবগাহন করিয়া--'ত। অন্তঃপুরিকা: ক্রীড়াপুফরিণ্যাং স্নাত্বা শীতেনানুবদ্ধাঃ ।, 
এই ছেটি কাহিনীটি এই কবিতায় ছন্দ বর্ণ ও ভাব-স্থমায় এক অপরূপ 
উল্লাদময় কবিকল্পনীকে উদ্বোধিত করিয়াছে-_ 
আজি উতরোল উত্তর বায়ে 
উতলা হয়েছে তটিনী। 
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে 
পুলকে উছলি ঢেউ ছলোছলে 
লক্ষ মাণিক ঝলকি আচলে 
নেচে চলে যেন নটিনী। 


১। দিব্যাবদানম্‌! পি এল, বৈ সম্পার্দিত, মাকন্দিকাবদানম্‌, পৃঃ ৪৬১ 
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৫১৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও নংস্কৃতি 


কলকল্পোলে লাজ দিল আজ 
নানীকগের কাকলি 
মৃণাল ভুজের ললিত বিলাগে 
চঞ্চল নদী মাতে উল্লাসে 
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছবাসে 
আকাশ উঠিল আকুলি। 
দিব্যাব্ধানের ক্রীড়াপুফরিণীতে ন্নানরত পঞ্চশত রমণীর মদির সষমা ও 
উল্লাদ এবং পুঙ্রিণীর তরঙ্গলীলাচাঞ্চল্যের কবি যেন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। সান 
সমাপন করিয়া শীতকম্পিতা প্রধানা মছিষী নিকটে নদীতীবে একটি পণ কুটি 
দেখিয়া! সথীকে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন-__ 
“দারিকে, শীতেনাতীব বাধ্যামছে। গচ্ছ এতন্তাং কুটিকায়ামগ্রিং গ্রজ্লয়েতি |” 
কবির রাজমহিষী করুণাও বিলানকলা কৌতুহলের অবসানে একই ভাষায় 
সথীদের বলিলেন-__ 
“উন, শীতে মরি । 
সকল শরীর উঠিছে শিহরি ; 
জেলে দে আগুন ওলে। সহুচন্রী, 
শীত নিবারিৰ অনলে।” 


“গলো। তোরা আয়, ওই দেখা যায় 
কুটির কাহার অদুবে। 

ওই ঘরে তোর লাগাবি অনল 

তপ্ত করিব করপদতল। 
রাণীর সথী প্রজলিত উক্কার আলোয় দেখিল যে সে কুটিরে এক প্রত্যেকবুদ্ধ 
ধ্যানরত। সে রাণীকে জানাইল-__ 

্ দেবি, গ্রব্রজিতোহস্তাং তিষ্ঠতীতি।, 
কিন্ত রাণীর কঠিন আদেশ-_ 
প্রত্রজিতো বা তিষ্ঠতু, অগ্নিং দৃত্বা তাং প্রজ্ঞলয়েতি।, 

সখী এই নিষ্ঠুর কাজ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক নয়। শুনিয়া কুপিত বাজমহিষী 
স্বহন্তে কুটিরে অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া দিলেন ।-__ততত্তয়1 কুপিতয়। ন্বয়মেব 
বত্তমৃ।' অবদানকারের এই সহচরী রবীন্দ্রকাব্যে 'ষালতী"' নামে আবিভূ্তা 
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স্থইয়াছে। রাণী করুণার নির্দয় আদেশ শুনিয়া সকরুণ কঠে পে প্রতিবাদ 
জানাইয়াছে__ 
“একি পরিহাস রাণী মা। 
আগুন জালায়ে কেন দিবে নাশি-_ 
এ কুটির কোন সাধু সন্ন্যাসী 
কোন দীনজন কোন্‌ পরবাপী 
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা।” 
কিন্তু বিলামকৌতুছল-উন্মত1 শত রমণীর পরিহাঁদ ও হাসিঠা্রায় সেই 
ককুণহদয়! লথীর আকৃতি শুনে মিশিয়া গেল। তখন-_ 
অতি দুর্দাম কৌতুকরত 
যৌবন মদে নিষ্ঠুর যত 
যুবতীর! মিলি পাগলের মতো 
আগুন লাগালো কুটিরে। 
কুটির ভন্বীভূত হইল। অবদদানে প্রমোদ-বিহ্বলগা শত সখী রাণীর কাজের 
প্রশংসা করিয়া বলিল--'দেবি, শোভনং ত্য়া যদগ্রির্দতঃ। সর্ব বয়ং প্রতপ্তা 
ইতি | এই পর্যস্ত অবদানের সঙ্ষে রবীন্দ্রনাথের মিল পাওয়! যায়। ইছার পর 
কবিতায় গৃহহীন গ্রজাগণের করণ আবেদনে রাজহদয় ব্যথিত হুইয়] উঠিয়াছে। 
রাজা! কঠিনকঠে রাজমহিষীকে প্রশ্ন করিয়াছেন__ 
'মহিষী, একি ব্যবহার । 
গৃহ জাঙ্গাইলে অভাগা প্রজার 
বলো কোন্‌ রাজধরমে। 
কিন্ত যে রাণী বিলাম কৌতুকের সুখমদ্দিরা আক পাঁন করিয়াছেন, ব্যঘিতের 
বেদন। তিনি বুঝিবেন কি করিয়1? সৃতরাং রাজার ন্যাক্বিচারের দণ্ড রাণীর 
শিরে নামিস্বা আসিল-_ 
রাজার আদেশে কিংকরী আমি 
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া 
অরুণবরণ অন্বরখানি 
নির্মম করে খুলে দিল টানি 
ভিখারী নারীর চীববাস আনি 
দিল রাণীদেছে তুলিয়!। 


৫১৬ বাংল! দাঁহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা, 
“মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে 
এক প্রহরের লীলায় তোমার 
যে কটি কুটির হল ছারখার 
যত দিনে পারো সে কটি আবার 
গড়ি দিতে হবে তোমারে ।” 
এই কর্তব্যনিষ্ঠ প্রজাবংসল কাশীরাজ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব হ্তি। অবদালে 
কাশীরাজ ব্রন্মদত্তের এই মহত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রর্দশিভত হয় 
নাই। অবদানকারের বাজমহিযী বুবীন্দ্রনাথের করুণা চরিত্রে আপন 
উত্তরাধিকার ব্জায় বাখিয়াছে। উভয়েই কঠিনহাদয়া, বিলাস ও 
কৌতুকোন্মত্বা নারী । কুলিশকঠিন রমণীহদয়ে করুণার স্থান নাই। আপন 
স্থথতৃষ্ণায় তাহারা অন্যের চরম ক্ষতি কৰিতেও ইতন্ততঃ করে না। 
অবদানকারের রাজমহিষী প্রত্যেকবুদ্ধের অভিশাপে পরজন্মে ( উদ্ক্নপত্বী 
শামাবতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ) অগ্নিদগ্ধ হইয়া পূর্বপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজমহিষীকে রাজার ন্যায়দণ্ড 
বহন করিয়া এক বৎসর কালের মধ্যেই তাহার কৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণ 
করিতে হইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের 'সামান্ত ক্ষতি' অবদানকাহিনীর সার্থক উন্নয়ন। অবদানে 
বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তের শত মহিষী বৎসরাজ উদয়নের পত্বীপ্ূপে জন্ম গ্রহ 
কণ্ধিয়াছেন। ব্রহ্মদতের প্রধানা মহিষী হইয়াছেন উদয়নের প্রধান। মহিষী 
শ্যামাবতী। পূর্বজন্মক্ূত পাপের ফলে তাহারা এই জন্মে অগ্রিদগ্ধ হুইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। উদয়ন বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিলেন-_-“কিং ভস্ত 
শ্তামাবতীপ্রমুখৈঃ পঞ্চাভিঃ স্ত্রীশতৈঃ কর্মকৃতং যেনান্সিনা দগ্ধানি?" 
বুদ্ধদেব তাহাদের পূর্বজন্মের কর্মফলের বিষয় উল্লেখ করিলেন--“আভিরেব 
মহারাটু কর্মাণিকতাহ্যপচিতানি লব্ধদংভারাণি পরিণতগ্রত্যায়ানি 
পূর্ববগ্ভাবৎফলস্তি খলু দেহিনাম।” প্রসঙ্গক্রমে তিনি উদয়নের শতমহিষীর অতীত 
জন্মের কাছিনী নৃপতির নিকট বিবৃত করিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাখবাজ- 
মহিষী ইহুজন্সেই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন । তাহার কত 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কবি জন্মান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ইহ! 
অব্দানকাহিনীর যুগোপযোগী সংশোধন। 
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অব্দানশতকের আখ্যানে শ্রাবন্তীর এক দরিদ্র মালীর জীবনে 
মানব-মহত্বের পরিচায়ক ত্যাগ ও আত্মদমর্পন প্রত্যক্ষ করিয়া 'মৃল্াপ্রাপ্ধি” 
কবিতায় কবি তাহাকে চিরবন্দিত করিয়া রাখিয়াছেন । অবদানশতকের 
কাহছিনীটি৯ নিয়রূপ-_ ৃ 

শ্রাবন্তীর এক মালীর পুণ্পোগ্ানে একটি নবপন্ন প্রশ্ফুটিত হুইয়াছে। 
মালী তাহা নুপতি প্রসেনজিতের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য বাজছাৰে 
উপস্থিত। এক তীর্বিক উপাসক পদ্মের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া প্রশ্ন 


করিলেন-_- 
কিমিদং পদ্মং বিক্রীণিষ্যে? 


মালী উত্তর করিল-_আমেতি। এই লময় অনাথপিগুদ এই পথে যাইতেছিলেন। 
তিনি আবো দ্বিগুণ মূল্যে পদ্মটি ক্রয় করিতে প্রস্তত হইলেন। উপাসকও 
ছাড়িবার নহেন। উভয়ে পরস্পর বাজি বাখিয়! পদ্মের মৃল্য বাড়াইয়! চলিলেন। 
ক্রমশ: তাহা বাড়িতে বাড়িতে সহম্র কার্যাপণে উপনীত হুইল । অবাক মালী 
প্রশ্ন করিল__কাহার জন্য এই পুষ্পের মূল্য আপনারা এত বাড়াইয়া 
তুলিয়াছেন? উপাসক বলিলেন__“অহং ভগবতে! নারায়ণন্যার্থে ইতি।, 
অনাথপিগুদ বলিলেন__“অহং ভগবতো বুদ্ধন্ার্থে ইতি 1 
ষালীর মনে প্রশ্ন জাগিল-_ক এব বুদ্ধ নামেতি ? অনাথপিগুদ লবিস্তারে 
বুদ্ধগুণ ব্যাখ্যা করিলেন । মুগ্ধ বিস্মিত মালী জানাইল-_“গৃহপতে অহং শ্বয়মেৰ 
তং ভগবস্তমভার্চয়িস্য ইতি । জেতবনে উপস্থিত হইয়া মালী তাহার সেই 
নবপন্ম ভগবানকে অর্পণ করিল। পদ্মটি আরে! বিকশিত হুইয়! শকটচক্রের 
আকৃতি ধারণ করিল এবং ভগবানের মন্তকোপরি শোভা পাইতে লাগিল। 
এই দৃশ্য দর্শন করিয়া! মালী ভগবানের চরণে কৃতাঞগ্জলিপুটে ধর্মদেশন! প্রার্থনা 
করিল। 

অব্দানশতকের সামান্য মালীর এই মহত ত্যাগ শ্বীকার কবিকে মুগ্ধ 
করিক্াছে। কবিচিত্তের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ধয লাভ করিয়! “মূল্যপ্রাপ্তি 
কবিতায় দে অমর আসন লাভ করিয়াছে । তাহার স্থধাস মালীও তাহার 
সরোবরের অকালপদ্মটি-_ 

তুলি লয়ে বেচিবানে গেল সে প্রাসাদদ্ধারে, 
মাগিল রাজার দরশন--- 

১ অবদানশতকস্‌, পি. এল. বৈদ্ভ সম্পাদিত, গল্প, পৃঃ ১৮ 


৫১৮ বাংলা নাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এমন সময়ে অবদানশতকের তীরধিক উপাসক বুদ্ধ-ভক্ত পথিকরূপে দর্শন 
দিলেন। পথিক বলিলেন-_ 
“অকালের পদ্ম তৰ আমি এটি কিনে লব 
কত মূল্য লইবে ইহার । 
বুদ্ধ ভগবান আজ এসেছেন পুরমাঝ 
তার পায়ে দিব উপহার ।' 
স্থদাস এক মাষা স্বর্ণমূল্যে পদ্ম বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। এমন সময় রাজেন্দ্র 
প্রসেনজিত মহাসমারোহে বুদ্ধপূজার উদ্দেশ্টে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। 
অকালের পদ্ম রাজচক্ষুকেও অভিভূত করিল । জিজ্ঞাসা করিলেন--“কত মূল্য” ? 
মালী জানাইল--“হে রাজন দ্র্ণ মাষা দিয়ে পণ 
কিনিছেন এই মহাশয় ।৮ 
এইবার অব্দানশতকের কাহিনীর অনুসরণে ছুই ক্রেতার মধ্যে দা 
ঠাঁকাহাকি শুরু হইল এবং-_ 
দৌহে কহে “দেহে! দেহো” হার নাহি মানে কেহ 
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত। 
হান অবদানশতকের মালী অপেক্ষা বুদ্ধিমান । সে ভাবিল ধাহাকে উপহার 
দিবার জন্য ইহাদের এত ঘ্াগ্রহ তাহার কাছে নিশ্চয় আরো বেশী মূল্য পাওয়া 
যাইবে । এইজন্ত-_ 
কছিল সে করজোড়ে, “দয়! করে ক্ষম মোরে 
এ ফুল বেচিতে নাছি মন।” 
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে 
বুদ্ধদেব উজলি কানন। 
কিন্ত সেখানে সে দেখিল-_ 
বলেছেন পন্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে 
নিরঞ্জন আনন্দ মৃৰতি 
দৃষ্টি হতে শাস্তি ঝরে স্কুরিছে অধর 'পরে 
করুণার হুধাহাস্ত জ্যোতি। 
এই বর্ণনায় ধিনি অনহ্ভবনীয় তাহা অনস্ত জ্যোতির্ময় পৌনার্য রূপদক্ষ 
কবির তুলিকায় মৈত্রীকরুণায় উজ্জল চিত্ররূপ পাইয়াছে। সেই চিত্রের দিকে 
চাহিয়া সুদদাসের নয়নে আর পলক পড়ে না, মুখেও আর কোন কথা সরে 


কাব্য ৫১৯ 


না। যুদ্ধ আত্মসমাছিত দাদ তৃলুষ্টিত হুইয়! পদ্মটি বুদ্ধের চরণে 
নিবেদন করিল। 
বরধি অমৃত রাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি 
“কহো কস, কী তব প্রার্থনা” 
কিন্ত যিনি মহোত্বম তাহার নিকট কি পার্ধিব বিষয়বস্ত প্রার্থনা! করা যায়? 


স্থদাস প্রভুর চরণের এক কণ! ধুলি চাহিয়! লইল। সহস্র কার্ধাপণ বা স্থবর্ণমুদ্রার 
বিনিময়ে যে পদ্ম বিক্রয় করা যাইত, বুদ্ধচরণের এক কণ] ধুলির বিনিময়ে 
তাহ অপিত হুইল । 
ব্যাকুল স্থদাস কহে, “প্রভু আর কিছু নহে। 
চরণের ধূলি এক কণ1।” 

স্থদাদের এই ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ চিরন্তন সাহিত্যের সামগ্রীরূপে স্বীকৃতি 
পাইয়াছে। অবদানে বুদ্ধের চরণে অপ্িত পন্ম শকটচক্রের আকৃতি ধারণ করিয়া 
তাহার মস্তকোপরি শোভ। পাইয়াছে। এই অপ্রাকৃত পরিবেশকে এই যুগের 
কৰি সংশোধন করিয়] সহজ স্বাভাবিকরূপে চিত্রায়িত করিয়াছেন । 

'নগরলক্ী' কবিতার উৎস কল্পক্রমাবদদান১। অবদ্দানের অনাথপিগুদকন্যা 
স্থপ্রিয়ার একটি গতান্ছগতিক কাহিনী কবি-কল্পনার প্রাণময় স্পর্শে এই 
কবিতার একটি অনিন্স্থন্দর আলেখ্যরূপে সর্জনম্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 
কাহিনীটি সংক্ষেপে এই-_- 

অনাথপিগুদের কন্তা সুপ্রিয়া সপ্তমবর্ষ বসে গৌতমীর নিকট দীক্ষিত হইয়। 
বৌদ্ধ ভিঙ্ষণী সঙ্ৰে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে রাজ্যে দুভিক্ষ দেখা দেয়। 
স্থপ্রিয়া নগরবাসীর্দের দ্বারে ছারে ভিক্ষা! করিয়া নগরের সমস্ত ছুঃখীজনগণের 
অভাব দুর করিতেন । বুদ্ধদেব শিষ্যদের স্ুপ্রিয়ার দান গ্রহণ করিতে 
আদেশ করিলেন। তিন মান পরে বুদ্ধদেব সশিষ্ শ্রাবস্তী হইতে রাঁজগৃহে 
যাইতেছেন। যাত্রাসময়ে এক অরণ্যে দারুণ খাছ্যসন্কট দেখ! দিল। সুপ্রিয়া 
তাহার ভিক্ষাপাত্রটি গ্রছণ করিয়া বলিলেন--যদি তিনি অতীতে কোন 
সদ্কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন তবে সেই পুণ্যে আজ তাহার ভিক্ষাপান্ত্র পুর্ণ 
হইয়া উঠিবে। এই সম্যক্রিয়া অরণ্যের এক দেবতার কর্ণগোচর হুইল। তিনি 
:৯। সাস্কৃত “কল্পদ্রমাবদান' প্রস্থ পাওয়! যায় নাই। রবীন্রনাথ এ কাহিনীটি রাজেক্স লাল 
মিত্রের [09 95708780 358000185 10165756525 ০৫ 7৪] গ্রন্থের ২৯৮ পৃঃ হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেদ। 


৬২০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অমৃতহ্ার] স্প্রিয়ার পাত্র পূর্ণ করিয়া! দিলেন। ইহার দ্বার! সুপ্রিয়! সশিল্ত 
বুদ্ধদেবের মেবা করিলেন। এই পুণ্যকাজের জন্য তিনি অর্ঠত্ব পর্যায়ে উন্নীত 
হইলেন। 
মূলে স্বপ্রিয়া৷ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না ও দৈব 
অনুগৃহীতা। অবদানকার প্রথম হুইতে শেষ অবধি স্কৃপ্রিয়ার অতিলৌকিক 
মাহাত্মা কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্তপ্রিয়! মানবীকন্তা, মানুষের 
সম্মিলিত শক্তির উপর তাছাঁর গভীর আস্থা ৷ অব্দানকারের ব্ুপ্রিয়া যখন অতীত 
জন্মের সুকৃতির নিকট হস্ত প্রসারিত করিয়। দিয়াছে ; রবীন্দ্রনাথের সুপ্রিয়া 
তখন আত্মশক্তিতে মস্তক উত্তোলন করিয়! ধীরে সংযত কঠে জানাইয়াছে-_ 
কাদে যার! খাগ্যহার। আমার সন্তান তারা 

নগগীরে অন্ন বিলাবার 

আমি আজি লইলাম ভার । 
স্তস্তিত বিস্মিত সভাগৃছ জানিতে চাহিল কোন্‌ অহঙ্কারে ভিক্ষুকন্য। ভিক্ষৃণী 
সুপ্রিয়া আজ এই গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহসী হইল। কিন্তু হ্থপ্রিয়ার 
এই অভিপ্রায়ের প্রেরণা ব্যথিত ক্ষুধিত মানুষের প্রতি তাহার হৃদয়ের 
উদ্ধার করুণা । বিনয়াবনত কে সে জানাইযাছে তাহার শুধু এই 
ভিক্ষাপাত্র আছে-_ 

আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে 

তাই তোমাদের পাব দয়1-- 

গ্রভু আজ্ঞা হইবে বিজয়-- 
আরে! একটি স্থমহান্‌ সত্য নে উপলব্ধি করিয়াছে-_সে একা নগণ্য হইতে পারে 
কিন্ত সম্মিলিত শক্তির দ্বার! সে অসাধ্যও সাধন করিতে পারিবে__ 

আমার ভাগ্ডার আছে ভরে, 
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে। 


তোমরা চাছিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে, 
ভিক্ষা অন্তরে বাচাব বন্থধা_ 


মিটাইব ছুভিক্ষের ক্ষুধা ।' 
রবীন্দ্রনাথের সুপ্রিয়া যেন বৌদ্ধধর্মের সেবা ও করুণার মৃত্তিমতী বিগ্রছিণী। 
যে গুরু দায়িত্বভার বত্বাকর শেঠ গ্রহণ করে নাই, সামস্ত জয়সেন যাহা পালন 
করিতে অক্ষম, ধর্মপালও যাহ বহন করিতে অন্বীকার্‌ করিয়াছে, সেই নির্বাক 


কাব্য ৫২১ 


সভাগৃছে অশ্রুপুতা! সুপ্রিয়া সেই কঠিন দায়িত্ব সর্বাস্তঃকরণে শিরে বহন করিয়া 
অইয়াছে। ছুতিক্ষপীড়িত খাগ্চহারা মানুষ যে তাহার সস্তান। প্রতি হ্বারে ছ্বাবে 
ভিক্ষা করিয়া আজ নগরীর ক্ষুধা তাহাকে মিটাইতে হইবে। কবির স্ুপ্রিক়্া 
বথার্থই শ্রাবন্তীর নগরলক্মী। 
সামান্ত ছুই এক পংক্কির মধ্যে এই কবিতায় ভগবান বুদ্ধের যে অপরূপ 

চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তুলনারহিত। শ্রাবস্তীতে দুর্ভিক্ষের দিনে বুদ্ধদেব 
তাহার শিষ্বদদের কাছে প্রতি জনে জনে জানিতে চাহিলেন-_ 

ক্ষধিতের অন্নদান সেবা 

তোমর! লইবে বলে! কেবা। 
কিন্তু এত বড় কঠিন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কেহই সাহুমী হইল না-_ 

রছে সবে মুখে মুখে চাছি 

কাছারো উত্তর কিছু নাহি। 
নিবাক্‌ সভাগৃহ। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবাকে জীবনব্রত করিতে কেহই 
অগ্রনর হইয়া আদিল না। অপরিসীম বোনায় বুদ্ধের বিশাল হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিল । কী প্রশাস্ত করুণ মেই মৃতি! 

নির্বাক সে ঘভাঘরে ব্যথিত নগরী "পরে 

বুদ্ধের করুণ আখি ছুচি 

সন্ধ্যাতারা সম বহে ফুটি। 
“করুণাকে' কৰি এখানে ইন্দিয়গ্রাহ চিন্ররূপ প্রধান করিয়াছেন । করুণার এই 
রূপময়তা, এই ইন্দরিয়গ্রাহথ চিন্ঞায়ণ কবির অন্তরের গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ। 


জন্মদিনে ( ৪নং কবিতা ) 


১৯৪০ সালে কবির জন্মোৎসব মংপুতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।৯ এই অনুষ্ঠানে 
একজন নেপালী ভিক্ষু কবির কল্যাণে বৃদ্ধন্তোত্র আবৃতি করিয়াছিলেন। 
মৈত্রেয়ী বহ্থ লিখিয়াছেন-_-'সকাল বেলা দশটার সময় স্নান করে কালো জামা 
কালো রংয়ের জুতো! পরে বাইরে এসে বললেন । কাঠের বুদ্ধ মৃত্তির সামনে বসে 
একজন বৃদ্ধ বৌদ্ধ বৃদ্ধস্তোত্র পাঠ করল ।”২ বৌদ্ধভিক্ষু হরকামান লামার কণ্ঠে 
প্রতিধ্বনিত মহামানবের দেই বাণী কবির জন্মদিনকে কল্যাণের স্পর্শে সপ্তীবিত 


১। রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার, পৃঃ ২১৩। 
২। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৫) পৃঃ ২৬৪। 


৫২২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করিয়া তুলিল। বুদ্ধের তুলনারহিত শুদারধ তাহার সেই মহান্‌ আবর্তাব কবিকে 
অতীতের ন্মরণতীর্ঘে উপনীত করাইয়া দিল ।--. 

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব 

সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন 

মানুষের-জন্মক্ষণ হতে 

নারায়ণী এ ধরণী 

ধার আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ 

ধাহাতে প্রতাক্ষ হল ধরার সৃষ্টির অভিপ্রাক়,_ 
জন্মদিনের শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রের প্রভাবে কবিও সেই উদার এতিহোর সঞ্চিত 
পুণ্যের ভাগী হইয়াছেন -- 

তাহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে-_ 

প্রবেশি মানবলোকে আশিব্ষ আগে 

এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও। 
ভগবান বুদ্ধের প্রতি ভক্তজনোচিত উদ্দার শ্রদ্ধার স্পর্শে কবিতাটি সরস জি 
হইয়া! উঠিয়াছে। 
পত্রপুট, নবজাত্তক 

পত্রপুটের নতেরে! সংখ্যক কবিতা এবং নবজাতকের “বুদ্ধভক্তি' কবিতার 
ভাববন্ত এক ।১ ১৯২৩ লালে কবি জাপান ভ্রমণে আনেন । জাপানে আসিয়া তিনি 
প্রত্যক্ষ করিলেন সর্বত্র চীনকে পরাভূত করিবার জন্য প্রস্ততিপর্ব চলিতেছে । 
রবীন্দ্রজীৰনীকার লিখিয়াছেন--“কবি গিয়্াই দেখিলেন যে জাপানের সর্বত্র 
চীনকে লাঞ্ছিত করিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে ।**জাপানের উগ্র সাম্রাজ্য- 
লিগ্মা কোরিয়ার প্রতি তাহার অকথ্য অত্যাচার কাছিনী, চীনের প্রতি 
অপমানকর শর্তাদির বিস্তৃত বিবরণ সবই জানিতে পারিলেন। জাপান “সভ্য 
হইয়া পশ্চিমের আগ্নেয়াস্ত্র ও কূটনীতি আয়ত্ত করিয়া তাছার প্রথম পরীক্ষা 
করিয়াছিল দুর্বল চীনের উপর | মেই হুইতে জাপানের চীনকে অপমানিত 
ও লুন্তিত করিবার আকাক্ষা ।"২ প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতি কৃটরাজনীতির প্রকাশ্ঠ 
ও গোপন আচরণ এবং উন্মত্ত সাত্রাজালিপ্ম! কবির সমর্থন পায় নাই । জাপানের 
কোন সংবাদপত্রে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন--জাপানি পৈনিক যুদ্ধের সাফল্য 
১। পত্রপুট, সতেরো সংখ্যক কবিতা, পৃঃ ৬* ; নবজাতক, বুদ্ধতক্তি, পৃঃ ১৯ । 
২। রবীন্দ্রজীবনী, ২র খণ্ড, পৃঃ ৪২৪ । 


কাব্য ৫২৩. 


কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওর] শক্তির বাণ মারছে 
চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।'৯ যিনি মৈত্রী ও করুণার নরোবরে প্রশ্ছুটিত 
শতদল যাহার প্রসাদ হামিতে ক্ষমার অল্লান জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, 
যাহার মন্ত্র 

নহি বেরেন বেরানি সন্মস্তীধ কুদীচনং, 

অবেরেন, চ সম্মস্তি, এস ধন্মো সনস্তনে ।২ 
রণোন্সত জাপান তাহারই মন্দিরদ্ধারে সমবেত হইয়াছে । জাপান আজ-_ 

ছিংসায় উন্মাদ দারুণ অধীর 

সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির-_ 

ওর] তাই ম্পর্ধায় চলে 

বুদ্ধের মন্দিরতলে। --নবজাতক 

করুণাময় বুদ্ধের মন্দিরে তাহাদের-_ 

ধূপ জলল, ঘণ্ট1 বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে, 

ককণাময়, সফল হয় যেন কামনা। --পত্রপুট 
তাহাদের প্রার্থনা সকরুণ আবেদন নয়, সরোষ গর্জন । তাহাদের আচরণে, মন্ত্রে 
উপাসনায় বিনীত শ্রদ্ধা ও সংযত আত্মসমর্পণ নাই, আছে উৎকট আড়ম্বব, 
পৈশাচী শক্তির আন্মালন ও ছিংসার উন্নত চণ্তরূপ। তাহারা 


বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে 
দয়াময় বুদ্ধের কাছে। নবজাতক 
শক্তিগর্কী জাপান-মুষ্টি উচায়ে তাই চলে 
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে । --নবজীতক 


বৌদ্বধর্মী জাপানের ভক্তির অর্ধ্য আজ শক্তির অহঙ্কারে বপাস্তবিত হুইয়াছে। 
যিনি শাস্তির অগ্রদূত, মৈত্রীর দিশারী ইহা! তাহারই প্রতি অবমাননা । এইজন্য 
কবি লিখিয়াছেন-_-৭ওর1 শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে ।' 
মহাপুরুষের প্রতি শক্তিমানের ভক্তির বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার কালেও। 
মহাঁপরিনিব্বানস্থত্েও আছে, রণপ্রিয় রাজা অজাতশক্র প্রতিবেশী বজ্জিদের গ্রাতি 
বিছবষহ্থলভ মনোভাব হেতু মন্ত্রী বস্সকারকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন কি উপায়ে লিচ্ছবিদের পরাজিত করা যায় তাহা জানিবার জন্ত। 


১। নবজাতক, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ১৭। 
২। ধন্মপদং, যমকগঞগো,। শোক সং ৫1 ৩1 দীঘনিকার। ২ খও, পৃঃ +২1 - 


২৪ বাংল! সাহিতো বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পরিশেষ 
বৌদ্ধরাঁজ!৯ জানিতেন তাহার দোর্দড রাজপ্রতাপ, অতুল খরশ্বর্য ও 
অপ্রতিহুত ক্ষমতা একদিন কালম্রোতে ভাসিয়া যাইবে । বাজ! চাহিলেন তাহার 
অন্তরের সত্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহারূপদান করিয়া তাহাকে চিরস্তুন করিয় ধরিয়। 
রাখিবেন। “বোরোবুহর২” কবিতায় বোরোবুছুরের মন্দিরের শুদ্ধ শালীনতান়্ 
এবং মহুনীয় শিল্প সৌন্দর্যে রাজহৃদয়ের সেই অস্থভূতিই রূপময়তা লাভ 
করিয়াছে । অবাঙমনসোগোচরের প্রতি নরপতির অন্তরের ভক্তির অর্থ 
কালজয়ী হুইয়। বিরাজিত হুইবে-_ইছাই তাহার প্রাণের বাসন1-_ 
উচ্চে উচ্ছাসিল প্রাণ অস্তহীন আকাক্ষাতে, 
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে 
আপন পৃজার মন্ত্র যুগ যুগাস্তবে। 
অপরূপ অমৃত অক্ষরে 
লিখিল বিচিত্র লেখা, সাধকের ভক্তির পিপাসা 
রচিল আপন মহাভাষা-__ 
সর্বকাল সর্বজন 
আনন্দে পড়িতে পাবে যে ভাষার লিপির লিখন । 
তাহার পর কালআ্োত ভানিয়া চলিয়াছে। বাজার এশ্বর্, ধনসম্পদ্‌ কোথায় 
মিশিয়া গিয়াছে, রাজার নামটি পর্যস্ত বিস্থৃতির অতলে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
কিন্ত অনন্ত অসীমের উদ্দেশে তাহার দেই অমর প্রণতি কালের জ্রকুটিকে উপেক্ষা 


১। পরিশে, বোরোবুদুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ১৮২। 

২। যবহীপের বোরোবুছুরের মন্দির শৈলেন্্রবংশীয় কোন নরপতির কালজয়ী কীতি। এই মন্দির 
৭৫*--৮৫০ থৃঃ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । থুঃ অষ্টম শতন্দীতে যবদ্ধীপ ও মালয়ে শৈলেক্্রবংশীয় 
নরপতিগণ এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৭৮২ থুঃ লিখিত যবন্থীপের কেলুরক 
অনুশাসনে পাওয়া যার এই সময়ে “শৈলেন্ত্রবংশ তিলক' ধরণীন্ট্র শৈলেন্দ্ররাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। 
বাঙলার রাজ দেবপালের রাজত্বকালে প্রাপ্ত নালনদ। তাত্রশাসনে পাওয়া যায় শৈলেন্রবংশীয় রাজা 
বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার বার নির্বাহের জন্ম 
দেবপাল পাঁচথানি গ্রাম দান -করেন। বালপুত্রদেবের পিতা সমরাগ্রবীর এবং পিতামহ 
শৈলেন্দ্রবশতিলক ববভূমিপাল। এতিহাসিকগণ নালন্দা! অনুশাদনের “বীর বৈরী মধন' এবং 
যবদ্ধীপ অনুশীমনের “বৈরী বরবীর বিমর্দন* উভয়ে এক ব্যক্তি বলিয়া! অনুমান করিয়াছেন। 
স্থতরাং ধরণীন্দ্র, যবভূমি পাল, সমরাগ্রবীর এবং বালপুত্রদেব-এই চার রাজার কোন 
একজন বা! একাদিক জন বোরোবুছ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় 
রাজগুক কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্ররাজ্যে এক মঞ্জুত্রী মুঠি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । হুতরাং 
নিংসন্দেহে বল যায় শৈলেন্্র নরপতিগ্ণণ মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন । 


কাব্য ৫২৫ 


করিয়া এখনও বিরাজিত। তীহার মহিমময় সৃষ্টি এখনও শরষ্টার কঠনি:হত 
পৃজামন্ত্র আবৃত্তি করিতেছে-_বুদ্ধের শরণ হুইলাম।" যুগ যুগ ধরিয়া কত 
তীর্ঘযাত্রী, কত উপাসক, কত ভক্ত পুজারী এই অপূর্ব সুন্দর মন্দিরদ্বারে 
আসিয়া দরাড়াইয়াছে, তাহাদের কেও সেই কালজয়ী অনস্তধবনি উচ্চারিত 
হইয়াছে_-বদ্ধের শরণ লইলাম।” কিন্তু বোরোবৃছরের এই মৌন মস্তোচ্চারণ 
এই যুগের ভক্তিহীন ভ্রমণবিলাসীদের নিকট ব্যর্থ হইয়াছে । তাহাদের অন্তর' 
অর্ঘ্যশৃন্য, দৃষ্টি বোধশূন্স। কবি জানেন এই যুগের বেদনাহত, নি 
ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষকে আবার সেই মুক্তিমন্ত্রের ত্রষ্টার মন্দিরত্বারে 
দাড়াইতে হইবে, এই তীর্থপথারেই মাহুষ শুনিতে পাইবে__ 
অমেয় প্রেমের মন্ত্র বুদ্ধের শরণ লইলাম, 

পিয়াম (১)--১৯২৭ খুঃ রবীন্দ্রনাথ লিয়ামে পদার্পণ করেন। এই দেশে 
আসিয়া কবি গৌরবদীপ্ত অতীত ভারতকে নূতন করিয়া দর্শন করিয়াছেন। 
একদ! প্রেমের পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আহ্বান করিয়াছিলেন-__ 

অপারূতা তেনং অমতস্স ছার 

যে সোতবস্তো পমুক্চস্ত সদ্ধং 

বিহিংস্সঞ্ঞী পগুণং ন ভাসি, 

ধম্মং পণীতং মনুজেস্ ব্রহ্ম ।১ 
অমৃতের ছুম্ার খুলিয়া গিয়াছে । যাদের কান আছে শ্রবণ কর--শ্রন্ধ! 
হারাই এই অমৃতের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই অমৃত-মন্ত্র ভারত 
সেইদিন দেশে দেশে দিশে দিশে ছড়াইয়! দিয়াছিল। পশ্চিমে, পুরবে, মরুপারে, 
শৈলতটে, সমুদ্রের কৃূলে-উপকূলে ঘুমস্ত মানুষের প্রাণের দ্বারে সেই অগ্রতিবীর্য 
মহাঘোষণ] ধ্বনিত হইয়াছিল। সেই মন্ত্র কোন শুভক্ষণে জ্ঞানে, গুণে, শ্রীতে 
এবং নিংম্বার্থ প্রাণের উদার প্রপারতায় নিয়ামের চিত্বকেও জাগ্রত করিয়! 
তুলিয়াছে।২ আর তাহাবই পরিণতি__ 

১। 1187755888৬ । 10908 10878777, ০], £? 90, 01909099289 2. ৭. 

২। থুঃ প্রথম শতাব্দীর প্রারস্তে শ্টামের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ ঘটিয়া৷ থাকে । 
মালয়, শ্যাম, কন্বোডিয়। ও কোচীন চীন, ফুনাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গপঙটুকে অমরাবতী 
শিল্লের নিদর্শন ২য় শতাব্দীর একটি ব্রোঞ্জময় বৃদ্ধমুতি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগ্রণ অনুমান করেন 
২য় শতাব্দীতে দক্ষিণভারত হইতে কোন বৌদ্ধ প্রচারক শ্ভামদেশে গিয়াছিলেন। গুপ্ত ও 
পালযুগের বৌদ্ধশিল্পের প্রভাবও শ্যামদেশের শিলে পাওয়া বায়। দ্বারাবতীকে কেন্দ্র করিয়! 


€০০-_-১০০৯ থৃ$-এর মধ্যে মধ্য-ত্যামে হীনযান মতাবলম্বী মন জাতি প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে 


আরোহণ করে। এই যুগের শিল্পকে অমরাবতী, গুপ্ত ও পালযুগের শিল্প-প্রভাবিত করিয়াছে। শ্যাম. 
নিষ্ঠাবান হীনষান মতাবলম্বী। 13০%, [785091800 826 799158809, ০]. 417, ৮ 78 


৫২৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


দিল অহ্থলিত গতি 
কত শত শতাবীর সংসার যাত্রারে-_- 
সুভ আকর্ষণে বাধি তারে 
এক গ্রুবকেন্দ্র সাথে 
চরম মুক্তির সাধনাতে-_ 
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে, 
এক ধর্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে । 


«সই দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে একই সাধনায় একই ধর্মনীতিতে এবং একই 
মহাগুরুর পুণ্যজ্যোতিতে সিয়ামের মিলন হইয়াছিল! কিন্ত অতীত ভারতের 
সেই মহিমাভাম্বর ওুদারের পরিচয় আজ কোথায়? কবি আজ সেই ভারতের 
প্রতিনিধি যে ভারতের-_ 
ভমক্তুপে 
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মৃক শিলারূপে 
ছিল যেথা নমাচ্ছন্ন কৰি 
বনু যুগ ধরি 
বিস্মৃতিকুয়াশা 
ভক্তির বিজয়ন্তস্তে সমুত্ককীর্ণ অর্চনার ভাষ]। 


কিন্ত সিয়াম ভারতের সেই অতুলনীয় দানকে অবহেলায় ভুলিয়া যায় 
'নাই বরং শ্রদ্ধাভরে মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছে। অতীত ইতিহাসে ভারতের 
সঙ্গে সিয়ামের সংস্পর্শ কখন ঘটিয়াছিল তাহা জান] যায় নাই। কিন্তু ভারতের 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব তাহার অণুপরমাণুতে জড়াইয়া আছে এবং 
সিয়ামের ধর্ম কর্ম ও চিন্তকে নিয়ন্ত্রিত কবিতেছে। ভারতের বৌদ্ধধর্ম ভারতে 
চিরপ্রবাপী। এইজন্ত বৌদ্ধভারতের পৃজারী কবি আজ ভারত-বাছিরে 
নিয়ামে মৈত্রীকরপার অধীশ্বর ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাহার পূজার অর্থ্য 
নিবেদন করিয়া লইবেন । 


ভারতের ঘে মহিমা 
ত্যাগ কৰি আপিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা 
অর্থয দিব তারে 
ভারত-বাহিকে তব দ্বারে। 


কাব্য ৫২৭ 


সিয়াম (২) সিয়ামের 'কাছে ভারতের দ্বান ষুগে যুগে বহুরূপে 
আগিয়াছে। ভারতের সেই সুউচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিয়াম অকুঠিত শ্রদ্ধায় 
রক্ষা করিয়! চলিয়াছে। কবি আজ সিয়ামের ধর্ষে কর্মে, তাহার স্থাপত্যে 
ভাক্ষর্ধে বৌদ্ধভারতের দানকে অতি লহজেই চিনিয়! লইয়াছেন। 
বিদাক্নকালে সেই প্রসারিত ওঁদার্ধের প্রতি মুগ্ধ কবিচিত্তের বরমালা অপিত 
হইয়াছে-_ 

পরাইনু গলে 
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে 
অগ্লান কুন্থম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে। 

সারনাথে সিংহলী ভিক্ষু দেবপ্রিয় ধর্মপালদারা মৃলগদ্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষ্যে “বুদ্ধদেবের প্রতি'১ এই প্রশস্তিমূলক কবিভাটি রচিত। ভগবান বুদ্ধ 
একদিন এই ভারতের বোধিক্রমনিম্নে বহুকল্পন্থদুর্ভ সিদ্ধিকে করায়ত্ত 
করিয়াছিলেন। তাহার সেই মুক্তির বাণী ভারত দেশদেশাস্তরে প্রচারিত 
করিয়াছিল। কিন্ত আজ সেই দেশ বিভে্ব-বিশীর্ণতায় আবিষ্ট অল্লাঘু এবং 
শত তুচ্ছতার আবরণে মোহগ্রস্ত । ভক্ত কবিকণে প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে-_ 

অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু 

আয়ু করে দান। 

তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালম বায়ু 

হোক প্রাণবান্‌। 
বৌদ্ধ ভারতের সাধনায় বহুত্বের মধ্যে, অথগ্ুতার মধ্যে নিখিলবিশ্বকে 
উপলব্ধি করার প্রেরণা আছে। এইজন্য বৌদ্ধভারতের চিন্তা ও কর্মে এবং 
বিশ্বমৈত্রীর উদ্বোধনে কবি একাস্তভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কবির 
আকাজ্ষা মহাজীবনের আবির্ভাবে জীবনের যত ক্ষুদ্রতা, জীর্ণতা ও খণ্ডতা 
বিদুরিত হউক এবং মঙ্গলশঙ্ঘে শতকণ্ঠে অমৃত-বার্তা বিঘোধিত হউক । 

'নিটার পূজা, নাটকে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভিক্ষুকে 
বুদ্ধজন্মোৎসব২ এই গানটি উদ্গীত হুইক়্াছে। বাঁজশক্তির অপ্রতিহত 
প্রভুত্বে ও ক্ষমতাগর্বে রাজ্যব্যাপী এক চরম ছূর্যোগ 'দেখা দিয়াছে। 
স্বার্থ, বিরোধ ও সংশয়ের বেড়াজালে ধর্মের সহজ পথ মালিন্ত ও খণ্ডততার 


১। পরিশেষ, পৃঃ ১৯*। 
২। এ, পৃঃ ২৬। 


৫২৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


জগ্জালে নিদারুণ হুয়া! উঠিয়াছে। পৃথিবী হিংসায় উন্মত্, চারিদিকে 
নিষ্ঠুর হবন্দের আলোড়ন, দত্ত ও প্রতাপ সত্য ও ন্তায়কে পদদলিত করিয়া 
সগৌরবে ধাবিত হইতেছে । লোভ ও স্বার্থসিদ্ধির বাসন! মানুষকে মৃগয়ার 
মগের ন্যায় নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করিয়া! ফিরিতেছে। পৃথিবীর এই নিদারুণ 
দিনে ভিক্ষুক নবজন্মের উদ্বোধন সঙ্গীত উচ্চারিত হুইয়াছে-_ 
নৃতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী 
কর ত্রাণ মহাপ্রীণ, আন অমৃতবাণী , 
বিকশিত কর প্রেমপন্ম চিরমধুনি্যন্দ | 
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য, 
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্ত। 
ক্ষুধিত হিংসা ও আত্মস্তরিতাকে অগ্রাহ করিয়। সত্যান্থসন্ধিৎস্থ মানুষ 
নিত্যপত্যের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে চলিয়াছে। মহাজীবনের হ্বারে 
শাস্তিকামী মানুষের প্রার্থনা--হে মহাবীর, হে মহাভিক্ষু, আমাদের অহঙ্কার তুমি 
ভিক্ষা লও, তোমার ত্যাগমন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত কর, আমাদের মোহকে 
বিদুবিত কর, অন্তরকে আলোকিত কর- হৃদয়ের উদ্নয়গিরিতে জ্ঞানন্ূর্ষের 
আবির্ভাব হউক । 
তিনি শান্ত, মুক্ত, করুণাঘন বিগ্রহ । তাহার মহান্‌ আবির্ভাবে বিশ্বব্যাপী 
পুর্তীভূত গ্লানি ও কলুষ কালিমা" দৃর্বীভূত হইয়া ত্যাগ তিতিক্ষা সমুজ্জল, 
কল্যাণন্থ্যমা ভাস্বর এক নবধুগের সুচনা হইবে । কবিকে নম্র আবেদন 
ধ্বনিত হইয়াছে-_- 
তৰ মঙ্গল শঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি, 
তব শুভ সংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ। 
শান্ত হে, মুক্ত হে, ছে অনস্তপুণ্য 
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলম্বশূন্য । 
প্রার্থনা”, কবিতায় পরস্থলোভী, ধনলঞ্চয়প্রিয় ও মহুস্ত্বগীড়ক উদ্ধত 
মানুষের অর্থগৃপন, সভ্যতার নগ্নরূপ কৰি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার প্রতি 
প্রবল স্বণায় তাছার অন্তর পরিপূর্ণ হুইয়্াছে। বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের এই চর্ম 
অবমাননায় কবি বলিয়াছেন__ 
চিত্ত মম 
নিষ্কৃতি সন্ধানে ফিরে পিঞ্রিত বিহঙ্গমসম । 


কাব্য ৫২৯ 


আজ পৃথিবীর সাধারণ মান্য প্রতাপান্থিতের দাপটে দলিতপিষ্ট, ক্ষুধাতুরের 
সঞয়মু্টি ভূবিভোজীর বিলাসদ্রব্যে পরিণত, আত্মজাতির মাংসলুরূ মানুষ 
রক্তপস্কে ধরণীকে কলুষিত করিয়াছে । এই বুক্তপ্রাবিত ধরণীবক্ষে শাস্তির বিজয় 
বৈজয়স্তী উড্ডীন করিবে কে? এমন সময় কবির অন্তর জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের 
রশ্মিপাতে আলোকোন্তাণিত হইয়া! উঠিল। এই রাজার পুত্র সর্যমানবের 
মুক্তিকামনায় প্রথম যৌবনে স্বন্দৰী পত্বী ও রাজদিংহাসন ত্যাগ করিয়া 
আসিগ়াছিলেন। আজ বর্তমান যুগের মন্তঘ্যত্বপীড়ক সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ কবিও 
সেই দীনজন শরণ অনস্তমৈত্রীর আশ্রয় লইয়াছেন। 
শার্দলিকর্ণাবদানের৯ আনন্দকর্তৃক অস্পৃশ্য] প্রকৃতির নিকট জল প্রার্থনা এবং 
প্রকৃতি ও আনন্দের কথোপকথন অবলঘ্নে 'জলপান্র' কবিতা লিখিত। পরে 
এই কবিতার বিষয়বস্তু অবলম্গনে “চগালিক নাটক লিখিত হইয়াছে ।২ 
অব্দানে পিপাসার্ত আনন্দ প্রকৃতির নিকট পানীয় প্রার্থনা করিয়াছেন-_'দেহি 
মে ভগিনী পানীষ্কম্‌ পাশ্যামি।” অল্পৃশ্ঠা প্রকৃতি ভাবিয়াছেন আনন্দ হয়ত 
তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, সে থে অস্পৃশ্য জাতি, তাহার স্পৃষ্ট পাঁণীয় আনন্দের 
পক্ষে তো গ্রহণীয় নয়। আনন্দকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সংক্ষেপে সে উত্তর 
দিয়াছে--'মাতঙ্গদাবিকাহ্হমস্মি ভদস্ত আনন্দ । কৌদ্ধভিক্ষু বর্ণবৈষম্যের 
ধার ধারেন না, বলিলেন--“নাঁহং তে ভগিনি কুলং বা জাতিং বা পৃচ্ছামি। 
অপি তু লচেত্তে পরিত্যক্তং পানীয়ম্‌, দেহি পাশ্যামি।” ববীন্দ্রনাথ অবদানের 
এই সংযত কথোপকথনকে অন্তবেদনার উচ্ছ্বান্ে অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করিফাছেন। 
' কবি অবদানকারের গ্ররুতির অব্যক্ত হৃদয়বেদনা অনুভব করিয়াছেন । আনন্দকে 
সে জানাইয়াছে__ 
চাছিলে তৃষ্ণার বারি, 
আমি হীন নাবী 
তোমারে করিব হেয় 
সেকি মোর শ্রেয়। 
এইজন্ত আনন্দের চরণে প্রণাম জানাইয়া গভীরতবর অন্তর্বেদনায় সে 
জানাইয়াছে-_ 
“অপরাধী করিয়ে! লা মোরে!” 


১। দিব্যাবদানম্‌, পি. এল. বৈদ্া সম্পাদিত, পৃঃ ৩১৪ । 
২। চগ্ডালিক। নাটকের সমালোচনা--এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্য । 


৩৪ 


৫৩০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বগিলেন__রমণী বহৃদ্ধার সমগোত্রীয়া, তাহার কোন 
জাতি নাই, সে অশ্ুচিও নছে। সেযেবিধাতার সই । আত 

বিধাতা প্রসন্ন যেখা আপনার হাতের হষ্ীতে 

নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিস্বৃহিতে । 
অবদানে প্রকৃতি আনন্দের প্রতি আপদক্ক। হুইয়া তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়াছে 
এবং পরে বুদ্ধের প্রচেষ্টায় ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া পরমপদদে উন্নীতা 
হইয়াছে । 'জলপাত্র' কবিতায় প্ররুতি চির প্রতীক্ষিতা। আনন্দের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে-_ 

এ ভঙ্গুর পান্রখানি প্রতিদিন উধার আলোতে 

নানাবর্ণে শাকি, 

নানাচিত্র রেখ দিয়ে মাটি তার ঢাকি। 

হে মহান্‌, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ 

সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা পানে করুক বহন । 
বেদনানসিপ্ধ হৃদর়-পাত্রে অর্থয াজাইয়! শবরীর হ্যায় সমগ্র জীবন সে আনন্দের 
প্রতীক্ষা করিয়াছে । 
পুনশ্চ 
মহাবস্ত অবদানের অন্তর্গত “কুশজাতক'-এর বিষদ্ষবস্তর বসমাধূর্ষের উপর 
“পুনশ্চ কাব্যের শাপমোচন'৯ কৰিতার প্রতিষ্ঠা ।২ 


১। পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ১৮০। 


২। নাটকের অধ্যায়ে রাজ, অরূপরতন প্রভৃতি রবীন্দ্রনাটোর বিচার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই 
সম্বন্ধে বিভৃত আলোচনা উপস্থাপিত হইয়াছে। 


ততীস্ত্র পল্লিচেহ্ছদ 
নাটক 


“নটীর পৃঙ্গা”, “চগ্ডালিকা', “মালিনী', “রাজা, “অরূপরতন* 'শাপমোচন? 
প্রভৃতি নাটক বৌদ্ধযুগের কাহিনী এবং বৌদ্ধসাছিত্যের জআখ্যান অবলম্বনে 
রচিত হুইয়াছে। বৌদ্ধভারতের আত্মোৎসর্গের মছিমা এবং বৌদ্ধ আখ্যান- 
সমূহের ভাবগভীরত! কবির মানসপটে সংযত শোভন ভাব জাগ্রত করিয়! 
তাহার মনোবীপায় যে অনন্ত হর সৃষ্টি করিয়াছে নাটকসমূছে তাহাই অপরিষ্নান 
জ্যোতিতে ধরা দিয়াছে। নাটকসমৃহের আলোচনা গ্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও 
কাহিনীর প্রতি কবির সেই গভীর আস্তরিকতার পরিচয় প্রদর্শন করিতে চেষ্টা 
করা হছইল। 
নটীর পুজ। 

নিটীর পূজা” নাটকের শ্রীমতীর কাছিনী 'কল্পদ্রমাবদান'১ এবং “অবদানশতক+- 
এব আখ্যান অবলম্বনে রচিত। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিয়রূপ-_-একদ। বিশ্সার 
তাহার এক পুত্রকে 'জ্যোতিক্ক' নামে একটি হ্থন্দর রাজপ্রানাদ উপছার দিয়াছিলেন। 
ইহাতে তাহার অপর পুত্র অজ্ঞাতশত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার বন্ধু 
ধেবদত্তের প্ররোচনায় পিতাকে হত্যা করিয়া নিজে রাজ! হুইলেন। 
পরবর্তীকালে তিনি শিকারের জন্য কোন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে 
একজন শ্রমণের নিকট দ্নেশনা লাভ করেন। রাজা শাকাপিংছের নিকট 
কুতপাপের অন্থশোচনা করিয়া আত্মস্ুদ্ধি করেন এবং বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় লাভ 
করেন। বিষ্বিসার কি কারণে নিজের পুত্রের হস্তে নিহত হইয়াছেন তাহার 
কারণ ব্যাথা! প্রপঙ্কে ভগবান বলিলেন--পূর্ব জন্মে বিদ্বিসার বারাপসীর একজন 
শ্রেঠী ছিলেন। পথে একজন প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া! তিনি বলিয়াছিলেন 
এই মুগ্ডিত মস্তক ভিক্ষুগণের পদযুগল ক্ষুর দ্বারা কাটিয়া দেওয়! উচিত।” এই 
পাপের ফলেই তাহার পদযুগল তাহার পুত্রকর্তৃক কতিত হুইয়াছে। 

অজাতশক্র প্রথমে বৌদ্ধধর্মের মহাশক্র ছিলেন। সত্যধর্ম বিনাশ করিবার 
জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বন্ধু দেবদত্ের প্ররোচনায় তিনি 
ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 


১)।:10005 950810116 8300017186 11166786075 ০01 60৯1, ০0০, 9০০--৪০৫ 
এই গ্রন্থের কাব্যের পরিচ্ছেদে 'পুজারিণী' কবিতার আলোচর্নী জরষ্টব্য। 


৫৩২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


করিবে তাঁহার শিরশ্ছেদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে । একদা এক রমণী বৃদ্ধের 
ভূপ ধুলি সমাকীর্ণ দেখিয়া তাছা পরিফার করিলেন। এই সংবাদ অজাতশত্রঃর 
কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তিনি অনতিবিলম্বে সেই রমণীর শিরশ্ছেদের আদেশ 
দিলেন। তাহার আদেশ কার্যকরী হুইল। রমণীর আত্ম! (5108 ০৫ ৮১৪ 
1865 ) দিব্যদেহে স্বর্গে গমন করিয়া! বুদ্ধদ্দেবের সেবায় নিযুক্ত হইল। 

রবীন্দ্রনাথ “নটর পুজা” নাটকে মূল আখানের বহু পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছেন। মূলে শ্রীমতী নটী নহে, রাজবাড়ীর পরিচারিকা বা! দালী। 
রাজানদেশ লঙ্ঘন করিয়া স্ৃপপদমূলে প্রদদীপদানের অপরাধে তাহার মৃত্যু ঘটে। 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথ মুল কাছিনীর ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়া কল্পনার অভিনবন্ধে ও 
ঘটনাবিস্তাসের বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব কাব্যন্থযমামগ্ডিত সম্পূর্ণ নৃত্ন একটি নাটক 
স্ষ্টি করেন। নৃত্যের মধ্য দিয়া ভগবান তথাগতের পুজা রবীন্দ্রনাথের 
নিজস্ব পরিকল্পনা । মূলকাছিনীতে বিশ্থিসারের চরিত্র পুত্রবিশেষের প্রতি 
পক্ষপাতদোষে লিপ্ত । বৌদ্ধধর্মের প্রতিও তাহার কোন প্রকার অনুরাগ 
প্রদণিত হয় নাই। প্রত্যেকবুদ্ধের প্রতি তাহার আচরণ শুধু রঢ়ই নহে, 
অত্যন্ত গহিতও বটে। 

অবদানশতকের 'শ্রীমতী” আখ্যানে বিশ্থিসার বুদ্ধভক্ত। রবীক্রনাথের 
বিশ্বিদারও আদর্শ বৌদ্ধ উপাসক। রাজসিংহালনের প্রতি পুত্রের আসক্তি 
দেখিয়া তিনি অকুন্তিত চিত্তে পিংহালন হইতে নামিয়া আপিয়াছেন। নাটকে 
পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিদ্বিসার স্বেচ্ছায় যেন্দিন সিংহালন ছেড়ে দিতে 
পারলেন সেদিন তিনি যে রাজ্য জয় করেছিলেন'১--সে জয় সাম্রাজ্য জয় 
অপেক্ষা অনেক বড়। কারণ সে জয় আত্মজয়। এই জয়ের মধ্য দিয় তাহার 
বিষয়আসক্তিবঙ্জিত চিত্তের গুঁদার্য ঘোষিত হুইয়াছে। 

কল্প্রমাবদানের বিস্দুসার চরিজ্রের সমস্ত কলুষ যেন এই ত্যাগ ও সহিষুণতার 
দ্বারা বিধৌত হইয়! গিয়াছে। তাহার ক্ষমাহন্দর মহনীয় মৃ্তিই নাটকীয় ঘটনাৰ 
অন্তরাল হইতে পাঠকের মনশ্ক্ষুতে ভালিয়া উঠে। প্রাণপ্রতিম পুত্রের 
সিংহাসনের প্রতি লোভ তাহার অন্তরকে সংসাবের মালিন্য ও বিষয়তৃষ্ণার উধ্র্বে 
তুলিয়! ধৰিয়াছে। লোকেশ্বরী দেবী যথার্থই বলিয়াছেন-__“কোন মরুর ধর্ম 
কানে মন্ত্র দিল, অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খসে পড়লেন, অন্ত 
হাতে না, বণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না।”২ 
১1 নটীর পুজা, বিশ্বভারতী ্রন্থালয়, পৃঃ ১১। ২। এ, পৃঃ ৩৯। 


নাটক | ৫৩৩ 


অজাতশত্র কিছু পরিমাজিত ও পরিবঠিত আকারে নাটকে স্থান 
পাইয়াছেন। মূলে অজাতশক্রর পিতৃছত্যা করিবার কারণ, পিত1 একটি 
রাজগ্রাসা্দ ভ্রাতাকে উপহার দিঁয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অজাতশক্রকে এই নৃশংসতা 
ও হীনতা হইতে মুক্তি দিয়াছেন। “নটার পুজা” নাটকে বিছ্বিপারের মৃত্যু 
ঘটিগাছে দেবাত্ের উন্নন্ত শিষ্দের হাতে । অজাতশত্র দেবদত্তের 
কাছে আত্মসমর্পন করিয়াছেন-_-দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই 
বাজ! হবেন এই ছিল তার আশ1।,১ সেদিন এই থে ক্রুর দানবীয় শক্তিকে 
তিনি নিজের ছিত সাধনে নিয়োগ করিলেন সেই শক্তিকে সংযত করিবার ক্ষমত] 
বৃুপতির ছিল না। এই উন্মত্ত ক্ষমতাগর্ই একদিন রাজাকে ও অগ্রাহা করিয়া 
বাজপিতা বিদ্বিপারকে গ্রাম করিয়াছে । রাজকুমারী মল্লিকা বপিয়াছে-_ 
“দেবদতের শিহাদের মহারাজ এখন আর নিজেই সামলাতে পারছেন ন1।:*.-, 
সবাই অনুমান করছে পথের মধ্যে গর] বিদ্বিনার মহারাঁজকে হত্যা করেছে ।”২ 
চারিত্রিক ওার্ধ ও সমুম্নতির প্রতি কবিচিত্তের সহজাত প্রবণত' হেতু নৃপতি 
অজাতশক্রকে প্রতাক্ষ পিতৃহত্যার ঘোরতর পাতক হইতে রবীন্দ্রনাথ রক্ষা 
করিয়াছেন। মূল কাহিনীতে পিতাকে হত্যা করিয়াও অজাতশক্রর অস্তরে 
কোন অনুশোচনা! জাগে নাই। বুবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অজাতশক্রর 
অন্তরের এই গ্লানি ও অন্থশোচনাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন_- মহারাজকে যেন 
আগুনের জাল! ধরিয়ে দিয়েছে । তিনি কোন একট] অনুশোচনায় ছটফট 
করে বেড়াচ্ছেন ।”৩ মূল গল্পে আছে অঙ্লাতশক্র প্রথমে বৌদ্ধপর্মের শত্রু ছিগ্লেন, 
সত্যধর্মকে তিনি বিনষ্ট করিতে চেষ্ট। করেন, দেবদত্তের পাহায্যে পিতাকে হত্যা 
করেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্ত পরবর্তী জীবনে তিনি উপোদথ 
অবলম্বন করিয়া! আত্মশুদ্ধি করেন। ববীন্দ্রনাথ অজাতশক্রর অনুশোচনাদগ্ধ 
হৃদয়ের সুন্দর আভান দিয়াছেন__“বাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে 
মহারাজ অজাতশক্র সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েছেন ।১......€ওরা রাজার হয়ে 
অহোরাত্্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আলছে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে 
পড়েছেন।”৪ মহারাণী লোকেশ্বরী দেবী এবং ঝাজকুমাবী মল্পিকার কথাবার্তার 
মধ্য দিয়াও জানা যায় রাজোগ্যানের অশোকবেদীতলে পুজা! নিবেদন করিতে 
আসিয়। সন্ত্রন্ত হৃদয়ে তিনি ফিরিয়া গিয়াছেন__ 


১। নটীর পূজা, পৃঃ ১১। ২। প্র, পৃঃ ৩৬। 
৩। এ, পৃঃ ৬৭। ৪ এ +পৃঃ৬৬ 


৫৩৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মল্িকা--মহারাজ এলেন না, ফিবে গেলেন। 
লোকেশ্বরী--কেন? 
মল্লিকা _সংবাদ শুনে তিনি ভগ্ে কম্পিত হয়ে উঠলেন । 
লোকেশ্বরী-_-কাকে তার ভয়? 
মল্লিকা__ওই হতগ্রাণ ন্টাকে ।১ 
অজাতশক্রর যে অনুশোচনাদগ্ধ সন্ত মৃতি এই আলোচনার মধ্য দিয়! ফুটিয়? 
উঠিয়াছে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে পরবর্তী জীবনে তিনি 
বৌদধর্মের অন্থরাগী উপাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মূল কাহিনীর সত্যতা 
প্রমাণিত করিয়াছিলেন । 
শ্রীমতীর নৃত্য এই নাটকের প্রাণবন্ত । জন্মলগ্নে পরমানন্দের মহামাহেন্দরক্ষণে 
পবমবরণীয় ক্ষমানুন্দর মৃত্তিতে শ্রীমতীর চিত্তে আবিভূত হুইয়াছেন। সেই 
পুণ্যম্পরশে তাহার দেহে প্রাণে রসের প্রাবন জাগিয়াছে। তাহার ছন্দে বাধ! 
দেহপাত্রের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অমৃতরস উচ্ছুসিত হইয়! উঠিক্বাছে। শ্রীমতী 
শ্রাবিক নয়, সে নৃত্যশিল্পী। শিল্পীর কাজ টি, স্থষ্টি অর্থে অবূপকে রূপের 
সীমানায় ধরিয়া রাখা, অনলীমকে সীমার বন্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া। শ্রীমতী 
তন্ছরেখার সংযতঘন আবেগে অসীমের অন্ভূতি মুখরিত হইয়া উঠে__ 
আমার সকল দেছের আকুলরবে 
মন্ত্রহার। তোমার স্তবে 
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে 
নব জনমের মাঝে । 
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ 
সংগীতে বিরাজে ।২ 
অসীমের পদতলে পৃজ1 নিবেদনের আকুল আকাজ্ষ। ও ব্যর্থতার কানন! 
নৃত্যের মধা দিয়া এক বেদনাভরা কম্পমানা রাগিণীর ন্যায় ধীরে ধীরে প্রকাশ 
পাইতে থাকে-- 
এ কি পরম ব্যথায় পরাণ কাপায়, 
কাপন বক্ষে লাগে । 
শাস্তি-সাঁগরে ঢেউ খেলে যায়, 
স্বন্দর তায় জাগে ।৩ 


১। নটর পূজা, পৃঃ ৮৩ 
২, ৩। এ, পৃঃ ৭৮। 


নাটক ৫৩৫ 


ছুখবেদনার দাহে পরিশুদ্ধ হৃদয় শ্রীমতী পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি করিয়াছে। 
শাস্তি-মাগরের সন্ধান সে লাভ করিয়াছে । নিঃশেষ আত্মদানের মধ্য দিয়! 
পরমন্থন্দর আজ তাহার অন্তরে ধর। দিয়াছে-- 
শাস্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায় 
সুন্দর তায় জাগে। 
শ্রীমতী নৃত্যশিল্পী। তাহার অন্তরের অতি নিগৃঢ় সুস্থ অনুভূতি প্রকাশের 
বাছন নৃত্য। ছন্দের দোলা ও বরের কম্পন অপেক্ষা ইঙ্গিতের ব্যধনাই বেশী 
শক্তিশালী । যেসুক্্ম ও চঞ্চল ভাব কথায় ও ছন্দে প্রকাশ হয় না, দেহভঙ্গীর 
প্রতি রেখায় রেখায় তাহ] ব্যঞ্চনামুখর হইয়] উঠে। এইজন্য নৃত্য শ্রীমতীর 
অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রকাশের সহায়তা করিয়াছে । শিল্পীর অঞ্জানিতে তাহার 
দেহপটের প্রতি রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্তরের ষত “অক থিত বাণী, 
অগীত গান, বিফলবাসনারাশি? | তাহাই শেষ অর্থ্য হইয়া পরম আকাজ্িতের 
পৃজাবেদীমূলে নিবেদিত হইয়াছে-_ 
আমার সব চেতন। সব বেদন। 
বচিল এ থে কী আরাধন! 
তোমার পায়ে মোর সাধনা 
মরে না৷ যেন লাজে। 
তোমার বন্দনা! মোর ভঙ্গিতে আজ 
সংগীতে বিরাজে১। 
ভগবানের পুজার আদেশ আপিয়াছে। কিন্তু অর্থ্য তখনও সাজানে। হয় নাই, 
আমি কানন হতে তুলিনি ফুঙ্স 
মেলেনি মোর ফল 
কলল মম শূন্যসম 
, ভরিনি তীর্থজল।২ 
যে আত্মনিবে্দেন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যে অস্তর বেদনার 
অভিব্যক্তি রঙ ও রেখার সীমানায় স্থম্পষ্ট হইয়া উঠে না, শ্রীমতীর অস্তরগহন- 
বাসী সেই বেদনাভর1 আত্মনিবেদনের অর্থয তাহার তন্ুবেখ্য় বূপায়িত হইক় 
উঠিয়াছে। পরম আকাজ্কিতের বদনায় াহাই শ্রীমতীর অর্ধ্য-_ 


১। নটার পূজা, পৃঃ ৭৮। ২, । এ, পৃঃ ৭৯। 


€৩৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আমার তনু তনুতে বাধনহ্ারা 
হৃদয় ঢালে অধরা ধার! 
তোমার চরণে ছোক তা সারা 
পৃজার পুণ্য কাজে। 
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ 


সংগীতে বিরাজে ।১ 
নৃত্যের নব নব ভঙ্ষিতে আপন দেহপান্রের পূজার অর্ধ্য নিবেদন করিতে 


করিতে নৃতা অগ্রপর হুইয়! চপিল। শ্রীঘতী বাহিরে সৌন্দর্য প্রতিমা! রাজনটা-_ 
অলঙ্কারের ওজ্জপ্যে, বসনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়, দেহ পৌন্দর্ষের চমৎকারিত্বে 
অতুলনীয়; কিন্তু অন্তরে চিরশ্তুন্ধা পুণ্য প্রতিমা! পৃঙ্গারিণী। নৃত্যের তালে তালে 
দেহের ঘন আন্দোলনে নানাবর্ণের অপন্ত্িয়মান আলোকরশ্মির ন্তায় রাজনটার 
বপন ত্যণ দূরে বিক্ষিপ্ত হইল-_বিক্ষিপ্ত হইল পুঞ্তীভূত এশ্বর্ধের গরিমা-_ 
আবর্জণান্তুপের ন্যায় পড়িয়া রছিল বহুমৃল্য অলঙ্কার__কন্কণ, কেযুর, রত্বমাল]। 
চঞ্চল! নৃভাপটিয়পীর কম্পিত অঞ্চঙ লুটাইয়া পড়িল পদতলে । আব শুচিন্াতা 
পুণ্যত্রতা শ্রীমতী ভিক্ষুনীর পীতবস্ত্রে একটি উজ্্বন প্রদীপ শিখার স্তায় ভগবানের 
বেদীতলে শেষ আরতির ভঙ্গিতে জানু পাতিয়৷ উপবেশন করিল। দুঃসহ তেজে 
মৃত্যুকে অগ্রাহা করিয়া মরণের দিগন্ত সীমানা হইতে শান্ত স্িপ্ধ কঠে পূজার 
পুণ্যমপ্র আবুত্তি করিল-_ 

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি । 

ধম্মং সরণং গচ্ছামি | 

সংঘং সরণং গচ্ছামি। 
পূজা শেষ হুইল। ভগবান তথাগতের চরণবেদীতলে প্রদদীপশিখার শেষ প্রণতি 
নিবেদিত হইল। 

শ্রীমতীর নৃত্যের অন্তরালে একটি গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে । তাহার 

“একশো! বাতি জালা” দেহের বর্ণন্থৃযমার অন্তরালে স্থ্টির একটা চিরস্তন সত্য 
রহিয়াছে । অভিন্প1 নাখীদেহের রূপটাই তাহার একমাত্র পরিচয় নয়, দেহের 
পৌন্দর্ধ ক্ষণৃভ্গুর, কিন্তু সেই সৌন্দর্য মস্থন করিয়া যে অমৃত উখিত হইক্াছে 
তাছাতেই সৌন্দর্ষের চরম সার্থকতা। শ্রীমতী অপূর্ব কলানৈপুণো হৃতোর 
অভিনন্ধ ছন্দের ভঙ্গীতে ক্ষণভঙ্গুর পাথিব সম্পদ্‌ ধুলিমুষ্টির স্তায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া 


১। নটীর পুজা, পৃঃ ৭৯। 


নাটক ৫৩৭ 


ছড়াইয় দিয়াছে । ইহারা জগতের নিত্যনৈমিত্তিক: বস্ত। কিন্তু এই 
নিত্যনৈমিত্তিক-এর অন্তরালে আছে তাহার আনল রূপ যাহা ভোগতৃষ্ণায় 
অচঞ্চল, চির উপাপিকার আত্মনিবেদনের করুণ আকৃতিতে স্িপ্ধ ও পরিপূর্ণ । 
বৃহৎ শাস্তি, অপবিমেন্ন শক্তি ও লৌন্দর্ধের স্থরলোকে ধ্যানরতা গ্রীতী দশকের 
অন্তরে প্রেরণ! জাগাইয়াছে। শক্রতাকামী, জাগতিক ভোগসর্বস্ব দর্শকদের 
কল্যাণধর্মের পথ প্রদর্শন করিয়] শিল্পীর জীবনক্রিয়! সমাপ্ত হইয়াছে। 
পূজারিণী আসিয়াছিল চির আকাজ্ফিত ভগবানের চরণবেদীতে অর্থ্য 
নিবেদন করিতে, নিবেদিতও হইল। কিন্তু এই অর্থ্য পুষ্প প্রদীপ, ধুপধুনার 
অর্ধ্য নিবেদন নয়, এই অর্ধ্য চরম আত্মোৎসর্গের অর্ধ্য। বুদ্ধ উপাসকের কঠে 
পৃজামন্ত্র ধ্বনিত হয়-_ 
বণ্নগন্ধ গুণোপেতং এতং কুহ্থমসম্ততিং | 
পুজয়ামি মুনিন্দস্স দিরিপাদ দরোরুহে )১ 
কিন্তু শ্রীমতী তো হন্দর বর্ণগন্ধযুক্ত পুষ্পরাশি চয়ন করিতে পারে নাই-_ 
আমি কানন হতে তুপিনি ফুল 
মেপেনি মোর ফল 
কলস মম শূন্যনম 
ভরিনি তীর্থজল।২ 


এইজন্য আপন দেহ-পাজ্ে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কলাহষ্টিতে উদ্দীপ্ঠ 
করিয়। সে পূজার অর্থা নিবেদন কৰিল-_ 

আমার তনু তন্থতে বাধনহারা 

হৃদয় টালে অধরাধার! 

তোমার চরণে হোক তা সারা 

পূজার পুণ্য কাজে। 
যুদ্ধ-পূজারী জানেন__ 

পুপ ফং মিলাঁয়তি'যথ। ইর্দং মে 

কায়ে। তথা যাতি বিনাসভাবং ।৩ 
ঘদি ক্ষণস্থায়ী পুণ্পে বুদ্ধের পূজা হইতে পারে তবে উপাপিকার পেলব 
দ্বেহলতার ছন্দে ছন্দে যে দিব্যান্ুভূতি উল্লদিত হুইয়া উঠে তাহাই বাকেন 
চরম সার্থকতায় ভগবানের চরণে উত্সগিত হইবে না? পৃজারিণীর অন্তরে 


১। নটীর পুজা, পৃঃ 8৪ ; সন্ধর্ম রত্তমালা। ধর্মপাল ভিক্ষু ৯৯৫৭, পৃঃ ৩০। 
২। নটার পুজা, পৃঃ ৭৯। ৩। সন্ধর্ম রত্ূমালা, পৃঃ ৩১"৩২। 


৫৩৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অন্তরে ভক্তি ও এঁকাস্তিকতার, প্রেম ও আত্মনিব্দনের ষে একতান গড়িয়া 
উঠে শ্রীমতীর অঙ্গভঙ্গীর রেখায় রেখায় তাছাই ধরা দিয়াছে এক অনৈসগিক 
প্রেরণায়। 
ভগবানের বন্দনারত পুজারীর হাতের প্রদীপশিখ! ভক্তের ভক্তিভে উজ্জ্বল 
হুইয়। উঠে_ 
ঘন সারপপদ্দিত্তেন দ্রীপেন তমধংনিন]। 
তিলোকদীপং সনৃদ্ধং পৃজয়ামি তমোগ্ুদং ॥১ 
প্রদীপ শিখার এই দীপ্তি ও ওজ্জল্যই ফুটিয়] উঠিয়াছে প্রীঘতীর দেহবেখার 
অগ্নিশিখার ন্তায় কম্পিত আবেগে, বিরুদ্ধ পরিবেশে পূজামন্ত্র উচ্চারণের 
অমোঘশক্তিতে এবং কোন দুর্বলতার কাছে হার নামান! কাঠিন্তে । 
বদ্ধপৃজারী বিশ্বের স্থগ্টিসৌন্দর্যের মাঝামাঝি দাড়াইয় বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে সেই 
সৌন্দর্যকে আপন প্রাণপান্রে আহরণ করিয়া তাহাই পরম ্থন্দবের উদ্দেশ্ে 
উৎসর্গ করিয়াছেন। সৌন্দর্ষকে বিশ্বপ্রন্কৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া খণ্ডিত 
করিয়া গ্রহণ করেন নাই। পত্রপুণ্পে স্থশোভন বৃক্ষের পুষ্প বৃক্ষ হইতে 
উৎপাটন না করিয়াই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন__ 
কুহ্নমং ফুল্লিত-₹এতং পগ গহেত্বান অঞ্জলিং 
বৃদ্ধসেটঠং সরিত্বনি আকাসেমপিপূজয়ে ।২ 
শ্রীমভীর বন্দনায়, তাহার অর্ধ্য নিবেদনরত ইঙ্গিতমূলক মুদ্রাতে সেই 
পুষ্পাঞ্চলিই রূপায়িত হুইয়াছে। 
শ্রীমতীর বন্দনা শেষ হইল। শেষ আরতির মন্ত্রও উচ্চারিত হইল। নহস 
বেদীমূলে শেষ প্রণতি বাখিয়] প্রদ্দীপ শিখ] নিবিয়া গেল। এই নিবিয়া 
যাওয়ার মধ্যেই পৃজারিণীর জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা৷। 
পর্বতগৃহত্যাগিনী নদীর চরম অভিমার যাত্রা অনস্ত সাগরের পদপ্রান্তে 
আপনাকে নিঃশেষে বিলীন করিয়! অবসান হয়। শ্রীমতীর চরম নৃত্যও 
অপরিসীম আনন্দ-বিষাদে চরম অন্ভূতির মধ্য দিয়! কোন ছুর্লভ ভূমাকে 
পাইবার আকাক্ষায় মৃত্যুকে বরণ করিয়। পরিসমাগ্ত হইয়াছে । তাহার “সব 
চেতনা”, “সব বেদনা" পরমপ্রাপ্তিতে সাথকতামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব- 
আভরণমুক্র! গেরিক বসন ভিক্ষুণী শ্রীমতীর শেষ নৃত্য 46865961০৪কে ছাড়িয়! 
861০৪-এ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইহাই শিল্পীর বসাদর্শ ও সৌন্দর্ধাদর্শ 


১। নটীর পুজা, পৃঃ ৪* ; সন্ধর্ম রত্রমালা, পৃঃ ৩১০৩২ । ২। সন্ধর্ম রত্রমালা, পৃঃ ৩১৩২ 
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হইতে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ। শ্রীমতীর তন্ুরেখার বিচিত্র ভঙ্গিমায় আর্ট 
এবং অন্তরে 9910৪8-এর প্রেরণা । শিল্পী তাগছার অন্তরের সৌন্দর্য ন্বপ্রকে 
৪001100165 প্রদ্দান করিয়া মহামরণকে বরণ করিয়াছে। শ্রীমতীর এই মৃত্যু- 
মুহূর্ত চলমান কালের বুকে একটি অনস্ত মূহূর্ত। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে বাজনা শ্রীমতীর নৃত্য কোথা হইতে এই আধ্যাত্মিকতা 
লাভ করিল? প্রাচীন কঙ্লারলিকগণ নৃত্যকে শুধু আদ্দিরপাত্মক বা দৈহিক 
স্থল আকর্ষণজাত বিলাদের উপকরণরূপে গ্রহণ করেন নাই। দেহ সমুদ্র মস্থন 
কধিয়া উৎসারিত হুইয়াও ভারতীয় নৃত্যের বস দেহ সীমানাকে অতিক্রম 
করিয়া এক অপার্ধিব ব্যপতনার সৃস্টি করিয়াছে । প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যুকলার 
বৈশিষ্ট সম্পর্কে গ্রতিমা! দেবী লিখিয়াছেন-নৃত্যকে তারা কেবগ বিলাদের 
উপকরণ মনে করেননি । তীদ্দের কাছে নৃত্য ছিল সাধনার প্রণালী, সেই 
রূপক কলার মধ্য দিয়া তাদের আধ্যাত্মিক জগৎ মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে 
উঠত। ***ভাবরতীয় নৃত্য একদিন অনঙ্গ দহনের অর্থাৎ স্থল অঙ্গ সীমানা 
অতিক্রমণের পথে আধ্যাত্মিক প্রেরণীতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।?১ প্রাচীন 
নৃত্যরপিকের নিকট নৃত্য ছিল আত্মিক তপস্যার মোপান। দেহ সীমানায় 
অসীমের ইঙ্গিত ফুটাইয়া তোলাতেই, রূপের আড়ালে অরূপরতনের খোজ 
করাতেই ভারতীয় নৃত্যকলার সার্থকতা । ভারতীয় নৃত্যে রূপকারদের 
অঙ্গভঙ্গীতে দেহের রেখায় রেখায় যে রসধারা উৎসারিত হইয়া উঠে তাহা! 
দেহসীমানা অতিক্রম করিস্জ1 দেহাতীত সৌন্দর্ষের উদ্দেশ্টে নিরুদ্দেশ পক্ষ বিস্তার 
করিয়া! দেয়। ভারতীয় নুতোর এই অতি স্থশোভন, শাস্ত-সংঘত ও ইত্ডিয়াতীত 
বসের আবেদন শ্রীমতীর নৃত্যে উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে। 

নৈবেদ্য, পুষ্পপ্রদীপ ও ধুপধুনায় যদ্দ অসীমের আরতি সম্ভব হয় তবে 
কলাশিল্পীর দেহসমুদ্র মস্থনজাত অমৃতবলেই বা কেন দেবতার অর্চন! ব্যর্থ হইবে? 
ভারতীয় খধষি ও অধাত্ম গুরুগণ স্বকুমার কলাশিল্পকে কামজ বলিয়া! পুণ্য 
তপোবনে অথবা পৃজামন্দিরে অপাংক্তেয় করিয়। রাখেন নাই । বেদে নৃত্যপর! 
নারীদের মণ্ডল নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাথায় পূর্ণ কলসী লইয়৷ তাছারা 
বীণার তালে তালে যজ্ঞস্থালীর চারিদিকে ঘুরিয়! নৃত্য করিত এবং অগ্নিতে জল 
ঢালিয়! দিয় ইন্দ্রদেবতার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিত। ভগবতীর বূণনৃত্য, 
নটবাজ শিবের তাগুবনৃতা, দেবসভায় ইন্দ্রের নৃত্য, উবশী), মেনক1, বস্তা, ঘ্বৃতাচী 


১। নৃত্য, প্রতিম। দেবী, পৃঃ৮-৯। 


৫৪০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রভৃতি ম্বায় অপ্মরীগণের নৃত্য, গোপিনীসহ শ্রীকফ্ণের বাসনৃত্য ভারতীয় 
সভাত। সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতাব সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেবমন্দিরে 
একসময়ে পুষ্পপ্রদীপের ন্যায় দেবদাপী নৃত্যও বিগ্রহপূজার অঙ্গ হইয়! 
উঠিয়্াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবশ্য পালনীয় দশ শিক্ষাপদে নৃতাগীত অভিনয় 
দর্শন পরিত্যাজা হইয়াছে ।৯ স্তপমূলে, মন্দিরগাত্ে, অথবা! ভিক্ষদ্দের বিহারে 
নারীমৃর্তি অঙ্গন করাও এক সময়ে নিষিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ শান্ত গ্রস্থাদিতে 
বৃতাগীতকে পরিহার করা হইয়াছে । কিন্তু কলাশ্ল্পীর প্রাণে যে আদিম 
সৌন্দর্ঘ লক্ষ্মীর প্রেরণা ও সুস্মরসের আবেদন রহিয়াছে কোন নীতির বন্ধন 
তাঞাকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়। দিতে পাবে নাই। একদিন চির অবন্ধন! 
সৌন্দর্যরূপিণী উবশীর প্রেরণ! বনিক ভক্ষের অন্তরে জয়লাভ করে। বৌদ্ধ 
মৃ্তিশিল্পে সুপগাজে, মন্দিবে, তোরণে বিচিত্র দেহভক্গমায় আক] নারীমৃতি, 
যক্ষিণী মৃতি, নৃতাবাদ্যরত দেবীমৃিত দেখা দেয়। কিন্ত নৃতোর মধা দিয়া 
ভগবান বুদ্ধের অর্চন1 কলাশিল্লী রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব দান । “শ্রীমতী” উপাখানের 
কোন উংসেই ( কল্পদ্রমাবদান বা অবদানশতক ) শ্রীমতীর নৃত্যের উল্লেখ 
নাই। প্রশ্ন আসে রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রেরণা পাইলেন কোথায়? 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে বৌদ্ধশিল্লে বু নৃত্যপর1 দেবদেবী ও দেবসভায় 
নৃত্যগীতের দৃশ্য প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। ভারহুত স্তুপের তোরপণগাজ্ে পিবিমা 
দেবতার২ মৃতি রহিয়াছে। এই পিবিমা কে? সিরিম! রূপজীবা শালবতীর 
কন্তা, মাতৃপরিত্যক্ত জীবকের ভগিশী, রাজগুহের স্ুন্দবীশ্রেষ্ঠা বারবণিতা 
যাহার একবাত্রির দক্ষিণা ছিল হাজার কার্ধাপণ। কিন্তু এই পরিচ্য়ই তো 
তাহার শেষ পরিচয় নয়। দৈহিক সুপ ভোগাকাজ্ষা! পরিতৃপ্তির মধ্যেই 
মিরিমার সমস্ত পরিচিতি নি:শেষে অবলুপ্ত হইয়া যায় নাই। দীনজন-শরণ 
ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রণতা পুণাপ্রতিমা সিরিমাই শিল্পীকে প্রেরণা 
জোগাইয়াছে। এইজন্য ভারতের স্ুপ-তোরণে বিশ্তদ্ধ সৌন্দর্যের প্রর্তীক 
পিরিমার দেবীমৃত্ি অঙ্কিত হুইয়াছে। এই পিবিম] শ্রীমভীর রূপান্তরিত নাম 
কিনা তাহাই বা কে বলিবে? অব্দানশতকে কৰি শ্রীমতী যে পরিচয় 
রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই অনুমানই মনে রেখাপাত করে। অবদান- 

১। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিশুকদস্সন। বেরমনী দিকখাপদং সমাদিয়ামি | 


২) 38:0৯, 31006, 3০০], 21 ভা, 2০১74, 2 1406108989০ 
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শতকে তৃপপ্ৰমূলে প্রদীপ জালাইৰার জন্য শ্রীমতীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুর 
পর শ্রীমতী দিব্যজ্যোতিসম্পন্না দ্েবীরূপে ক্রয়স্ত্িংশ ত্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
£স] ভগবতী প্রসন্নচিত্ত। কালগণ প্রণীতেষু দেবেষু 
্রয়ন্ত্রিংশেষুপপন্ন] ।*১ 

তাহার উজ্জল দেহকাস্তি স্বগীয় দেবতাদেরও বিশ্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। 

সিরিমা ও শ্রীমতী ছুইজনেই রাজগৃহের বূপজীবা, ছুটি কাহিনীতেই 
মহারাজ বিদ্বিলারেব উল্লেখ বহিয়াছে। স্থতরাং তাহাদের আবির্ভাব কালও 
একই সময়ে । বৌদ্ধতূপের তোরণগান্রে অঙ্কিত রূপজীবা৷ পিরিমার প্রশান্ত 
দেবীমূতি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধদেবের চরপবেদীমূলে নৃত্যপর1 রাজনটী 
শ্রীমতীর চরিত্র রূপায়ণে প্রেরণ জোগাইয়াছিল। 

নাটকটির “নটীর পূজা” নামকরণেরও বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। শ্রীমতী 
রাজবাড়ীর নটা, সর্বকলাবিগ্যাপাবঙ্গমা | নৃতা শুধু তাঁহার জীবিকামাত্র নয়, 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদও। মানবজীবনের সব্শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ দ্বারা ভগবানের 
অর্চনা করাই তীহার শ্রেষ্ঠ পূজা। নটার জীবনেও মহাপুজার আহ্বান 
আনিয়াছে। নাটকের প্রস্তাবনায় তাহার ইঙ্নিত আছে-_- 

উপাপি-_-ভগবান বৃদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই। 

নটা--প্রভু অন্থমতি করুন রাজকন্যাদের ডেকে আনি । 

উপালি--আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি । 

নটা-_-আমি যে অভাগী, প্রভুর ভিক্ষাপাজ্রে আমার দান কুষ্টিত হবে। কা 

দেব অন্থমতি করুন। 

উপালি-_- তোমার ঘা শ্রেষ্ঠ দান? ।২ 
প্রশ্ন আলে ন্টার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান কি? নৃত্যই নৃত্যশিল্পী নটার সেই 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ যাহা তাহার সুজনী ক্ষমতার মহাতপস্তাবূপে, জীবনব্যাপী কঠিন 
লাধনার পিদ্ধিবূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীমতী তাহার প্রেমভক্তি, আশা- 
আকাক্ঞা, ব্যথা-বেদনা--তাহার যথাসর্বন্ব নৃত্যের মধ্য দিয়া পরমশ্রেয়কে 
নিঃশেষে দান করিয়াছে । এই দানের অর্থ ই তাহাকে পূজা কর]। 

চারিদিকে ঘোর ছুর্যোগের ঘনঘট1। এই অন্ধকারের পটভূমিকায় আদেশ 
পালন করার, তাহাকে পৃজা নিবেদন করার কোন পথসস্কেত শ্রীমতীর জানা 


১। অবদান্শতও ম্,শ. এল, বৈদ্য সম্পা্িতঃ পৃঃ ১৩৭ 
২। নট? পুজা, পৃঃ ৬। 


৫৪২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নাই। নিরাশ! ও বেদনার মধ্য দিয়া কেবল একট! দূর সান্বনার তটরেখা 
তাহার চোখে পড়িয়াছে। কি সেই সাত্বনা? নৃত্যশিল্পী নটী তাহার জীবনের 
পরম সাধনার সম্পদ্‌ দুঃখের রাঙা শতগলেই পরম কারুণিক বুদ্ধের পৃজা! সমাপন 
করিবে। অবশেষে তঙগরেখার লীলায়িত ভঙ্ষিমার আভাসে ইঙ্গিতে সরল 
প্রাণের নিঃশেষ দানে তাহার পুজা! সমাণ্ধ হইয়াছে । এই নৃত্যকে শ্রীমতী 
পৃজারই সক্কেতরূপে গ্রহণ করিয়াছে । এইজন্য তাহার নৃত্যের মধা দিয়! যাহা 
দৃশ্য ও হীন্দরয়গ্রাহ্হ তাহাই ইন্জিয়াতীত লোকোত্তর অনুভূতির দিকে 
দর্শকদের টাণিয়া লইয়া! গিয়াছে । বরাজনটার জীবনই তাহার চরম পরিচয় 
নয়__মে পুজারিণী। তাহার বাহক রূপের মধ্যে জৌলুষ আছে। কিন্ত 
অন্তরে আছে বিরাটত্বের গভীর উপলান্ধ। নৃত্য ও গানের মধ্যে আভাসে 
ইসারায় তাহাই ধর] দিয়াছে। 

পূজা নিবেদনের জন্য কেন এই নৃত্যের সঙ্কেত গ্রহণ করা হুইল? যে সত্যকে 
কবি শ্রীমতীর জীবনে রূপ দিতে চাহিয়াছেন তাহাকে অমূর্ত রাখিয়াছেন কেন? 
তাহার একট1 গভীর উদ্দেশ্য আছে। যে সহজ সত্য ও আধ্যাত্মিক তত্বের 
উপলব্ধিতে তাহার অন্তর আলোকিত হইয়াছে, সাধারণভাবে বর্ণনা করিলে, 
শুধু ধূণদীপের অর্থ্য নিবেদিত হইলে তাহা দর্শকদের মর্ম স্পর্শ করিত না, অমূত্ত 
বূপই তাহার অন্তরের পরম সত্যকে মূর্ত করিয়া! তুলিয়াছে। এইজন্য নটর 
আবরণের তলায় লুকাইয়া আছে ভিক্ষুণীর পীত বসন। নৃত্যকে নাটকে কৰি 
পূজার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতীক গ্রহণ তখনই সার্থক হইয়া 
উঠে যখন প্রতীকের মধ্যে সীমা ও অলীমের সঙ্গম উপলব্ধি কর] যায়। অসীম, 
অতীন্দ্রিয় -অন্রভূতিকে উপলব্ধি করিবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা! তাহাকে প্রতীকে 
বীধিয়া দেওয়া । সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, স্থাপত্যে সকল সুকুমার কলায় 
প্রতীক হুইতেছে সেই মিলন্ভূমি। শ্রীমতীর চরম নৃত্যের সাস্কেতিকতার 
আড়ালে পরম কারুণিক ভগবানের উদ্দেশে পৃজ! নিবেদিত হইয়াছে । 

'নটার পূজা” নাটকের পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে মহারাণী লোকেশ্বদী দেবীই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কারণ তাহার অন্তপ্ঘন্বের অবলানের মধ্য দিয়াই 
নবধর্মের প্রতিষ্ঠা স্থচিত হইয়াছে । কোমলে কঠোরে, সেহে শোৌর্ষে, বিশ্বাসে 
শঙ্কায় এই চরিত্র পাঠকের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় । সকলের বিপক্ষে 
দাড়াইন্ন। ভগবান তথাগতের প্রচারিত সত্যধর্মকে একদিন লোকেশ্বরী দেবীই 
বাজ অন্তঃপুরে হ্বাগত জানাইয়াছিলেন। কিন্ত নবধর্মকে তিনি গ্রহণ 


নাটক ৫৪৩ 


করিয়াছিলেন চিরস্তন নারীধর্মের প্রেরণায়, এই ধর্মের আদর্শের প্রতি স্বীকৃতি 
জানাইয়া নয়। ভগবান সন্বুদ্ধের শুভ প্রসাদ্দে নৃপতি বিদ্বিসার বিপনুক্ত 
হইবেন, রাজসিংহাসন নিষ্ষণ্টক হইবে এই কামনায়। ত্বামীপুত্রের কল্যাণ- 
কামনায় প্রজানাধারণের মঙ্গলার্থে তিনি প্রতিদিন রাজগৃছে কল্যাণ 
“পঞ্চবিংশতিকণ?? পাঠ করিয়াছেন, শত ভিক্ষুকে পিগপাত দান করিয়াছেন, 
বর্ষশেষে ভিক্ষু সভ্ঘে বর্ধাবাস বিতরণ করিয়াছেন। বাজ উদ্ভানে ভগবান 
তথাগতকে আহ্বান করিয় তাছার চরণে উপাসিকার ভক্তিনম্র আত্মনিবেদনের 
অর্ধ্য অর্পন করিয়াছেন। কিন্তু নবধর্মের যথার্থ শ্বূপ তিনি সেদিন উপলব্ধি 
করিতে পাবেন নাই, করিয়াছেন সেদিন যেদিন সববন্থ ত্যাগের মন্ত্র লইয়া! নবধর্ম 
তাহার ছুয়ারে আপিয়াছে। সেদিন তিনি বুঝিতে পারিঞ্জন এই ধর্ম সাংসারিক 
স্থথ এশ্বধ ও সমৃদ্ধির ধর্ম নয়--এই ধর্ম সবন্থ ত্যাগের, চরাচরকে দয়া করার, 
আব সংসার বিমুখতার ধর্ম। যেদিন নবধর্মের প্রেরণায় মহারাজ বিদ্বিসার 
রাজসিংহাসনের মায়া ছাড়িয়! নির্জনবাসী হইলেন, একমাত্র পুত্র রাজকুমার চিত্র 
ভিক্ুব্রতধারী হইলেন, সেদিন রাজ অস্তঃপুরে নির্বাসিতা রাজমহিষীর শূন্য অন্তর 
চরম বেদনায় ও অভিমানে বিশ্বন্ধ হইয়া উঠিল। মহারাজের নিকট সংবাদ 
পাঠাইলেন_-“আমার সব পৃজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউবা ফুল দেয়, 
দীপ দ্বেয়, আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি । **.** আমার একমাত্র 
ছেলে চিত্র, রাজপুত্র আমার, তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে 
পূজ। দাও। লতার মূল কেটে দিলে, তবু চায় ফুলের মঞ্জুরী।১ তিনি 
চাহিয়াছেন-__“অন্ত স্বপ্নটা যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে 
বলে মান'২-_এই স্বপ্ন খন ভাঙিল, তখন চরম আক্রোশে তিনি এই ধর্মকে 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার অবচেতন মনে তাহার অজজানিতে 
এই ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ মুক্রিত হুইয়। গিয়াছিল। 

নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে মহারাণীর মাতৃহদয়ের স্বন্দর ছবি ফুটিয়। 
উঠিয়্াছে। চিত্র তাহার একমাত্র পুত্র, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কৰিয়! সে সংসার 
ত্যাগ করিয়] গিয়াছে । শুধু তাহা নয়, তাহার মায়ের দেওয়া নামটাও আজ 
তাহার পরিত্যাজ্য । যে মানবকোরকটিকে তিনি একদিন এই পৃথিবীর আলো- 
বাতাসে আনিয়াছিলেন তাহার সেই সন্তান মুহূর্তে এক নূতন মান্য হইয়া 
গিয়াছে । পুত্রের সেই অনাসক্ত মুক্তদৃটি মহারাণীর মাতৃহদয়ে মৃত্যুর অধিক 
১) নটার পুজা, পৃ১৯--১০। ২। এ, পৃঃ ১১। 


৫৪৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


যন্ত্রণা দিয়াছে । কোমল মাতৃহৃদয়ের সঙ্গে ক্ষতিয় রমণীর, বাজকুলবধূব তুর 
তেজ, দৃঢ় মন ও দীপ্ত অভিমান লোকেশ্বরী দেবীর চরিত্রকে মহুনীয় করিয়া 
তুলিয়াছে। দিয়ামস্ত্রের হাওয়ায় যে রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, 
রাজদণ্ড ঘার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার লঙ্গাটে ম্লান+, তাহাকে বরণ 
করিয়া ল্তে লোকেশ্বরী দেবী নারাজ । পুরুষের পৌরুষকে জাগাইয়া 
তোলাকেই তিনি ক্ষত্রিয় নারীর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিয়াছেন। দুই প্রবল 
শক্তি দুই দিক হইতে তাহাকে আকধণ করিয়াছে । একদিকে নবধর্ষের 
ত্যাগদীপ্ত শাস্ত সংযত আবেদন, অন্যদিকে চিরাচবিত অভ্যাসের জড়তা, 
একদিকে চিরস্তন নারীধর্ম, সম্ভানন্সেহ এবং রাজকুলবধুর জীবনাদর্শ, অন্যকে 
অবচেতন মনের অন্তরালে নবধর্মের প্রতি নিগুঢ় অন্ুরাগ__এই দুই বিরুদ্ধ 
শক্তির তীব্র আকর্ষণ বিকর্ষণে তাহার অন্তর ঘড়ির দৌোলকের ন্যায় 
দোলায়মান। অন্তরে তিনি সেই পরমজ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুর সেবারতা 
উপানিক1 আর বাহিরে নিষ্টুর ক্ষত্রিয় রাজবধূ। জীবনের মে প্রেম সৌন্দর্য 
মাধূর্ধের সঙ্গে পরমকারুণিক তথাগতের সংসারাসক্তিবজিত ধর্মের প্রবল ছন্দে 
তাহার অন্তর পথহার! পথিকের ন্যায় দিশেহারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিয়াছে এবং 
তাহার জীবনকে নিতান্ত করুণ ও বিড়ম্বিত করিয়াছে । শ্রীমতীকে মন্ত্র 
উচ্চারণের জন্ত তিরস্কার করিতে গিয়া তিনি নিজেও অজানিতে সে মন্ত্র আবৃত্তি 
করিয়াছেন। একটু আবৃত্তি করিয়াছেন আবার বলিয়াছেন-_ “থাম, থাম । ***ওকে 
ওরে অনাথা, অনাথা। শ্রীমতী একবার বলো তো, মহাকারপণিকো। নাথো_ 
“হয়েছে, হয়েছে, থাক, থাক, আর নয়। নমো বজ্রক্রোধডাকিন্তৈ ১ 
অনুচরীর নিকট হুইতে পুত্র চিত্রের আগমন সংবাদ শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা 
হইয়া বলিয়! উঠিয়াছেনঃ__পুণ্যমন্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল। 
ওরে বিশ্বাসহীনারা১ তোরা আমার ছুংখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি। 
মহাকারুণিকে] নাথো, তার করুণার কত বড়ো শক্তি! পাথর গলে যায়।” 
নবধর্মদ্বেষী দেবদত্ত ও অজাতশক্রর দল উদ্ানের প্রাচীর ভাঙিয়া! পূজার বেদী 

ংস করিতে আসিতেছে, 'াকাশে বাতাসে চারিদিকে ভাঙনের হর-_-জয় 
কালী, করালী”, নমঃ প্রিনাকহস্তায় আর অন্য স্বরটা-_-নমে! বুদ্ধায়' ক্রমশঃ 
ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া! আসিতে লাগিল। তখন নবধর্মবিরোধী রাজকুললবধূ 
লোকেশ্বরী দেবীর মধ্যে উপানিক! লোকে শ্বী দেবী জাগিয়। উঠিয়াছে-_'দেবদত্ত 


ত। নটার পুজা, পৃঃ ত্ঙ, 


নাটক ৫৪৫ 


ছুর সর্প নরকের কীট। যখন অহিংসাত্রত নিয়েছিলেম তখনও মনে মনে 
তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি । আর আজ! যে আসনে আমার 
সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তার সেই 
আসনেই দেবদত্বকে ডেকে আনব ।'১ 

ভগবানের পুজাবেদীতল নটীর চরণাঘাতে অবমানিত হইবে উপাসিকা 
লোকেশ্বরী দেবীর অন্তর তাহাতে সায় দেয় নাই। শ্রীমতীকে বিষ পান করিতে 
দিয়া তিনি তাহাকে রাজাদেশ পালনের শোচনীয় পরিণতি হইতে মুক্তি দিতে 
চাহিয়াছেন। অবশেষে শ্রীমতীর নৃত্ো, তাহার ত্যাগনিষ্ঠ অবিচল আত্মত্যাগের 
পুণ্যজ্যোতির স্পর্শে তাহার চিত্ত হইতে সংসাবাসক্তির আবরণ খপিয়। পড়িল। 
শ্রমতীর আত্মবিসর্জনে তাহার সমস্ত ছন্দের নিরসন হইল, ক্ষমা ও করুণার 
স্পর্শে তাহার চিত্ত নব জন্মলাভ করিল। শ্রীমতীর মাথ! কোলে তুলিয়া! লইয়! 
তিনি বলিলেন-_-'নটা তোর এই ভিক্ষণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। 
( বসনের একপ্রাস্ত মাথায় ঠেকা ইয়া ) এ আমার 1১২ 

শ্রীমতী কোমল শাস্ত সমাহিত; অলীম আকাশের নিস্তব্ধতা ও প্রশাস্তি 
তাহার প্রাণে । লোকেশ্বরী দেবী বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন|, সমুদ্রের চাঞ্চলা ও 
অস্থিরতা! তাহার অস্তরদ্বন্বে পরিস্ফুট হুইয়াছে। 

মালতী নিষ্ষল প্রণয়ের কারুণ্য প্রতিমা । নব প্রচারিত ধর্মের মধ্যে সে 
সাত্বন] খুঁজিয় পাইয়াছে। মালতী পলীবালিকা, সরল প্রাণের ত্বতঃউৎ্সারিত 
আবেগে সে শ্রীমতীর কাছে নিজের অন্তর-বেদনাকে অর্গলমুক্ত করিয়া দিয়াছে। 
শ্রীতীর আবেগনমাহিত মৃতি, শাস্ত মধুর উপদেশ ও গান তাহার ব্যর্থ প্রেমের 
মর্মবেদনাক় পাত্বনার প্রলেপ বুলাইয়। দ্িয়াছে। নবধর্মকে সে গ্রহণ করিয়াছে কোন 
গভীর তত্বজ্ঞানের উপলদ্ধি হইতে নয়, চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে বীতশ্রদ্ধ হুইয়াও 
নয়, ঘে আলোর মুক্ত ধারায় আজ দিকে দিকে বান ডাকিয্জাছে, যাহার সন্ধানে 
তাহার ভাই পথে বাহির হুইয়াছে, মিলনমুহুর্তে বরমাল্য ব্যর্থ করিয়া প্রিয়তম 
ফিরিয়া গিয়াছে সে আলোর পুণ্য ধারায় সে তাহার শুন্ত হৃদয় পূর্ণ করিতে 
চাহিগ্লাছে, অবশেষে ছুঃখ ও বিচ্ছেদের হোমাগ্রনিতে দগ্ধ হইয়া মালতীর শাস্ত 
প্রেম খাটি ও পরিশুদ্ধন্ূপে অনস্ত প্রেম-উৎ্সের দিকে যাত্রা শুরু করিয়াছে। 
মালতীকে যখন বলিতে শুনি-_'তাকে দেখিবার আশায় মনকে ব্যাকুল করেছি 

১। নটীর পুজা পৃঃ ৪৪। 

২। এ, পৃঃ ৮১। 


৩৫ 


৫৪৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মনে করে! না। ভয় হচ্ছে ওকে তারা মারবে । তাই কাছে থাকতে চাই।*"" 
তাকে বাচাতে পারব না, কিন্ত মরতে তো৷ পারব'-_-৯ তখন মনে হয় কবি বিশ্বাশ 
করেন মালতীর ব্যাকুল প্রাণের মৃত্যুপ্যয়ী প্রেম একদিন তাহাকে অনস্ত প্রেমের 
পথে আহ্বান জানাবে এবং চরম সার্থকতায় উপনীত করিয়৷ দিবে। 

শ্রীমতী এই নাটকের অন্যতম চবিত্র। সে রাজবাড়ীর নটী-_বহুজনভোগ্যা, 
গৃছের কল্যাণবেদীতে গৃহলন্্রীরূপে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বিরাট বাজপুবীর 
একান্তে সে কুষ্ঠিত জীবন যাপন করিতেছিল। এমন সময় ভিক্ষু উপালি 
আমিলেন, তিনি ভগবান তথাগতের নামে ভিক্ষার আবেদন জানাইলেন। 
কিন্তু সমাজ-সংসারে যে চিরকাল অবহেলা ও অবমানন। পাইয়া আসিয়াছে 
তাহার হাতের নৈবেছ্ধ কি ভগবান গ্রহণ করিবেন? শ্রীমতী বলিজেন-_ 
'আমি যে অভাগী। প্রভুর ভিক্ষাপাত্রে আমার দান কুঠিত হবে'। কিন্তু 
নৈবেছ্য গ্রস্তত ছিল তাহার অন্তরে। ভিক্ষু উপালি জানাইলেন--“তাই নেবেন, 
তোমার পুজার ফুল। খতুরাজ বসম্ত যেমন করে পুষ্পবনের আত্ম্দানকে 
আপনি জাগিয়ে তোলেন তোমার সেই দিন এসেছে, আমি তোমাকে জানিযে 
গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী” ।২ 

ভগবান তথাগত যেদিন রাজবাড়ীতে অস্তঃপুরিকাদের ধর্মদেশন! প্রদান 
করিতে আগমন করেন সেদিন শ্রীমতী নিজেকে আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, 
তাহার মলিন দেহমন লইয়। সেই চিরনির্মল জেযোতির্ভাসিত মহাগুরুর সামনে 
উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু সেইদিন হইতে তাহার শুরু হইয়াছে 
উপাপিকার জীবনচর্যা, পুরুষোত্তমের পুজায় নিঃশেষে আত্মদ্দানের প্রস্তুতি। 
অবশেষে বন্ধনক্ষয়ের পথে মুক্তিসাধনায় সিদ্ধি আপিল। পুজার নৈবেছ্য প্রস্তত 
হইল। পুম্পপ্রদীপের নৈবেছ্য নয়-ভোর বেলাকার শিশিরধোয়া শিউলির 
স্তায় নিজেকেই মে ভগবানের বেদীতলে উৎসর্গ করিয়৷ দিল। এই প্রস্থতির 
ইতিহাসটুকু আছে বলিয়াই শ্রীমতী শুধুমাত্র ভাবের ফাম্সে পরিণত ন! হইয়া! 
রক্তমা:দের মানবীতে পরিণত হইয়াছে এবং ভাহার আত্মোৎ্দর্গও পাঠকের 
অন্তরকে এত গভীরে নাড়া দিতে পারিয়াছে। নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে 
আভামে ইঙ্গিতে এই প্রস্ততির পরিচয় ঝহিয়াছে । শ্রীমতী মালতীকে বলিয়াছে-_ 
“এখনে আমার মনের মধ্যে পুরানে। ক্ষত চাপা আছে, সে আবার ব্যধিয়ে উঠল। 


১। নটীর পুজা পৃঃ ৬০। 
২। এ, পৃঃ ৬। 


নাটক ৫৪৭ 


বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই দে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।১ 
রক্ষিণী রোদিনীর প্ররোচনায় ভিক্ষুণী উৎ্পলবর্ণার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়ার 
ইচ্ছাও মুহুর্তে তাহাকে পথচ্যুত করিয়াছে-_ 
'শ্রীমতী-_লোভ দেখিয়ো৷ না রোদিনী। আমি নটা, তোষার এ তলোয়ার দেখে 
আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল। 
পাটলী-_তা৷ হলে, এই নাঁও। € তরবারি দান )1১২ 
কিন্তু চরমমূহূর্তে নিজেকে সে সামলাইয়া লইয়ছে__ 
শ্রীমতী (শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া! গেল ) না, না। প্রভুর কাছ 
থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলছে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হোক, প্রভুর জয় 
হোক? |৩ 

এই অস্ত্র কিসের অস্ত্র, প্রভুর কাছে বৃদ্ধ-সেবিক! শ্রীমতী কোন অস্ত্র লাভ 
করিয়াছে? সে অস্ত্র হইতেছে-_ 

নহি বেরেন বেরানি সন্মস্তীধ কুদাচনং। 
অবেরেন চ সন্মস্তি এস ধশ্মো! সনস্তনে! ॥৪ 

এই অস্ত্র শত্রুতা শূন্যতার অন্তর, অক্রোধের অস্ত, যে অন্ত্রবলে বৈরতাকে গ্রশাস্ত 
করা যায়। 

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি মৈত্রীমন্ত্র শ্রীমতী তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে 
উপলক্ি করিয়াছে । রাজকুমারীদের বিদ্রপ কটুক্তি সে শুধু সহাই করে নাই, 
ক্ষমাহন্দর স্মেহের মন্দাকিনী ধারায় তাহাদের সমস্ত অপরাধকে মে লঘু 
করিক্বা দিয়াছে । বাজকুমারীদের বিদ্্রপ বাণ, রক্ষিণীদের অপমান, লোকেশ্বরী 
দেবীর বিরূপ সমালোচনা! কোন কিছুতেই তাহার মনের প্রশান্তি ব্যাহত 
হয় নাই। 
তাহার লেই সর্ববন্ধনমূক্ত, স্থির, অচঞ্চল মৃতি স্মরণ করাইয়। দেয়__ 

গতদ্িনো বিসোকস্স বিপপমুস্তস্ম সববধি। 
সব বগম্থপ পহীণস্স পরিলাহে। ন বিজ্ঞতি ॥৫ 


১। নার পুজা, পৃঃ ৬০। 

২,৩। এ, পৃঃ ৫৬। 

৪1 ধন্মপদ, যমকবগ গে! লোক সংখ্যা, ৫। 
«| এ, অরহস্ত বগগে, শ্লোক সংখ্যা ১। 


৫৪৮ | বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


যাহার পথ চল শেষ হইয়াছে, ধিনি বিগতশোক, যিনি পর্বপ্রকারে মুক্ত 
হইয়াছেন, ধিনি সকল গ্রন্থি ব1 বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন তাহার কোন ছুঃখ 
নাই। প্রকৃত বুদ্ধভক্তের সমস্ত গুণাবলী শ্রীমতী আর্রত্ত করিয়া! লইয়াছে। 
শ্রীমতীর চরিত্রে ষে মহত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া! যায় তাহ! তাহান্ব 
অনাধারণত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার সহায়তা করিয়াছে । তাহার পার্খে রাজকুমারীগণ 
অত্যন্ত নি্প্রভ ও লাধারণ, লোকেশ্বরীদেবীও স্বামী পুত্রের অভাবে কতকটা 
যেন উন্নাগ্রস্তা। নাটকের স্ুচনাতেই দেখা যায় শ্রীমতী 915176]38 
1818- প্রজ্ঞার আলোকে দীপ্যমান হইয়া সে এখন মুক্তির পণপ্রান্তে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে। অবশেষে চরম নৃত্যে ৪০1170165-র আভাস 
প্রদান করিয়া কবি তাহাকে মৃত্যুহীন মৃত্যুর বাজ্যে উপনীত করিয়া 
দিয়াছেন। 

রাঁজবাটার নটা শ্রীমতীই এই নাটকে কবির একাগ্র মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছে। শ্রীমতীকে পরিপূর্ণ সবাঙ্গন্ন্মর করিয়া প্রচ্ফুটিত করিতে গিয়া 
তিনি যখন যেটুকু প্রয়োজন অন্য চরিত্রগুলিকে হাজির করিয়াছেন। অন্যান্ত- 
পাত্রীদের সঙ্গে একত্র বান কৰিলেও শ্রীমতী অনন্যা । সমগ্র রাজ্যব্যাপী 
ধর্মছন্ ও বাষ্ট্রবিপ্রবের ঘাত-গ্রতিঘাত আসিতেছে যাইতেছে । বাষ্্রবিপ্লব্র 
লেলিহান অগ্নিশিখা মহারাজ! বিদ্বিসারকে, ভিহ্ষুণী উৎপলবর্ণাকে গ্রাপ 
করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও শাস্তি আসে নাই। দেবদত্তের চেল! 
বিপ্রোহীর দল আরে! বেপরোয়া অশান্ত হইয়া! উঠিয়াছে। কে আনিবে 
শাস্তি? কাহার আত্মাহুতিতে নির্বাপিত হইবে এই লেলিহান শিখা। শ্রীমতী 
আগাইয়া আসিল। এই ভাঙনের মুখে কেবল দেই ধীর স্থির অবিচলিত 
রহিয়াছে । বাজাদেশ লঙ্ঘন কৰিয়! ভগবান বুদ্ধের চরণবেদীতলে চিরকালের 
জন্ত তাহার হৃদয়ম্পন্দন স্তব্ধ হইয়! গিয়াছে। তাহার আত্মোৎসর্গে অশাস্তির 
আগুন নিবিয়! গেল, সকল সন্দেহ সংশয় বিদুরিত হুইল, নবধর্মের বিজয়বার্তা 
ঘোধিত হইল। রবীন্দ্রজীবপীকার লিখিয়াছেন--“কবির প্রশ্ন,-_নটীর পূজার 
অর্থ; কাহার উদ্দে্টে নিবেদিত হইয়াছে । কিসের জন্য সাধনা! তাহার? 
নটার পুজ্জা' তো! একটি অবিচ্ছিন্নতার (৪১88:8০60 ) নিকট আত্মান্থতি। 
নটার লাধন! তো পরিপূর্ণ জীবনানন্দের জন্য নছে। নেতি নেতির শেষ 
কোথায়? জীবনশিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সাধন1 অবিচ্ছিন্ন নঞ্্থক 
_ আনন্দহীন--সর্বশূন্ততার প্রতীকতলে আত্মোৎদর্জন কখনই সৌন্দর্যসাধক 


নাটক ৫৪৯ 


কবির পরম কাম্য হইতে পারে না।”১৯ কিন্তু শ্রীমতীর আত্মাহুতিকে নঞ্থক 
বা নেতিবাচক বল! চলে না। সমস্ত বাদনাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া সর্বশূন্ততা 
অথবা নির্বাণমুক্তি লাভই শ্রীমতীর আত্মবিসর্জনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে 
হয় না । এই মৃত্যু জীবনের পৰিসমাপ্ডথির পরিচায়ক নয়। কারণ-_পূর্ণ স্বূপের 
বিচির এন্বরধকে সর্ব ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আত্ম দিয়! সম্তোগের মহোৎ্সবে যে 
আত্মসমর্পণ তাহাই কবির ধর্মে মুক্তি।”২ শ্রীমতীর মৃত্যুও সেই মুক্তিরই 
স্বাক্ষর । এই মৃত্যুর মধ্যে স্থচিত হইয়াছে নবজীবনের আগমনী । কারণ ষে 
মৃত্যুর মধ্যে অপরের জন্য নিঃশেষে নিজেকে দান করা আছে সে মৃত্যুর মধ্য 
দিয়াই মানুষ মুক্তি লাভ করে, অমৃতে অধিষ্ঠিত হয়। 'রুক্তকরবী' নাটকে 
গুনের মৃত্যু, 'মুক্তধারায়” অভিজিতের মৃত্যু এবং “রাঁজারাণী” নাটকে সুমিত্রার 
মৃত্যু ইহা! শুধু দেহের অবসান নয়, ইহা বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেস্টের জন্য, বহু 
জীবনের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য মৃত্যু বরণ। শ্রীমতীর মৃত্যুও জীর্ণ পুরাতনের 
বুকে নৃতনের ঘুম ভাঙ্গানোর প্রচেষ্টা । স্বতরাং তাহার সাধনাকেও নঞর্থক 
ৰলা যায় না। নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া! সে নৃতন জাগরণকে স্বাগত 
জানাইয়াছে। আপন মৃত্যুর বিনিময়ে অন্যের জীবনের খণ্ডতা ও সঙ্কীর্ণতাকে 
মুছিয়া দ্িয়াছে। আপন প্রাণের বিনিময়ে যাহারা কল্যাণত্রতকে গ্রহণ করবেন 
অপমান ও অপমৃত্যু তাছার্দের ললাটে জয়তিলক আকিয়া দেয়! কিন্তসেই 
মৃত্যু তো মহাম্ৃত্যু! সত্যের জন্য, পরের হতের জন্য এই আত্মদান কখনই 
“নঞ্্থক-__আনন্দহীন' নয় । 

“নটীর পূজা” নাটকে কবি ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবযবস্থার বিধিনিষেধ ত্বার1 আবদ্ধ 
মানব-আত্মার কদ্ধাবস্থা অস্কন করিয়াছেন। যে সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ত্রীয় বিধান 
মানুষকে অবহেলা দ্বণা ও পীড়ন করে সেখানে সর্ববন্ধনমুক্ত সত্যদর্শা মানুষের 
অপমান ও লাঞ্চনাই প্রাপ্য । “ন্টীর পুজা, নাটকে সমাজের আচারের বন্ধনে 
মান্নুষ পীড়িত হইয়াছে, ক্ষমতাবানের বলগ্রয়োগে মন্থ্যত্ব লাঞ্ছিত ও নির্যাতীত 
হইয়াছে । ধর্ম, সমাজ ও বাজশক্তির 'এই সংকীর্ণত। ও রুদ্ধাবস্থা দুরীকরণের 
জন্যই শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গ। মান্ষকে হনন, মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের 
চিরকালের পাপ। শ্রীমতীর আত্মোৎ্সর্গে সেই পাপের ক্ষালন হইয়াছে । 
তাহার মৃত্যুসিন্ধু মস্থনে যে অমৃত উঠিয়াছে সকল মান্ষের কাছে তাছা বৃহৎ ও 


১। ববীক্লীবনী, ৩য় খণ্ড ১৩৫৯, পৃঃ ২০৫ 
২। এ, পৃঃ ২০৫। 


৫৫০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মহৎ জীবনের স্বর্ণার খুলিয়] দিয়াছে । এই মৃত্যুকে কি চরম অবলুপ্তি বলি! 
মানিয়া লওয়া যায়? শ্রীমতীর মৃত্যুর এই সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া রবীন্্র- 
সাহিত্যের সমালোচক লিখিয়াছেন “নটার পুজা” নাটকে “কবি শক্তি ও আচারের 
হার অবরুদ্ধ মানৰ আত্মার করুণ ক্রন্দন শুনতে পেয়েছেন এবং মৃত্যুর দ্বারাই 
মুক্তির সন্ধান এনে দিয়েছেন ।”১ 

নাটকের কাহিনী অংশে বনু এঁতিহাণিক ঘটনার স্বীকৃতি রহিয়াছে । 
নাটকে বণিত অজাতশক্র এবং বিষ্বিসার এঁতিহাদিক পুরুষ। প্রাচীন 
আহষ্ঠানিক ব্রা্মণাধর্ম ও নবপ্রচারিত বৌদ্ধধর্মের দ্বন্থও ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
প্রামাণিক স্বীকৃতি পাইয়্াছে। ইতিহাসের মৃঙ্গ সত্যকে অবিকৃত বাখিয়। কৰি 
ইতিহাপকে নাটকীয় গুণমপ্ডিত করিবার জন্য নৃতন নৃতন চরিজ্রস্থ্টি এবং 
কাল্পনিক দৃশ্টের অবতারণ। করিয়াছেন। 

বিশ্বিসার মহিষী লোকেস্বরীদেবী কাল্পনিক চরিত্র। বৌদ্ধ অথব। জৈন 
শান্ত গ্রস্থাদিতে বিদ্বিসারের এই নামীয় কোন মহিষীর উল্লেখ পাওয়া যায় না । 
বিশ্বিসার মদ্র, কোশল এবং বৈশালীর রাজবংশের সঙ্গে বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হইক়্! 
পশ্চিম ও উত্তরদিকে বাজাবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ২৩৯, ২৮৩, 
৪৯২ সংখ্যক জাতকের তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ডঃ রায় চৌধুরী 
পিখিয়াছেন__ 


13170101881%9 [098,187 149 10100891068 16558) 1115,89 01000017086 

৪ 17959000901 8, 100119190. 01099810010: 10869 809. 09110029 1000179,২ 
এই কোশল রাজকন্তার নাম কোশলা দেবী | 'থুস' জাতক এবং 'মুসিক' 
জাতকে তাহাকে অজাতশক্রর জননী বল! হুইয়াছে। পালি সংযুক্ত নিকাক্ 
গ্রন্থে অঙ্গাতশক্রর জননীর নাম “মদ্দ।' বা! “মগ্রা। বিদ্বিসারের মদ্র্দেশীয় 
মহিষীর নাম ছিল ক্ষেমা। ক্ষেম৷ তাহার প্রধান মহিষীদের মধ্যে অন্থতম! 
ছিলেন। তিনি উজ্জপ্িনীর ঘে নগরশোভিকাকে গ্রহণ করেন তাহার নাষ 
পদ্মাবতী বা নন্দ1। জৈন গ্রন্থে বিষ্িলারের অন্য এক মহ্যীর নাম পাওয়া 
যাক্__বৈশালী রাজকন্তা “চেল্লন! দেবী” 1 “নটীর পূজা? নাটকেও বিদ্িদার ষে 
বহ্ুপত্বীক ছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু মহারাণী লোকেশ্বরী দেবী এবং 
ভিক্ষধর্মাবলম্বী রাজকুমার “চিত্র' সম্পূর্ণ কবি-কল্পনার স্যষ্টি। বিভিন্ন গ্রস্থা দিতে 


১। রবীন্ত্রপ্রতিভার পরিচগ্ন, ক্ষুদিরাম দাস, পৃঃ ৩৮৭। 
২) 29০01581051 1718602 ০৫:8005605 17001, 0, 906. 
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মহারাজ বিদ্বিারের একাধিক পুত্র-_অজাতশক্র, অতয়, বিমলকোণ্ঞ্ঞ, হল 
বেহল্প, কালগ, সীলবৎ, জয়সেন, এবং কন্ঠ চুন্দী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। 
বিমলকোও্ঞঞ অদ্পালীর পুজ্ব। বিদ্বিারের একজন পুত্র ভিক্ষব্রত গ্রছণ 
করিয়াছিলেন, তবে তাহার নাম চিত্র নয়, বিমলকোণ্ডঞঞ। সম্ভবতঃ 
রবীন্দ্রনাথ নামাস্তরে চিত্ররূপে বিমলকেই নাটকে স্থাপন করিয়াছেন। 

দিংহল দেশীয় এঁতিহে১ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হর্যক বংশকে 
"পতৃঘাত্তক বংস' বলিয়! অভিহিত করা হইয়াছে । অজাতশক্র তাহার পিতাকে 
হত্যা! করিয়া] মগধের সিংহামনে আরোহণ করেন এই তথ্যকে এতিহাসিকগণও 
ত্বীকৃতি জানাইয়াছেন।২ 

অজাতশক্রর দেছের প্রতি শিরায় শিরায় পিতৃহস্ত্ী রক্ত প্রবাহিত ইহা প্রমাণ 
করিতে গিয়া! জাতককার সুন্দর একটি গল্প রচন! করিফ্পাছেন। অঙ্গাতশক্র তখন 
মাতৃগর্ভে, রাজমহিষী কোশলাদেবীর বাসন। হুইল রাজার দক্ষিণ বাহুর 
রুক্ত পান করিবেন । এই অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর বাসনাকে তিনি প্রাণপণে রুদ্ধ কবিভে 
চাছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, বুঝিলেন যে প্রাপকোরকটিকে তিনি নিজের 
দ্বেহাত্যন্তরে পালন করিয়া চলিয়াছেন একদিন সেই বলবীধ লাভ কিয়] জুর 
সের ন্যায় জন্মদমাতাকেই দংশন করিতে উদ্যত হইবে। রাণী স্থির করিলেন 
বিষবৃক্ষ বীজেই তিনি উত্পাটিত করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু রাণীর 
ইচ্ছ? ব্যর্থ হইল। বিহ্বিসার রাণীর বামনা জানিতে পারিয়া নিজের দেহরক্ে 
রাণীকে পরিতৃপ্ত করিলেন ।৩ যথাসময়ে শিশু জন্মাইল। এই শিশুই অজাতশক্রু 
-যিনি বিশ্বিপারকে হত্যা করিয়া মগধের পিংহাসনে আরোহণ করেন। 
অব্দানশতকেও অজাতশক্রকে পিতৃহস্তারূপে চিত্রিত কর! হইয়াছে-_ 

যদদাপুন! রাঁজ্ঞা অজাতশক্রণ৷ দ্বেবদত্তবিগ্রাছিতেন পিতা ধান্তিকো। ধর্মরাজে। 
জীবিতাদ্‌ ব্যবরোপিতঃ শ্বয়ং চ বাজ্যং প্রতিপন্ন ঃ15 বিষ্বিপার ও অজাতশত্র 
এই কাছিনীকে অবিরুত রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ এঁতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় 
দ্বিয়াছেন। তবে ঘটনার একটু রদ বদল করিয়াছেন। নটর পূজা 
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৪। শ্রীমতী, অবদানশতকম্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬। 


৩ 


৫৫২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নাটকে অজাতশক্র পিতাকে হত্যা করিয়। সিংহালন অধিকার করেন নাই। 
নৃপতি বিদ্বিদারই পুত্রের নিংহাসনের প্রতি লোভ দেখিয়া নিজেই রাজবাড়ী 
পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়াছেন। এখানে বিদ্বিসাবের মৃত্যু 
ঘটিয়াছে দেবদত্ের ক্রুদ্ধ শিশ্তদের হাতে। এই মৃত্যুর জন্ত প্রত্যক্ষভাবে 
অঙ্জাতশক্রকে দায়ী কর! হয় নাই। 

নিটার পূজা" নাটকে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতের প্রচুর নিদর্শন 
পাওয়া যায়। ব্রাহ্ষণ্যধর্ম শাসিত, বর্ণ বিছেষের গ্লানিগ্রস্ত সমাজ কঠিন অঙ্কীর্ণতাৰ 
ইট পাথর দিয়া মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধির আড়াল সৃষ্টি করিয়াছিল। এক 
শ্রেণীর মানুষ সনাতন বেড়া দেওয়৷ সভাতা ও শান্বচনে নিজেদের জীবনকে 
চিরকালের মত স্থাবর করিয়া চরম ঘ্বণা ও বিদ্বেষে অন্য শ্রেণীর প্রতি মুখ 
ফিরাইয়া লইয়াছিল। গভীর জ্ঞান, কঠোর তপন্তযা ও উচ্চ আদর্শ অপেক্ষা 
মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানই সমাজে প্রাধান্ত পাইল। ব্রাহ্মণ আচার্য ও তপস্থিগণ 
সত্যন্রষ্ট হইয়া! আর ব্রাঙ্মণ রহিলেন না। মানুষের বিচারবুদ্ধিও সেই অন্ধ 
তামপিকতায় বিলীন হইয়া গেল। সমাজের শূত্রদের বা নীচু জাতদের 
অবমাননা ও ছুঃখের সীমা রহিল না। ভারতবর্ষের সেই তামসিক পটতভূমিকায় 
সর্বজীবের প্রতি হিতানুকম্পী বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। ক্ষত্রিয়কুলে তাহার জন্স, 
সমাজে ব্রাহ্মণদের আভিজাত্যকে তিনি খর্ব করিলেন, ক্ষত্রিয়ের কৌলিন্যকে 
স্বীকৃতি জানাইলেন। “নটার পুজা" নাটকের স্থানে স্থানে সেই যুগের সামাজিক 
গ্রতিক্রিয়ার স্বর ধ্বনিত হইয়াছে । সমাজের উচ্চবর্ণের! দেদিনের মেই বিরাট 
জনসমাজকে অবহেলা ও দ্বণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, মন্থুয্যত্বের মাপকাঠিতে 
তাহাদের যাচাই করে নাই, করিয়াছে জীবিকার মাপকাঠিতে। ভিঙ্ববী 
উৎপলবর্ণা বসন্ত পৃিমায় ভগবান বুদ্ধের জমন্মো্সবে অশোকবনে পুজা নিবেদনের. 
দাত্রিত্ব প্রীমতীর উপর অর্পণ করেন। ক্ষত্রিয় রাজকুমারীর আত্মাভিমানে তাহা 
প্রবল আঘাত দিয়াছে__ 
রত্বাবলী- বোধ হয় ভুল শ্ুনলেন। কোন্‌ শ্রীমভীর কথা বলছেন? 
ভিক্ষণী -__-এই যে, এই শ্রমতী। 
রত্বাবলী-__রাজবাড়ীর এই নটী? 
ভিক্ষুণী--হা, এই নটা। 
বত্বাবলী-_ম্ববিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন ? 
ভিক্ষণী-_তাদ্বেরই এই আদেশ। 


নাটক ৫৫৩ 


চন্ত্রাবলী-_কে তাঁরা ? নাম শুনি। 
ভিহ্ণী--একজন তে। উপালী। 
চন্দ্রাবলী--উপাপি তো নাপিত । 
ভিক্ষুণী--হুনন্দও বলেছেন। 
চন্দ্রাবলী--তিনি গোয়ালার ছেলে। 
ভিক্ষুণী--হ্থনীতেরও এই আদেশ । 
চন্দ্রাবলী--তিনি নাকি জাতিতে পুকৃকুল। 
ভিক্ষুণী-_রাজকুমারী, এরা জাতিতে সকলেই এক, এদের আভিজাত্যের 
সংবাদ তুমি জান না। 
চন্দ্রাবলী-_নিশ্চয়ই জানিনে। বোধ হয় এইনটাজানে। বোধহয় এরসঙ্গে 

জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা! কেন ?+১ 
এই বিছেষের বিষ আবে! মর্মাস্তিক হুইয়া উঠিয়াছে ভিঙ্ুণী উৎপলবর্ণার 
মৃত্যুতে । ক্ষমতাগর্ব ও নির্লজ্জ ম্বেচ্ছাচারিতা মানুষের প্রাণৰধ করিয়াও 
সক্কোচ বোধ করে নাই। ৃ 
'রত্বাবলী--দেবদত্তের শিষ্েরা ভিক্ষুণীকে মেরেছে । তা নিয়ে এত ভাবনা 
কিসের ? ওতো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে । 
মলিক1-কিস্ত আজ যে ওভিম্কুণী। 
চন্দ্রাবলী- মন্ত্র পড়ে কি রক্ত বদল হয়। 
মল্লিকা-আজ কাল তো দেখছি মন্ত্রের বদল রক্তের বলের চেয়েও ঢের 

বড়ো।২ 

বর্ণভেদ প্রথ। খন সমাজে প্রবর্তিত হয় তখন তাহার মধ্যে একট] কল্যাণ 
আদর্শ ছিল। জ্ঞানচর্চ, সত্যনিষ্ঠা ও কঠোর তপন্তাই ছিল সমাজের উন্নয়ন 
মার্গ। এইজন্ত ক্ষত্রিয়ের এমন কি শৃত্রেরও ব্রহ্মত্ব অর্জনের পথে কোন বাধা 
ছিল না। কিন্ত পরবর্তীধুগে মামাজিক অন্নদার নীতির চাপে সমাজ-ব্যবস্থা 
বন্ধ জলাশয়ের ন্যায় বিষাক্ত হইয়া উঠে। সেই লামাজিক অবিচারের যুগে 
সর্ববিধ কুসংক্কারের বিরুদ্ধে যে মানব-প্রেমিকের আবির্ভাব তাছার আহ্বানে 
ভারতের সর্বজাতি এক ঠাই আসিয়া] মিলিয়াছে। ত্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে শুরু 
করিয়! গোয়ালা, নাপিত, পুকৃকুস, ক্ষেত্রপাল কেউই বাদ যায় নাই, শুধু তাহাই 


১। নটার পূজা' পৃঃ ৩০--৩১। 
২। নটীর পুজা, পৃঃ ৬২। 


৫৫৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নয় হুর্ধের উদার আলো কধারা যেমন চরম পাপীর দুয়ারকেও উজ্জল করে তেমনি 
সেই কল্যাণধর্ম সর্বপরিত্যক্তদ্দেরও চরম সার্থকতা! দিয়াছে । রক্ষিণী, নট, 
বারবণিতারাও অবহেলিত হয় নাই। কণন্দক যে চল্লিশ বৎসর জুয়! 
খেলিয়া জীবন কাটাইল সেও জীবনসায়াহ্নে আসিয়া সত্যদৃষ্টি পাভ করিল । 
নবধর্ম সেদিনের জড় প্রাণহীন সমাজে যে প্রাণচাঞ্চল্যের আলোড়ন আনিয়াছিল 
তাহার ফলে সমগ্র সমাজের ভিত্তিমূল অবধি নড়িয়। উঠিল। নবধর্ের 
ত্বব্ধপ মান্ষের বুঝতে অন্বিধ হইস না, তাহার! বুঝিল--উচ্চ আসনকে 
ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম। যেখানে বাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর 
প্রভাব হুবে' ।১ 

নাটকে দুই বিবোধী পক্ষের সংগ্রাম দেখানে। হইয়াছে, একদিকে সমাজে 
্থপ্রতিষ্রিত ব্রাহ্মণ ধর্মাশ্রিত বাঁজশক্তি, অন্যদিকে নব্প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম মমাজের 
অস্তাজ জনগণকেও যাহা আপন বক্ষে আশ্রয় দিয়াছে । এইজন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
ইত্যার্ছি অভিজাত সম্প্রদায় নবধর্মকে হীন চক্ষে দেখিতে লাগিল । রাজমহিযীব 
উক্তিতে নবধর্মের প্রতি অভিজাত সম্প্রদায়ের এই মনোভাব স্থুম্পষ্ট হইয়াছে__ 
'মৃঢে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোর] এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসে ছিস্‌, উচ্চ 
আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম । যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে 
ভিক্ষুর প্রভাব হবে, একে ধর্ম বলিস্‌ তোর! আত্মঘাতিনীরা ?' বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
ইতিহাসে দেখা যায় অবশেষে ব্রাহ্মণ, সম্রাট ও শ্রেষঠিগণও একসময়ে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । ববীন্দ্রপাহিত্যের সমালোচক অধ্যাপক 
স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বৌদ্ধধর্ধ প্রচারের সঙ্গে রোমে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সাদৃ্ঠ 
দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন_ যে ধর্মে পতিতা, ভিক্ষুণী ও ছোটজাতীয় 
লোক নেতৃস্থান পাইয়াছে অভিঙ্গাত সম্প্রদায় তাহাকে গ্রহণ করিবে কি 
করিয়া? তাহারা ইহাকে বাঙ্গ করিয়াছে থচ অপক্ষিতে তাহাদের মন 
ইহার প্রতি আকৃষ্ট হুইয়াছে। খুষ্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্ট 
আছে বলিয়া মনে হয়। সাম্রাজ্যমদদীন্ত রোমে খৃষ্টধর্ম প্রথম প্রবেশ 
করিয়াছিল অস্ত্যজদের ধর্ম হিদাবে, তখন অভিজাত সম্প্রদায় ইহাকে 
বিদ্ধপ করিয়াছে, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার! ইছার 'অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ 
'ন্ধুভব করিতে লাগিল এবং শেষে রোমের সম্রাটই এই ধর্ম গ্রহণ করিলেন ।'২ 


১। নটীর পুজা, পৃঃ ২৫। 
২। রবীন্রনাথ, ১৩৪১, পৃঃ ২৪৪, 


কাব্য ৫৫€ 


নাটকে পোকেশ্বরী দেবীও বলিয়াছেন-_“ছুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য 
যত উচু মাথাকে সব হেট করে দেবে। শ্রাহ্ষপকে বলবে “সেবা করো ক্ষত্রিয়কে 
বলবে 'ভিক্ষা করো” ।১ ব্রাহ্মণের কৌলিন্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষত্রিয়ের আভিজাতা- 
বোধ ও ক্ষমতা গর্ব-_নবধর্ম সমস্তই অস্বীকার করিল, শুধু অস্বীকার করিয়াই 
ক্ষান্ত রহিল না, সমাজ-ব্যবস্থা যাহাদদের এতদিন অপাংক্রেয় অন্ত্যজ করিয়া 
রাঁখিয়াছিল নবধর্ম তাছার্দের আপন কোলে টানিয়া লইল। লমাজে আপন 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে যাছারা অভিমানভরে মাথ! উচু করিয়া দাড়াইয়াছিল নবধর্মের 
বাণী ও আদর্শ সেই অহংবোধের মূলে কুঠারাঁঘাত করিয়া সামাজিক সাম্য 
আনয়নে ব্রতী হইল। 


্রাঙ্মণ্যধর্ম ও নবধর্মের এই ছন্দকে আরো! শক্তিশালী করিয়। তুলিয়াছে 
াষ্ট্রবিগ্রব। রাজপিতা বিদ্বিপারকে হত্যা করিয়া দেবদত্তের শল্য বিদ্রোহীর 
দ্বল রাজ্যে অরাজকতা আনয়ন করিয়াছে, চারদিকে ভীতি, সন্ত্স্ততা ও 
ভাঙনের সাড়া । ধর্মহন্ব পরিণামে রাষ্্বিপ্রবকে আহ্বান জানাইয়াছে। 
নাটকের স্থানে স্থানে দুর্যোগের ঘনঘটা ও মৃত্যুর সঙ্কেত আছে । ফেমন-_ 

“ভদ্রা--শুনছ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন না গর্জন? 

নন্দা__আমার তো মনে হচ্ছে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর 
করছে। শ্রীমতী, শীত্র চলো! রাজমহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিই গে। 

ভদ্রা-_এসে! অজিতা, সমস্তই যেন একটা ছুঃন্বপ্র বলে বোধ হচ্ছে। 

মালভী-_দিদি, বাইরে ওই যেন মরণের কান্না শুনতে পাচ্ছি। আকাশে 
দ্বেখেছ ওই শিখা । নগরে আগুন লাগল বুঝি? জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর ভাগুৰ 
কেন' ?২ 
রাজপথেও বিষম কোলাহল । দেবদত্তের উন্মত্ত শিল্তাদ্দের চিৎকার ও নবধর্মের 
জয়ধ্বনি দুই শব্ধতরঙ্গ আজ এক শ্রোতে মিশিয়া গিয়াছে-_ 

মল্লিক1-_মহাঁরাণী, শুনতে পাচ্ছ? 

লোকেশ্বরী -- শুনছি বৈকি, বিষম কোলাহল । 

মল্লিকা_নিশ্চয় এ রা এসে পড়েছেন। 

লোকেশ্বরী--কিস্ত, ওই যে এখনো শুনছি, নমো 


১। নটীর পুজা, পূঃ ৩৬। 
২। এ,পৃঃ৫*। 


৫৫৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মল্লিকা_স্থর বদলেছে । “নমো বুদ্ধায়, গর্জন আরো প্রবল হয়ে উঠেছে 
আঘাত পেয়েই । সঙ্গে সঙ্গে ওই শোনে! 'নমঃ পিনাকহন্তায়' আর ভয় নেই। 

লোকেশ্বরী--ভাঙল রে ভাঙল। যখন সব ধূলে হয়ে যাবে তখন কে 
জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম ।***৯ 

অজাতশক্র একদ্দিন পিতাকে অগ্রাহা করিয়| সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, 
রাজার এই ন্বেচ্ছাচারিত1 প্রজার! মানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু অন্তর দিয়! 
সমর্থন করে নাই। আজ দেশব্যাপী রাষ্ট্রুবিপ্রবের স্থযোগে সেই গণশক্তির 
অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। রাজপিতা বিশ্বিপারকে হত্যা করায় ছর্ধোগ আরে! চরজে 
উঠিয়াছে। অবশেষে শ্রীমতীর আত্মাহতিতে এই চরম ছূর্যোগের অবদান 
হুইয়াছে। ৃ্‌ 

ছুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে যাহা জয়ী হইয়াছে শ্রীমতী তাহাকেই প্রকাশ 
করিয়াছে । বাহিরে সে রাজবাড়ীর নট, সমাজে অখ্যাত, কার্ধতঃ তাছারই 
জয় হইল। শক্তিধর রাজা অজাতশক্র কৌদ্বধর্মবিরোধী, দেবদত্তের অন্থগত, 
শান্তাচার ও চিরাচরিত প্রথাকে ব্জায় রাখিবার জন্য তিনি বুদ্ধ-পৃজা বন্ধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু নাটকের শেষে তাহাকে তাহার রাজপ্রতাপ ত্যাগ করিয়া 
হার মানিতে হইয়াছে । তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে রাজকুমারী মল্িকার 
উক্তিতে--“রাজ্যে বুদ্ধপূজায় যে নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে 
নেওয়া হয়েছে । পথে পথে ছুন্দভি বাজিয়ে তাই ঘোষণ! চলছে। হয় তে! 
এখনি এখানেও আমবে তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আবে! একটি সংবাদ 
আছে। আজ মহারাজ অজাতশক্র স্বপং এখানে এসে পুজা! করবেন তার জন্ত 
প্রস্তুত হচ্ছেন ।'২ অবশেষে নবধর্মের বিজয় পতাক] দৃট়ভাবে উড্ডীন করিয়া 
শ্রীমতী আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছে । তাহার মৃত্যুতে লোকেম্বণী দেবীর সংশক্ 
ও অন্তন্বন্থের অবসান হওয়ায় তিনিও মুক্তিপথের পথিক হইয়াছেন। 
রাজকুমারীগণও আভিঙ্জাত্যের বেড়া ভাঙ্গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের এই বিজয় 
ব্যক্তিগত বা খণ্ডিত কালগত সত্যের উপর সার্বজনীন সত্যের জয় ঘোষণা 
করিতেছে। 

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে ও প্রবন্ধে দুইটি বিপরীতমুখী ধর্মের উল্লেখ 
পাওয়া ঘায়। একটি নিত্যসত্য মানবধর্ম, অন্যটি সংকীর্ণ লৌকিক ধর্ম-_-একটি 


৩। নটীর পূজা, পৃঃ ৪০, 
১। এ, পৃঃ ৭৫। 


নাটক ৫৫৭ 


চির শাশ্বত, বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতির উপর প্রতিঠিত, অন্যটি শুষ্ক আচার ও মিথা। 
স্বার্থসিদ্ধির উপর প্রত্ষ্ঠিত। ধর্মের থে আদরশরূপ এই নাটকে প্রতিষ্ঠা 
পাইয়াছে তাহ পরিপূর্ণ ও অখণ্ড । যাহা পিতা বর্তমানে পুত্রকে দিংহালনে 
বসিতে প্ররোচিত করে, যে কল্যাণী ভিক্ষুণী আপন জীবন তুচ্ছ করিয়া রক্ষামন্্র 
আবৃত্তি করিতেছিল তাহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয না, যাহা আপন ঘরের 
লোককে অস্ত্যজ বলিয়৷ পৃথক করিয়। দিয়। মানুষের মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে, 
ভক্ত পুজারীর ভক্তির অর্থ্য কাড়িয়৷ লইয়া আপন স্থখতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করে 
তাহা চিরকালের পাপ, পৃথিবীর কোন ধর্মই তাহাকে শ্বীকার করে না। 
তাহাতে চিরন্তন শ্রেয়োধর্ম মহৎ সামপ্ুস্তবোধ ও সর্বমানবের কল্যাণাদর্শ গৌণ, 
্বার্ধান্ধতা ও বাহ্াড়ম্বরের তর্জনী সঙ্কেতই মুখ্য । কবি ইহাকে ধর্ম বলিয়। 
স্বীকার করেন নাই, তিনি ইহাকে বলিয়াছেন ধর্মতন্ত্র।৯ 'নটার পূজা” নাটকে 
ধর্মতন্ত্রের বেড়াজালে ধর্ষের সত্যপথ জগিল ও নিদারুণ হইয়া] উঠিয়াছে, পৃথিবী 
হিংসায় উন্মত্ত, চারিদিকে নিষ্টুর ছন্দের আলোড়ন, দম্ত ও প্রতাপ, সত্য ও 
স্তায়কে পদদলিত করিয়া সগৌরবে ধাবিত হইতেছে, লোভ ও স্বার্থনিদ্ধির 
বাসনা মাহষকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করিয়া! ফিরিতেছে। পৃথিবীর সেই 
নিদারুণ দিনে ঘনীভূত মোহান্ধকারের দুর্গম গহনমধ্যে ক্ষুধিত হিংসা ও 
আত্মস্তরিতাকে অগ্রাহ করিয়া সত্যানুলদ্ধিৎস্থ মানুষ নিত্যসত্যের বিজন 
পৃতাক। উড্ডান করিয়াছে । শান্তিকামী মানুষের কণে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত 
হইয়াছে 
হিংসায় উন্মত্ত পৃথী, নিত্য নিঠুর ঘন্দ-'--" 
কব ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন" অমৃতবাণী, 

অজাতশক্র সত্যত্র্ই_দভ্ভ ও শ্বৈরশাপনের প্রতীক, পিতৃপ্রোহী বাজা। 
সত্যাসত্য বিচার ও স্যায়নীতিকে পদদলিত করিয়া তিনি ধর্মান্ধতাকে আশ্রয় 
করিয়াছেন। আত্ম-অহংকার পরিতৃপ্তির জন্য অন্তায়, অত্যাচার ও পরপীড়নের 
য্ত্ন্ব্ূপ লৌকিক বিকৃত ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। পরে পিতৃহত্যার 
বড়ধন্ত্রে পিপ্ত থাকিবার দরুন অন্তত্বন্দে ক্ষতবিক্ষত হুইয়াছেন। আত্মস্বার্থসিদ্ি 
করিতে গিয়া তিনি হৃদয়ধর্ম, সম্তানধর্ম এবং ন্তায়ধর্কে বিসর্জন দিয়াছেন, 
মলান্তষের অস্তরের ভক্তিকে অবমাননা করিয়া! চিরস্তন মানবধর্মের বিরোধিতা 
করিয়াছেন। প্রঙগাদের নিজ নিজ ধর্মপালনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া শাশ্বত 


১। ষ্ট্য কালাস্তর-_কর্তার ইচ্ছায় কর্ণ। 


৫৫৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কৃতি 


রাজধর্মে আঘাত হানিয়াছেন। অন্থতাঁপের অনির্বাণ অগ্নিতে অহরহ দ্ধ হইয়া 
তাহাকে ইহাব্‌ প্রাস্শ্চিন্ত কবিতে হইয়াছে । 

চন্ত্রাবলী সামাঙ্গিক ও লৌকিক সংস্কার এবং রাজবংশের দম্তকে সবলে 
ধরিয়া রাখিয়াছে। ক্ষুদ্র ঈর্ধ! কঠিন ও নিষ্টুর কার্ধসাধনে তাহাকে প্রণোদিত 
করিয়াছে । এই জন্তই সে বপিতে পারিয়াছে_-'ও যেখানে পৃজারিণী হয়ে 
পুজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। চন্দ্রাবলীর 
এই পিদ্ধান্ত নিব ও বিবেকহীন। মিথ্যা অমাজধর্ম ও সামাজিক আচারের 
কাছে মে তাহার হৃদয় ধর্মকে বিসর্জন দিয়াছে । পরে দাস্ভিকতার নেশা 
কাটিয়া গেলে নিজের কাজের ক্রুটি বুঝিতে পারিয়! শ্রীমতীর মহত্বের পদতলে 
আপনাকে সভয়ে সমর্পণ করিয়। দ্িয়াছে। 

নিত্যধর্ষের মহিমা নৃপতি বিশ্বিমারকে একমুহ্র্তে নৃতন মানছুষ করিয়া 
তুলিয়াছে। বিখিদার ক্ষত্রিয় নৃপতি, বাহুবলগবিত, বহুশোণিতমোক্ষণকাঁরী । 
আপন রাজত্ববৃদ্ধি, গ্রভুত্ব ও এশ্বর্বৃন্কি তাহার ও কাম্য ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাবে প্রলোভন ও ক্ষমতার মোহকে অতিক্রম করিয়া! তিনি প্রজ্ঞালোকিত 
'অসৃতপথের ঘাত্রী হুইয়াছেন। পুত্রের সিংহাসনের প্রতি লোভ দেখিয়। 
তিনি যে দিন পিংহাসন হইতে নামিয়া আপিলেন সেদিন রাজত্ব তিনি 
হারাইলেন কিন্তু লাভ করিলেন অমৃতরাজ্যের অধিকার । তীহার চিত্ত সেদিন 
নির্ভক্র হইল, বন্ধনহীন হুইল। মুকুটবিহীন উন্নত জলাটে তিনি নির্মল 
জ্যোতিরামিত মহাপুরুষকে আশ্রয় করিলেন । 

হননে প্রবৃত্ত, ঈধায় অন্ধ শত্রকে ক্ষমা করিয়া শ্রীমতী ধর্মের আর এক 
নৃতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে । শক্রর প্রতি বিরূপতা, শক্রকে নিধন 
করা জীবধর্ম। পৃথিবীর ইতিহাদে শক্র হুননের কাহিনীর অভাব নাই। 
তাহাদের অপরিমেয় ক্ষমতা ও বাহুবলে মানুষ বিস্মিত হয়। কিন্তু শত্রকে 
ক্ষমা করা শাশ্বত মানবিক ধর্ম। এই ধর্ম হুননে প্রবৃত্ত শক্রকেও ক্ষমা 
করিতে শিক্ষা দেঁয়-__ 

ন হি বেরেন বেরানি সন্মস্তীধ কুদাচনং। 
অবেরেন চ সম্মস্তি এস ধন্মে! সনস্তনে। ॥৯ 
শ্রীমতী এই চিরস্তন ক্ষমাধর্মের বাণীমুতি। 





১) ধন্মপদ যমকবগ গো, শ্লোক সংখ্য। €। 


নাটক ৫৫3 


ধর্মের মহত্তম আদর্শ, যে আদর্শ মানুষকে আননারপাম্ৃতরসের পন্ধান দেয় 
শ্রীমতীর চিত্ত ধর্মের সেই মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে__সেই আহ্বানে 
মংপারে শতধারায় বিভক্ত চিত্ত এক মৃহূর্তে একমুখী হইয়া সমুদ্রবাছিনী গঙ্গার 
স্তান্ম অনায়াদে চরম সার্থকতায় অবারিত অমৃত পারাবারের দিকে অগ্রসর 
হইয়াছে । সমস্ত বাধাবিদ্ব, বিপদ-আপদ্ প্রবল জলমোতের মুখে শরবনের ন্যায় 
মাথা নত কৰিয়] তাহাকে পথ করিয়] দিয়াছে । অসত্য ও প্রলোভন তাহার 
ঘ্বারের নিকট আগিয়াছে কিন্তু পাপের আবর্ত তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে 
নাই। অস্তা হইতে খণ্ডতা হইতে নিজেকে মুক্ত কবিয়! ভগবানের পদপ্রাস্তে 
নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে । এইজন্য তাহার মৃত্যুতে অন্ধকার 
নাই, অবসান নাই-_আছে পৌন্দর্য ও শুত্রতা, আছে ত্যাগ ও তিতিক্ষা। 

একদা! বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তি ও প্রাণরসের বন্যা সমগ্র 
ভারতকে প্লাবিত করিয়] দিয়াছিল সেই যুগের পটভূমিকায় “টার পূজা” রচিত। 
বৌদ্ধধর্মের বসের প্রশ্রবণ যাহা মানুষের জ্ঞানকে ছাড়াইয়া! ভক্তিকে আশ্রয় 
করিয়াছে এবং ভক্তচিত্তকে আনন্দরসে পরিপ্লাৰিত করিয়াছে তাহারই ইঙ্গিত 
এই নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

শ্রমতীর পুজার অর্ধ্য, তাহার চরম আত্মনিব্দেন অনীমকরুণাঘন মৃ্তি 
ভগবানের চরণবেদীতলে উৎসগিত হইয়াছে । একটি প্রধ্ীপ শিখা যেমন বনু প্রদীপ 
শিখাকে প্রজলিত করিয়া তূপিতে পারে, তেমনি শ্রীমতীর অস্তরের শ্ুদ্ধা ভক্তিও 
নাটকের অন্ত চরিজ্রকে প্রভাবিত করিয়াছে । পল্লীবাল মালতী, রাজকিংকরীগণ, 
অস্তঃপুর বঙ্গিণীগণ এবং পরিচারিকারাও নবধর্মের প্রতি আক হুইয়্াছে। এই 
আকর্ষণ যুক্তি বা জ্ঞানছ্বার! প্রভাবিত হইয়া নয়, নবধর্মের তত্ব উপলন্ধির দ্বারাও 
নয়, তাহারা প্রভাবিত হইয়াছে ভগবান বুদ্ধের অলোক-সামান্ত ব্যক্তিত্বের ছার] 
ভগবান তথাগত শুধু ধ্যানী জ্ঞানীই নহেন, তিনি অসীম ককণাময়ও। তাহার 
এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণাধারা “জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় 
আপনার প্রভৃত প্রাচুর্য আপনাকে নিধিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে ?? 
ছুঃঘী পাপী তাপীও তাহার করুণাধারায় বঞ্চিত হয় নাই। রাজকুমারীগণের ও 
শ্রীমতীর কথাবার্তায় ভগবানের সেই কারুণ্যের দ্িকটাই প্রতিফলিত হুইয়াছে। 

“ন্দা--ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলাম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা 
দিয়েছেন শ্রীমতীকে ওর অন্তরের মধ্যে । 

বত্বাবশী-_বিনয় ভুলেছ নটী। একথার প্রতিবাদ করবে না? 


৫৬০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


শ্রীমতী--.কেন করব বাঁজকুমারী ? তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন 
তাতে কি আমার গৌরব, ন! তারই ?”১ 

ভগবানের আপন তাহার ভক্ত উপাঁসক উপাসিকার হৃদয়ে হৃদয়ে পাতা । 
সে আপন অক্ষয়। ধনীর এশ্বর্ধ তাহাকে গড়িতে পারে না। বাজার গ্রতাপ 
তাহাকে ভাঙিতে পারে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই শ্রীমতী বলিয়াছে-- 
'কী বলিস মালতী । তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিষ্বিার যা গড়েছিলেন 
তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে। 
ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।* ভগবানের সেই অক্ষন়্ 
আসনই প্রতিষ্ঠ। পাইয়াছে ভক্ত উপাসিক। শ্রীমতীর অস্তরে | 

অন্তঃপুর রক্ষিণীরাও তাহার করুণাধারার বর্ষণ হুইতে বঞ্চিত হয় নাই। 
রাজকর্তব্যে নিযুক্ত রক্ষিণীর উক্তি-_“তুমি জেনে। আমি তার দাসী। যেদিন 
তিনি এসেছিলেন অশোকছায়ায় সেদিন আমি যে তাকে এই পাপচোখে 
দেখেছি, তারপর থেকে আমার অস্তরে তিনি আছেন' ।৩-_ 
অন্যত্র__ 

'রক্ষিণী-_আমার মুখে কি পুণ্যমস্ত্র বের হবে? 

শ্রীমতী-_ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই পুণ্য হবে। বলো, নমো নমো 
বুদ্ধদিবাকরায় 1 

রাজকর্তব্য পালন করিতে গিয়! সে প্রভুর সেবিক] শ্রীমতীকে আঘাত 
করিয়াছে, কিন্তু অন্তরের ভক্তিঅর্ধ্য নিবেদন করিয়াছে--প্রভুর ভক্ত 
সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, দেদিনও আমার প্রণাম।”৫ প্রভুর 
সেবিকা শ্রীমতী তাহাদের চোথে শুধু নটাই নয়। তাহার মধ্যে 
তাহারা দেখিয়াছে “বর্গের আলো” | এই ন্বগায় আলোকরশ্মিকে শ্রীমতী 
শ্রোতা ও দর্শকদের মন হইতে মনে, হৃদয় হইতে হৃদয়ে উৎসারিত করিয়। 
দিয়াছে । বাজার প্রতাপ, ক্ষমতাবানের ক্ষমতাগর্ব উপাপিকার অন্তরের ভক্তিকে 
অপমানিত করিয়াছে । এই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে অজাত- 
শক্রকে, নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে বাজকুমারী চন্দ্রাবলীকে । অবশেষে 
রাজার আদেশ অমান্ত করিক্! শ্রীমতী তাহার পূজার অর্থ্য নিবেদন করিয়াছে 
চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়ের উদ্দেশে । এইখানেই ভক্তির নিকট প্রতাপের পরাজয় । 


১। নটীর পূজা? পৃঃ ২৮-২৯। ২। এ, পৃঃ ৫৪। 
৩) ৪। এ, পৃঃ ৫৩। £) এ, পৃঃ ৫৪ 


নাটক ৫৬১ 


শ্রীতীর ভক্তিকে অপমানিত করার জন্য চস্্াবলী ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সেই 
যড়ঘন্ত্রও ব্যর্থ হইয়াছে । যে কৌশলে সে শ্রীমতীর ভক্তির প্রতি চরম আঘাত 
হানিতে চাহিয়াছিল তাহ শ্রীমতীকে ম্পর্শও করিতে পারে নাই। নাটকের 
অবসানে ভক্তির জয় ঘোবিত হইয়াছে । 
নিটীর পুজা" কেবল নারীচরিত্র লইয়া লিখিত নাটিকা। নবধর্ষের ভাব 
বন্তার যুগে নারীর সু্্যায়ন কিভাবে স্থিবীকৃত হইয়াছিল এবং “ন্টার পূজা” 
নাটকের পাত্রীদের চরিত্রে তাহা! কতখানি প্রতিভাত হইয়াছে তাহা 
আলোচনাযোগ্য । বৌদ্ধশান্ত্র রাহুল-জননী যশোধরার পাতিত্রত্যকে অভিনন্দন 
জানাইয়াছে। স্বামী অনাগরিক প্রত্রজ্জিত জীবন গ্রহণ করায় তিনিও রাজবধূর 
বিচিত্র বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়! তপন্থিণীর জীবনব্রত বরণ করেন। সম্বোধি- 
প্রাপ্ত স্বামী যেদিন কপিলাবস্ত নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন সেদিনও তিনি কোন 
অভিম।ন জানাইলেন না । নিরভিমানিনী নারী, অবিচলিতচিত্তে তাহার একমাত্র 
পুত্র রাস্থলকে বলিলেন-_রাহুল, ইনিই তোমার পিতা, তাহার নিকট তোমার 
পিতৃধন চাহিয়া লও ।”১ বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনি আদর্শ পত্তী ও আদর্শ জননী। 
বৌদ্ধসাহত্য নারীকে এইজন্য গৌরব দিয়াছে_-“ইখি ভাগ্ানম উত্তমম।” 
নারীর প্রয়োজন অপরিহার্য কারণ তাহারই গর্ভে বোধিপত্ ও পৃথিবীর সাধকের! 
জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মানুষ হিপাবে নারীর মর্ষাদ বৌদ্ধধর্ষে স্বীকৃত হয় 
নাই। উপাসিকা, ভিক্ষুণী ব্যতীত খুব কম সংখ্যক নারীর জীবনই বৌদ্ধসাহিত্যে 
উজ্জলভাবে প্রদ্দশিত হইয়াছে। প্রবল ঘ্বণ। ও বিদ্বেষের দছিত জাতকে বনু 
কাল্পনিক নারী-চক্িত্র অন্ধিত হুইয়াছে। ইহারা কামতৃষ্ঞ। ও ভোগবিলামের 
প্রতীক। নারীর কামতৃষ্ণা, পাপাচার, লাম্পট্য এবং ব্যভিচারের কাল্পনিক 
কাহিনী রচন] করিয়া পুকষের চিত্তকে নির্বাণাভিমুখী কঠিতে চাহিয়াছেন। 
জাতককারদের নারী-বিছেষ এতই প্রবল ছিল যে অসাতমস্ত জাতকে২ বোধিসত্ব- 
জননীর চরিত্রেও অবিশ্বাস্ত পাপাচার আরোপ করা হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রিণী 
বৃদ্ধার কাঁমতৃষ্ণার যে বিবরণ এইখানে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা শুধু অশোভনই 
নয়, বীভৎদও, মানুষের রুচিবোধকে তাহ] পীড়িত করে। 
কিন্ত জেহ ও ক্ষমা যাহাদের অপার, দেব! যাহাদের ব্রত সেই নারীর সাধনা, 
ত্যাগ ও পুণ্যবলকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। পৃথিবীর মহাপুরুষগণ 


১ ভ্রাড৪০০1।, 65১৯2, ০1, 2১0. 91, 
২1 আজ০৪১০2], 56৯8৯, ০], 20০. 61. 
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৫৬৭ বাংলা সাহিত্যে বেন্ধি ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তাহাদের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্ত এই জন্মের সঙ্গে বৌদ্বসন্নযাসীর 
শুধু বিচ্ছেদ নয়, বিবৌধ। কারণ “রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এর! 
ষে নির্মল নৃতন জন্মলাভ করেন ।' কিন্তু বক্তমাংসের জন্মের সঙ্গে নারীর নাড়ীর 
বন্ধন, নারী এখানে শরষ্টী। বৌদ্ধধর্মের ভাববন্ার মুখে দলে দলে পুরুষের! সংমার 
ত্যাগ করিয়া! মন্গ্যাসব্রত গ্রহণ করিতেছিল। লোকেশ্বরী দেবীর অভিযান 
তাহার বিকদ্ধে। এই সংঘর্ষ সেদিন অনিবার্ধ ছিল। এইজন্তই লোকেশ্বরী 
দেবীকে বলিতে শুন1 যায়--“আজ খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেম এ ধম পুরুষের 
তৈরী। এধর্মে মা-ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক। স্ত্রীকে শ্বামীর প্রয়োজন নাই। 
যারা ন] পুত্র, না স্বামী, না তাই সেই সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষ! দেবার 
জন্য সমস্ত প্রাণকে শাঁকয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব । মল্লিকা, এই 
পুরুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমবাঁও একে মারব।”১ নারীর মধ্য প্রেয়সী, 
নারীর মধ্যে জননী, চির প্রতিঠিত হইয়া কাজ করিয়া যাইতেছে । নারীদের 
দাবী, মাতৃত্বের ক্ষুধা নারী জীবনের সহজধর্ম। রূপ রস গন্ধ শব স্পর্শের সহজ 
স্বাধীকে জীবনরসের বিচিত্র আন্বাদনকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করিবাণ যে সাধন! 
জীবনধর্মী লোকেস্বরীদেবীর অন্তর তাহাতে সাড়া দেয় নাই। বৌদ্ধধর্মের 
অনানক্তি ও সংসারবিমুখত]র বিরুদ্ধে লোকেশ্বরী দেবীর জীবন এক অনস্ত 
জিজ্ঞাসা । ভগবান বুদ্ধের চরণতলে লোকেশ্ববীদেবী তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রণতি 
বাখিয়াও সহজাত নারীধর্ষের প্রেরণায় বলিয়াছে-_-“কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ 
হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম ভুলে ঘায়, কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুলতে 
দ্বেয্ তা ছলে মরণ ষে সেই নারীর ।”২ যে ধর্ম জায়াজননী, কন্তাভগিনীর প্রে্ 
ভালবাসার বন্ধনকে অগ্রাহ করিয়। সংসারবদ্ধনকে তুচ্ছ করিয় নির্বাণপ্রাপ্তির 
ভিমুখে চলে সেই ধর্মের আদর্শ ও ধর্মগুরুর প্রতি অন্তরের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য 
নিবেদন করিয়াও সেদিন কোন কোন নারী জীবনের সহজাত সংস্কারের বশে 
ইহার প্রতি কুা জানাইয়াছে। থেরগাথায় দেখা! যায় গ্রব্রজ্যাভিলাবী 
পুরুষকে গৃহবদ্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নারীর কত প্রচেষ্টা । শিশু সম্তানবুকে, 
বিচিত্র বসন ভূষণে লজ্দিত হুইয়া তাহার! স্বামীকে গৃছবন্ধনে বীধিতে 
চাহিয়াছে।”৩ কিন্ত প্রান প্রত্যেকটি গাথায় স্বামীর চরম অবহেল] ও বিরাগ 


১) নটর পুজা পৃঃ ৩৫। ২। এ, পৃঃ ৩৮1 


৩। পু 50৩. ওত 08800555080 86 0 5551255 ০৫ 89 ৬৪]3 70030579818, 
৮৮ 28-16, 2184$ 886. 


নাটক €৬৩ 


লাভ করিয়া নারীকে কিরিতে হইয়াছে। তাহাদের অন্তরের সেই ব্যর্থ প্রেম ও 
ষর্ণবেদনাই যেন সমব্যথী কবির লেখনীমুখে লোকেশ্বরী দেবীর জীবনে ও 
ৰাণীতে পরিশ্ফুট হইয়াছে । ভিঙ্কণী উৎপলবর্ণার মূখে মহারাজ বিদ্বিসারের 
আগমন দংবাদ পাইয়। অভিমানিনী রাজবধূ বলিয়াছেন-_ 

“মহারাজ বিদ্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তার ইচ্ছা 
আমি প্রস্তত থাকি। তোমরা ভাবছ গুর জন্যে সাজব। যেমানুষ ভোগেও 
নেই, ত্যাগেও নেই, তাকে অভ্যর্থনা! কখনো ন11৯ যে পুরুষ গৃহের বন্ধন 
ছিন্ন করিয়াছে, রাজসিংহাসনের লোভ সংবরণ করিয়াছে, স্বেছে ও ভালবাসার 
ব্দ্ধন পরিহাখ্ধ করিয়াছে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে হুইবে তুচ্ছ বসনভূষণের 
চাকচিক্যে_ প্রথর ব্যক্তিত্বশালিনী বাজবধু লোকেশ্বরীদেবীর্র অস্তর তাহাতে 
সাড়া দেয় নাই। থেরগাথায় এক রমণী শ্বামীর সংসার পরিত্যাগে গভীর 
সর্মবেদনায় নিজেও গাহ্‌ম্থা জীবন পরিত্যাগ করিয়! ভিক্ষুণীসজ্ঘবে যোগদান 
করেন।২ দ্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত সংসার-জীবন তাহার নিকট একেবারেই 
নিরর্থক মনে হইয়াছে । মহারাণী লোকেশ্বরীদেবীও জীবনের চরম পরিণতিতে 
ভিক্ষণীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন । 

নবধর্মের ভাববন্য1 যেদিন জাতির প্রাণে নবজাগরণের জোয়ার আনিয়াছিল, 
সেদিন শুধু পুরুষেরাই নয় নারীরাও দে দলে এই শ্রেষ্ঠধর্মকে বরণ করিয়া 
লইয়াছিল। প্রশ্ন জাগে সেদিনের নারী সমাজ আপন শ্বভাব-ধর্মের বিরোধী 
ষে জীবন-পথ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কি আত্মার মুক্তি কামনায় বা পরিপুর্ণ 
নির্বাণ লাভের আকাঙ্জায়, অথবা পিতাত্রাতা, স্বামীপুত্র-পরিত্যক্ত গাহস্থ্য 
জীবনে বীতম্পৃ হইয়1| শ্রীমতীর বঠে কবির প্রশ্ন ধ্বনিত হুইয়াছে_-'কত 
£ময়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চীবর পরে পথে 
বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে না পথিকের টানে' ?৩ তাহাদের 
অন্ত সহদয় কবির মর্মবেদনাও শ্মতীর কণ্ে প্রকাশ পাইয়াছে--'কতবার হাত 
ঞজাড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি, বলি, মহাপুরুষ, উদ্দাপীন থেকে৷ না। 
আজ ঘরে ঘরে নানীর চোখের জল তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের 
শান্তি দাও 1৪ আনে হয় পথের টান অপেক্ষা পথিকের টানই ভিক্ষুণীসজ্ঘ 
51 নটীর পুজা, পুঃ৩০। 

হ। পুগু১৩৯ 0565 &8650৮85, 6৫, ০০৫২৫, ড০] 1) 26৪. 

৩, ৪ | বটীর পূজা পৃঃ ১৯। 


৫৬৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রতিষ্ঠায় বেণী কার্ধকী হুইয়াছে। ভগবানের ধাত্রীমাত গৌতমী ভিক্ষৃণীসভ্হের 
প্রতিষ্ঠাত্রী। তাহার একমাত্র পুত্র নন্দ। দিদ্ধার্থের মহাভিনিক্রমণে, রাজকুমার 
নন্দের গ্রব্রজ্যা গ্রহণে নিশ্চয় মাতৃহদয়ের সংসারের শেষ গ্রস্থিটিও সেদিন 
ছিন্ন হইয়াছিল, সেদিন সেই শোকবিহ্বল! মাতার পক্ষে রাজগৃছের সথস্বাচ্ছন্দ্য 
বিষবৎ পরিণত হুইয়াছিল। তিনি মুগ্ডিতমন্তকে ধুলি ধূসরিত কায়ে পীতবমন 
ধারণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাছার প্রচেষ্টায় 
তথাগতের নিয়ম ও ধর্মাহুসারে ভিক্ষণীসজ্ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু ধিনি 
বুদ্ধ, তিনিই যে পুত্র সেকথা কি সেদিন গৌত্মী ভুলিতে পারিয়াছিলেন ? 
ঘি ভুলিতে পারিতেন তবে সন্তান-গর্বে গরবিনী জননী নিশ্চয় লিখিতে 
পারিতেন না-_ 

মন্ধতাঁদি নরিন্দানং, যা মাত সা ভবণনবে 

নিমৃগ গাহং তয়া পুত, ভারিতা ভবলাগরা ।৯ 
ষে পুত্র একদিন গৌতমীর নারী-জীবনের পরিপূর্ণ সিদ্ধি্পে তাহার মাতৃহৃদয়ের 
নেছের ক্ষুধা ও সেবার আকাজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিল সেই পুত্রই পরম পিতাবধপে 
তাহার পূজার আঁদনে আরূঢ হইল-_ 

অহং স্বগত তে মাতা, ত্বং চ বীর পিতা মম। 

সদ্ন্ম সখদ নাথ, তয় জাতম্ছি গোতম ॥২ 
রাহুলজননী যশোধরা একান্তই পতি অন্ুরাগিনী। স্বামীর ভালবাসাউ 
তাহার জীবন। পুত্রের জন্ম দিবসে এই অন্বাগেন্জ বন্ধন কাঁটিয়। সিদ্ধার্থ সংসাও 
ত্যাগ করিলেন। সেদিন এই পতিগত্প্রাণা নাঝ্ধীর হৃদয়ে যে কি গভীব 
বেদনার হুষ্টি হইয়াছিল তাহা কে পরিমাপ করিবে ? কিন্তু সত্যধর্ম উপলব্ধি 
করিবার উপযোগী স্বাধীন চিস্তাধারা তাহার ছিল। এইজন্তই একমাত্র পুত্রকে 
বলিতে পারিয়াছিলেন__“রাহুল ইনিই তোমার পিতা, ইহার নিকট তোমার 
পিতৃধন চাহিক়া] লও |” অতঃপর রাজপ্রালাদের আর কোন্‌ অবলম্বন তাহাকে 
বাধিয়া রাখিবে? সেদিন তথাগতের নিয়মান্থপারে যে ধর্মচক্র-প্রবর্িত 
হুইয়াছিল তাহার প্রাস্তসীমায় নিজের জন্ত একটুখানি আশ্রয় লাভ করিক্গা 
তিনি কৃতার্থ হইলেন। 


১) &05৫570 (0) 95৫০৯ চ5:0৪৯-05115501655 ০ সা প৪০৫৯৮৪- 
2100557899৫, 9.::258105505 2969, 20, 908 
২। এ, পৃঃ ২*৩। 


নাটক ৫৬৫ 


ভগবান বুদ্ধের নদ্বর্মের ছত্রছায়াতলে বহু গৃহিণী, জননী, ভগিনী, বধু ও 
কন্তা আশ্রর গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া! যায় থেরীগাথা 
ও তাহার ভাস্তে। কিস্ত সে কিসের আকর্ষণে? দিব্য জানচর্ধা ও 
অহৃত্বগ্রাঞ্থির আশায় অথবা অহং বিলোপের সাধনার আদর্দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়া? মনে হয় লোকশেষ্ বৃদ্ধের মহান্‌ ব্যক্তিত্বের পুণ্যজ্যোতিতে আরুষ্ 
হইয়াই সেদিন নারীর] দলে দলে তীহার শরণ লইয়াছিল। মহারাণী 
লোকেশ্বরী দেবী, পল্লীবালা মালতী, বাজনটা শ্রীমতী তাহাদেরই দলের 
অন্তরগত। জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি, তত্বনিষ্ঠা অপেক্ষা করুণার বাণীই তাহাদের বেশী 
আকর্ষণ করিয়াছে । পথের শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষা পথিকের করুণাঘন শাস্তসৌম্য 
কাস্তিই তাহাদের চলার পথে অধিকতর অঙ্প্রেরণা দিয়াছে । 

মানুষের সাধন! পূর্ণত্বপ্রাপ্থির জন্য, সমগ্রতার জন্য সাধনা । মানুষের 
পরিপুর্ণত্ব মানুষকে পুত্রত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াও নয়, মাতৃধাণের দাবীকে 
অন্বীকার করিয়াও নয়। এইজন্য পূর্ণ মনুত্যত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল যে 
স্হামানবের মধ্যে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও তিনি যে পুত্র সেদিন তিনি কি তাহা 
অগ্রাহ করিতে পরিয়্াছিলেন? ত্রয়ন্্িংশ শ্বর্গে গমন করিয়া! জননী মায়াদেবীকে 
ধর্মদেশনা প্রধান, গৌতমীকে ভিঙ্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গমতিদান ভগবান বুদ্ধের 
ষাতখণের দাবীকে শ্বীকৃতি প্রদান করা নয় একথা কে বলিবে? একাস্ত 
অনিচ্ছাসত্বেও তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন কেল ? 
আনন্দ জানিতেন মাতৃধণ অপরিশোধ্য। শাস্তাকে বলিলেন “হে গ্রভুঃ 
যেহেতু মহাগ্রজাণতি গোতমী ধাত্রীরূপে ভগবান বুদ্ধের বাল্যকালে তাহাকে 
মেবা করিয়াছেন, দ্প্ধপান করাইয়াছেন এবং মাতার মৃত্যুর পর তাহাকে 
বক্ষত্তেন্তে বর্ধিত করিয়াছেন) সেই ঘেতু স্ত্রীলোককে সংসারধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া তথাগতের নিয়ম ও অনুশামন পালনপূর্বক সন্ধ্যাসধর্ম গ্রহণ করিবার 
অনুমতি ধান করন (৯ ভ্রিলোকপূজ্য দেব মনুস্তের শাস্তা জননী গোতমীর পরম 
আকাজ্ষাকে অস্বীকার করিবার পক্ষে সেদিন আর কোন যুক্তির অবতারণা 
করিতে পারেন নাই । 

ৃদ্ধত্ব সত্য, ভিক্ষৃত্ব সত্য, কিন্তু নারী-হৃদয়ের মাতৃত্ব ও স্্ীত্বের মধ্যে কি 
কোন সত্য নাই? লোকেশ্বরীদেবীর কেও প্রশ্ন ধ্বনিত হুইয়াছে--ছায় রে 


১1 বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫৩--৫৬। 


৫৬৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ন ও সংস্কৃতি 


রক্কমাংস, হায় রে অসহ বেদনা! রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শুন্যের 
তপস্ঠার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম।, সম্যকূ লম্বোধি লাভ করিয়াও ভগবান 
বুদ্ধ তাহার পুত্রত্বকে নিঃশেষে ধ্বংস করেন নাই এবং করেন নাই বলিয়াই তিশি 
পরিপূর্ণ মানব_ মহামানব । বৌদ্ধধর্ম সক্ক্যাপীর ধর্ম, নির্বাণমৃক্তির ধর্ম। কিন্ত 
এই নির্বাপমুক্তির পথে যে সাধনা ও তপন্যার প্রয়োজন সেই তপস্যার পথে ও 
নারীর দানকে কেউ কি অস্বীকার করিতে পারিয়াছে? বোধিবৃক্ষমূলে 
সত্যার্থী গৌতম ছয় বৎসর একাদনে কঠোর সাধন! করিয়াছিলেন। কিন্ত 
শবীব নিগ্রহে ও কৃচ্ছতাসাধনে তাগ্ছার অভীপ্মিত বোধি লাভ করিতে পাঞিলেন 
না। অতঃপর বোধিবৃক্ষমূলে কল্যাণীমৃতিতে সুজাতা দেখা দিল। তাহার 
হাতের সেবা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য যেদিন নিবেদিত হইল সেইদিন গৌতম কৃচ্ছুভগ্ন, তপক্রিষ্ট 
শরীরে নব বল পাইলেন, দাধনার পথে নৃতন প্রেরণা আসদিল। তিনি পরমবোধি 
প্রাপ্ত হইলেন। সেদিন বোধিবৃক্ষমূলে ঘে মহাসত্য গৌতমের হ্ৃায়াকাশে 
উদ্ভাসিত হুইয়! উঠিয়াছিল নারীর মঙ্গলহন্তের পরিচর্ধ। তাহার আবির্ভাৰকে 
সহজ ও স্থগম করিয়াছে তাহ! অনন্বীকার্য। 


চণ্ডাল্গিক! 


'চগ্ডালিকা' দ্বিব্যাবদানের অন্তর্গত শার্দ'লকর্ণাবদদানের কাহিনী অবলম্বৰে 
রচিত। কাহিনীটি কবি রাজেন্্রলাল মিত্রের 129 957086 7350010198 
16978600 ০ [9091 গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছেন। মৃলকাছিনীটি১ 
সংক্ষেপে নিষ্নে গ্রদত্ত হইল__ 

ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিগুদ্দের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছেন ॥ 
একদা তাহার শিশ্ক আনন্দ শ্রাবন্তীর কোন গৃহস্থের বাড়ী পিগুপাত গ্রহণ করিয়া 
আরামে ফিরিতেছেন। পথে তৃষ্ণার্থ হইয়! তিনি মাতঙ্গদীবিক প্রকৃতির নিকট 
পানীয় প্রার্থনা করিলেন-__ 

“দ্বেছি মে ভগিনী পানীয়ম্‌, পাস্সামি ।? 
প্রকৃতি জানাইল সে অস্পৃশ্ঠা_“মাতঙ্গদারিকাহহুমশ্মি ভদস্ত আনন্দ । বৌদ্ধেরা 
জাতিবৈষম্য মানেন না। আনন্দ বলিলেন-_ 

নাহং তে ভগিনি কুলং বা জাতিং বা পৃচ্ছামি । অপি তু সচেত্তে পরিত্যক্তং 
পানীয়ম্‌। দেছি পান্তা ।” 


১। দিব্যাবদানম্‌, পি. এল, বৈস্ভ সম্পাদিত, শাছু'লকর্ণাবদানম্‌, পৃঃ ৩১৪-:১৭ | 


নাটক ৫৬৭ 


অতঃপর প্রকৃতি আনন্দকে জল্দান করিল। আনন্দ জল পান করিয়। 
প্রস্থান করিলেন। আনন্দের দৈছিক সৌন্দর্যে ও কঠস্বরে গুকৃতি মুগ্ধ হইল, 
সেস্থির করিল-__আনন্দকে সে বিবাহ করিবে। তাহার জননী অভিচারতন্তে 
পারদগিনী। মাতার সাহায্যে সে আন্দকে লাভ করিবার স্বল্প করিল এবং 
এই অভিপ্রায়ে জননীকে বপিল-__ 


আনন্দো নাম শ্রমণো মহাশ্রমণ গৌতমস্ত শ্রাবক উপস্থাপকঃ | তমহং 
ক্বামিনমিচ্ছামি। শক্ষ্যপি তমন্ব আনয়িতুম্‌? 


তাহার জননী সর্বকামনাবিজয়ী শ্রমণ গোতমের শিশ্ঠদের বিষয়ে জানিত। 
এইজন্য কন্তাকে প্রতিনিবৃন্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আনন্দকে লাভ 


করিতে ন1 পারিলে প্ররুতি জীবন পধিত্যাগ করিতেও প্রস্তত। অবশেষে 
জননী আশ্বাস প্রদ্ধান করিল-__মা তে পুত্তি জীবিতং পরিত্যজসি। আনয়াি 
শ্রমণমানন্দমূ' । 
জননী তাহার গৃহাঙ্গন গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া একটি বেদী প্রস্তত 

করিল এবং তথায় অগ্রি প্রজ্ঘলিত করিয়া ১০৮টি অর্ক পুণে মন্ত্রোচ্চারণ 
করিয়া অর্থাপ্রদান করিল। মন্ত্রপ্রভাবে আনন্দের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল। 
তিনি বিহার হইতে নিক্ষান্ত হুইয়! চগ্তালগৃছের দিকে যাত্রা করিলেন। 
আনন্দকে । আগত দেখিয়া জননী কন্ঠাকে শহ্য! প্রস্তত করিতে নির্দেশ দিল 
_-অক়্মসৌ থুত্ধি শ্রমণ আনন্দ আগচ্ছতি। শয়নং গ্রজ্ঞপয় ।' প্রকৃতি 
উৎফুল্লচিত্তে শধ্যা প্রস্তত করিতে উদ্ধত হইল। আনন্দ বেদীর উপর আসন 
গ্রহণ করিলেন। তাহার হৃদয়ে গভীর অনুতাপ জাগ্রত হইল। বিবেকের 
কষাঘাতে ব্যসনপ্রাপ্ত আনন্দ নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ভগবান 
বুদ্ধ আনন্দের দুর্দশা বুঝিতে পারিয়া সম্দ্ধ মন্ত্রের ছারা শিষ্যাকে উদ্ধার 
করিলেন। সম্মৃদ্ধ মন্ত্র নিয়রূপ-_ 

স্থিতিরচ্যুতিঃ স্থনীতিঃ। স্বস্তি সর্বপ্রাণিভ্যঃ ॥ 

সর: প্রসন্নং নির্দোষ প্রশাস্তং সর্বতো হভয়ম্‌ 

ঈতয়ে। যত্র শামাস্তি ভয়ানি চলিতানি চ॥ 

তথ্দৈ দেবা নমস্স্তি সর্বসিদ্ধাশ্চ যোগিনঃ। 

এতেন মত্যবাক্যেন হ্বস্থানন্দায় ভিক্ষবে ॥ 
এই মন্ত্রের প্রপাদে চণ্ডালীমন্ত্র পরাজিত হইল। আনন্দ বিহারে ফিরিয় 
আমিলেন। প্রকৃতিও দেই রাত্রে ত্নান সমাপন করিয়া শুদ্ধবন্্র ও 


৫৬৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মুক্তামাল্যার্দিতে বিভূবিতা হইয়! শ্রাবন্তী নগরীর প্রাচীরদ্বারে আনন্দের আগমন 
পথে তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া! রহিল। যথাসময়ে আনন্দ ভিক্ষার বহির্গত 
হইজেন। প্রকুৃতিও তাহার পিছনে পিছনে অন্ুগমন করিল। বিব্রত আনন্দ 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানের নিকট সমস্ত ঘটন। বিবৃত করিলেন--- 

ইয়ং মে ভগবন্‌ প্রকৃতিষ্নাতঙ্গদারিক পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠতঃ জমস্থবন্ধা! গচ্ছস্ত মনু- 
গচ্ছতি, তি্ন্তমন্থৃতিষ্ঠতি। হছ্যদ্দেব কুলং পিগ্ায় প্রবেশামি, তন্য তন্যৈব দ্বারে 
তুফীভূতা তিষ্ঠতি। ত্রাহি মে ভগবন্‌, ত্রাহি মে স্থগত।* ভগবান্‌ আনন্দকে 
প্রকৃতির কী প্রয়োজন জানিতে চাহিলেন--'কিং তে গ্রকতে মাতঙগদারিকে 
আনন্দেন ভিক্ষুণা”। প্রকৃতি জানাইল-_শ্বামিনং ভদস্ত আননামিচ্ছামি | 
ভগবান প্রকৃতির মাতাপিতাকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহার! 
উপস্থিত হুইলে জিজ্ঞাসা করিলেন,--তোমাদের কন্ত' প্রক্কৃতি আনন্দ ভিক্ষুর প্রতি 
অন্রক্ত ইহা কি ভোমাদের জ্ঞাত। তাহারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়1 প্রস্থান 
করিল। ভগবান প্রকৃতিকে জানাইলেন আনন্দকে বিবাহ করিতে হইলে 
তাহার ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হুইবে--'তেন হি প্রকৃতে 
আনন্দস্ত বেষ: স ত্বয়া.ধারদ্লিতব্যঃ।, প্রকৃতি তাহাতেও প্রস্তত-_-ধারক্সাঙ্গি 
ভগবন্‌, ধারয়ামি সুগত। প্রব্রাজয়তু মাং স্থগত, প্রব্রাজয়তু মাং ভগবন্‌।' 
প্রকৃতি মুণ্ডিতমস্তক হইয়া! কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল। ভগবান তাহাকে 
দেশন। প্রদান করিলেন--“এহি ত্বং ভিক্ষুণি, চর ব্রহ্ষচর্ধম্‌। বুদ্ধের ধর্মের 
প্রভাবে তাহার চিত্ত সর্বপ্রকার কলুষ হইতে মুক্ত হইল । 

অন্পৃশ্ঠ তার রূঢ় যবনিক। যখন মানুষে মানুষে ভেদাভেদের গণ্ডী টানিয়! 
দিয়াছে সেই তামসিকতার যুগে মহামানব বুদ্ধের আবির্ভাব। বর্ণবৈষম্যের 
অলজ্ব্য প্রাচীর ভাঙিয়া তিনি পর্বমানবের মুক্তর বাণী প্রচার করিলেন। 
তাহার নবগঠিত সঙ্ঘের দ্বার আর্ধ-অনার্ধ, ব্রাহ্মণ শুত্র জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে 
সকলের জন্য উন্মুক্ত হইল । সমাজের পতিত অবনমিতেরা তাহার সজ্যে প্রবেশ 
করিল। জাতিভেদকে তিনি একেবারেই অস্বীকার করিলেন এবং বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে প্রাণিগণের জাতিবিভঙ্ষ ব্যাখ্যা করিলেন।৯ স্থতরাং বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাৰে ভারতের সমাজে, বাষ্ট্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সর্ববিষয়ে এক অত্যাশ্চর্য 
পুনর্জাগরণ দেখা দেয়। ক্ষৌরকার উপালি হইলেন--বৌদ্ধ বিনয়ের শ্রেষ্ঠ 


১। স্বত্তনিপাত, 2৪৪১০] সম্পাদিত, বাসেটঠ হুত্ত, পৃ ১১২-২১। 


কাব্য ৫৬৯ 


ধারক, বুদ্ধের তিনি দক্ষিণহত্ত। বাজার অসন্তোষ অগ্রাহ করিয়া বুদ্ধ 
পতিতা অন্বপালীর অক্স গ্রহণ করিলেন। বারাঙ্গনা অন্বপাঁলী ভিহ্ষ্ণীশ্রেষ্ঠারপে 
স্বীকৃত! হইলেন। স্থবির শীলবান বলিলেন-__চণ্তালগৃহে জন্মিয়াও আমি বুদ্ধের 
ধর্মপ্রভাবে সর্বমানবের বরণীয় হইয়াছি। কর্মকারপুত্র চুন্দের আমন্ত্রণও বুদ্ধ 
সানন্দে গ্রহণ করিলেন। দ্বাসদাপীগণকেও তিনি মজ্ঘবে আশ্রয় দিলেন ।১ 
এইভাবে সর্ববিধ সামাজিক বাধার প্রাচীর ভাঙিম্না দিয়া সেইদিন ভারতবর্ষ 
সাম্য মৈত্রী মুক্তির আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধশাস্্র ও কাহিনী 
সেই স্বাক্ষর বহন কবিতেছে। 

শাছু'লকর্ণাবদানে বুদ্ধশিন্ত আনন্দ চণ্ডালকন্যার প্রদত্ত জলে তৃষ্ণা নিবারণ 
করিয়াছেন। ভারতীয় সমাজে চগ্ডালজাতি চির অস্পৃশ্ঠ, সমাজের বাহিরে 
তাহাদের স্থান। বর্ণশ্রেষ্ঠগণ তাহাদের স্পষ্ট জল গ্রহণ করেন না। এই 
অবদ্দানে অম্পৃশ্তা চণ্ডালকন্যা বৌদ্ধভিক্ষুর পানীল্প প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়া 
জানাইয়াছে_-'মাতঙগদারিকাহুমন্মি ভদস্ত আনন্দ ।” আনন্দ বলিলেন--“নাহং 
তে ভগিনি কুলং বা! জাতিং বা পৃচ্ছামি। অপি তু সচেত্তে পরিত্যক্তং পানীক্ষম্‌ 
দেহি, পাশ্যামি।* এই সাম্যনিষ্ঠাই বৌদ্ধভিক্ষকে মহত্ব দান করিয়াছে, 
বৌন্ধদজ্ঘকেও কল্যাণশ্রী মণ্ডিত করিয়াছে । চগ্ডালকন্তা প্রকৃতিকে ভগবান 
বুদ্ধ ভিক্ষুণীসজ্ৰে প্রবেশাধিকার প্রদান করায় রাজ। প্রসেনজিৎ ও শ্রাবস্তীবাসী 
্রাহ্মণক্ষত্তরিয়গণ তাহার প্রতি অসন্তষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কেবল 
প্রকৃতিকে দীক্ষা্দান করিয়াই কাজ শেষ করেন নাই, চগ্ডাল জাতির লঙ্গে 
ব্রাহ্মণের বিবাহাি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্ত বাধা অপসারিত 
কবিয়াছেন।২ 


১। মামঞ্ঞএফলমূত্ত ; থেরীগাথা-_ পুন্নিক]। 

২। এখানে বুদ্ধদেব প্রকৃতির পূর্বজন্মের কাহিনী আহরণ করিয়াছেন । পুবে ত্রিশঙ্কু নামে 
এক চগ্ডাল ছিল। সে বেদ, ইতিহাস ও সর্বশান্ত্রে পারঙ্গম ছিল। তাহার শাছ্'লকর্ণ নামে এক 
পুত্র ছিল। সে পুত্রকেও সর্বশান্ত্রে পারদর্শী করিয়! তুলিয়াছিল। ব্রান্ষণ পুন্বরদারীর সর্ব সুলক্ষণ! 
একটি কগ্যা ছিল। ত্রিশস্কু এই কন্ঠাটি তাহার পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিল। ফলে ত্রিশ ও 
পুত্ধরসারীর মধ্যে জাতিভেদ সম্বদ্ধে সুদীর্ঘ আলেগচন! হয়। ভ্রিশঙ্কু বহযুক্তিতর্কন্ধার! প্রমাণিত 
করিলেন ব্রাঙ্গণ ও চগ্ডালের মধ্যে জন্মমৃত্যু, দৈহিক গঠন ইত্যাদিতে কোন পার্থকা নাই। 
পুস্করসারী গায়ত্রী, জে।াতিব ইত্যাদি নান! বিষয়ে প্রশ্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রিশস্কু সমস্ত প্রশ্গের 
বখাবখ উত্তরদান করিলে শার্লকর্ণের সঙ্গে তাহার কণ্ঠার বিবাহে আর কোন আপত্তি রহিল না। . 


৫৭০ বাংলা! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কৃতি 


মান্থষের প্রতি অন্তায় অবিচারে মানবদরদী কবির অন্বর নীরব অশ্র 
বিলর্জন করিয়াছে । চচগ্ডালিকা; নাটকে প্রকৃতির জন্ম চণ্ডালগৃছে। নৃত্যনাট্য 
চগ্ডালিকায় ফুলওয়াল1 তাহাকে ঘ্বণ] করিয়! চলিয়। গিয়াছে, দই ওয়ালা! তাহাকে 
দই বিক্রয় করে নাই, চুড়িওয়ালা তাহার হাতে চুড়ি পরাইয়! দেয় নাই। 
কারণ সে অন্পৃশ্ঠা, তাহার স্পর্শে শুচিতা নষ্ট হুয়। নারীকণ্ঠে সাবধানবাণী 
উচ্চাবিত হুইয়াছে-_ 


ওকে ছুঁয়ো না, ছুয়ো না ছি, 
ও যে চগ্ডালিনীর ঝি ॥১ 
মান্ষের প্রতি এই অবমাননায় কবির অন্তরাত্বা অভিমানে গুমরাইয! 
উঠিয়াছে । প্রকৃতির কণ্ঠে তিনি যেন বিশ্বনিয়নত্রীকেই প্রশ্ন করিয়াছেন-__ 
জন্ম কেন দিলে মোরে-_ 
লাঞ্ছনা! জীবন ভরে-_ 
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ। 
কার কাছে বল করেছি কোন্‌ পাপ, 
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্তায় ।২ 
অবদানে তৃষ্ণার্ত গ্রকৃতি জানাইয়াছে-__সে চণগ্ডালকন্তা, স্থতরাং তাহার প্রদত্ত 
পানীয় অষ্পৃশ্ত । রবীন্দ্রনাথ তাহার এই মর্মবেদনা আরো স্ুম্পষ্ট ও স্থগভীর 
ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন-_ 


ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে-_ 
আমি চণ্ডালের কন্তা, 
মোর কূপের বারি অশুচি। 
তোমারে দেব জল হেন পুণের আমি 
নহি অধিকারিণী 
আমি চগ্ডালের কন্যা ॥৩ 
কিন্ত বৌদ্ধভিক্ষ তো! জাতিভেদ মানেন না। ছোট-বড়, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, 
আর্ষ-অনার্ধ, সকলেই তো] বৌদ্ধধর্মের পামামৈত্রীর পতাকাতলে দাদরে অভ্যর্থিত 
হুইপ থাকে । এইজন্য নিঃসহ্কোচে আনন্দ জানাইলেন-_ 
১। নৃত্যনাটা চণ্ডালিকা, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, পৃঃ ৪ । 


২1 এ, পৃঃ€৫। 
৩। ই, পৃঃ ৬, 


নাটক ৯ €৭১ 


থে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্তা। 
সেই বারি তীর্থবারি 
যাহা তৃপ্ধ করে তৃষিতেরে 
ঘাহা তাপিত শ্রান্তেরে ন্গিপ্ধ করে 
সেই তে] পবিত্র বারি 
জল দাও, আমায় জলদাও।১ 
বর্ণবৈধযোর গুরুভার অচল পাষাণের ন্যায় তাহার বুকে চাপা ছিল। শঙ্কায়, 
ভয়ে, অসন্পানে আজীবন নে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছে । বৌদ্ধ ভিক্ষু 
উদ্বার মহিমায় সেই অচল বাধা আজ অপসারিত হইল। এ যে কত বড় কাজ, 
কত সাহসের কাজ তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতির কণ্ঠে কৰি এই মহৎ 
উদারতার 'প্রশস্তি গাহিয়াছেন__ 


তার সাহসের নাই তুলন।। 
কেউ যে কথা বলতে পারেনি 
তিনি বলে দিলেন কত দহজে-_ 
জল দাও। 
এঁ একটু বাণী-_ 
তার দীপ্ি কত; 
আলে কৰে দিল আমার সার] জন্ম ।২ 
সেই সুদূর অতীতকালে বুদ্ধের সার্বতৌম ধর্মের পুণ্যজ্যোতিতে দেশের 
অবহেলিত অনাদৃত, নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যেও যে জাগরণ আসিয়াছিল প্রকৃতির 
কঠে মানবপ্রেমিক কবি ভাহারই স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
চগ্ডালিকা' নাটকের নায়ক ভগবান বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্য ভিক্ষু আনন্দ। 
লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের অস্তরের পুণ্যজ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া যে মণ্ডলীর তৃষ্টি 
হইয়াছিল আনন্দ নেই মগুলীর সর্ব জনপ্রিয় ও অনন্য সহ্য, শান্তার প্রতি 
বিচলিত নিষ্ঠ! ও অনলস সেবা পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ ও একাস্ত অন্থরাগ এই 
চরিত্রটিকে একটি অল্লান শুভ্র মহিম! প্রদান করিয়াছে । তাহার চরিত্রের 
অন্ততম বৈশিষ্ট্য তিনি আদর্শ শিশ্য-_বুদ্ধের .একাস্ত অন্থগামী ও পরমপ্রিক় 
সেবক। নাটকে আনন্দ-চরিত্রের এই বিশেষ দিঞ্টট। গ্রতিভাত হয় নাই। 


১। চগ্ডালিকা, পৃঃ ৬। 
২। এ, পৃঃ ১৭। 


4৭২ ". বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও দংস্কৃতি 


মাক়্াদর্পণে আনন্দের যে প্রতিচ্ছবি প্রদপিত হইয়াছে তাহাতে তিনি রিপুবিজন্নী 
ন্থখছুংখ তৃষ্ণাজয়ী সাধক আনন্দ নহেন,চিরস্তন মানবিক তৃষ্ণার কাছে 
পরাভূত আনন্দ। প্রকৃতির জননীর যাছুবিষ্ার আকর্ষণী গুণ আনন্দের মধ্যে 
এই চিরস্তন মানবিক ছন্দের হুত্রশাত করিয়াছে । একদিকে হৃদয়ের কোন 
অজানিত কক্ষে গুহায়িত চিরস্তন মানবিক কামন| বাসনা, অন্ত দিকে কঠিন 
্মচ্য ব্রভধাবী সাধকের সাত্বিক জীবনব্রত--এই ছুয়ে ঘন্দযুদ্ধের চিত্র প্রক্কতির 
জায়াদর্পণে আভামিত হইয়াছে ।] প্রকৃতি তাহার জননীকে জানাইয়াছে-- 
প্রথম দেখেছি আকাশ জোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত 
দেবতার ফ্াাকাশে মুখের মতো । কুয়াশার ফাকে ফাকে বেরুচ্ছে আগুন । 
সাবপবে কুয়াশাট] স্তবকে স্তবকে ছিড়ে ছিড়ে গেল- ফুলে ওঠা ফেটে পড়া 
গ্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো।--লাল হয়ে উঠল রঙ। সেদিন গেল, পরের দিন 
দেখি পিছনে ঘন কালে মেঘ, বিছ্যুৎ খেলছে, সামনে দাড়িয়ে আছেন তিনি-- 
জলছে আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে ।'**** ঘে পাবক দিয়ে তিনি টেকেছেন আপনাকে 
তোর অগ্রিনাগিনী ফোস ফোন করে তাকে ছোবল মারছে, চলছে হ্হন্দযুদ্ধ।'৯ 
ধম্মপর্দে আছে-_মনুজস্ন পমত্তচাবিনো! তণহা ব্ডঢতি মালুবাবিয়।২ প্রমত্ত 
ষাছষের তৃষা মালুবা লতার ন্যায় বর্ধধশীল। আনন্দের অস্তরেও আজ 
অজানিতে যে ভোগতৃষ্ণা মুকুলিত হইয়াছে তাহার ছুন্লিবাঁর বেগ প্রতিরোধ করা৷ 
উাহার পক্ষে বুঝি বা অসম্ভব হুইয়! উঠিল। প্রতি বলিতেছে-__'শুধু ছুঃখ 
ছুংখ ছুঃখ। অনীম ছুঃখের মুতি।'৩ ভোগতৃষগর কাছে পরাজিত, কামে 
পুদস্ত সাধকের আত্মগ্লানির কী করুণ চিত্র। এই তৃষ্ণাই মানুষের জীবনে 
অন্ত দুঃখ বহন করিয়া! আনে । কেননা 

তমিনায় পুরকৃথতা পজা 

পরিসপপন্তি সো! বৰ বাধিতো, 

সঞ্ঞ্োজনসঙ্গসত্তকা 

ছুক্খমুপেস্তি পুনগ,নং চিরায়।5 
ভৃফা-পরিবূত মনুষ্য জালনিবন্ধ শশকের ন্যায় বারংবার আবতিত হয়। 
লংযোজনশৃঙ্খলে আসক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ছংখপ্রাপ্ত হয়। অতৃপ্ত তৃষ্ণার সহ 


১। চগ্ডালিকা, পৃঃ ৩৪-৩৫। 

২। ধন্মপদ, তগহাব্গ গো, গ্লোক সংখ্যা ৯। 
৩। চগ্ডালিক, পৃঃ ৩৫। 

৪1 ধন্মপদ, প্রাণ । 


নাটক €৭৩ 


নাগিনীর জালাময় দংশনে আনন্দ সময়ে সময়ে রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। এই 
ক্রোধ সেই নারীর প্রতি, ষে নাবী এন্দ্রজাপিক ক্ষমতায় আজ তাহার সমস্ত সাধনার 
সিদ্ধিকে সর্বগ্রাপী অগ্নিশিখার স্তায় দহন করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে 
গ্রলয়ের দেবতা কুত্রের ন্যায় তাহার উন্মত্ত ক্রোধ জাগ্রত হইয়াছে । ধ্যানসমাহিত 
মহাদেবের অন্তরে কামতৃষ্ণ জাগরিত করিতে গিয়া তাহার ক্রোধাগ্নিতে কামদেৰ 
ভন্মীভূত হুইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ সাধকের জীবনে ক্রোধ পরিত্যাজ্য । বৌদ্ধ- 
ভিক্ষু আনন্দের সাধনবল ও আত্মশক্কি ব্জপানি ইন্দ্রকেও হার মানাইয়াছে। 
যে মন্্রশক্তিতে দ্বর্গের দেবতার আসন অতি সহজেই টলানে। যাইত আননের 
উপর তাহার প্রভাব কার্যকরী করার জন্য চণ্ডালীকে কী কঠিন মরণাস্তিক 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির জননী বপিয়াছে__মস্ত্রের সব অঙ্গ পূর্ণ 
করেছি__এতে বজপাণি ইন্দ্রকে আনতে পারত টেনে। তবু দেগী হচ্ছে।১ 
সমস্ত মন্তরশক্তি প্রয়োগ করা সত্বেও মাঝে মাঝে অবার্থ মন্ত্রশক্তি ছবল হইয়া 
আসিয়াছে । প্ররুতির জননীর উক্তি--আর পারছি নে, বাছা। মন্ত্র দুর্বল 
হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।'২ অবশেষে যাছ্বিষ্ভা 
ছনিবার আকর্ষণে একদিন তাহাকে মন্ত্রশক্তির কাছে--চিরস্তন মানবিক তৃষ্ণার 
কাছে হার মানিতে হুইয়াছে। আনন্দের অস্তরের অস্ত:ঃস্থলে যে কামনা 
বসনার বন্ধি গ্রলিত হইয়াছে তাহার তাড়নায় তিনি “বেশালীর সিংহ দরজা] 
পেরিয়েছেন কিছুদ্দিন আগে, গভীর বাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের ' না 
জানিয়ে। তারপরে কখনো দেখেছি নদী পেরোলেন খেয়া নৌকায়, দেখেছি 
হুম পাহাড়ে, দেখেছি লন্ধো হয়ে এসেছে মাঠে তিনি একা দেখেছি অন্ধকারে 
গভীর রাত্রে বনের পথে।*৩ আসক্তি ও ধর্মবুদ্ধি, কামনা ও বৈরাগ্য দুইয়ের 
ছন্দে তাহার অন্তজীবন ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু মোহভঙ্গ হয় নাই। একটা 
ছুংস্বপ্রের ঘোরে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। যখন পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া 
যাইবার আর শক্তি নাই এবং জীবনে একটা অনিবাধ অমঙ্গল নিশ্চিতপ্রায় তখন 
সেই আত্মঘাতী মোছে তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়্াছেন। প্ররুতি জানাইয়াছে-_ 
স্বপ্ের ঘোর আঁপছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোন বিচার না করে, নিজের সঙ্গে 
সমস্ত ঘন্ব শেষ করে দিয়ে। মুখে একট। বিহ্বলতা। দেহে একট শৈথিলা-_ 





১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৪। 
২। এপৃঃ৪*। 
৩। এ, পৃঃ ৩৮। 


৫৭৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ছুই চোখের লামনে যেন বস্ত নেই, নেই সত্যমিথ্যা, নেই ভালোমনদ আছে 
চিস্তাহীন অন্ধ লক্ষা, নেই তার কোন অর্থ।”১ ; অবশেষে সমস্ত ছন্দের অবসান 
খটিয়াছে। সাত্বিকতার শুল্র আবরণ উন্মোচন করিয়! পরাজয়ের কালিমালিপ্ত 
ললাটে আনন্দ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। আনন্দের সেই সর্বস্ব হারানো! ক্লান্ত 
মলিন মৃতি দেখিয়া প্রক্কৃতি শিহরিয়! উঠিয়্াছে--'কী ক্লান, কী র্রাস্ত, আত্ম- 
পরাজয়ের কী প্রচণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে । মাথা হেট করে এল ।'২ 

পালি সাহিত্যে বর্দিত আনন্দের সহিত একই নামে অভিহিত হওয়ায় 
সাধারণ্যের চিত্তে 'চগ্ডালিকা' নাটকের নায়ক আনন্দ সম্পর্কে আগ্রহ ও 
অনুসন্ধিৎসা অত্যন্ত বেশী। এই অমর চতিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ শাছু'লকর্ণাবদানের 
বিষয়বস্ত ও নিজের ভাবকল্পনার এশ্বর্ষে ম্ডিত করিয়1 'চগ্ডালিক।' নাটকের 
নায়করূপে বূপায্জিত করিয়াছেন। কিন্ত পালি সাহিত্যের সেই বুদ্ধ-সেবক, শান্ত 
লমাহিত, সদা প্রসন্ন আনন্দ চপ্তাপিক নাটকের নায়ক আনন্দের মধ্যে কতখানি 
শ্রতিভাত হইয়াছেন? সমগ্র জীবন ছায়ার ন্যায় ধিনি বুদ্ধের অন্থগমন 
করিয়াছেন সেই শীলবান্‌ শ্ুদ্ধনির্মল চবিত্র আনন্দ ক্রমবিবর্তনের কোন্‌ পথে 
“চগ্ডালিকা" নাটকের নায়কে রূপাস্তররিত হইলেন? 

পালি সাহিতো আযুম্মান আনন্দ ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্কমগুলীর অস্ততম |, 
এক বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে শাক্যরাজ পরিবারে ছুইটি শিশু জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল। একজন মৈত্রীকরণার বিগলিত বিগ্রহ শাক্যসিংহ গৌত্ 
অন্থজন তাহারই পিতৃব্য অমিতোদনের পুত্র আনন্দ। সন্বোধিলাভের প্রথম 
বিংশতিবর্ষে সর্ব সময়ের জন্য শান্তার কোন সেবক ছিল না। এক 
ভিক্ষমগ্ডলীর এক সমবেত সভায় শান্তা ঘোষণ1 করিলেন--তিনি এমন একজন 
পরিচারক চাছেন যিনি সর্ব বিষয়ে তাহার ইচ্ছার অন্থবর্তী হইবেন। শ্রেষ্ঠ- 
ভিহ্কগণ তাহাদের আবেদন উপস্থিত করিলেন। কিন্তু শান্তা কাহারে! আবেঘনে 
ক্বীকূত হইলেন না। আনন্দ তখনও একান্তে নীরবে দ্বগ্ডায়মান । শান্ত! প্রশ্ন 
করিলেন-_আনন্দ, তোমার কোন ব্যক্তব্য আছে কি? সলঙ্জ কুনিতকঠে আনন্দ 
জানাইলেন-_কাহাকে মনোনয়ন করিতে হইবে সে তো ভগবান ভালোভাবেই 
জানেন। সেদিন হইতে আনন্দ শান্তার সর্বক্ষণের উপস্থাপক পদ্দে অভিষিক্ত 
হইলেন। ইহার পর পঁচিশ বৎসর এই একান্ত অনুরাগী সেবক দিবারাজ 


১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৮-৩৯। 
২। এ, পৃঃ ৪৫-৪৬। 


নাটক €৭৫ 


প্রহরীর স্তায় শান্তার সেবা করিয়াছেন। নগরে, পল্লীতে, পাহাড়ে, অরণ্যে সর্বত্র 
ছায়ার হ্যায় তাহার অন্ুগমন করিয়াছেন। কর্তব্য দ্রটটিষ্ঠ আনন্দ দিনে সর্বক্ষণ 
শান্তার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। রাত্রেও সথদীর্থ দণ্ড ও 
আগোকবতিকাহত্তে নিত্রিত শান্তার নিরাপত্বা বিধানের জন্য গন্ধকুটির চতুর্দিকে 
নয়বার প্রদক্ষিণ করিয়া নিজেকে জাগরিত বাখিতেন।”৯ শাস্তার প্রতি 
তাহার গভীর আকর্ষণ, অবিচলিত নিষ্ঠা ও অপরিশীম ভালবাসার পরিচন়্ 
বৌদ্ধ সাহিত্যে সর্ব ছড়াইয়া আছে। মহাপরিনির্বাদ আগতগ্রায় হইলে 
শান্তার শয্যাপার্খে বলিয়া আনন্দ একেবারে ভাতিয়। পড়িলেন। শান্তার দেছের 
প্রতিটি রোগলক্ষণ তাঁহাকে একাস্তই কাতর ও বেনার্ত করিয়। তুলিল। 
শান্ত! প্রিয় শিষ্কে শেষ দেশন! গ্রদান করিলেন-_“বয়ে। ধশ্মা সংখার ॥ 

আনন্দ বাগ্ী ও স্থতিধর ছিলেন। তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচগ্জ তিনি 
ধনম্মভগ্াগারিক'_ শান্তা যেখানে যে ধর্মদেশন। প্রচ্চান করিতেন শ্রুতিধর 
আনন্দ তাহা! যথাযথরূপে স্বৃতির পাতায় ধরিয়া রাখিতেন। পালিশাস্তরে 
আছে আনন্দ শান্তার কথিত প্রতিটি দেশনার প্রথম যাটহাজার শব্দ ক্রমান্বয়ে 
প্রতিটি অক্ষর নিভু লভাবে স্মরণ রাখিতেন। সজ্ঞে প্রবেশ কবিয়। পচিশ বৎসর 
তিনি ছিলেন “সেখ' অর্থাৎ আত্মপ্রস্ততির পথচারী । এই স্থদীর্ঘ সময়ে কোন 
মন্দ চিন্তা তাহার অন্তরে জাগ্রত হয় নাই। শাস্তার প্রতি তাহার গভীর 
আকধণ ও নিষ্ঠা তাহাকে কখনও সত্যত্র্ হইতে দেয় নাই। 

গ্রাচীন বৌদ্ধসজ্ঘের এই পবজনশ্রদ্ধেয়, কর্তব্যনিষ্ঠ, শীলবান, আনন্দকে 
পরবর্তী সাহিত্যে পূর্বগৌরব অক্ষুপ্ন রাখিয়া চিত্রিত কর! হয় নাই। পালি 
সাহিত্যে যে আনন্দ, শীলতেজে দীপ্চ, প্রেমে করুণায় পরিপূর্ণ পরবর্তীযুগে 
'শার্ুলকর্ণাবদান” গ্রন্থে সেই আনন্দকে চগ্ডালকন্তা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত 
করিয়া! আনন্দ চরিত্রে বিচ্যুতির ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। আনন্দ 
এঁতিহাসিক পুরুষ, কিন্তু শাছু'লকর্ণাবদানের প্রকৃতি সম্পূর্ণক্ূপে কবিকল্পনার 
স্টি। আনন্দ বাস্তব সত্যের গৌরবে পালি সাহিত্যে শাসন লাভ করিয়াছেন । 
কিন্ত অব্দানকার আনন্দ-চবিজ্রে বাস্তব লত্যের অনুদরণ করেন নাই, 
এতিহাসিক নত্যের সঙ্গে কাল্পনিক সত্যের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। সম্ভবতঃ 
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অবদানকার তাহার রচনায় ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়াছিলেন । পালি সাহিত্যের 
আনন্দ-চরিত্রের মানবিক ম্পর্শসমূজ্জল ইক্রতসমূহকে একটি কবি-কল্পনার 
কাঠাষোর মধে/ লন্নিবেশিত করিয়া শাছুলকর্ণীব্দানের কবি শীলবান আনন্দ- 
চরিত্রের পরিবর্তে আত্মপরাজয়ে সন্ত্রস্ত, ভোগতৃষ্ণায় তাড়িত আনন্দ-চরিত্রের 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বলিয় মনে হয়। পালি সাহিত্যে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত 
মেই ইঙ্গিত গুলির পর্যালোচনা করিয়া সেই দর্পণে অবদানের কাল্পনিক 
আনন্দকে আভামিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে । বৈরাগ্যের কাঠিন্ত 
এবং ব্রহ্মচর্ষের কৃচ্ছৃতার অস্তরালে আননোর হৃদয়ে করুণামন্দাকিনী বহমান 
ছিল। অন্তের সামান্ততম ব্যথা বেদনায় তিনি বিচলিত হইক্া পড়িতেন 
এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হুইয়া উঠিতেন । মহাবগ গে আছে-_- 
একটি পরিবারে দবাই আনন্দকে খুব ভক্তি করিত। মড়কে দে পরিবারের 
ছুইটি বালক ছাড়া আর সকলেই মৃত্ামুখে পতিত হুইল। মাতৃপিতৃহীন 
শিশু দুইটির জন্ত আনন্দের কোমল হৃদয় ব্যথিত হুইয়া উঠিল। কিন্ত 
তাহাদের বয়স ছিল ১৫ বৎসরের কম। সুতরাং লজ্ঘে প্রবেশ করাইবারও 
উপায় নাই। আনন্দ বুদ্ধদদেবের বিশেষ অন্ুমতিক্রমে তাহাদের সঙ্ঘে আশ্রক়্ 
ঘাঁন করিলেন। তাহারা কাক তাড়ানোর কাজে নিযুক্ত হুইয়াছিল।» 
ব্যক্তিগত জীবনেও দুঃখ-আঘাতের সম্মুখীন হওয়ামাত্র তিনি অভিভূত হুইয়া- 
যাইতেন। তিনি যেন নিজেকেও ভুলিয়া যাইতেন। সংসার-বিরাগী ভিক্ষু 
হুইয়াও আনন্দের হৃদয় যে কত কোমল ছিল সংযৃত্তনিকায়ে সে সম্বন্ধে একটি 
কাহিনী পাওয়া! যায়। চুন্দ সমহুদ্দেসের নিকট তিনি তাহার পরম বন্ধু 
সারিপুত্তের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। এই শোক-সংবাদে তিনি একেবারে কাতর 
হইয়া পড়িলেন।২ তাহার দেহ ক্রন্দনাবেগে কাপিতে লাগিল, বোধশক্কি 
প্রায় অবলুপ্ত হইয়া আদিল এবং সংসার শৃন্ঠবোধ হইতে লাগিল। ভাত্বগ্রন্থেও 
পাওয়! যায় সারিপুত্ের বিয়োগ ব্যথায় আনন্দ মার্জার-তাড়িত মোরগের ন্তাক় 
ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিলেন।২ সে এক অতি করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য | তাহার 
বাহিরে ত্যাগ ও অনাসক্তির কাঠিম্য, অথচ অন্তর পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল । 
এইপ ধৈর্ঘচ্যতি ও শোঁকাবেগ ত্যাগব্রতী গল্ল্যাপীর জীবনে একেবারেই 
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নাটক ৫৭৭ 


অনভীপ্সিত। কিন্ত এইখানেই আননোর অনন্থসাধারণত্ব। কঠোরতার 
আধারে তিনি ঘেন অফুরস্ত করুণাঁধারার প্রতীক । 

মাতৃজাতির প্রতিও আনন্দের শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও অন্ুকম্পার বু নিদর্শন 
বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। চীবরপরিহিতা ছিন্নকেশা মহাপ্রজাপতী গৌতমী 
পঞ্চশত শাক্যরমণীল* ভগবান বুদ্ধের কাছে প্ররব্রজ্যা গ্রহণের প্রার্থনা 
জানাইলেন। ভগবান তাহাদের প্রস্তাব অস্থমোদন ন] করায় ধুলিধুনরিত কায়ে 
কুটাগারশালার হবার প্রকোষ্ঠে দাড়াইয়! তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 
ব্যাপার জানিয়া আনন্দের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি শান্তাকে গৌতমী 
কর্তৃক মাতৃহীন শিশু সিদ্ধার্থের লালন পালনের বিষয় স্মরণ করাইয়া তাহার 
নিকট মাতৃখণ পরিশোধের আবেদন জানাইলেন। আনন্দের সেই ককণ 
মর্মস্পর্শী আবেদন শান্তার অন্তরকে ম্পর্শ করিল। তিনি ভিঙ্ষুণীসজ্ঘ প্রতিষ্ঠার 
আদেশ প্রদান করিলেন।৯ ইহার ফলে নারীদের অন্তর তাহাদের পরিজ্রাতার 
প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্তবোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু 
কাহিনী পাওয়। যায় যাহা আনন্দের প্রতি মেয়েদের পক্ষপাতিত্ব ও তাহাদের 
সঙ্ষে আনন্দের নৈকট্যের সাক্ষা বহন করে। একবার আনন্দ আযুম্মান 
কস্সপকে ভিক্ষুণীদের ধর্মদেশনা প্রদান করার জন্ত আনয়ন করিলেন। 
তাহার দেশন! শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুণী খুল্পতিস্সা বলিলেন-_আমুক্মান আনন্দের 
হায় পরম জ্ঞানীর উপস্থিতিতে ভিক্ষু কস্মপ কি করিয়া নিজেকে ধর্মদেশন। 
গ্রদানের উপযুক্ত বিবেচনা কণ্সিলেন ?২ উপাসিকাদের মধ্যেও আনন্দের 
জনপ্রিয়তা অটুট ছিল। সংযুক্তনিকয়ের 9022019291তে পাওয়া যায় 
উপাপিকারাও আনন্দের কাছেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করিতে বেশী পছন্দ করিত । 
জাতক 9027597627তে৪ আছে রাজঅন্তঃপুরিকাদের প্রশ্ন করা হয় 
অষ্ প্রধান শিষ্কের মধ্যে তাহারা কাহাকে আচার্যরূপে পাইতে চাছেন। সকলেই 
এক বাক্যে আনন্দের নাম প্রস্তাব করেন। এইভাবে ভিঙ্ষুণী উপাপিকা। 
প্রভৃতির সহিত তিনি ক্রমশঃ এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযুক্ত হইয়া আমিতেছিলেন 
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যে এ ব্যাপারে তাহার মনেও এক সময়ে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল। তিনি 
শাজাকে প্রশ্ন করিয়াছেন 
“দত্ত, মাতৃজাতির প্রতি আমাদের কিরূপ আচরণ করিতে হর ?" 

_-আনন্দ, মাতৃজাতির দিকে দৃষ্টিপাত কৰিও না।' 

__ভদস্ত, যদি দৃষ্টিপাত করিতে হয় তবে আমর! কি করিব ? 

_-আনন্দ, তাহ! হইলে তাহাদের সঙ্গে কথা কহিও না। 

_-যদ্দি কথা বলিতেই হয়, তবে আমরা কি করিব? 

- আনন্দ, কথ! বলিতে হইলে সাবধানে সতর্ক থাকি ও।৯ 
আনন্দের নারী হিতৈষণা সম্পূর্ণ তাহার কোমল প্রাণের পরিচায়ক । ইহা 
কোনরূপ সমালোচনার অপেক্ষা রাখে নাই । এই হিতৈষণাবশে যে সমস্ত কাজ 
তিনি করিয়াছিলেন তাগার অনেকগুলি সেইদিনও বৌদ্ধমজ্ঘ মঞ্জুর করে নাই। 
এবং তাহার জন্য তাহাকে অভিযুক্ত কর! হইয়াছিল-_কেন তিনি মহাপরি- 
নিবাণের পর বুদ্ধদেবের মরদেহ নারীদের প্রথম দর্শন ও প্রণাম করার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন, কেন তিনি মাতৃজাতিকে সজ্মযে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্ 
শাম্তাকে অন্রোধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুর জীবন স্সেহ-মাঘা-মোহ ও 
আসক্তি বিজয়ের জীবন। কিস্তু আনন্দ আসক্তি-বিজয়ী পুরুষ ছিলেন না। 
শান্তার প্রতি তাহার প্রগাট আপক্তিছিল। এই আসক্তির প্রাবলা এত বেশী 
ছিল বলিয়াই সুদীর্ঘ সময় মৃদ্ধের এত নৈকট্য লাভ করিয়! এবং ধর্মদেশনা৷ শ্রবণ 
করিয়! তিনি পরিপূর্ণতা অর্জন করিতে পারেন নাই। প্রথম সঙ্গীতিতে 
প্রথমতঃ আনন্দকে এই কারণে গ্রহণ করায় বাধা ছিল যে তিনি তখনও পর্যস্ত 
“সেখ” বা শিক্ষানবিশ, অহ্‌ৎ নহেন। 

ৰাস্তবক্ষেত্রে আনন্দ-চরিত্রের এই ওদার্য ও কমনীয়তা, সারল্য ও সহদয়তা 

এবং মাতৃজাতির প্রতি তাছার বিশেষ সৌজন্ত ও অন্থকম্পা পরবর্তী যুগের 
কবিকল্পনায় শুধু উপেক্ষিতই হয় নাই, এই বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই 
পরবর্তা যুগের লেখকদের আনন্দ-চরিত্রে বিচযাতির ইঙ্গিত পরিকল্পনায় প্রণোদিত 
করিয়াছে । ধম্মপর্দ অট্ঠকথায় আছে আনন্দ তাহার অতীতজন্মে কর্মকারপুজজ- 
রূপে কোন বিবাহিতা নারীর সঙ্গে পাপ সম্পর্কে যুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
গল্পাংশটি যে ভাবে উপস্থাপিত হুইয়াছে তাহাতে মনে হয় ইছা! অট্ঠকথা 


১। দীঘনিকার, ২ খণ্ড, মহাপরিনিব্বান সুত্তসত, পি. টি. এস, পৃঃ ১৪১। 


নাটক ৫৭৯ 


রচনারও পরে প্রক্ষিপ্ত আকারে কাহিনীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে । আরো 
পরবর্তীযুগে শাছুলকর্ণাবদানের কৰি চণ্ডালীর ব্টঈকরণমন্ত্রের শক্তিতে আনন্দের 
অস্তঃকরণে কামনাবাসনার উদ্রেক করিয়াছেন। শার্লকর্ণীবদানে আনন্দ 
নিজেই শ্বীকার করিয়াছেন-- 
ব্যসনগ্রাপ্তোহহুমণ্মি। ন চ মে ভগবান সমম্বাহরতি।*৯ 
অট্ঠকথার লেখক আননের ন্যায় মহাপুরুষের বর্তমান জীবনকে কাঁলিমালিগ্ত 
করিয়া কাহিনী রচনার পথ পরিত্যাগ করিয়৷ আনন্দের অতীত জীবনকে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু অবদানকার লোজাহ্ুজি আনন্দের মুখেই তাহার পথচ্যুতির 
স্বীকৃতি দিয়াছেন। এইদিক হইতে আনন্দ-চরিজ্রে কবিকল্পনার ক্রমবিবর্তনের 
একট| ধারা লক্ষ্য কর! যায়। পালি নাহিত্যে বপিত আনন্দের রজতশুত্র 
চরিত্রপটে একটি মসীবিন্দু হইতেছে ধম্মপদ অট্ঠকথার আনন্দের পূর্ব জীবনের 
পাপকাহিনী। পরবর্তীধুগে আনন্দের বর্তমান জীবনকে কালিমাসঞ্কাত করা 
হইয়াছে । এই 'ব্যসনপ্রাপ্ত' আননচরিজ্রের উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব 
কতখানি তাহাই বিচার্ধ। চিগ্ডালিকা' নাটকের আনন্দ স্তুলভাবে শাছু'ল- 
কণাবদানের আনন্দ-চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আনন্দকে 
নিজের ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ করিয়া তাহার চারিত্রিক উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন। 
অব্ধানশতকের আনন্দ তাহার অবনতি ও অনহায় অবস্থার জন্ত পাঠকের 
কপা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। কিন্তু 'চগ্ডালিকা” নাটকের নায়ক আনন্দের 
করুণাদীত্ মৃত্তি পাঠকের চিত্তে নৃতন গৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মূলে 
আনন্দ চব্রিত্রগৌরবে বিশেষ সমৃদ্ধ নহেন। চগ্ডালীর মন্ত্রের প্রভাবে অন্তর 
কামসংঙ্গিষ্ট হওয়ায় তিনি গ্ররুতির বাড়ী আসিয়া! হাজির হইয়াছেন। প্রকৃতি 
তাহার জন্ত শয্যা গ্রস্থত করিয়াছে। “অথ প্ররকৃতির্মতঙ্গদারিকা হষঠতুষ্ঠা- 
প্রমুদদিতমনা আয়ত্ত আননদস্য শয্যাং প্রজ্ঞপয়তিন্ম ।”২ এই বর্ণনার মধ্যে 
সংমারবিরাগী ভিক্কুর জীবনে যে অনভিপ্রেত পরিবেশের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা 
শীলিনতাবিরুদ্ধ ও রচিবিরোধী । অবদানে আত্মপরাজয়ের হতাশায় ক্রন্দনরত 
আনন্দ শান্তার সম্বন্ধ মন্ত্রের শক্তিতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। “চপণ্ডালিকা' নাটকের 
আনন্দ আপন আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়। প্রতিকূল অবস্থার সছিত কঠিন 
যুদ্ধ করিতে কৰিতে জীবনপথে গমন করিয়াছেন এবং চরমক্ষণে হতাশার অজ 
মোচন না করিয়া শাস্তস্তব চিত্তে, উদদাত্বকণে বুদ্ধ বন্দনা আবৃতি করিয়া 
১,২। দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুজ, পৃঃ ৩১৫ | 


৫৮০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


শাহুলকর্ণাবদানের অশোভন পরিবেশে অনির্বচনীয় ভক্তি ও পবিত্রতার স্রোত 
প্রবাহিত করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের আনন্দ চগ্ডালীমন্ত্রের আকর্ষণীশক্তিতে 
আত্মজয়ে ব্যর্থ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু পরাজিত হুইয়াও দৈবশক্তির সহায়তায় 
অথব! ভগবান বুদ্ধের সন্বোধিমন্ত্রের প্রভাবে আপনাকে বিপনুক্ত করেন নাই। 
জীবননংগ্রামে প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়! আত্মরক্ষার জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যেন বিরাট সহুনশক্তি ও আত্মদংগ্রামের জীবস্ত 
প্রতীক । তাহার আত্মশক্তি দেবরাজ ইন্দ্রের ক্ষমতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। 
এক অজানিত ক্রুর শক্তির কাছে ক্ষতবিক্ষত হুইয়৷ পরাজয়ের কালিমা তাহাকে 
বরণ করিতে হইয়াছে । কিন্ত আত্মপরাজয়ের চরমক্ষণটিও কামসংশ্লিই ও 
অশোভন হুইয়! উঠে নাই । আনন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির জননীব 
মৃত্যু হইয়াছে । এইখানেই সমস্ত আকর্ষণী শক্তি ও অপ্রাককৃত কর্মপ্রচেষ্টার 
অবসান ঘটিয়াছে। যে অপ্রাকৃত উপদ্ধব অশাস্তি ও নিদারুণ ধর্মভষ্টতার অভি- 
সম্পাতরূপে আনন্দের জীবনকে নিষ্টুর ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল বুদ্ধ- 
বন্দনায় সেই বিরুদ্ধ পরিবেশে অজানিতে একট অনির্বচনীয় প্রশাস্তির সুর 
বাজিয়! উঠিয়াছে। আনন্দ প্রকৃত আত্মজয়ী বীরের ভ্তায় অনিবার্ধ ধ্বংসের 
হাত হুইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন। তাহার নীরব করুণাবর্ষণে প্রকৃতির 
অস্তর্ও কালিমামুক্ত হইয়াছে। 

“চগ্ডালিকা' নাটকের প্রকাতি চিরস্তন অবরুদ্ধ মানব আত্মার প্রতীক । 
বাহিরের চাপে, সংকীর্ণ সমাজবিধানে তাহার অস্তরাত্বা পাষাণ চাঁপা ছিল, 
আনন্দের আবিভাবে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে সমাজের বিধান যাহা 
তাহাকে এতদিন তুচ্ছ ক্ষুদ্র আচারের জালে বাঁধিয়] রাখিয়াছিল তাছ। নিতান্তই 
মিথ্যা ও অন্তঃসারশৃগ্ত । ভোগ ও এশ্বর্ধের আড়ম্বরও আজ তাহার কাছে 
অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়াছে । যে বাজপুত্র সেদিন তাহাকে বরণ করিতে 
চাহিক়্াছিল সেও তাহাকে মানুষ বলিয়। চিনিতে পারে নাই, চিনিয়াছিল শিকার 
বলিয়া। প্রকৃতির জননী তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছে-__“তবু তো! শিকার বলেও এ 
মুখ লক্ষ্য করেছিল মে। আর ভিক্ষু, সেকি নানী বলে চিনেছে তোমাকে? । 
প্রকৃতি জবাব দিয়াছে__“বুঝবে না তুমি, বুঝবে না। আমি বুঝেছি এতদিন 
পরে সে-ই আমাকে প্রথম চিনেছে। সে বড়ো! আশ্র্ধ।১১ 

১। চগালিক।, পৃঃ ১৬-১৭ ) 


নাটক ৫৮১ 


এই ত্বীকৃতি লাভ করিয়াই সে নিজের পরিপূর্ণ ত্বরূপ ও মহত্ব সত্তাকে 
ভপলব্ধি করিয়াছে । তাহার আত্ম! চারিদ্িকের সেই কদ্ধ অবস্থাকে ভাডিয়া 
বাহির হইতে চাহিয়াছে। আনন্দ তাহার নৃতন জন্মদীতা। সে বলিয়াছে-_ 
“আমি যে ওুর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি” । রাজ এশ্বর্ের চাবিকাঠি হাতের 
নাগালের মধ্য পাইয়াও সেম্পর্শ করে নাই । তাহার পূধ জীবনের গতানুগতিক 
ধারার মধ্যে, জীবনের সহন্্র আড়ম্বরের মধ্যে সে তৃপ্তি পায় নাই। ধাছার 
ক্ষণিক আবির্ভাবে তাঁহার অন্তরাত্মা জাগিয়াছে তাহার নৈকট্য লাভ না! করিলে 
জীবনের কোন সার্থকতা নাই, শাস্তি নাই। এইজন্তই প্রকৃতি আনন্দের 
দাহচর্ধ কামনা করিয়াছে। আত্মার মুক্তিই যান্ুষের চরম কামা । মুক্তিতেই 
নন্তোষ। আনন্দ প্রকৃতির কাছে সেই মুক্তির বার্তাবাহী দুত-_তাহার 
অবহেলিত, ক্ষুত্র আচাবের পাষাণ প্রাচীরে অবরুদ্ধ অস্তরাত্মার মুক্তিদাতা। 

কোন সমালোচক প্রকৃতির আকর্ষণকে 'বূপজ প্রেম” বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। প্রকৃতি কেবস প্রবৃত্তির তাড়নায় আনন্দের সাহচর্য কামনা 
করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। চগ্ডালকন্ত। প্রকৃতি সমাজের অস্ত্যজশ্রেণী- 
ুক্তা। সমস্ত জীবন সে সমাজের কাছে তাহার প্রতিবেশীর কাছে কেবলই 
অবহেল। ও দ্বণা পাইয়াছে। মাম্থষ বলিয়া কেহ তাহাকে স্বীকৃতি দেয় নাই, 
দিয়াছে তাহার দূপকে । নৃত্যনাট্য চগ্ডালিকায় তাহার অবহেলিত জীবন ছৰি 
আরো! স্ম্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে । দইওয়ালা, তাহাকে দই বিক্রয় করে নাই, 
ফুলওয়ালা তাহাকে স্পর্শ করে নাই। সে নিজেও জানে তাহার স্পর্শে জীত 
যায়, পানীর়ও দুষিত হয়। অবছেল1 ও দ্বণার পেষণে তাহার বৃহত্তর জীবন 
মৃিত হইয়া! পরিয়াছিল, কিন্তু ইহাই তো তাহার আত্মার যথার্থ স্বরূপ নয়। 
জননীকে সে জানাইয়াছে--'আমি আর কোন ভয় করিনে-_ ভয় করি, আবার 
ষাব থেমে, আবান্চ আপনাঁকে ভুলব, আবার ঢুকব জাধার কোঠায়। সে ষে 
মরণের বাড়া? |১ 

অন্তত্র-_-“ষে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে । অন্ধ করে, মুখ বন্ধ করে 
লবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু সেদিন থেকে এই ধর্ম মানা 
আমার বারণ।২ সে চাহিয়াছে এই 'অদ্ধকারের কোঠা” এই ধর্মবিশ্বীসের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইন] বিশ্বব্যাপ্ত মুক্তির সহিত হৃদয়ের আনন্দ-বন্ধনে যুক্ত হইতে। 


১। চগ্ডালিক1, পৃঃ ২*। 
২। এ, পৃঃ২১। 


৫৮২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


প্রকৃতির অন্তরাত্মা যাহা আকাজ্ষা করিয়াছে তাহার মৃত্তিমান্‌ প্রকাশ দে 
দেখিয়াছে আনন্দের মধ্যে । তীছার করুণার স্পর্শে তাহার অবদমিত অস্তবাত্থা 
জাগিয়া উঠিয়াছে, সে তাহার আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে-_ 


ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষটি 
আমার সত্যব্ূপ প্রথম করেছ স্থটি। 
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম 
তোমায় গ্রণাম শতবার । 
আমি তরুণ অরুণ লেখা, 
আমি বিমল জ্যোতির রেখ 
আমি নবীন শ্যামল মেঘে 
প্রথম প্রসাদবৃষটি। 
ভোমায় গ্রণাম, তোমায় প্রণাম 
তোমায় প্রণাম শতবার ॥১ 
মৈত্রী করুণার উদার স্পর্শে সে তাহার জীবনের সত্য স্বরূপটির দর্শন পাইয়াছে, 
এবং পরিপূর্ণ আত্মোপলন্ধি করিয়াছে । সে বুঝিয়াছে সে ঘ্বণ্য নয়, তুচ্ছও নয়, 
তাহারও সেবার অধিকার আছে। নিতান্ত নিরূপায় হইয়া জননীর সন্মোহিনী 
বিদ্যার আশ্রয় তাহাকে গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। কারণ আনন্দকে অবিলছেই 
তাহার প্রয়োজন । যে মানবিক অধিকার সে লাভ করিয়াছে, যে নৃষ্ন 
আবির্ভাবের আলোয় তাহার আত্ম জাগ্রত হুইয়াছে আত্মসমর্পণ ছারা তাহাকে 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার । অতীত জীবনের অন্ধকার আবর্তে যদি এই 
আলোক-শিখা নিবিরা যায় তাহা যে মৃত্যুর বাড়া । বিজয়ী মৃতিতে আননের 
গৌরবোদ্বীপ্ত আবির্ভাবই তাহার কাম্য, সম্মোহিনী মন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় যে 
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহা সে কামন] কবে নাই। এইজন্যই বৈরাগ্য ও ভোগের 
দ্বন্দে পরাজিত ক্লাস্ত আনন্দকে দেখিয়] দুঃখে ক্ষোভে সে শিহরিয়] উঠিয়াছে। 
অবদানকার ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনেই এক হৃদয়াবেগসর্বন্ব, জীবনরমপিপাস্থ 
নারীর মনন্তত্বের উপর ভিত্তি করিয়া চণ্ডালকন্ত। প্রকৃতিকে হ্যষ্টি করিয়াছেন। 
কিন্ত পরিণতিতে দুইজনের স্থির দুই রূপ | অবদানে প্রকৃতি চিরন্তন মানবিক 
প্রবৃত্তির তাড়নায় বৌদ্ধভিক্ষ আনন্দের সাহচর্ধ লাভ করিতে চাহিয়াছে, তাহার 


১। চগ্ডালিক] পৃঃ ১৭ 


নাটক €৮৩ 


প্রেম রূপজ, আঁকাঙ্ষা তীত্র ও আকর্ষণ হুর্বার | রূপমুগ্ধ ভ্রমরের সায় বৈশালীর 
পথে পথে ভিক্ষু আনন্দের পিছনে পিছনে সে ফিরিয়াছে, এবং সরল বিশ্বাসে 


ভগবান বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে আনন্দের প্রতি তাহার আকর্ষণের কথ! 
জানাইয়াছে-_- 
দ্বামিনং ভদস্ত আনন্দমিচ্ছামি।৯ 


বালিকার এই দুর্বার আকর্ষণের হাত হইতে আনন্দকে রক্ষা করিবার জন্ত 
অবদানকার কৌশলে তাহাকে ভিক্ষুণী সা্জাইয়াছেন। এই ভিঙ্কুণীর জীবন 
তাহার ন্বেচ্ছাগৃহীত বৈবাগ্যব্রত নয়, অবদানের প্রথমাংশে যে নারী তাহার 
নব্জাগ্রত প্রণয়তৃষ্ণায় দুর্বার শক্তিতে আনন্দকে আকর্ষণ করিয়াছে, শেষাংশে 
অবদানকার তাহাকে সমন্ত স্থখছুংখ ভালষন্দের উধের্ব অনাস্‌ক্ত1 দেবীপ্রতিমায় 
পরিবর্তন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি আগাগোড়াই মানবী--প্রেম- 
প্রীতিভক্তির রসে প্রম্ফুটিত একটি শতদল। পরিদৃশ্ঠমীন্‌ জগতের রূপরসগন্ধ- 
শবম্পর্শের মধ্য দিয়া ম্েহ-প্রেম-ভালবাসার স্বর ঝঙ্কার শ্রবণ করিতে করিতে 
চগ্ডালকন্ত1 প্রক্কাতি অনস্ত অসীম চিরসুন্দরের দিকে যাত্রা! শুরু করিয়াছে । এই 
যাত্রাপথের (দিশারী আনন্দ। প্ররুতি তাহার নৃত্তন জন্মদা'তার, তাহার আত্মার 
উদ্বোধকের চরণপ্রান্তে বিনম্র প্রণতি নিবেধন করিয়াছে । পরিণতিতে 
অবদানকারের প্রকৃতি এবং চণ্ডালিকা নাটকের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক ছুই নান্দী। 
অব্দানকার মানবীকে কচ্ছুপাধনার দীপ্চিতে উজ্জল দ্বেবীরূপে সম্মানিত 
করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ মানবীর মধ্যে তক্ভিগ্রণতা পুজাধিণীর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। অব্দানকার লেলিহান কামনার শিখাকে কৌশলে গৈরিকদীপ্ত 
বেশবাস পরাইয়। মুক্তিমন্ত্রে দ্ীক্ষিতাঁ করিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথ নারীর 
প্রথম জাগ্রত প্রদীপ্ত প্রেমবহ্িকে পুজার মঙ্গল গ্রর্দীপে পরিণত করিয়া! দেবতার 
চরণে তাহার সবরিক্ত প্রণতি নিবেদন করাইয়াছেন। বাহিরে সে অশাস্ত, 
অপরিতৃপ্ধ যেন এক সর্বগ্রা্িনী শক্তিরূপিণী। কিন্তু তাহার অন্তরের গুঢ 
মর্মস্থলে এক পুজানিবেদনরতা নারী মহত্তম আবির্ভাবের জন্য নিরসনে শাস্ত 
সজলনেন্রে তপস্তা করিতেছে । 

চগ্ডালিক সাঙ্কেতিক নাটক | নাটকে প্রকৃতির মায়া-দর্পণে আনন্দের 
মানলছৰি ফুটিয়া! উঠিয়াছে। প্রলয়রাত্রি, আকাশজোড়া কুয়াশা, ঘৃণিঝড়, 
বিদ্যুৎ ও পাবকশিখার অবতারণা করিয়া কবি মানবহদয়ে যে নিগুঢ় 


১। দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৬। 


$৮৪ বাংল! নাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তত্ব গ্ুছায়িত তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতি তাহার জননীকে 
জানাইয়াছে-_এএ দেখ, পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ । অন্তত্র--“কী ভয়ঙ্কর 
ছুঃখের ঘৃণিঝড়। বনম্পতি শেষকালে কি মড় যড় করে লুটোবে ধুলায়, 
অভ্রভে্দী গৌরব তার পড়বে ভেঙে ।” এই ঝড় আননের অস্তর জীবনের বিচি 
দ্বন্দের ফ্োতক। বৈবাগ্য ও কামতৃষ্ঞ, ক্রোধ ও ক্ষমা) সংশয় ও নিষ্ঠা সমস্ত 
মিলিয়! তাহার মনে একট! ঘূর্ণিঝড় তুলিয়াছে। এই ঝড়ের বেগে সঘ্িৎহার! 
অবস্থায় অজানা] নিয়তির রহস্য্নয় হাতে ভিনি নিজেকে সমর্পণ করিয়া 
দিয়াছেন। পশ্চিম আকাশের ঝড়ের মেঘে কবি আনন্দের অস্তর বিপ্লবের 
সঙ্কেত ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। আনন্দের অন্তরের ঝড় কেবল তাহার মনের 
মায়ামরীচিকামাত্র নহে, নাটকের পাঙ্কেতিকতার মধ্যে থে নিগুঢ় রহস্যের ইঙ্ষিত 
রহিয়াছে বৌদ্ধ অভিধম্ম শান্ত্রের আলোকে সেই রহন্তের আবরণ উন্মোচ'নর 
চেষ্টা করা যাইতেছে । 

অভিধর্মশাস্ত্রে চিত্বকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হুইয়াছে--কামভূমিতে 
বিচরণকারী বা কামাবচারী, বূপভূমিতে বিচরণকারী বা বূপাবচারী, অরূপ- 
ভূমিতে বিচরণকারী বা অরূপাবচারী, এবং লোকোত্তর ভূমিতে বিচরণকারী বা 
লোকোত্তরাবচারী। মায়াদর্পণে আনন্দের যে চিত্ত প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা 
কামাবচার চিত্তের প্রতীক 1 এই চিত্তের বিষয়--বূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও শ্পরষ্টব্য। 
কামতৃষ্ণ সংযুক্ত হইয়! ইহ! উত্পন্ন হয়। কামাবচার চিত্ত অধ্যায়ী, সহেতুক, 
ইহার প্রতিক্রিয়া অকুশল। অকুশলের হেতু লোভ, দ্বেষ ও মোহ। 

মানুষের চিত্ত প্রারুত বস্তর গ্যায়ই শুভ্র, ভান্বর ও অনঞ্ন। আগন্তক দোষ 
ছারাই চিত্ত আবিলতাপ্রাঞ্ধ হুয়। পালি সাহিত্যে তাহ] 'নীবরণ” বা চিত্তের 
আবরক ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে । নীবরণ পাঁচ প্রকার-_“কা মচ্ছন্ন, 
ব্যাপাদ, স্তানমিদ্ব,। উদ্ধত্য, কুকৃত্য ও বিচিকিৎসা। চিত্তের উন্নততর 
পরিণতিলাভের জন্থই নন্্যাস জীবনের এষণা। মানদিক উন্জয়নের পথে 
পঞ্চনিবরণ সাধকের চিত্তে অন্তরদ্বন্ের সুচনা করে। বিতর্ক, বিচার, গ্রীতি, 
স্থখ ও একাগ্রতা দ্বার! পঞ্চনিবরণকে নিরুদ্ধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 
চগ্ডালিনীর “সন্মোহিনী মন্ত্র পঞ্চনিবরণের প্রতীক। আননোর নির্মলচিত্ত 
সন্মেহিনী মন্ত্রের আসব দ্বার! গ্রহুষ্ট হইয়াছে ।১৯ পূর্বের অনাবিল অবস্থা ফিরিয়। 


১। তুলনীর, আগন্তক দোসেছি উপকি লিটেঠ|। 


কাব্য ৫৮৫ 


পাইবার জন্ত তিনি কাতর হইয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্ে চিত্তের এই অবস্থ! হ্ন্দর 
একটি দৃষ্টাস্ত স্বারা হুম্পষ্ট কর] হুইয়াছে। 
বারিজোব থলে থিত্তো ওকমৌকত উবভ্‌তো। 
পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেয্যং পছাতবে ।১ 

উদকে উদ্ভুত ও স্থলে প্রক্ষিপ্ত মতন্তের ন্যায় এই চিত্ত মারের রাজ্য অতিক্রম 
করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রকৃতি তাহার জননীর মায়াদর্পণে দ্বেখিয়াছে-_ 
'আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে দেবতার ফ্যাকাশে মুখের 
মতো! । কুয়াশার ফাকে ফাঁকে বেঝোচ্ছে আগুন, তার পরে কুয়াশাট। স্তবকে 
স্তবকে ছিড়ে ছিড়ে গেল___ফুলে ওঠ] ফেটে পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো 
লাল হয়ে উঠল রঙ ।২ এই আকাশজোড়া কুয়াশা! কিপের প্রতীক? ইহ! 
সংশয়ের প্রতীক। জীবনপথে চলিতে চলিতে আজ তিনি এমন একটি জায়গায় 
আদিয়৷ উপনীত হইয়াছেন যেখানে পথ দ্বিধা! বিভক্ত হুইয়] গিয়াছে । একপথে 
বৈরাগ্য ও সংযম, অন্তপথে ভোগ ও তৃষ্ণা। কোন্‌ পথটি অনুসরণীয়? 
অভিধম্মে এই সংশয় “বিচিকিৎসা' নামে অভিহিত হইয়াছে । বিচিকিৎসা 
দ্বিমতি। আনন্দের চিত্ত যখন ঘড়ির পরিদোলকের ন্বায় কুশল ও অকুশলের 
মধ্যে অহরহ দোলায়মান, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না 
সেই অবস্থা কবির বর্ণনায় কুয়াশার বূপকে রস সমৃদ্ধ হইয়। উঠিয়াছে। 
আধ্যাত্মিক জীবনে বিচিকিৎস! নিয়গতির প্রথম অবতরণিক1 ও শ্রেষ্ঠ নিবরণ। 
ক্রমে সংশয় ও বিচিকিৎসার অবসান ঘটিয়াছে-_কুয়াশাট স্তবকে স্তবকে ছিড়ে 
গেল-__ফুলে ওঠা ফেটে পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো” ।৩ বৈরাগ্য ও 
তৃষ্ণার ছন্দে তৃষ্ণার জয় হইল-_'লাল হয়ে ওঠল রঙ।” লাল বুঙ কামতৃষ্ণার 
প্রতীক। আনন্দের চিত্তে যে অকুশল স্ট্টি হইয়াছে তাহার হেতু মোহ। 
কবির ভাষায় তাহা স্ুম্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে- 

'যত যাচ্ছে দিন, ম্বপ্রের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোনে বিচার 
ন1 করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত ছন্দ শেষ করে দিয়ে। মুখে একট! বিহ্বলতা, 
দেহে একট] শৈথিল্য__-ছুই চোখের লামনে ষেন বস্ত নেই। নেই সত্যমিথ্যা, 
নেই ভালোমন্দ_-আছে চিস্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোন অর্থ'।৪ 
বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্ত 'মোমূহ চিত্ত” নামে পরিচিত। মোহ কি? 


১। ধন্মপদ, চিত্তবগ গো, প্লোক সং ২। ২। চগালিকা, পৃঃ ৩৪। 
৩। চগালিকা, পৃঃ ৩৪। ৪1 এ, পৃঃ ৩৮--৩৯। 


৫৮৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মুযরহতীতি মোহো, মুয়হস্তি সত্তা এতেনাতি মোছেো।।' যাহা হ্বারা প্রাণী 
মুহমান হয় তাহাই মোছ বা অবিস্তা। ইহা চিত্তের সংশয়, অনিশ্চয়তা ব 
দোলায়মান অবস্থা । অন্ধকার আলোকের বিরোধী, মোছও চিত্তের কল্যাণ 
ও সতাঘৃষ্টির প্রতিবন্ধক, মিথ্যাদৃষ্টি ও অজ্ঞতার সহায়ক । অন্ধকার বাঁজি 
যেমন পৃথিবীকে তমিম্রায় ঢাকিয়া দেয়, মোহও তেমনি প্রজ্ঞা ও সত্যদৃ্টিকে 
মুহমান করিয়া রাখে । অগ্নিশিখ! দেখিয়া ঘেমন পতঙ্গ অনিবার্ধ পরিণতির 
পথে অগ্রণর হয় মোহাচ্ছন্ন আনন্দ ও তেমনি 'বৈশালীর সিংহদরজ! পেরিয়েছেন 
কিছুদিন আগে গভীররাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদ্বের না জানিয়ে । 
তারপরে কখনও দেখেছি নদী পেরোলেন খেয়1] নৌকায়। দেখেছি ছূর্গম 
পাহাড়ে, দেখেছি অন্ধকারে গভীর রাত্রে বনের পথে'।১ 

কামাবচার চিত্ত অকুশল ঠৈতপিকের উৎপাদন ক্ষেত্র। অকুশল চৈতসিক 
ওঁদ্ধতোর লক্ষণ চিত্তের অশান্তি, অস্থিরত1] ও অব্যবস্থিতচিত্ততা। চিত্তকে 
আনন্দ পুনঃ পুনঃ ত্যাগ ও বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্তু ভন্মতূপে দরণ্ডাঘাত করিলে যেমন ভম্মরাশি ইতন্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে 
তেমনিভাবে তাহার চিত্তও অবলম্বন হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে । আগুনের 
বন্ূপকের সাহায্যে তাহ! অভিব্যক্ত হইয়াছে-_“হুগ্টির দেবতা, শ্রলয়ের দেবতার 
চেয়ে ভয়ঙ্কর-_আগুনকে চাৰকাচ্ছেন তার কাজে, আর আগুন কেবলই 
গোমরাচ্ছে গর্জাচ্ছে"' "ভাঙছে, জলে উঠছে, গলে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে 
ক্ষুলিঙ্গ' ।২ বাত্যাঘাত যেমন তরঙ্ষহীন নদীপ্রবাহে প্রবল উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে 
তৃষ্ণার অভিঘাত আনন্দের চিন্তেও সেই প্রলয় তাগুব সৃষ্টি করিয়াছে । অকুশল্‌ 
চৈতসিক তৃষ্ণা মানুষকে হুখ-মবীচিকার ভ্তাক্স হাতছানি দিয়া আহবান করে। 
তাহার আকর্ষণে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে অনিবার্ধ হুঃখসমুন্দ্রে তলাইক়। যায়। 
প্রকৃতি তাহার জননীকে জানাইয়াছে--'পবের দিন দেখি পিছনে ঘন কালো 
মেঘ, বিছ্বাৎ খেলছে, সামনে দাড়িয়ে আছেন তিনি-জলছে আগুন সর্বাঙ্গ 
ঘিরে ।”৩ ইছা অতৃপ্ত পিপাসার আলা । আনন্দ সর্বদেহে এই জাল। অন্গভব 
করিয়াছেন প্রকৃতি বলিয়াছে--€ষ পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে 
তোর অগ্সিনাগিনী ফোম ফোম করে তাকে ছোবল মারছে, চলছে হন্দযুদ্ধ' ।৪ 
চণ্ডালিনীর অগ্রিনাগিনী তৃষ্ণার দহম্র বাছুর প্রতীক । অগ্নির সহশ্র লেলিহান 


:১। চগ্ডালিকা, পৃঃ ৩৮। ২। এ, পৃঃ৩৬। 
৩। এ, পৃঃ ৩৪--৩৫। ৪1 এ পৃহ৩৫। 


নাটক ৫৮৭ 


শিখার ন্তায় আনন্দকে তাহ আষ্টেপৃষ্টে বেষ্টন করিয়াছে" ।১ যে পাবক দিকে 
তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তাহা বৈরাগ্যের ও আত্মসংযমের প্রতীক । 
আনন্দের অন্তরে বৈরাগ্যের সঙ্গে তৃষ্ণার, ত্যাগের সঙ্ষে ভোগের ঘন্বযুদ্ধ শুরু 
হইয়াছে । এই আত্তর যুদ্ধে বৈরাগ্যের পরাজয় ও তৃষ্তার জয় হুইয়াছে-_ 
“ফিরে এমে আয়না তুলে দেখি আলো! গেছে-_শুধু ছুঃখ দুঃখ ছুঃখ, অসীম 
হুঃখের মৃতি ।' বৌদ্ধ দর্শনেও তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের হৃতরাং হুঃখের হেতু। 
তৃষ্ণা ও দুঃ£খকে এইখানে তৈল ও প্রদীপ শিখার সঙ্গে তৃলনা কর! হইয়াছে। 
তৃষ্ণারূপ তৈলদ্বারাই ছুঃখরূপ প্রদীপশিখা প্রজ্লিত হয়। আনন্দের জীবনেও 
কবি তৃষ্ণার সেই পরিণতির ইঙ্গিত রাখিয়াছেন--শুধু ছঃখ ছুঃথ দুঃখ, অসীম 
ছুঃখের মৃতি ॥ 
অকুশল চৈতমিক ছেষের প্রকাশ চগুতাঁরূপে। সাধনপথে বিদ্ব 
স্থট্টিকারিণীর প্রতি গ্রবল ক্রোধে আনন্দ অশনির ন্যায় ভয়ঙ্কররূপ ধারণ 
করিয়াছেন। সেই ক্রোধের অন্তর্দাহের দাবাগ্রি কী ভয়ঙ্কর। প্ররুতির গানে 
প্রলয়দেবতার সেই রুত্রন্ূপ ফুটিয়] উঠিয়াছে__ 
হে মহাছুঃখ, হে ক্র, হে ভয়ঙ্কর, 
ওছে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর। 
হোক জটানিঃস্যত অগ্রিভুজঙ্গম 
দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম, 
ঘন ঘন ঝাম ঝম, ঝন নন ঝন নন 
পিনাক টক্করো।২ 
বিষধর নাগরাজের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ও ভীষণতর তাহার এই জাগ্রত 
ক্রোধ। এই বিষের আগুনের স্পর্শই প্ররুতির জননীর দেহে লাগিয়াছে। 
ক্রমে ক্রোধের বহ্িশিখা! আবে। ভয়ঙ্কর হইয়াছে । “মনে হচ্ছিল, থেকে থেকে 
চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন” ।৩ মহাদেবের উদ্দীপ্ত 
ক্রোধায়ি কামদেবকে ভম্মীভূত করিয়াছিল, আনন্দের ক্রোধাগ্রি প্রত্যাবর্তন 
করিল নিজের দিকে । প্রকৃতি বলিয়াছে--'শেষকালে দেখলেম, তার রাগ 
ফিরল কাপতে কাপতে শেলের মতে! নিজের দিকে, বিধল গিয়ে মর্মের 
মধ্যে' 5 
১। পালি 'জরমঙ্গল অষ্টগাথান্ন' তৃষাকে সহত্রবাহ ও সৈন্য বলিয়৷ অভিহিত কর! হইয়াছে। 
২। চগ্ডালিকা, পৃঃ ৩৬। ৩৪1 এ, পৃঃ ৩৭। ও 


৮৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অস্থির উত্তেজনা ও তৃষ্ণার উদ্বেলিত শোতে কাগ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় 
আত্মকর্তৃত্ব শুন্য ও অসহায়ভাবে ভাপিতে ভাদিতে তিনি দীর্ঘ পনের দিন পথ 
চলিয়াছেন__কখনও থেয়| নৌকায় নদীর বুকে, কখনও দুর্গম পাহাড়ে, কখনও 
নির্জনমাঠে আবার কখনও গভীর অবণ্োের মধ্যে। কুশল ও অকুশলের তীব্র 
বিক্ষোভে মনে হইয়াছে যে কোন মুহূর্তে তরমী শতখণ্ড হইয়া চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! 
ষযাইবে। তারপর এক সন্ধ্যায় তিনি ভগবান বুছের স্মৃতিবিজড়িত পাটলগ্রামে 
আসিয়] দাড়াইলেন । চলার পথে সেই "শে ওল] ধর বেদী ভগবানের চরণম্পর্শের 
নীরব সাক্ষী। এইবার প্বৃতির সমুদ্রে আলোড়ন উঠিল। মোহের পর্দা ঘেন 
একটু নড়িক্ন। উঠিল। তিনি পেইখানে এসেহ হঠাৎ চমকে বলীড়ালেন।, 
উহার অন্তরে বুদ্ধানুস্থতি জাগ্রত হইল । তিনি “ছুই হাতে মুখ চোখ ঢেকে 
ৰসে পড়লেন, স্বপ্ন বুঝি ভাঙল হঠাৎ, ।১ বুদ্ধাঙ্গস্বতি কুশল চৈতসিক। ইহা 
হার অন্তর্দাহে প্রশান্তির তুলিক! বুলাইয়া দিল। কুশল অবলম্বন স্মরণ 
করিয়! তিনি স্বতিবান্‌ বা সতিবান্‌ হইলেন। ন্মৃতি মানুষের চিত্ত হইতে 
অবিদ্যা ও তৃষ্ণাকে দুরীভূত করিয়। তাহাকে শমথ বা বিদর্শন অবস্থায় উন্নীত 
করে, চিত্তের নীবরণাদি অকুশলবৃত্তিকে শাস্ত করে, নামদূপ ও সংস্কারধর্মের 
যথার্থ শ্বরূপ-_অনিতা ছুঃখ অনাত্মা উদঘাটন কবে। বুদ্ধানুম্বতিই আনন্দের 
চিত্তকে মোহমুক্ত করিয়! তাহাকে পথচ্যুতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রকৃতির 
গৃহে আনন্দকে যখন আমরা দেখি তখন তাহার মধো কামতৃষ্ণা-তাড়িত 
অবিস্তাচ্ছন্ন আননাকে পাই না, পাই বুদ্ধ-প্রশব্তির উদগাতা, শীলবান্‌, স্বতিবান্‌ 
আনন্দকে । প্রকৃতির কলুষময় উত্তেজনার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ তাহাকে প্রকৃতির 
ছুয়ারে টানিয়া আনে নাই, আনিয়াছে সমাজের সর্বজন-পরিত্যক্ত1 ও অবহেপিতা 
প্রকৃতির অন্তরের গভীর আকৃতি । “সবের সত্তা সবব ছুকৃখ! পমুচ্চগ্ত-_এই 
মহান্‌ আদর্শই তাহাকে পরিচালিত করিয়াছে । ঘষে করণ! ও অন্ুকম্প 
ষানবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে পর্ণকুটিবে অক্পৃশ্টা। শববীর ছুয়ারে টানিয়া আনিয়া ছিল, 
পরিশেষে সেই করুণাই 'আননের অন্তরে জয়ী হইয়াছে এবং তাহাকে 
অস্তযজকন্যা প্রকৃতির ছুয়ারে টাঁড় করাইয়] দিয়াছে । যে মানুষ ছুর্দমনীয় 
আকাজ্ষার আবেগে দীর্ঘপথ আনিয়াছেন বুদ্ধান্কম্বতির প্রভাবে চরমক্ষণে সেই 
সাছষ আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ।' মৈত্রীকরুণায় উত্তাসিত হৃদয়ে 
বুদ্ধস্তোত্র আবৃতি করিয়! প্রর্কৃতিকে তিনি বৃহত্তর -জীবনপথে আহ্বান 


১। চগ্ডালিকা, পৃঃ ৩৯ । 


নাটক ৫৮৯. 


করিয়াছেন। নাটকের পরিসমাপ্থিতে বুদ্ধ-প্রশত্তি এই ইঙ্িতই বহন করে 
ঘেআনন্দের জীবনে ছন্দপতনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পরিসমাপ্ত হইয়াছে 
এবং প্রকৃতির দেহপাত্রে উচ্ছৃদিত কামনার মদিরা পূজার নৈবেগ্ে রূপান্তরিত 
হইয়্াছে। ) 
মালিনী.” 
মালিনী নাটকের উৎস বৌদ্ধদাহিতোর 'মহাঁবস্ত' অবদানের অন্তর্গত 
মালিন্তাবস্ত। গ্রন্থটি বৌদ্ধসংস্কত ভাষায় রচিত। নিয়ে নংক্ষেপে মালিন্তা বস্তর 
কাহিনী বিবৃত হইল। 
প্রত্যেকবুদ্ধ গ্রামে আহাধবস্ত না পাইয়া ভিক্ষাপাত্ হস্তে গ্রাম হইতে 
বহির্গত হইলেন দেখিয়া কোন শ্রদ্ধাসম্পন্ন গ্রামিক তাহার পরিচর্যার ভার গ্রহ 
করেন। এই গ্রামিকের ছুছিতা শুচি শুভ্রবসনযুক্তা হইয়! সমুদ্র 
সেবা করেন। এই স্বকৃতির ফলম্বরূপ এই আচারগুণসম্পন্না দুহিতা ত্রয়স্ত্িংশ- 
দেবলোকে সর্বাঙ্গশশোভনা অপ্দরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। আবার তথা হইতে 
তিনি কৃকি রাজার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করেন-_ 
ততো তাসাং চ্যবিত্বান দেবকন্া মহধধিকা' 
রাজ্ঞে! কৃকিন্ত ভার্যায় কুক্ষিম্মিং উপপদ্িথ ।৯ 
এই কন্তার নাম মালিনী । মালিনী অনিন্দান্থন্দরী এবং রাজকন্যাদের মধ্যে 
অনন্ত! ছিলেন-_ 
***অতিবর্ণা, অতিরূপবতী অভূৎ 
শ্রেষ্ঠা চ বাঁজকন্যানাং ধীতা সা কাশিরাজিনো|২ 
কাশীরাজ কৃকি ব্রাঙ্গণদের প্রতি শ্রদ্ধাপম্পন্ন ছিলেন। তিনি কন্তাকে ব্রাহ্মণ 
সেবায় নিযুক্ত করিলেন। পিতার আদেশে মালিনীও বিংশতি সহশ্র ব্রাহ্মণকে 
সর্বকাম্যবস্ত সবার] আপ্যায়িত করিলেন । কিন্তু ব্রাঙ্গণগণ ইন্জিয়দমনে অসমর্থ 
ছিলেন। তাহারা রাজকন্তার অনুপম বূপ-লাবণ্যদর্শন করিয়। 'রাগগ্রসিতচিত্তাশ্চ 
উল্লপস্তিপুনপুর্নঃ।” ব্রাক্ষণদের এই অভব্য আচরণ রাঁজনন্দিনীকে তাহাদের 
প্রতি বিমুখ করিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন_- ইহার! দক্ষিণা হইবার যোগ্য 
নহেন-_-+'ন ইমে দক্ষিণারহা'। এই সময় গ্রানাদশীর্ধ হইতে মালিনী বৌদ্ধ 
ভিক্ষুদের দেখিতে পাইলেন। তাহার] 'বাহিতপাপাং অস্তিমশবীরাঁং, এবং 


১। মহাবন্ত অবদানং, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, ৯ম খণ্ড, মালিন্তা বন্ত? পৃঃ ৩৯১। 
২। এ, পৃঃ ৩৯২। 


৫৯০ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বিশাবন্ধা, অগ্রপপ্ডিতালোকে'। তাহাদের পাপ ক্ষল্নপ্রাপ্ত, তাহার! শেষবার 
শরীরধারী এবং বিশারদ ও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে গণনীয়। রাজকন্যার 
আমন্ত্রণে ভিক্ষুলজ্ঘ রাজপ্রাসাদে তাহার শ্রদ্ধাপ্রদ্ত্ত অব্বব্যগন গ্রহণ করিলেন। 
মালিনী ভিক্ষুসজ্ঘের মুখে লোকনাথ কাশ্ঠপকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন। 
ভগবান কাশ্ঠপও রাজনন্দিনীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। পর দিবন মালিনী 
সর্বপ্রযত্ধে সশ্রাবক কাশ্যপের সেবা করিলেন। ভগবানও তাহাকে ধর্মদেশন। 
প্রদান করিয়। প্রস্থান করিলেন । মহারাজ ককির রাজপ্রাপাদে যে বিংশতি 
সহন্ত ব্রাঙ্ধণ এতদিন নিত্য আহার্য ও সেবা পাইতেন তাহার অপমানিত ও 
কুপিত হই্লা মালিনীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ব্রাহ্ষণগণ 
তাহাদের প্রতি মালিনীর অবজ্ঞা এবং শ্রাবকপজ্ঘবের প্রতি তাহার আচরণের 
বিষয় বাঞজাকে জ্ঞাপন করিলেন । তাহারা রাজার নিকট মালিনীকে পরিত্যাগ 
করার জন্তও দাবী জানাইলেন-_ 

ধেদি তে ব্রান্মণ্যং অপরিত্যক্তং মালিনীং পরিত্যজাহছি। অথ তে মালিনী 
অপরিত্যক্তা নাস্তিতে ব্রাহ্মণ/ং।১ রাজা স্বীয় কন্তাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করিয়! বলিলেন--আপনাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী হউক। যথা ব্রাহ্মণ 
পরিষায়ে অভিপ্রায়ং তথা ভবতু ।"২ মালিনী পিতাকর্তৃক ব্রাহ্মণহস্তে পরিত্যক্তা 
হইলেন । পিতৃ পরিত্যক্তা মালিনীকে দুত সমব্যভিহারে ব্রাহ্মণসভায় উপস্থিত 
কর! হইল। মালিনী পিতাকে বলিলেন-- 

ইয়ং মহারাজ মালিনী ।৩ 

পিতা অশ্রু বর্ষণ কর্সিতে করিতে কন্তাকে ব্রাহ্মণদের হস্তে প্রদান করিলেন । 
্রাহ্মণগণ তাহাকে মৃতুদণ্ড দেওয়াই শ্রেয়ন্কর বিবেচনা করিলেন। মালিনী 
ম্ত্যুকাল সমাগত জানিয়া একসপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলেন। স্থির হইল 
সপ্তাহ অস্তে তাছাকে বধ করা হুইবৰে। মালিনীর ইচ্ছ। এই নপ্তদিবারাত্্ ষেন 
বার্থ হইয়া না যায়। তিনি বাজপ্রাদাদে গিয়! প্রথম দিবসে মাতাপিতার 
সধাগত হইয়! ভগবান কাশ্ঠপদহ ভিক্ষুলজ্ঘকে ভোজন করাইলেন। আহারান্তে 
শান্তা রাজা ও বাজ অস্ত:পুরের সকলকে ধর্মকথা শ্রবণ করাইলেন। দ্বিতীয় 
দিবসে ভগবান পাঁচশত রাজপুত্রকে দীক্ষা দিলেন, তৃতীয় দিবসে রাজার 
পরিজনগণ শান্তার দেশন! শ্রবণ করিবার স্থযোগ লাভ করিল, চতুর্থ দিবলে 


সান 








হালিম 


৯,২। মহাবস্ত অবদানং, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, ১ম খও, পৃঃ ২৯৭ । 
৩। এ; পৃঃ ৪৩৪ | * 


নাটক ৫৪৯১ 


রাজার অমাত্যবর্গ, পঞ্চমদ্দিবসে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সেনাগণ, ষষ্ঠ দিবসে রাজাচার্য 
এবং সপ্তম দিবসে নগরবামিগণ কাশ্ঠপের নিকট দীক্ষিত হুইলেন। এইভাবে 
সাতদিনের মধ্যে কাশীরাজ ও তীহার মহিরষী, পাচশত রাজকুমার, প্রধান 
অমাত্য ও শ্রেষ্ঠ পেনানায়কগণ, রাঁজাচাষ এবং সমগ্র নগরবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
হইলেন । তাহার! ভাবিলেন-_“অন্মাকং মালিনী কল্যাণমিত্রা মালিনীমাগম্য 
অস্মাকং সর্বধর্মেষু ধর্মচক্ষুবিশ্তদ্ধংঃ ১ আমাদের নিজেদের জীবনের বিনিময়েও 
তাহাকে বীচাইতে হইবে। স্তরাং তাহার! মালিনীর প্রাণরক্ষার নিষিত্ত 
উদ্যোগী হছইলেন। এইবার ব্রাঙ্মণগণ ভীত হুইয়। মালিনীর উপর প্রদত্ত দণ্ডাদেশ 
প্রতাহার করিলেন; এবং শ্রাবকসঙ্ঘপহ কাশ্টপকে বিনাশ করিবার জন্ত 
লোক নিয়োগ কবিলেন। কিন্তু যাছারাই তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য 
গমন করিল তাহারাই ভগবানের মৈত্রীর প্রভাবে তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করিল 
এবং বিরুদ্ধাচাবী ব্রাহ্মণদের নিকট সংবাদ প্রেরণ কঞিল-_-ভগবাং কাশ্যপো 
সমাকৃসংবুদ্ধো মহাত্মা মহাকারুণিকো! লোকস্তানৃগ্রহপ্রবৃত্তো”।২ স্থতরাং 
আপনারা তীহার কোন ক্ষতি না করিয়া তাহার পাদবন্দন। করুন। কিন্তু 
বিদ্বেষপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ প্রতিনিবু্ত হইলেন না এবং ভগবান কাশ্টপকে বিনাশ 
করিতে অগ্রসর হইলেন। ভগবান পৃথিবী দেবতাকে আহ্বান জানাইলেন। 
পৃথিবী দেবতা একটি বুহৎ তাপবুক্ষ স্ন্ধে ব্রাঙ্মণদ্দের দিকে ধাবমান হইলে 
'ভে ব্রান্ধণা ভীত! নাশনষ্টাঃঃ।৩ ইহাই মালিন্তাবস্তর গল্লাংশ। রবীন্দ্রনাথ 
তাহার “মালিনী” নাটকে ইহার কতথানি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কতখানি বর্জন 
করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করিতে হুইবে। 

“মালিনী” নাটকে রাজকন্তা মালিনী বৌদ্ধ অর্ৎ কাশ্তপের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভিক্ষু তীাগাকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়াছেন, তাহার দেশনা--স্ৃখ-আশা) ছুঃখভয়, বিষয়তৃষ্কা,। সংসার 
আসক্তি_এই সব কিছু পরিহার করিতে হইবে। প্রমোদ চঞ্চলতা বর্জন 
করিয়! রাত্রিদদিন চিত্তকে প্রশান্ত প্রজঙ্জার আলোয় পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে । 
কিন্ত মালিনী যে সংসার-চক্রে আবদ্ধ সুখ সম্পদের সহম্্র জালে মৃত জড়গ্রায়। 
সে জানাইল-_ 


১। মহাবজ্থ অবদানং, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪*৩। 
২। মহাবস্ত অবঙ্দানং, প্রা গুক্ত+ পৃঃ ৪০৫। 
৩। এ+ পৃঃ৪০৯ 


৫৯২ ' বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভগবান রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে, 
সন্ধ্যায় মুদ্রিত দল পন্মের কোরকে 
আবদ্ধ ভ্রমরী-দ্বর্ণরেণুবাশি মাঝে 
মৃত জড়প্রায়।১ 
গুরু তাহাকে অভয় দিয়! বলিলেন__ 
জ্ঞানন্ূর্ধ উদয় উত্সবে 
জাগ্রত ও জগতের জয়জয় রবে 
শুভলগ্নে সুপ্রভাতে হবে উদ্ঘাটন 
পুষ্পকারাগার তব।২ 
অবশেষে সেই মহাক্ষণ আপিয়াছে। অকস্মাৎ এক নূতন আলোক-বন্যায় 
তাহার অস্তর প্লাবিত হইয়! গিয়াছে । গুরুর আশীর্বাদে তাহার জীবনে এক 
মহাক্ষণ আগতগ্রায়-- 
আশীর্বাদ করিলাম, অবসান হবে 
বিভাবরী--*****, 
সেই মহাক্ষণ 
এমেছে নিকটে ।৩ 
কিন্ত মালিনী তীছার এই সৌভাগা একা ভোগ করিতে চাছেন ন1। 
নব্ধর্মের আলে! তিনি রাজপ্রাপাদে ও বাজ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া1 দিতে চাহেন। 
সমগ্র বিশ্বের আহবান যেন তাহার হৃদয়-ছুয়ারে আজ হান! দিয়াছে-_ 
ব্যথা সম 
কী যেন বাজিছে আজি অস্তরেন্তে মম 
বারংবার--কিছু আমি নারি বুঝিবারে 
জগতে কাহার! আজি ডাকিছে আমারে ।৪ 
বিশ্বের গৃহহীন যাত্রীদের নৌকার কর্ণধার তাহাকে হইতে হইবে। এইজন্ত 
নিয়ত তিনি স্বপ্নে জাগরণে তাহার এই বিশেষ দাগ্জিত্ব চিত্তায় উদ্বিগ্ন। এদিকে 
সনাতন ধর্মাবলক্বী ব্রাঙ্ষণগণ ক্ষিপ্ত হইয়া! উঠিলেন। তাহারা এই নবধর্মকে 
চাছেন না। ব্রাদ্ষণ্যধর্ম আচার অনষ্ঠান যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়াকাণ্ডের উপর 


১। মালিনী, বিশ্বভারতী গ্রচ্থালয়, ১৩৬৩) পৃঃ ১১। 
২,৩। এ পৃ১২। 
6। এ, পৃঃ ১২--১৩। 
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সর্বপ্রকার প্রাধান্ত দিয়াছে । লনাতন ধর্মের শাশ্বত নত্যকে বিদর্জন দিয়া 
তাহারা ধর্মের কেবল আঙক্রিকের দ্দিকটাকেই বড় করিয়া লইয়াছে। সুতরাং ॥ 
মালিনীর নবধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্বন্দিতা হওয়াই ত্বাভাবিক। ধর্মনাশ 
আশঙ্কায় ব্রাহ্মণের দল এক হইয়া বাঁজার নিকট বাজকন্তার নির্বাসন দাবী 
করিয়াছেন-_ 
প্রজাগণ 
ক্ষুব্ধ অতিশয় । চাছে তার] নির্বাসন 
মালিনীর ।৯ 
রাজকন্যা মালিনী দীপ্ত অম্িশিখার ন্যায় সমস্ত ছুঃখকে বরণ করিয়া 
রাজপ্রাদাদের ভোগ এশ্বর্বকে, চতুর্দিকের হুথের প্রাচীরকে এক মুহূর্তে ভাডিয়া 
দিয়া বহিবিশ্বে ছুটিয়া! গিয়াছে । আজ সে স্ুুখলালিতা রাজকন্তা নছে,__ 
অগ্রিময়ী মহাবাণী। 
কন্তা আমি নহি আজ, 
নহি রাজন্থত-_যে মোর অন্তরযামী . 
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি ।২ 
ব্রাহ্ষণগণ যখন প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য গ্রার্থনারত এমন সময় 
মন্দির প্রাঙ্গণে মালিনী প্রবেশ করিলেন। তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে, তাহার 
নেতের সেহ জ্যোতিজে, এবং চিত্তের ক্ষমা ও করুণায় ব্রাঙ্গণবিদ্রোহ এক মুহর্তে 
স্তব্ধ হইয়া! গেল। ব্রান্ষণেরা শতকের জয়ধ্বনিতে নির্বাসিত রাজকন্যাকে 
রাজপ্রানাদে রাখিয়া আসিলেন। এই পর্যস্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে কতকট! সামওস্য 
পাওয়। যায়। 
অবধানে কাশ্ঠপ-শিস্তা মালিনীর নির্বাসনদণ্ড তাহার পিতাঁও স্বীকার 
করিয়! লইয়াছেন। স্থখলালিতা রাজকন্যা অপরিচিত পৃথিবীর বুকে নির্বাসিত 
হইবেন। পিতার অতি সান্গিধ্যে দাড়াইয়! মালিনী বলিল-_ 
ইয়ং মহারাজ মালিনী । 
মালিনী” নাটকেও ত্রাঙ্মণ্য বিদ্রোহের এক চরম মুহুর্তে রাজকন্যা মালিনী 
মন্দির প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন-_ 
“আমি আসিয়াছি। 





১। মালিনী, পৃঃ ১৮। ২। এ, পৃঃ ২২। 


৩৮ 


৫৯৪ ংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অব্দানে মালিনী অভ্ত:পুরবাশীদ্দিগকে এবং রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদ্দিগকে 
কাশ্ঠপের ছারা আর্ধধর্মে দীক্ষিত করাইয়াছেন। তাহাদের নিকট তিনি 
কল্যাণমিত্র-_উপকারী বন্ধু, নাটকে এই গুরুতর কাজের দায়িত্ব মালিনী নিজেই 
বহন করিয়াছেন। রাজ্যের সমস্ত অধিবাপীদের প্রাণের অমৃত পিপাল! 
মিটাইবার দায়িত্ব সে নিজ স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছে__ 

অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়-__ 

যেন মে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা! 

যেন সে ঢালিতে পারে সাত্বনার স্ধা 

যত ছুঃখ যেথা আছে সকলের পরবে 

অনন্ত প্রবাহে ।৯ 
অবদানে মালিনী তাহার প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্বের দ্বার] নির্বাসন মুক্তি লাভ করিয়াছে । 
নাটকের মালিনী যেন আলোকপ্রতিমা । তাহার আবির্তাবে ব্রাক্মণগণ অভিভূত 
হইয়া আত্মপমর্পণ করিয়াছেন। 

স্থপ্রিয় ও ক্ষেমস্কর কবির নিজন্ব স্থষ্টি। অবদানের অনুকম্পাপরাক়্ 

নাগরিকবুন্দ যাহার! নিজের প্রাণের বিনিময়ে মালিনীকে বাচাইতে চাহিয়াছে 
নাটকের স্থপ্রিয় যেন তাহাদেবই প্রতিভূ। নাটকে দে মালিনীর নিকট 
সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়! দিয়াছে-_ 

পথ আছে শত লক্ষ শুধু আলো নাই ; 

ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী--তাই আমি চাই 

একটি আলোর রেখ! উজ্জ্স স্ন্দর 

তোমার অস্তর হতে ।২ 
ক্ষেমস্কর ব্রাহ্মণযতেজের জীবন্ত বিগ্রহ! সেই তেজ যেমনি প্রলয়ঙ্কর তেমনি 
অপব্দপ মহিমায় ভাম্বর। অবদ্দানে অহ্‌ৎ কাশ্যপ ষে ব্রাহ্গণগণ তাহাকে বধ 
করিতে আপিয়াছে তাহাদের ক্ষমা ও মৈত্রীর দ্বারা জয় করিয়াছেন। নাটকে 
মালিনী হিংসা দ্বেষহীন কল্যাণধর্ম দ্বারা বিরোধী ব্রাহ্মণ সমাজকে অভিভূত 
করিয়াছেন । উভয়ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্টা ও ধর্মপরায়ণতাই 
মালিনী চরিজের প্রধান অবলম্বন । নাটকের শেষ পরিণতিতে নবধর্মের প্রতি 
তাহার মেই অমোঘ আকর্ষণ হাস পাইয়াছে। অবদানে নবধর্মের প্রতি মালিনীর 


১। মালিনী, পৃঃ ৩৬। 
২ | এ, পৃঃ ৫৫। 


নাটক ৫৯৫ 


বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অবিচলিত রহিয়াছে । কিন্তু নাটকে নবধর্ধ মালিনীর মনে 
একট] ক্ষপন্থায়ী আলোড়নমান্র আনয়ন করিয়াছে । 
মহাবস্ত অবদানে মালিনী প্রত্যেক বৃদ্ধের স্ূপে একটি রত্বমালা! সমর্পণ 

করিয়া গ্রার্থন৷ জানাইয়াছেন__আমি প্রতি জন্মে যেন এইরূপ রত্বমাল! শোভিত 
হুইয়া জন্মগ্রহণ করি-_ 

এতাদূশী মে শিরসি ভোতু মালা যথা! অয়ং। 

যত্রযত্রোপপছ্ভেহং তত্র মেতং সমৃধ্যতু ॥» 
কুকি রাজার প্রাসাদেও সে দ্বর্গচ্যুত দেববন্1।-__স্বন্দরী, রমণীয়া, দর্শনীয় এবং 
স্তকে একটি বছমূল্য রত্বমালায় ন্ুশোভিতা। এই জন্যই তাহার নাম 
হইয়াছিল মালিনী। নাটকেও কবি মালিনী চরিত্রে তাহার এই পূর্ব গৌরব 
ও এঁতিহ্া অন্ধুপ্ন বাখিয়াছেন। এখানেও মাণিনী যেন ত্বর্গভষ্টা দেবকন্া। 
জননীর কাছে সে সামান্য বালিকামাত্র নহে-_সে দীপ্ত অগ্নিশিখা-_ 

আমি কহিলাম আজি শুনি লহে] কথা 

এ কন্তা মানবী নহে, এ কোন দেঁবত! 

এসেছে তোমার ঘরে ।২ 
বিজ্রোহী ব্রাহ্মণগণও দয়াময়ী বিশ্বজননীরূপে তাহার স্ভতি করিয়াছেন-_ 

এসো, এসো! মা জননী, 

শতচিত্ত শতদ্বলে দাড়াও অমনি 

করুণামাথানো মুখে ।5 
পৈম্তগণ ও প্রজাগণের সমারোছের মধ্যে মালিনী ষেন সমূত্রমস্থনে আবি্ভূতা 
বিশ্বের সৌন্দর্যলস্ষ্রট আলোকপ্রতিমা-_- 

সমুদ্রমস্থনে যবে 

লক্ষ্মী উঠিলেন-_-তারে ঘিরি কলরবে 

মাতিল উন্মাদনৃত্যে উমিগুলি সবে, 

সেই মতে উচ্ছ্বসিত জনপারাবার 

মাঝে তুমি লোকলক্ী মাতা ।5 


১। মহাবস্ত অবদানং, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৯ 
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৫৯৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অব্দানে এই পুণ্যবতী বালিকা পিতার নেহধন্তা, পরিজনদের প্রিক্মপাত্রী এবং 
সমগ্ররাজ্যের কল্যাণমিত্র, নাটকেও সে পিতার ন্সেহপুতুলী, মাতার অঞ্চলের 
নিধি এবং পুরবাশীর নিকট লোকমাত! বিগ্রছিনী দয্বা। নবধর্মের সর্বজীবে 
মৈত্রী ও ক্ষমার আদর্শ মালিনীর অস্তরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ষে 
বিপ্রগণ তাহার নির্বাসন দাবী করিয়াছে তাহাদেরই সঙ্গে সমদুঃখের অধিকার 
সে মাথায় তুলিয়! লইতে চাহিয়াছে-_ 
শুনিয়াছি দুঃখময় 

বনুদ্ধরা, সে ছুঃখের লব পরিচয় 

তোমাদের সাথে। 
আবার স্প্রিয়ের নিকট যখন জানিয়াছে ক্ষেমস্কর তাহার চরম ক্ষতি সাধনের 
জন্ত অভিযান করিয়াছে তখনও পরম শক্রর প্রতি তাহার বিদ্বেষ জাগ্রত হয় 
নাই । তাহার মধ্যে নবধর্মের মৈত্রীকরণায় গরীয়ান এক বিরাট হৃদয়ের পরিচয় 
পাওয়] যায় । তারপর যখন ক্ষেমস্করের আঘাতে সুপ্রিয় মৃত্যুবরণ করিয়াছে 
তখনও সে বলিয়াছে--“মহারাজ ক্ষমে ক্ষেমস্করে”। এই মহৎ উদ্দারত সে নবধর্মের 
নিকট উত্তরাধিকারন্ত্রে লাভ করিয়াছে । হিংসাকে অহ্িংসায়, ক্রোধকে 
অক্রোধে জয় করিতে হইবে, _নবধর্মই তাহার অন্তরে এই প্রেরণা জাগ্রত 
করিয়াছে । অহিংসাকে সে কেবল তত্ব্ূপেই গ্রহণ করে নাই, গভীবতম 
অনুভূতিরূপে বাস্তব জীবনে.তাহাব শুভ উদ্বোধন করিয়াছে। 

রাজগৃহের সুখসম্পদের মধ্যে তাহার জন্ম হইলেও বিশ্বের ছুঃখী ব্যথাহত 
মানুষের আহবান তাহাকে রাজ অস্তঃপুরের শতভিত্তি অন্তরালে স্থির থাকিতে 
দেয় নাই, বৃহৎ সংসারের আহ্বানে রাজকুমার সিদ্ধার্থের ন্যায় একমুহূর্তে সমস্ত 
ভোগন্থথ তুচ্ছ করিয়! সে বহিবিশ্বে পা বাড়াইয়। দিয়াছে__ 
জন্ম লভিয়াছি বাজকুলে 

রাজকন্যা আমি-_-কখনো গবাক্ষ খুলে 

চাহিনি বাহিরে $ দেখি নাই এ সংসার 

বৃহৎ বিপুল--কোথায় কি ব্যথ! তার 

জানি না তে! কিছু । শুনিয়াছি ছুঃখময় 

বন্ুম্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয় 

তোমাদের সাথে ।৯ 


১৪ মালিনী, পৃঃ ৩৫) 


নাটক ৫৯৭ 


পতাধর্ষের স্পর্শে নবপ্রবুন্ধ মালিনী এক মুহূর্তে নিজেকে সকলের জন্য, পরের জন্য 
উৎ্সর্গ করিয়া দিয়াছে, বাজ অন্তঃপুরে সমগ্র রাজ্যকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে-_ 
মাআমার 
এ প্রাচীরে মোরে আর নারিবে লুকাতে 
তব অন্তঃপুরে আমি আনিয়াছি সাথে 
. সবলোক-_দেহ নাই মোর, বাধা নাই, 

আমি যেন এ বিশ্বের গ্রাণ ।১১ 
মনে হয় অবদানের কৃতপুণ্যা মালিনীই যেন তাহার কল্যাণকর্মের স্থকৃতিস্বদপ 
আর এক জন্মে কবির কাব্যে আবার মালিনী নামে আবিভূতি] হইয়াছেন। 

মালিনী” নাটকের নবধর্ষমের স্বরূপ উদঘাটন করিতে হইলে এই সময়ে 

কৰি যে গভীর অনুধ্যানে রত ছিলেন তাহা প্রকাশ কর] প্রয়োজন । 
তিনি লিখিয়াছেন-_-“আমার মনের মধ্যে ধর্ষের প্রেরণা তখন গোৌরী- 
শঙ্করের উতক্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নিরিকার হয়ে 
স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মেত্রীরূপে 
আপনাকে প্রকাশ করতে আরস্ত করেছে। নির্বিকার তত্ব নয় সে, মৃতিশালার 
মাটিতে পাথরে নান! অদ্ভুত আকার নিয়ে মান্যকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে 
নি। কোন দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। লত্য যার স্বভাবে যে মানুষের 
অন্তরে অপরিমেরর করুণা, তার অস্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেব্তার 
আবিভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে । সকল আহন্ুষ্ঠানিক 
সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবে এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে 
পাবে।'২ ধর্মের এই গভীরতম অনুভূতির ও তাহার সর্বাত্মক মানবমুখিনতার 
উপর মালিনীর নবধর্মের প্রতিষ্ঠ1। গতানুগতিক আচারনিষ্ঠ, বাহিক আড়ম্বর 
ও পৌরাণিক জটিলতা হইতে মুক্ত হুইয়া নবধর্ধ মানুষের প্রতি প্রেম ও ককপার 
সার্থক পথিকৎরূপে 'মালিনী” নাটকে চিরবন্দিত হুইয়াছে। নবধর্ম আনুষ্ঠানিক 
ধর্মের জটিলতাবিহীন, অহিংসায় বিশ্বাসী, প্রেম ও বিশ্ব সেবাক্স আগ্রহ্থী। নবধর্মের 
ভিত্তি ভগবান বুদ্ধের করণা ও ক্ষমা, মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের উপর প্রতিষঠিত। 
পৌরাণিক ধর্ম-বিশ্বাদের কদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে রাজকুমারী মালিনীর জন্ম কিন্ধ 
আচার-অনুষ্ঠান-সর্বন্ব শাস্ত্রের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই। জগতের 


১। মালিনী, পৃঃ ৫*। 
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টি বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ছুঃখতাড়িত মানুষের ব্যথা দুর করিবার জন্য সে একটা তীব্র প্রেরণা অহুভৰ 
করিয়াছে। অপরিমেয় করুণার অনুভূতিরূপে নবধর্ম তাহার অস্ত:করণে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম__শান্ত্রের ধর্ম নয়--আবিভূত ধর্ম। ইহাকে সম্পূর্ণ 
প্রকাশের ভাষা নাই, কারণ এবপ অভিজ্ঞত1 কদাচিৎ হয়; ইহাকে চিরকাল 
ধারণের শক্তি তাহার নাই-_কারণ সাধনালন্ধ সম্পদে সে গন্মীক্সসী নহে৯। 
বৌদ্ধধর্মের উদার প্রেরণায় উদ্দ্ধ হইয়া আকশ্মিক উন্মাদনায় বিশ্বগৎকে সে 
সাত্বনার সুধা দান করিতে চাহিয়াছে। 
নাটকের অন্যান্ত চরিত্তরকেও নবধর্ম নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । 
রাজমহছিষীর নিকট নবধর্ম তাহার সহজ সরল সংসারধর্মের বিরোধীরূপে 
আবিভ্ভ্ত হইয়াছে । এইজন্ত কন্তার নবধর্মে তাহার অনুমোদন নাই-__ 
এ যে তব 
স্্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্ম অভিনব 
আজিকার গড়া । কোথ। হতে ঘরে আসে 
বিধর্মী সন্ন্যাধী? দেখে আমি মরি আাসে। 
কী মন্ত্র শিখায় তারা, সরল হৃদয় 
জড়ায় মিথ্যার জালে? লোকে নাকি কয় 
বৌদ্ধের! পিশাচপন্থী, জাছুবিদ্য। জানে, 
প্রেতপ্রিদ্ধ তারা ।* 
নবধর্মের উদ্দাম ম্রোতমুখে মহিষীর সুখনীড় গৃহধর্ম আজ ভাসিয়৷ যাইবার 
উপক্রম। এইজন্ত তিনি এই ধর্মকে একেবাবেই স্বীকার করিতে প্রস্তত 
নহেন-__ 
নবধর্ম নবধর্ম কারে বল তুমি ! 
কে আনিল নবধর্ম, কোথ! তার ভূমি 
আকাশ কুহ্ম! কোন মত্ততার শোতে 
ভেসে এল-কন্যারে মায়ের কোল হতে 
টানিয়! লইয়া যায়, ধর্ম বলে তায় 1৩ 
সুপ্রিয় নবধর্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দেবীন্বরূপিণী বাজছুহিতার মাধামে 
_মালিনীই তাহার নিকট নবধর্মের বিগ্রহিণী দেবী । বাজকুমারীর 


৯। রবীন্দ্রন ট্যপ্রবাহ, ১ম থণ্ড। প্রথমনাথ বিশী, ১৯৩৬০) পৃঃ ৭৬-৭৭ 
২। মালিনী, পৃঃ ১৬--১৬, ৩1 এ, পৃঃ €৩। 


নাটক ৫৯৯ 


দয়াধর্ম ও গ্রেমধর্মের বাহিরে অন্ত কিছুকে তিনি শ্বীকৃতি দিতে প্রত্তত, 
নহেন-_ 

সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়াধর্ম তারঃ 

সর্বজীবে প্রেম সর্বধর্ষে সেই সার 

তার বেশী যাহা আছে, প্রমাণ কি তার ?১ 
ব্রাহ্মণ ন্বর্গ, দেবদেবী, তীর্থ পর্যটন তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, নবধ্ম 
হদয়ধর্মরূপে তাছার কাছে আবি হইয়াছে__ 

আজি আমি লভিয়াছি 

ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি। 

সবার দেবত। তব, শাস্ত্রের দেবতা 

আমার দেবতা নহে ।২ 
নবধর্মের একটি জীবস্ত প্রতীকরূপে মালিনী তাহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। 
তাহার নবধর্ম মানবীয় প্রেমের গভীরতম অনুভূতিরূপে উদ্ভাদিত হয়! 
উঠিয়াছে__ 

মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্তযলোকে 

ওই নারী মূতি ধবি। শাস্ত্র এতদিন 

মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবনবিহীন, 

ওই ছুটি নেত্রে জলে যে উজ্জ্বল শিখা 

সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা_ 

যেখ! দয়! সেথা! ধর্ম যেথা প্রেমনেহ, 

যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ ।৩ 
নবধর্মরূপিণী দেবীর জয়গান করিয়া] সে মৃতকে নির্ভয়ে বরণ করিয়াছে। 
্রাহ্মণ্যধর্মে অচলপ্রতিষ্ঠ ক্ষেমস্কর নবধর্মের আবর্ভাবের মধ্যে সনাতন ধর্মের 
মহাছুর্ধোগের আভাস পাইয়াছে-_ 

এবার লাগিল অগ্রি। পুড়ে হবে ছাই 

পুরাতন অট্টালিকা, উন্নত উদ্দার। 

সমস্ত ভারতখগ্ড কক্ষে কক্ষে যার 

হয়েছে মাজষ। 

১। মালিনী, পৃঃ২৯। ২। এ, পৃঃ ৩৮-০৩৯। 

৩) এ, পৃঃ ৭৩। 


পরও বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নবধর্মের আবিভাবে পিতৃকুল উদ্বেগে অধীর, আর্ধধর্মের মহাহুর্গ পুণ্যভীর্থ 
কাশী নগরী শত্রু আক্রান্ত । ূ 

উন্মত্ত নগরী আজি ধর্মের চিতায় 

জ্বালায় উৎসব-দদীপ ।১ 
পিতৃধর্ম রক্ষায় মহৎ কর্তব্যরত সাধক বাহির হইতে ৫নন্ত সংগ্রহ করিবার জন্ত 
যাত্রা করিয়াছে, অবশেষে ব্যর্থ হইয়া মৃত্যুর কষ্টিপাথরে ধর্মের সত্যাঁসত্য বিচার 
করিতে অগ্রসর হুইয়াছে। 

কিন্ত ইহাদের কাহারো উক্তিতে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মর্মবাণী ও তাহার 
যথার্থ ম্বর্ূপ সম্যক উদঘাটিত হয় নাই। একমাত্র ভিক্ষু কাশ্ঠাপের উক্তিতেই 
বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি সর্বাধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে। শিশ্তা মালিনীকে তিনি 
ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিতা করিতে চাহিয়াছেন, বিষয়পিপাপা পরিহার করিয়া, সংসার- 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া হৃদয়ে প্রজ্ঞার আঁলোকরুশ্ি প্রজ্ছবলিত করিতে হুইবে-_-ইহাই 
নির্বাণ লাভের মাহেন্দরক্ষণ। 

ত্যাগ করে বসে, ত্যাগ করো স্থখ আশা 

দুঃখভয়, দূর করে! বিষয় পিপাস। 

ছিন্ন করো, সংসারবন্ধন, পরিছরো 

প্রমাদ প্রলাপ চঞ্চলতা, চিত্তে ধরে 

প্রবশাস্ত সুনির্ধল প্রজ্ঞার আলোক 

রান্রিদ্দিন মোহশোক পরাভূত হোক ।২ 
স্থৃতরাং “মালিনী” নাটকে বৌদ্ধ আখ্যানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ত্যাগ ও বৈরাগ্য, 
মৈত্রী ও ক্ষমার আদর্শ ই অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 

'মালিনী' নাটকের স্ুচনায় কৰি এই নাটক রচনার ইতিহাস ব্যক্ত 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন_ মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একট। বিশেষ 
ইতিহাস আছে, সে স্বপ্রঘটিত।.-ত্বপ্পে দেখলুম েন আমার সামনে একটা 
নাটকের অভিনয় হচ্ছে । বিষয়ট1 একট] বিদ্রোছের চক্রান্ত । ছুই বন্ধুর মধ্যে 
এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফান করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিস্রোহী 
বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে । মৃত্যুর পূর্বে তীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার 
জন্যে তার বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, ছুই হাতে শিকল তার 


২। মালিনী, পৃঃ ৪৩। ১। এ, প্রথম দৃশ্য, পৃঃ ১ 


নাটক ৬০১ 


মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ধুলিসাৎ করে'।৯ বৌদ্ধ আখ্যানের সঙ্গে এই 
স্বপ্নকাছিনীর সংমিশ্রণে 'মালিনী' নাটক রচিত । নাটকের ১ম হইতে ৩য় 
ৃশ্ঠ পর্যস্ত বৌদ্ধ আখ্যান এবং ৪র্থ দৃশ্টে হ্বপ্রঘটিত কাহিনী প্রাধান্ঠ পাইয়াছে। 
তৃতীয় দৃশ্ঠ পর্বস্ত মালিনী ত্যাগত্রতী কাশ্বপশিষ্ঠা, এই করুণার প্রতিমা বৌদ্ধ 
উপাসিকার নিকট উগ্ভতরোষ ব্রাহ্ষণগণ মুহূর্তে মস্তক অবনত করিয়াছে । 
ওর্ঘ দৃশ্তে কবি স্বপ্নকাহিনী ছারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। এই দৃশ্ঠে 
মালিনী আর লোকমাতা! বিশ্বদেবী নহেন-_“সে দেবী না রে, দয়! ন1 রে, ঘষের 
সে মেয়ে ।২ নবধর্ষের মহত্তম মহিমা যাহ! তাঁহাকে আদর্শের সন্ধানে 
ঘুরাইয়াছিল তাহাও অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে-_ 

যে দেবতা মর্মে মোর ব্জলোক হানি 

বলেছিল একদিন বিছ্যন্সয় বাণী 

সে আজি কোথায় গেল; ।৩ 
'মালিনী” নাটকের এই দ্বৈত সত্তার মধ্যে কবি বৌদ্ধধর্মকে ক্ষমা, মৈত্রী ও 
অহিংসায় উদ্ভাসিত এক মহিময়স্তরে উন্নীত করিয়৷ দিয়ছেন। 


পাজা, অবূপরতন, শাপমোচন 


এই নাটকত্রয়ের কাহিনীর সঙ্গে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থের কুশ জাতক৪ এবং 
মহাবন্ত অব্দানের কুশ জাতক€-এবর কাহিনীগত সাদৃশ্ত পাওয়া যায়। জাতক 
কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত হইল । 

মল্লরাজ ইক্ষাকুর অগ্রমহিষী শীলবন্তী দেবরাজ শক্রের রুপায় ছুইটি পুত্র- 
লাভ করেন। জ্যোষ্ঠের নাম কুশকুমার--তিনিই বোধিলত্ব, কনিষ্টের নাষ 
জয়ম্পতি । বোধিসত্ব কুশকুমার পরম প্রজ্ঞাবান্‌ অথচ করদাকার ছিলেন, 
কনিষ্ঠ জয়ম্পতি পরমন্ধপবান্‌ অথচ নির্বোধ ছিলেন। শক্র শীলবতীর উপর 
সন্তুষ্ট হুইয়! তাহাকে কুশতৃণ, দিব্যবন্ত্র, দিব্যচন্দন, মান্দারপুষ্পমাল1 এবং 
কোকোনদ নামক একটি বীণ' প্রদান করিয়াছিলেন । বোধিসত্ব বয়গ্রাপ্ত 
হইলে রাজ! তাহাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পুত্রকে 


১৯) লুচনা, মালিনী, পৃঃ ১৮২ । ২। মালিনী, পৃঃ ৬৯। 

৩। এ, পৃঃ ৫৫--৫৬। 
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০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তাহার ইচ্ছামত পাত্রী মনোনীত করিতে বলিলেন। বোধিসত্ব মাতাপিতার 
সনির্বন্ধ অন্থরোধে একটি পরম সুন্দর স্বর্ণপ্রতিম। প্রস্তুত করিয়া! মাতার 
নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন--'এবরূপং লভস্তে! গণহামীতি'।১ 
রাজার অমাত্যগণ বহছুদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মদ্রবাজ্যের রাজধানী 
শাকল নগরে অন্্রূপ স্রন্দরী বাঁজকন্যা লাভ করিলেন। অদ্্ররাজ কন্ত! 
প্রভাবতীই এই অনিন্দ্যন্ন্দরী। এই অপূর্ব সুন্দরী মন্ত্ররাজকন্। প্রভাবতীর 
সঙ্ষে ইক্ষাণকুরাজ্যের যুবরাজ কুরূপ কুশকুমারের বিবাহ হুইল। বিবাহের. 
পর কুশকুমার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং প্রভাবতী অগ্রয়হিষীর 
পদে অভিষিক্ত হুইলেন। কুশরাজের মাতা শীলবতী হুন্দরী বধু পুত্রের 
কু্ধপ দর্শন করিয়া কুশরাজকে পরিত্যাগ করে এই ভয়ে একটি নিয়ম 
করিয়! দিয্াছিলেন। ইহার ফলে কুশরাজ ও প্রভাবতী দিবদে পরম্পরুকে 
দেখিতে পাইতেন না, রাত্রের অন্ধকারে বরবধূ সম্মিলিত হুইতেন__“প্রভাবতীং 
পন দিব! পস্সিতুং ন লভতি, সাপি তং দিবা পস্পিতৃং ন লভতি, উভিন্নং পি রত্তিং 
দস্সনম্‌ এব হোতি'।২ রাত্রি অবসানের পূর্বেই বোধিসত্ব শয়নগৃহ পরিত্যাগ 
করিতেন। কিছুদিন পরে বোধিসত্ব জননীর নিকট দিনমানে প্রভাবতীকে 
দর্শন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। রাজমাতা নিরূপায় হইয়া হস্তি- 
মঙ্গলোৎ্সৰে হস্তিশালায় ও অশ্বশালায় উভয়ের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিলেন । 
কিন্তু গ্রভাবতী স্বামীকে চিনিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে প্রভাবতীও 
স্বামীকে দেখিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন । রাজমাতা বধূকে নিরস্ত করিতে 
চেষ্টা করিলেন অবশেষে ব্যর্থ হইয়া বলিলেন-_“আগামীকল্য যখন আমার পুত্র 
নগর প্রদক্ষিণ কথিবে তখন তোমার বাতায়ন হুইতে তাহাকে দেখিও ।; 
- রাজমাঁতা তীহার কনিষ্পুত্র জয়ম্পতিকে রাজবেশে হস্তিপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ 
করাইলেন, কুশরাজ হস্তিপালকের ছদ্মবেশে জয়ম্পতির পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। 
রাজমাতা বধুকে বলিলেন-_'পস্ম তব দামিকস্ন সিরিসোভগ গস্ভি ।৩ প্রভাবতী 
পরম বূপবান্‌ জয়ম্পতিকুমারকে রাজাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া-_'সা অন্ুচ্ছবিকো। 
মে সামিকো। লঘ্ধো” ভাবয়! আনন্দিত হইলেন। শোভাষাত্রা পার হইয়। 
গেলে বাজমাতা৷ বধুকে প্রশ্ন করিলেন-_“দিটুঠো৷ তে অস্দ সামিকো1178 বধূ 
বলিলেন__-আম অয্যে, পচ্ছিমাসনে পম, অস্স নিসিম্নো! হখিমেস্তা অতিবিষ্ব 
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ছব্বিনীতো ষয়হং হখবিকারাদীনি দস্সেসি, কস্া এবরপং অলকৃখিকং রঞঞ্ে 
পচ্ছিমাসনে নিসিদাপেস্স্তি ।৯ 

একদিন রাজোগ্ভানের পঞ্চবিধ পদ্ান্থশোভিত পুফরিণীতে প্রভাবতী জলক্রীড়। 
করিতেছেন এমন সময় মহাঁসত্ব পদ্মপত্রের আবরণতল হইতে উখিত হইয়া 
বলিলেন--'অহুং কুলরাজ1।* প্রভাবতী মহাসত্বের রূপ দেখিয়া চিৎকার 
করিয়! উঠিলেন-_-যকৃখো মং গণ হাতি? | 

অবশেষে প্রভাবতী দমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাঁবিলেন 
এই কাকার ও দুর্মৃখ স্বামী লইয়া আমি কি করিব? যদি বাচিয়া থাকি 
আমি অন্ত পতি গ্রহণ করিব। তিনি পিত্রালয়ে যাত্রার উদ্যোগ করিভে 
লাগিলেন। কুশরাজও তাহাকে বাধা দিলেন না। ভাবিলেন 'আত্মবলেই 
তাহাকে জয় করিব, বলপ্রয়োগে নহে-_ত্বং অত্তনো! বলেন আনেস্দামীতি | 

প্রভাবতী পিতৃরাজ্যে প্রস্থান করিলে শোকসম্তপ্ত কুশরাজ সেই শত্রগুদ্ত 
কোকোনদ বীণাটি লইয়া শাঁকল নগরের হস্তিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
এইখানে বসিয়া! মহাসত্ব বীণা বাজাইতে লাগিলেন। বীণার স্থমধুর বঙ্ধীরে 
প্রভাবতী বুঝিতে পারিলেন-_কুশরাজ এই ঝ্াজ্যে আগমন করিয়াছেন। পত্রী 
সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মহাসত্ব একবার কুস্তকার, একবার রাজমালাকার, 
অবশেষে স্থপকাররূপে প্রভাবতীর চিত্ত বিনোদন করিতে চাহিলেন। কিন্তু 
ক্রোধে ও বিরক্তিতে তিনি কুশরাজের প্রতি আরে বিরূপ হইয়া! উঠিলেন। 
প্রভাবতীর দাসী কুজা মহাসত্বের গুণমুগ্ধ ছিল, সেও বাজকন্তার মন পরিবর্তন 
করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়! ব্যর্থ হইল। অবশেষে দেবরাজ শত্রের চক্রান্তে 
সাতজন রাজা মত্ররাজা আক্রমণ করিল। রাজগণ মন্্ররাজের নিকট সংবাদ 
প্রেরণ কৰিলেন প্রভাবতীকে আমাদের সকলের নিকট গ্রদান করিতে হইবে 
অথবা যুদ্ধ করিতে হইবে--সব্বেপম পি অম্হাকং পভাবতীং বা দেতু যুদ্ধং 
বা।৩ কর্তবাবিষৃঢ় ভীতমনত্স্ত মন্্ররাজ ঠিক করিলেন, প্রভাবতীকে সাত খণ্ড 
করিয়। তাহাদের নিকট প্রেরণ করিবেন, ইহাই জদ্ৃদ্ধীপের সেই অরেষ্ট রাজাকে 
পরিত্যাগ করার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত--“দকল জন্মুদীপে অগগরাজানং ছড.ডেত্ব। 
আগমনম্য ফলং লভতু, বধিত্বা' নং সত্তখগ্ডানি কতা মত্বন্ং পেসেস্সামীতি ।”5 
রাজমহিষী অভাগিনী কন্যার জন্য কীদিতে কারিতে বলিলেন-আজ যদি 
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কুশরাজ এইখানে উপস্থিত থাকিতেন তিনি এই লাতজন রাজাকে পরাজিত 
করিয়া আমার কন্াকে বাচাইতে পারিতেন। এই লময় প্রভাতী মাতাকে 
জানাইলেন--কুশরাজ এই রাজপ্রাসাদে স্ুপকারবেশে আত্মগোপন করিয়া 
আছেন। ব্াজা তাহা জানিতে পারিয়া কুশবাজের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা 
করিলেন। কন্তাকেও আদেশ করিলেন কুশবাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে__ 
গচ্ছে বালে খমাপেহি কুলরাজং মহাবলং 
খমাপিতে৷ কুসরাজা সো তে দস্সতি জীবিতস্তি ।১ 
প্রভাবতী বোধিসত্বের পপ্রাস্তে পড়িয়] ক্ষম! প্রার্থন করিলেন । বোধিসত্ব 
ৰীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া! সাতজন রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন । 
পরে মব্ররাজের অনুমতিক্রমে রাজার সাত কন্তাকে তাহাদের নিকট সমর্পণ 
করিলেন । অবশেষে শক্রের প্রদত্ত বিরোচন মণির প্রভাবে কুব্ূপ কুশরাঁজ 
রূপবান হইলেন । তাহারা! এখন-_- 
সমানবগ্ররূপেন ন' অঞ্ ঞমঞএ ঞাতিরোচিন্থং |২ 
উভয়েই তুল্যরূপযুক্ত-_সৌন্দর্ষযে আর কোন প্রভেদ রহিল ন1। 
জাতকের কাহিনীর সঙ্গে অবদান কাহিনীর আখ্যানগত সাদৃশ্ব আছে কিন্তু 
নামগত সাদৃশ্য পুরোপুরি রক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ রাজা ও অরূপরতন 
নাটকে অবদান কাহিনীর ছবারাই বেশী প্রভাবিত হইয়াছেন । 
এই কাহিনীতে কুশের জননীর নাম অলিন্দা, ভ্রাতা কুশদ্রম । রাজমাতার 
নির্দেশে অজ্যোতিক গর্ভগৃহে হুদর্শনা তাহার স্বামীর সান্সিধ্য লাভ. করেন। 
একদিন রাজবধূ দিবালোকে স্বামী সন্দর্শন কামন1 করিলেন। অলিন্দ। পুত্রবধূর 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়! অনুমতি দিলেন--রাজ। যেদিন 
উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিবে সেদিন তাহাকে তোমার বাতায়ন পথে দর্শন 
করিও। উৎসবে ভ্রাতা কুশন্রম রাজ সাজিলেন, বাজ কুশ হইলেন তাহার 
ছত্রবাহুক | সুদর্শন! রাজাকে দেখিয়া খুশী হইলেন কিন্তু ছত্রবাহকের কদাকার 
রূপ দেখিয়া! তিনি তাহার বহিষ্কার দাবী করিলেন। ইহার পর একদিন 
পন্মাসবোবরে, একদিন আম্কাননে বাজার সঙ্গে হদর্শনার সাক্ষাৎ হুইল্‌। 
সুদর্শন রাজাকে রাক্ষস মনে করিয়া মৃছিত হুইলেন। একদা হস্তিশালায় 
আগুন লাগিল। কুশ সেই অগ্নিদাহকে অগ্রাহা করিয়া! বীরবিক্রমে হস্তিযুথকে 
মুক্তি দিলেন। সেই অগ্রিশিখায় ুদর্শনা শ্বামীর ভয়ঙ্কর কুশ্রীকূপ দর্শন 
১। পৃ ৩০৮, ২ ত, পৃহ ৩১১। 


নাটক ৬০৫ 


করিলেন। তিনি ক্ষোভে অভিমানে পিস্রালয়ে চলিয়া! আমিলেন। কুশরাজও 
তাহার বীণাটি লইয়া স্ুদর্শনার পিতৃরাঁজ্য কান্তকুজ্জে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু 
হুদর্শনার অভিমান কিছুতেই ভাঙান যায় না। অবশেষে সুদর্শনাকে লাভ 
করিবার আগ্রহে সাত জন রাজ! তীহার পিতা মহেন্দ্রকের বাঞ্য আক্রমণ 
কবিল। পিতা কন্যাকে স্বামী পরিত্যাগ করার জন্ত দোষারোপ করিয়া 
বলিলেন তাহাকে সাতট্কর1 করিয়া! রাজ্যের সাতজন শক্রর নিকট প্রেরণ 
করিবেন। এবার স্ুদর্শনা ভয়ে কুশরাজের আশ্রয় লইলেন। তাহার 
মাতাপিতাও জানিলেন জামাতা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত। কুশরাজ কৌশলে 
সাতজন রাজাকে পরাজিত করিলেন এবং শক্রপ্রদত্ত মণির প্রভাবে পূর্বের 
যৌবনপ্রী ফিরিয়া পাইলেন । 

এই কাহিনী ছুইটি নান! পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও কবি-কল্পনায় নব ব্ূপায়ণের 
মাধ্যমে 'রাজী", "অরূপরতন+ ও “শীপমোচনে” অনবদ্য রসমৃত্ি লাভ করিয়াছে । 

নাটকে বাজার সঙ্গে সুদর্শনার কোন্‌ বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ 
দিবালোকে রাজাকে সে দেখিতে পায় নাই। অন্ধকার গৃহে বাজার লঙ্গে 
রাণীর মিলন ঘটে । কিন্তু সে চায়-_-যেখানে আমি গাছপাল! পশুপাথী মাটি 
পাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।'৯ বাজার অন্ধকার ঘরের 
দাসীর নাম স্থরঙ্গমা, রাজার প্রতি তাহার অপরিসীম ভক্তি। সে তাহাকে 
রাজার মহত্বের বিষয় জানাইল। অবশেষে বাঁণী রাজাকে দেখিবার অনুমতি 
পাইল__ 

'বসন্তপূণিমার উৎ্দবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা 
কোরো ।১২ “কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে, কেউ তোমাকে বলে 
দেবে না__-আর বলে দিলেই বা বিশ্বাস কি !৩ কেবল রাণীকেই নহে রাজের 
প্রজাদদেরও রাজ! কখন দেখা দেন নাই। রাজার অদর্শনের স্থযোগে স্বরূপ 
অথচ কাপুরুষ সুবর্ণ বাজার ছদ্মবেশে বসস্তোৎসবে যোগদান করিল। 
কাঞ্ীরাজ রাজার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী । স্বর্ণের ফাকি সে বুঝিতে পারিল, সে 
স্থির করিল স্বর্ণের সাহাষ্ো সুদর্শনাকে লাভ করিতে হইবে । বসস্কোৎসবে 
রাণী ছদ্মবেশী স্থবর্ণকেই রাজ! বলিয়া? ভূল করিল, পদ্ম পাতায় ফুলের অর্থ্য 
সাজাইয়া দাসী রোহিণীর হাতে স্থ্বর্ণকে পাঠাইয়া দিল। রাজা যে ধরা 
পড়িয়াছেন তাহাই সে বোঝাতে চায়-_'তীর মনে ছিল আমি চিনতেই পারব 
51 রাজা, পৃঃ ১৩। ২। অরূপরতন, পৃঃ ১৪। ৩। রাজা, পৃঃ১৩। 


৬০৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


না-_ধরা পড়েছেন সেটা] না জানিয়ে ছাড়চি নে।১ এই ইঙ্গিত স্বর্ণ না 
বুঝিলেও কাকীরাজ বুঝিতে পারিল। সে স্থবর্ণের কণ্ঠের একটি মুক্তামালা৷ 
উন্মোচন করিয়া রাণীকে পাঠাইয্া? দিল। বাণীর আত্মপম্মানে আঘাত লাগিল 
কিন্ত তবু সেই অগৌরবের দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। স্থদর্শনাকে 
লাভ করিবার আকাজ্ঞায় কাঞ্ধীরাজ বাণীর করভোগছ্যানে আগুন ধরাইয়। দিল। 
করতভোগ্যানের মধ্যেই রাণীর প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের চারিদিকেও আগুন 
ছড়াইয়া পড়িল। এই চরম ছুধোগের ক্ষণে সুদর্শন! জানিল-_স্বর্ণ প্রকৃত রাজা 
নছেন। সেই সর্বনাশের আগুনের মধ্যে রাণী প্রকৃত রাজাকে প্রত্যক্ষ 
করিলেন। সে বূপ-_-'ভয়ানক, সে ভয়ানক । সে আমার স্মরণ করতেও 
ভয় হয়। কালো, কালে! । আমার মনে হয় ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে 
সেই আকাশের মতো! কালো, ঝড়ের মেঘের মতে] কালো, কুলশুন্ত সমৃত্রের 
মতো কালে1।২ বাণীর ভালবাসা সেইদিন হইতে রাজার দিক হইতে মুখ 
ফিরাইয়! লইল। রাজাকে বলিল--'আমাকে এখানে থেকে যেতেই হবে, 
তোমার সঙ্গে মিলন, সে আমার পক্ষে একেবাবেই অনম্ভব ।”৩ 

স্থদর্শন1 তাহার পিতৃগুহে প্রস্থান করিল। দাসী সুরঙগমা মে রাণীর “সমস্ত 
ভালোমন্দ নিজের গায়ে মেখে নিয়েছে ।' সে রাণীর সঙ্গ কিছুতেই ছাড়িৰে 
না। পিতৃগৃহে স্বামীত্যাগিনী কন্তা অগৌরবের পদে অধিষ্ঠিতা হইল । পিতা 
ৰলিল-- ইচ্ছা! করে সে আপনার একেশ্ববী রাণীর পদ ত্যাগ করে এসেছে- 
এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে । :'-***”আমার এই 
কন্তাকে আমি আজ কি রকম ভয় করছি-সে আমার ঘরের মধো শনিকে 
সঙ্গে করে নিয়ে আপচে ।৪ অবশেষে যথার্থই কান্তকু্জ রাজের রাজ্যে শনির 
দৃ্রি পড়িল। কাক্চীরাজ, কোশলরাজ, অবস্তীরাঁজ, কলিঙ্গরাজ, বিরাট, পাঞ্চাল 
ও বিদর্তরাজ ্থদর্শনাকে লাভ কবিবার জন্য সসৈন্ে কান্তকুন্ড আক্রমণ করিল । 
স[তরাজাই হুদর্শনাকে লাভ কৰিতে চাছে । অবশেষে স্থির হইল হ্বয়স্বর সভায় 
সুদর্শন যাহার গলায় বরমাল্য দিবে সে-ই মুদর্শনাকে লাভ করিবে । ম্বয়স্বর 
সভা আরম্ভ হইল। ছুঃখে, অপমানে, লজ্জায় সুদর্শন] বপিল--দেহে আমার 
কলুষ লেগেছে_-এ দেহ আজ আমি সবার পযক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে 


১। রাজ, পৃঃ ৫৬। ২। অরপরতশ, পৃঃ ৪৫ 
৩। রাজা, পৃঃ ৮৩। ৪। রাজা, পৃঃ ৮৯--৯০। 


নাটক ৬০৭ 


যাবকিন্ত হ্বদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি। বুক চিরে 
সেটাকি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না?৯ এমন সময় স্বপ্ন্বর 
পভায় যোদ্ধবেশে ঠাকুরদা] প্রবেশ* করিলেন। তিনি বাজার সেনাপতি । 
তিনি মমবেত রাজগণকে রণক্ষেত্রে আহ্বান জানাইলেন। রণক্ষেত্রে সাতজন 
রাজাই পরাজিত ও বন্দী হইলেন। ছয়জন বাজদণ্ড পাইলেন “কেবল 
কা্ীর রাঁজাকে বিচারকর্তা নিজের নিংহাদনের দৃক্ষিণপার্থে বসিয়ে স্বহস্তে তার 
মাথায় বাঁজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে ।'২ যুদ্ধ শেষ হুইল, বাজ! কিন্তু স্থদর্শনার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলেন না। এইবার রাণীর সকল অহংকার, সকল অভিমান বিলুপ্ত 
হইল। সে আজ দীনবেশে, পায়ে হেটে বাজার সন্ধানে পথে বাহির হইয়! 
পড়িল। অন্ধকার ঘরে রাণী আবার বাজার সাল্গিধ্য লাভ করিল, বলিল__ 
'প্রতু, ষে আদর কেড়ে নিয়েছে সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ে! না। আমি 
তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।”৩ রাজ প্রশ্ন 
করিলেন--"আমাকে সইতে পারবে, বাণী বলিল--'পারব রাজা, পারব । 
আমার প্রমোদ বনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম, সেখানে 
তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে । তোমাকে 
তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও 
প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম । অন্ধকার ঘরের লীলার এইখানে অবসান। 
যাওয়ার আগে রাণী বলিল-__'আমার অন্ধকারের গ্রভুকে, আমার নিষ্টুরকে, 
আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই ।?৪ 

জাতকে বাত্রির অন্ধকারে এবং অবদানে অজ্যোতিক গর্তগৃহে বববধু 
পরস্পরের সাহ্গিধয লাভ করে। বর মহাবলবান ও মহাধনবান পরাক্রাস্ত ও 
ভুবনবিখ্যাত নরপতি--তিনি মহাযশস্বী, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্, রাজরাজেশ্বর, সিংহনাদ 
ভূপতি, কিন্ত পরম কদাকার। বধু অনিন্দযহ্ন্দরী--সে রূপের জ্যোতি 
প্রাতঃনূর্ধের ন্তায় আভাবিশিষ্ট, অন্ধকার কক্ষকেও তাহা চতুহন্ত পরিমিত 
আলোকিত করিত।-_“তস্স1 সরীবতে। বালস্থরিয়স্ম বিয় পভা বা নিচ্ছরস্তি 
কালদ্ধকারে পি চতুহথগবেব পদীপকিচ্চং নাম ন'অথি, দব্বো! গব্বো৷ একভাসে। 
বাহোতি।” এমনি এক রূপলাবণ্যবতী বধূর সঙ্গে মহোত্তম অথট ভয়ঙর 


১। রাজা, পৃঃ ১১২। ২। এ, পৃঃ ১২৭। 
৩। অরূপরতন, পৃঃ ৬৮ ৪। অরূপরতন, পৃঃ ৬৮। 
€ | জাতক, প্রাুত, পৃঃ ২৮৩-৮৪ ॥ 


নি বাংল সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


কুৎমিত এক নরপতির সশ্মিলনের এই কাহিনী কবিকল্পনাকে কেবল উদ্দীপিতই 
করে নাই কবির রল-বাসনার সমর্থন লাভ করিয়! তাহার রচনায় নৃতন প্রেরণা ও 
রসের সংবেদনাও প্রবর্তন করিয়াছে । এই*ক্ুত্র ইঙ্রিতের শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞৰ রবীন্দ্রনাথ 
এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই তাহার রাজা, অবূপরতন্‌, শাপমোচন প্রভৃতি 
নাটকের অবয়ব গঠন করিয়াছেন। কবি এই বৌদ্ধকাছিনীর নায়ক-নায়িকার 
প্রতি কেবল আন্তত্রিকতা ও সৌজন্তই অনুভব করেন নাই, তাহাদের লঙ্গে 
সম্পূর্ণভাবে তিনি এঁকাত্ম্যও বোধ করিয়াছেন। তুলনামূলক আলোচনার 
মাধ্যমে দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথ কতখানি মুলকাহিনী হইতে গ্রহণ ও 
কতথানি বর্জন করিয়াছেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধকাহিনীর আধার ঘরকে কেন্দ্র করিয়া কবিকল্পনা 
উদ্দীপিত হইয়াছে । স্ুদর্শনা নামটাও কুশাবদান হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ- 
কাহিনীর সুদর্শনা ও প্রভাবতী এবং ববীন্দ্রনাথের স্থবর্শনার মধ্যে মিল অনেকটা । 
ইহারা সকলেই অপূর্বক্ূপলাবণ্যবতী । রবীন্দ্রনাথের স্বরঙ্গমা এইখানে দ্বৈত 
ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। রাজমাতা শীলবর্তী বা অলিন্দ! এবং সহচরা কুব্জা 
উভয়ের কাজ স্থ্রঙ্গমা একাই সম্পন্ন করিয়াছে। বাজভ্রাতা জয়ম্পতি ব৷ 
কুশদ্রম ববীন্দ্রনাটকে স্থ্বর্ণের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। অবদানের 
“অজ্যোতিকং গর্ভগৃহং রাজ নাটকেও "মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের 
মাঝখানে তৈরী ।৯ রাজা বিশেষ করিয়া রাণীর জন্যই এই ঘর টৈয়ারী 
করিয়াছেন। এই ঘরেই বাণীর সঙ্গে রাজার সম্মিলন ঘটে। জাতকে রাণী 
তাহার স্বামীকে দিবাপোকে দর্শন করিতে চাহিলে রাজমাতা বলিলেন--তেন 
হি সে মম পুত্তো নগরং পদকৃখিণং করিস্সতি, ত্বং সীহুপগঁরং বিবরিতা- 
পস্সেয়াসীতি।২ এই উতৎসবানুষ্ঠানে রাজার রূপবান কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজহস্তির 
উপর উপবিষ্ট ছিলেন আর প্ররুত বাজ! ছিলেন তাহার হম্তিপালক। রাণীর 
সপ্রশংস দৃষ্টি রাজবেশীর উপর পতিত হুইল। তিনি রাজমাতাকে অভিযোগ 
করিলেন কেন এই ছূর্বিনীত লক্মীছাড়া হস্তিপালককে রাজার পশ্চাতে বসিতে 
দেওয়! হইয়াছে--“কস্সাঁ, এবরপং অলক্খিকং রঞঞ্ো পচ্ছিমাসনে, 
নিসীদাপেসুক্তি ।"৩ 


১। রাজ।, পৃঃ ৎ। ২। জাতক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬ 
৩। এ, পৃ ২৮৭। 


নাটক ৬৩০৯ 


রবীন্দ্রনাথের নাটকেও রাণীর একাস্ত আগ্রহ রাজাকে সে প্রত্যক্ষ দিবালোকে 
দেখিবে। থাঁজা বলিল-_-আজ বসস্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের 
শিখবের উপরে দাড়িয়ো-_-চেয়ে দেখো--আমার বাগানে লহত্র লোকের মধ্যে 
আমাকেদেখবার চেষ্টা কোরো! ।৯ এখানেও বাণী রাজবেশীকেই বাজ বলিয়! 
ভুল করিয়াছে । আর প্রকৃত রাজা তাহার দাক্ষিণ্যে বঞ্চিত হইয়াছেন। 
উৎসবাস্তে শাপমোৌচনে রাণী কমলিকাও রাজাকে প্রশ্ন করিয়াছে-_ 

যেন চন্দ্রলোকের শুরুপক্ষে লেগেছ তুফান। কেবল একজন কুপ্রী 
কেন রসভঙ্গ করলে । ও ধেন বাহুর অনুচর। কী গুণে ও পেল প্রবেশের 
অধিকার ।;২ 

অবদান কাহিনীতে করভোগ্ভানে অগ্রিগ্রজঙ্লিত হইলে সেই অগ্নিশিখায় 
বাণী সুদর্শন কুশরাজাকে প্রত্যক্ষ করিল। স্বামীর সেই কুশ্রী ভয়ঙ্করবূপ দর্শন 
করিয়া] ক্ষোভে অভিমানে সে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। এত বড় প্রতারণ] সে 
কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না। “রাজা” ও 'অরূপরতন' নাটকেও অগ্নি- 
সংযোগের ফলে এক চরমক্ষণে বাণী সুদর্শন কেবল মূহ্র্তের জন্য রাজাকে দর্শন 
করিয়াছে। সেই বূপর্দেখিয়া সে বলিয়াছে-_-“ভয়ানক, সে ভয়ানক । সে 
আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো । আমার মনে হয় ধুমকেতু 
যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো, ঝড়ের মেঘের মতো! কালো, 
কুলশৃন্য সমুদ্রের মতো! কালো।।”৩ ইছার পর বাণী তাহার পিতৃরাজ্যে প্রস্থান 
করিয়াছে । জাতকে, অবদানে এবং ববীন্দ্রনাটকে বাণীর গমনপথে রাজ! 
কোন প্রতিবন্ধকতা স্ষ্টি করেন নাই। জাতকে কুশরাজ স্থির করিয়াছেন 
বাণীকে আত্মবলেই জয় করিবেন_-ত্বং অত্তনোবলেন আনেস্সামীতি?। 
রবীন্দ্রনাথের বাজার প্রতিজ্ঞাও প্রেমের শক্তির উপর প্রতিষিত-_- 

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না 
ভালবাসায় ভোলাব। | 
আমি হাত দিয়ে ছার খুলব না গে 
গান দিয়ে ছার খোলাব |5 

বৌদ্ধকাছিনীছয়ের প্রভাবতী বা হুদর্শনাকে লাভ করার জন্ত সাতজন 


১। রাজা, পৃঃ ১৪। ₹। রবীন্দ্র রচনাবলী, €ম থণ্ড, পঃ বঃ সঃ শাপমোচন। পৃঃ ৬৯৮ 
৩। অরূপরতন, পৃঃ ৪৫। ৪ | রাজা, পৃঃ৮১; অরূপরতন, পৃঃ 8৫। 
৩৯ 


৬১০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নরপতি মদ্ররাজা বা কান্তকুক্জ আক্রমণ করিয়াছে । তাহারা প্রতোকেই 
বাজকন্তাকে লাভ করিতে চাহে। নিকপায় পিতা! জন্বত্বীপের শ্রেষ্ঠ নরপতি 
মহাবল কুশরাজকে পরিত্যাগ করার জন্য কন্তাকে অভিযোগ করিয়াছেন 
এবং তাহাকে সাতখণ্ড করিয়া! সাতজন রাজার নিকট প্রেরণ করিবার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

“সকলে জদ্ৃদত্বীপে অগগরাজানং ছভডত্বা আগমনস্স ফলং লভতু,-বধিত্বা নং 
সত্তথগ্ডানি কত্বা সত্তন্নং পেসেস্সামীতি 1১ 
ববীন্্নাটকে কৰি স্থুদর্শনার কে এই কাহিনীর স্বীকৃতি দিয়াছেন-__ুদ্ধে 
যাবার পুর্বে বাবা এসে বল্লেন, তুই “একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ 
সাতজনকে টেনে আনলি-_ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকবঝে! করে ওদের সাত 
জনের মধ্যে ভাগ করে দিই ।২ কৌদ্ধকাহিনীতে কুশরাজের বীরত্বে সাতজন 
বাজ] পরাজিত ও বন্দী হইয়াছে । কুশরাজ পরাজিত নৃপতিদের হাতে বাণীর 
সাত ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছেন। নাটকে রাজা! কেবল কাঞ্চীরাজকেই 
পুরস্কৃত করিয়াছেন, অন্ত রাজাদের তিনি যথাযোগ্য শাস্তি দিয়াছেন। বৌদ্ধ- 
কাহিনীর শক্রপ্রদত্ত কোকনদ বীণ] রবীন্দ্রনাটকে বিশেষ গৌরবের আমনে 
অধিঠিত হইয়াছে । বৌদ্ধকাহিনীতে কুশরাজ এই বীণাটি সম্বল করিয়া 
পত্বীর সন্ধানে বাজ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন, কুশরাঁজের বীণার স্থমধুর স্থর- 
ঝঙ্কারে রাণী বুঝিয়াছেন কুশরাজ তাহার পিতৃরাজ্যে আগমন করিয়াছেন । 
রাজার বীণার ঝঙ্কার রবীন্দ্রনাথের সদ্র্শনার অন্তর্পোকে শাশ্বত প্রেমের 
স্থরকেই ষেন মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই সে রাজাকে বঙ্গিয়াছে-_ 

'বাইবে যখন তোমার বীণ1 বাজে তখন আমার এমনি হয় যে আমার 
নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়।”৩ কুশরাজ হুন্তিশালায় আশ্রয় লইয়া 
কোকনদ বীণার গানে রাণীর নিকট তাহার আগযনলিপি গ্রেরণ করিয়াছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথেয় হদর্শনাও চিরদিনের চেনা রাজার সেই গান শুনিতে পাইয়াছে। 
স্বরঙ্গমাকে বলিয়াছে-_ 

“দেখ স্থরঙ্গমা। আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে 
হয়েছে আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজচে | শাপমোচনে সেই 
কোকনদ বীণা কবিকল্পনার বিচিজআবর্ণচ্ছটায় রমলোকের স্বীকৃতি লাভ 


১। জাতক, পৃঃ ৩০১। ২। রাজা পৃঃ ১০২1 ৩। এ পৃঃ ১৭। ৪) রাজা, পৃঃ ১*৩। 


নাটক ৬১১ 


করিয়াছে । শাপমোচনে মন্্ররাজকন্তা কমলিকার সঙ্গে গান্ধাররাজের বিবাহ 
হুইয়াছে। 

'রাজহত্তীর পৃষ্ঠে রত্বাপনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে এল অরুণেশ্বরের বক্ষো- 
বিহারিণী বীণা, বাজার অশ্রুত আহবান সঙ্গে করে ।+১ 
স্তব্ধ সংগীতে সেই রাজগ্রতিনিধির সঙ্ষে কন্টার বিবাহ । আবার নির্জনবনের 
রাজগৃছে আত্মনির্বাসিতা রাজমহিষী বীণাধ্বনির আর্ত রাগিণী শুনিতে পায়। 
সেইদিন--বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া।”২ 
বীণার স্থরেই রাণীর কাছে ফুটিয়া উঠে অভিপারের অন্তবিহীন পথ । সেই 
পথের শেষে বীণা থামিল। এইখানে বাজার সঙ্গে রাণীর মিলন। 

ঠাকুরদা, রোছিণী (রাজা) ও স্থরঙ্গম1! কবির নিজস্ব স্্টি। বৌদ্ধ 
কাহিনীর দ্বার৷ নিয়ন্ত্রিত হুইয়! নাটকে কবির মৌলিকতা কোথাও আচ্ছন্ন হয় 
নাই। বৌদ্ধকাছিনীর আলোকে কৰি নৃতন ভাবজগতে চলিয়। গিয়াছেন। 'রাজা? 
ও 'অরূপরতন" নাটকে রাজাকে কবি বৌদ্ধকাহিনীর সমস্ত হীনতত] ও দীনত। 
হইতে উর্ধে তুলিয়৷ লইয়াছেন। যিনি বোধিসত্ব হুইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহার হীন আচরণ কবিকে যে পীড়িত করিবে তাহা নিঃসন্দেছ। তাহার 
রাজা ব্জাদপি কঠোর, অদম্য, অজেয়, আবার শাস্তমিঞ্ণ, কোমলমধূর। তাহার 
ধবজে পদ্মের মাঝে বজ্র চিহ্িত। 

বৌদ্ধকাহিনীর প্রতিপাদ্য রমণীর প্রতি আসক্তির চবুম দুর্ভোগ ও পরিণতি । 
বোধিস্ত্‌ কুশ মহোত্তম, বীরশ্রেষ্ঠ নরপতি কিন্তু রমণীর প্রতি প্রেমামক্ত হইয়া 
দুঃখ ও ছুর্গতি ভোগ করিয়াছেন। রাজা” ও “অব্পরতন” নাটকে রাজা 
ব্যক্তিবিশেষের দামগ্রী নছেন, তিনি একাধারে ভয়ালস্ুন্দর, কাস্তকঠোর, তিনি 
বিশ্বনিয়ন্তা, অনৃশ্্যে থাকিয়! বিশ্বের সমস্ত কিছু স্বশৃংখলভাবে পরিচালন! 
করিতেছেন। তিনি অনম্য ও অতীন্দ্রিয় রহত্তে আবৃত। বৌদ্ধকাছিনীর 
নায়ক বক্তম্াংসের মানুষ, তাহার প্রেম এহিক জগতের বস্ত-_অধ্যাত্মজগত্ের 
সম্পদ নহে। রবীন্দ্রনাথের রাজা র্ূপচক্ষুর দ্বাতা উপলব্ধিগোচর নহেন, 
ইন্জিয়-মনোহর হন্দর নহেন-__ছুর্যোগ-দুঃখের অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া তাহাকে 
চিনিয়া লইতে হয়। কুশরাজ অন্ধকার ছারা তাহার দৈহিক বিরৃত সৌন্দর্যকে 

স্বমহিষীর নিকট ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন বমণীর সৌন্দর্য ভোগাকাজ্ষা 
তাহার মধ্যে প্রবল। তিনি মর্ত্যের ধুলিমাটিতে গড়া সাধারণ নায়কমাত্র, কিন্ত 
১1 শাপমোচন, রবীন্্রচনাবলী, ৫ম খও পঃ বঃ সং, পৃঃ ৬৯৩ ২। এ, পৃঃ ৭০০ 


৬১২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


রবীন্দ্রনাথের রাজা অলোকরাজ্যের, অমূর্ত অধ্যাত্মরাজ্যের অধিবাসী, তাহার 
ভয়াল হুন্দর, অনৃশ্তর্ূপ মানবিক অভিজ্ঞতার উর্ধে অচিস্ত্যরাজ্যের অন্ধকারে 
আবৃত। 

বৌদ্ধ আখ্যানের বাণীর ইন্দরিয়াহুভূতিগম্য সৌন্দর্যস্পৃহা রবীন্দ্রনাথের 
নাটকেও উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে । উভয়ক্ষেত্রে সৌন্দ্যস্পরহা ও রূপতফণ 
রাণীর চরিত্রের প্রধান অবলম্বন । বৌদ্ধ আখ্যানে বাণী ম্বামীর ভয়ঙ্কর কদাকার 
মুতি দর্শন করিয়া অধীরচিত্তে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে । কুরূপ স্বামীকে 
সে কিছুতেই ভালবাসিতে পারে নাই । তারপর ছুঃখছুষ্ধোগের গ্রচণ্ড আঘাতে 
সে কুশরাজেবু নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে । বুবীন্দ্রনাথের নাটকেও সুদর্শন! 
কিছুতেই হার মানিতে চাহে নাই। সে দৃগ্রতিজ্ঞ। অবশেষে অশ্রজলের 
কঠিন তপন্তায় অগ্নিনিদ্ধ! রাণীর অন্তরে প্রেমের দীপশিখ! প্রজ্লিত হইয়াছে। 
উভয় ক্ষেত্রে রাণীর আত্মাভিমান ও বূপতৃষ্ণা যেদিন নিঃশেষে অবসান হইয়াছে 
সেদিনই সে রাজাকে পাইয়াছে। 

'রাজ।” ও 'অরূপরতন? অপেক্ষা শাপমোচন” অনেকটা বাস্তবমুখিন। এইজন্ত 
বৌদ্ধকাহিনীর মানবিক অনুভূতি শাপমোচনে পাওয়া যায়। এইখানে রাজা 
অলোকরাজ্যের অতীন্দ্রিয় সত্তা নছেন। তিনি শাশ্বত প্রেমের পৃজারী 
মত্যমানব। জাতকে প্রত্যেকবুদ্ধের প্রতি রূঢ আচরণের অপরাধে বিকতদেহ 
কুশরাজের জন্ম ।৯ শাপমোছনে স্থলিতছন্দ সুরমভার অভিশাপে বিকৃত- 
সৌন্দর্য গান্ধাবরাজ অরুণেশ্বরের জন্ম । মহিষীর প্রতি কুশরাজের প্রবল আসক্তি 
একটি জীবস্ত সত্যরূপে শাপমোচনে দেখা দিয়াছে । বাণী কমলিক সুন্দরের 
পৃূজারিণী, রসবিরুতির পীড়া সে সহ করিতে পারে না। অকুণেশ্বরের কুৎপিত 
চেছার! দেখিয়া দ্বণায়, প্রবঞ্কনার অপমানে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। 

১। পূর্বজন্মে বোধিসত্ব তাহার জ্ো্টব্রাতার সঙ্গে বাস করিতেন । একদ1 একজন প্রত্যেক বুদ্ধ 
ভিক্ষার জন্য আসিলে বোধিসত্ের ভ্রাতৃবধূ তাহার জন্য রক্ষিত পিষ্টক বোধিসত্বকে প্রদান করেন। 
এই সময় ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র হইতে পিষ্টকাদি তুলিয়] লইলেন। 
তাহার ভ্রাতৃবধূ তাহার জননীর নিকট হইতে ঘৃত আনয়ন করির। প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রদান করিলেন 
এবং প্রার্থনা করিলেন জন্মাস্তরে েন আমি পরমান্ুন্দরী হই এবং এইরূপ ছুষ্টলোকের সহিত যেন 
আমাকে বাস কঠিতে না হয়। বোধিসত্বও পিষ্টকটি প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রে অর্পণ করিয়! প্রার্থন! 
করিজেন--এই রমণী যত দুরেই বাস করুক আমি যেন ইহাকে আমার পদ পরিচারিক1 করির্তো 


পারি। বোধিসত্ব প্রত্যেকবুদ্ধকে অপিত পিষ্টক গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! তিনি কুৎসিত সৌন্দর্য- 
কুশরাজরপে জন্মগ্রহণ কঞ্চেন।-_০৪১৪৮৯, ৪৫. 7০৪৮০], ৬০1. ০ 0. 988-989, 


নাটক ৬১৩ 


বৌদ্ধকাহিনীর সাতরাজার আক্রমণের দুর্ধোগ এখানে বিরছের ছুঃখ ও 
আত্মগ্লানিতে পরিণত হইয়াছে । বৌদ্ধকাছিনীতে বিরোচন মণির স্পর্শে 
কুশরাজ তাহার কদাকার দেহে নবযৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন, শাপমোচনে 
বিরহের তপস্তায় পিদ্ধি লাভ করিয়া অরুণেশ্বর তাছার পূর্ব জন্মের অনবধানতার 
প্রায়শ্চিন্ত শেষ করিয়াছেন। জাতকে তাহারা উভয়েই এখন 'সমানবন্নবপেন ন 
অঞ্ঞমঞ্ঞাতিরোচিস্ং । 'শাপমোচনে'ও বিরহেব তপস্তায় তব অভিশাপের 
অবসান হুইয়াছে। মহছিষী বিগত অভিশাপ সৌবরসেনের মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিল-_ 
প্রভু আমার, প্রিয় আমার-- 
এ কী স্থন্দর ব্ধপ তোমার ।৯ 

অচলায়তন, গুরু 

বৌদ্ধ কাহিনী 'চূড়াপক্ষ” অবদানের২ পন্থক ও মহাপস্থক নামের পাঠাস্তর 
পঞ্চক ও মহ্থাপঞ্চকের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ তাহার “অচলায়তন” নাটকে ব্যবহার 
করিয়াছেন। এই নামকরণের সুন্দর ইতিহাসও অবদানে দেওয়া হইয়াছে। 
অবদানের সঙ্গে এই ববীন্দ্রনাটকের কাহিনীগত সাদৃশ্য বিশেষ না থাকিলেও 
নামগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য পাওয়া! যায়। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া 
হইল £-_ 

মহানগরের এক মৃত-বৎসা ব্রাহ্মণী পুনর্বার সন্তান প্রসব কৰিলে পাড়ার এক 
বুদ্ধ যুবতী শিশুটির জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইল। সে দাসীর নিকট নবজাত 
শিশুটিকে প্রদান করিয়া বলিল-_ইহাকে বড় রাস্তার মোড়ে লইয়া গিয়। 
পথপ্রান্তে দাড়াইয়! থাকি ও এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণ দেখিলে বলিও-_- 

“অয়ং দারকঃ পাদাভিবন্দনং করোতীতি ।” 

দাপীও তাহাই করিল। সেই পথে যত শ্রমণ-ত্রাহ্মণ যাতায়াত করিলেন 
সকলেই নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবও সেই পথে 
ভিক্ষার জন্য একবার গেলেন একবার ফিরিয়া আপিলেন। তিনিও নবজাত 
শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন__“চিরং জীবতু, দীর্ঘমাযুঃ -পালয়তু। 
মাতাপিত্রোর্নোরথং পৃরয়তু'__এইভাবে মহাপুকুষদের আশীর্বাদ লাভ করিস 
মৃতবৎসা ব্রাহ্মণীর এই শিশুটি বাচিয়া গেল। মহাপথে ভগবান বুদ্ধ ও শ্রমণ- 


১। রবীন্দ্ররচন্াবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার «€ম খণ্ড, পঃ ৭*১। 
২। দিব্যাবদানম্‌--চূড়া পক্ষাবদানম্‌, পি. এল* বৈদ্ধ সম্পাদিত, পৃঃ ৪২৭ 


৬১৪ | বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ব্রাহ্ষণদের আশীর্বাদবলে জীবন লাভ করিয়াছে বলিয়া নবজাত শিশুর নাম 
হইল 'মহাপস্থক?। ৃ 

'অয়ং দারকো! মহাপথে ধারিতঃ | ভবতু দারকন্ত মহাপস্থক ইতি নাম।” 

মহাপস্থক বড় হইয়া ধীমান ও বুদ্ধিমান হইলেন। তিনি বেদ ও নানা 
বিষ্যা অধ্যয়ন করিয়া ষটকর্মনিরত ব্রাঙ্গপ-শ্রেষ্টরূপে পরিগণিত হইলেন। 
কয়েক বৎসর পরে ব্রাঙ্ষণপত্বী আবার একটি পুন্রসস্তান প্রসব করিলেন। 
পুর্বানুযায়ী শিশুটিকে দাসীহন্তে 'প্র্দান করিয়! পথগ্রান্তে প্রেরণ করা 
হইল । এইবারও শিশুটি বাঁচিয়া গেল। দ্রাপী নবজাত শিশুসহ ছোট রাস্তার 
মোড়ে টাড়াইয়া ছিল, এইজন্য এই শিশুর নাম হইল “পশ্থক+__'অয়ং দারকঃ 
পশ্থলিকায়াং ধারিতঃ। ভবতু দারকস্য নামধেয়ং পম্থক ইতি ।' 

পন্থক একেবারে নির্ধোধ ছিল। কিছুতেই কোন বিদ্ভা সে আয়ত্ত 
করিতে পারিল না। আচার্ধ বিরক্ত হইয়া বলিলেন--আমি বহু ছাত্র 
পড়াইয়াছি কিন্তু পস্থকের মত নির্বোধ কেহই নহে, ওঁ বলিতে তাহার 'ভূরি, 
বিস্মরণ ঘটে আবার “ভরি” বলিতে সে ও ভুলিয়। যায়__ 

“প্রভূতা মাণবকাঃ পাঠগ্সিতব্য। ময়া। ন শক্যাম্যহং পস্থকং' পাঠয়িতুম্‌। 
অস্ত ওমিতুক্তে ভূরিতি বিস্মরতি, ভূরিত্যুক্ত ওমিতি বিস্মরৃতি।”* 

মহাপন্থক শারিপুত্র ও মোদ্গলযায়ণের সংস্পর্শে আিয়। ভিক্ষু হইয়া! গেলেন। 
আর পস্থক পিতার সাঁঞ্চত ধনভাগ্ডার ক্ষয় করিয়া চলিল। একদা পথে 
মহাপস্থকের সঙ্গে পম্থকের সাক্ষাৎ হুইল। মহাপস্থক ভ্রাতাকে জিজ্ঞাস 
করিলেন-_ 


পন্থক, কথং যাপয়মি? 
পন্থক উত্তর করিল- কৃচ্ছেণ যাপয়ামি। 
মহাপস্থক আবার জিজ্ঞালা করিলেন-_“কিং ন প্রব্রজপি” ; সে বলিল__আমি 


পরম মূর্থ। পরম নির্বোধ । স্ুতরাং-_“কো মাং প্রব্রাজয়িষ্যতীতি”। মহাপন্থক 
ভ্রাতাকে গ্রব্রজ্যা দান করিয়া একটি শিক্ষাপদ অভ্যাস করিতে দিলেন। কিন্তু 
সেই শিক্ষাপদ তিন মাসেও কিছুতেই তাহার আয়ত্ত হইল না। তাহার মুখে 
শুনিতে শুনিতে গোপালক পশুপালকগণও তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। 
অবশেষে মহাপন্থক তাহাকে বিহার হইতে তাড়াইয়! দিলেন। এখন মে-_-ন 

গৃহী ন প্রত্রজিত:-_এই ভাবিয়া কাদিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধ তাহার কাল্ার. 


১। দিব্যাবদানম্‌, পৃঃ ৪২৮। 


নাটক ৬৫৪ 


কারণ জানিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি তথাগতের নিকট পাঠ লইতে পার ন1। 
সে বলিল “মহাশয়, আমি পরম মূর্খ, পরম নির্বোধ ।* ভগবান বুদ্ধ আননোর উপর 
তাহাকে পাঠদানের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু আনন্দও তাহাকে কিছুই 
শিখাইতে পারিলেন না । এইবার ভগবান নিজেই পন্থককে শিক্ষাদানের ভার 
গ্রহণ করিলেন। তিনি পন্থককে দুইটি শিক্ষাপদ প্রদান করিলেন-_ 
“বুজে হরামি, মলং হুরামীতি।” 

কিন্তু এইবাবরও পস্থক ব্যর্থ হইল । ভগবান তাহাকে ভিম্ষুদের জুতা পরিষ্কার 
কর্মে নিযুক্ত করিলেন। পন্থছক পরম নিষ্ঠাসহকারে এই কাজ সম্পন্ন করিত। 
অবশেষে একদিন সে বুদ্ধদেবের দেশনার মর্ম উপলব্ধি করিল। পন্থক অহ্ত্বপদে 
আরুঢ় হইলেন। বুদ্ধদেব তাহাকেই ভিক্ষুণী সজ্ঘে গুরুর অভিভাষণ প্রদান 
করিবার জন্য প্রেরণ কৰ্িলেন। ভিক্ষুণীগণ মনে মনে রুষ্ট হইলেন কিন্তু পন্থক 
তাহা অগ্রাহা করিয়া জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিলেন। বৌদ্ধভিক্ষসজ্ঘে 
তাহার অধ্যাত্মজ্ঞানের গভীরতা স্বীকৃতি পাইল । তিনি যশস্বী হইলেন। 

নাটকের “অদ্দীনপুণ্য'১ নামটিও বৌদ্ধসাহিত্য হইতে গৃহীত। ভগবান 
বুদ্ধ কোন এক পুর্বজন্মে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহত্বম নরপতিরূপে জন্মগ্রৎণ 
করিয়াছিলেন। তিনি আপন জীবনের বিনিময়ে অর্থীর আকাজ্ষা পুরণ 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ববীন্দ্রনাটকে অর্দীনপুণ্য জ্ঞানসাধক | তিনি 
অচলায়তনে সর্বাধ্যক্ষ আচার্ষের ভূমিক1 অভিনয় কত্রিয়াছেন। 

অচলায়তন উচ্চ প্রাচীরের যবনিকায় ঘের! অতি প্রাচীন একটি আশ্রম । 
বহিবিশ্বের সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ নাই। এই আশ্রমে বাস করেন__ 
উপাচার্ধ, উপাধ]াঁয়, মহাপঞ্চক, অধ্যাপক, এবং পঞ্চক প্রভৃতি বিদ্যাধিগণ। 
বিদ্যার্থীর] কঠিন নিয়মের বন্ধনে শান্ত্রান্যায়ী জীবনযাপন করে- মন্ত্রভন্ত্র পাঠ করে, 
নানাপ্রকার ব্রত উদ্যাপন করে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী নকলের জীবন শান্ত্ের 
কঠিন নিগড়ে স্দুঢ়ভাৰে বীধা। মহাপঞ্চকেব ভ্রাতা পঞ্চকও আশ্রমের বিদ্যার্থী কিন্ত 
নে এই অচলায়তনের একটি জীবস্ত ব্যতিক্রম । অচলায়তনের তন্্রমন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ড 
ব্রত-অনুষ্ঠান কোনটাতেই সে আনন্দ পায় না, আয়তনের একটি মন্ত্রও সে কথস্থ 
করিতে পারে নাই। তাহার ভ্রাতা মহাপঞ্চককে সে জানাইয়াছে-- “দাদা, 
তুমি তো দেখলে--তোমাদের এখানকার মন্ত্রতন্্র আচার আচমন ুতবৃত্তি কিছুই 


১। অব্দানকজ্পলতা, ২য় খণ্ড পি, এল, বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৩২* 


৬১৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পারলুষ না।'১ আশ্রমের হাজার হাজার বছরের পুরাতন নিয়মের প্রতি তাহার 
একটুও শ্রদ্ধ! নাই। ' অদীনপুণ্যকে সে জানাইয়াছে--“আচার্ধদেব, যে নিয়ম 
সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না'।২ আশ্রমের উত্তর 
দিকটা! একজটাঁদেবীর। আশ্রমবাসীদের পক্ষে এ দিকের জানালা খোলায় 
চিরস্তন নিষেধ । আশ্রম-বালক সথভন্্ কৌতুহলবশে সে জানাল! খোলায় 
উপাধ্যায় ও মহাপঞ্চক তাহার জন্য “মহাতামস+ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন 
কিন্তু আচার্ধ অদীনপুপ্য ও পঞ্চক এই প্রায়শ্চিত্তের বিরোধিতা কবেন । আচার্ধ 
ভয়-কম্পিত স্থভন্রকে বলিলেন--'তুমি কোনো পাঁপ করনি বৎস। যারা বিনা 
অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিরুত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ 
তাদেরই ।'৩ অচলায়তনের সুদীর্থ কালের অন্ধ সংস্কার ও আচার-নিষ্ঠার 
ইতিহাসে আচার্ষের এই অভয়বাণী এক আলোড়ন স্ষ্টি করিল। মহাপঞ্চক 
আচার্ধদেব ও অর্দীনপুণ্যকে নির্বাসিত করিলেন। তীহার1 পতিত ও অন্তাজ 
ঈর্ভক পলীতে নির্বাসিত হইলেন। অচলায়তনের বাছিবে দর্ভক ও শোণপাংশুদের 
আবান । আশ্রমবাসীদের নিকট তাহারা অস্পৃশ্ঠ, অন্ত্যজ | অনাচারী শোণপাংশুরা 
যখন রাজ্যের সীমানার প্রাচীর ভাঙ্গিতে শুরু করিয়াছে তখন আশ্রমবাসীরা তাহা! 
একজটাদেবীর অভিশাপ বলিয়া! মনে করিল । এই চরম দুর্যোগের দিনে অস্ত্রধাকী 
শোনপাংশুদের সঙ্গে অচলায়তনের প্রতিষ্ঠাতা গুরু প্রবেশ করিলেন। যিনি 
আয়তনবাসীদের গুরু তিনিই শোনপাংশুদের দাদাঠাকুর। আবার তিনিই 
দর্ভকদের গোঁসাইঠাকুর। গুরুর আদেশে অচলায়তনের চারিদিকের আচার- 
নিষ্ঠার সীমাহীন অলঙ্ায প্রাচীর ভূমিসাৎ হইল। আশ্রমবাপিগণ গুরুর নিকট 
আত্মনিবেদন কবিল। কেবল মহাপঞ্চক বলিলেন-__'পাথবের প্রাচীর তোমর! 
ভাঙতে পার, লোহার দরজ1 তোমরা] খুলতে পার। কিন্তু আমি আমার 
ইন্দ্িয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম--যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু 
তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলে! লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব ন11”8 
এইবার গুরু নৃতনভাবে আবার আয়তনের পুনর্গঠন করিলেন । 

একদ! প্ররুতির শান্ত তপোবনে আরণ্যক খধির কণ্ে হৃদয়ের সহজ সরে 
এবং গ্রীতি ও শ্রদ্ধার স্সিগ্ধ রসে সঞ্চীবিত অমৃতবাণী উদ্গীত হুইয়াছিল। তাহাদের 


১। অচলায়তন, ১৯৫৭, পৃঃ ১ 
২। এ * পৃ-৩১। 

৩। এ * পৃ-৩৬। 

৪1 এ ৪ পৃঃ ৯০-৯১। 


নাক ৬১৭ 


সাধনা ছিল পহজ ও সরল। কিন্তু দীর্ঘকালের ব্যবধানে বৈদিক সাধনায় 
ক্রিয়াকাগড, মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা দেয়। এইভাবে মান্থষের 
প্রাণ যখন শুষ্কতা ও কঠোরতার পাষাণ গীড়নে মুমূর্ষু তখন বুদ্ধদেবের হৃদয় 
হইতে স্বতঃন্ফূর্ত প্রেমধারা নির্গত হইয়া সেই পাষাণস্ুপকে তাসাইয়া! লইয়' 
গিয়াছে । কেবল বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেই নহে, এই রীতি যুগে যুগে সকল 
মহামানবের 'জীবনেই দেখা গিয়াছে । যখনই সঙ্ীর্ণত1! ও আচারের ত্ৃপ পর্বত- 
প্রায় হইয়! সহজ হন্দরের প্রকাশকে রুদ্ধ করিয়াছে তখনই নিপীড়িত মানবাত্মার 
মুক্তিকামী নৃতন যুগশ্রষ্টার আবিভাব ঘটিয়াছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে 
যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে নিগীড়িত মানবাত্মার মুক্তিকামী- 
রূপে যাহার আবিভাব, দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাহার অন্ুবত্তিগণ আবার সেই 
অর্থহীন যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিই আম্ুগত্য প্রদর্শন করিতেছে। 
বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে এই সত্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রযোজ্য । একদ। বৈদ্দিকধর্মের 
বাহ আড়ম্বর ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বুদ্ধের চিরস্তন আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 
কিছু কালের ব্যবধানে তাহার ধর্ম কেবল অষ্টার দেশনা ও আদর্শকেই হারাইয়! 
ফেলে নাই তান্ত্রিক বৌদ্ধদের আত্মবিস্থৃতির মধ্যে প্রতিপদে আচারের দাসত্ব ও 
মন্ত্রতস্ত্রের কুছেলীকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। পরব বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড ও 
ন্ীর্ণতার সুপ ত্রাহ্মণ্য ধর্মকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাত্ত্িক বৌদ্ধধর্ষে মন্্রত্্ই 
মননের স্থান অধিকার করিয়াছে । 90887186779: 'ম99] সংখ্যাতীত 
উৎকট দেবদেবী, মন্ত্র ও আচারগত সাধন সেই বিপর্যয় যুগের স্থটি। 
এই যুগে বৌদ্ধ দিদ্ধাচার্যগণ বৃদ্ধের স্থান দখল করিয়া ধর্মকে মঠ ও বিহারের 
সন্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে কদ্ধ করিয়! বিকৃত ক্রিয়াকাণ্ডের সীমাহীন প্রাচীর 
খাড়া করিয়াছে । “অচলায়তন' নাটকেও আচার্য অদীনপুণ্যের কে এই 
তত্বই স্বীকৃতি পাইয়াছে। একদা গুরু আয়তনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আয়তনে বছ পরিবর্তন দেখ! দিয়াছে। গুরু 
চলে গেলেন, আমরা তার জায়গায় পুথি নিয়ে বসলুম ; তার শুকনে। পাতায় 
ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি । খাঁগ্যের মধ্যে প্রাণ 
যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশী হয়। সেই জীর্ণ পু'খির ভাগারে 
প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে 
কী চাইতে এসেছিলে । অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু ষে শুকিয়ে কাঠ হয়ে 
গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বানী, 


৬১৮ বাংলা সাহিত্যে বৌন্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।১৯ 
বুদ্ধদেবকে এইখানে গুরুরূপে এবং বৌদ্বদংঘ বা বিহারকে অচলায়তনরূপে 
গ্রহণ করা যায়। লোকশ্রেষ্ট বুদ্ধ তাহার সন্ধর্মের অমৃতবাণী লোকসমাজে প্রচারের 
জন্য বস্ছজনহিতায়, বহুজন স্থখায় সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিন্ত কালক্রমে 
সেই সংঘের কি পরিণতি হুইয়াছিল? মহাপরিনির্বাণের পর তাহার শিশ্তগণ 
তাহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া সেই অনুযায়ী জীবনপাধনায় রত ছিলেন । 
কালক্রমে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজধান, কালচক্রমান প্রভৃতি নানা শাখায় বৌদ্ধ 
সজ্ঘ বিভক্ত হুইয়] পড়ে। তাহাদের আচার্ষগণ শিষ্যদের প্রতি নির্দেশ 
করিলেন__'ধারণী মুখস্থ কর, ধারণী জপ কর, ধারণী পূজা কর। তাহা 
হইলেই সিদ্ধিলাভ করিবে'। অসংখ্য অর্থশৃন্য ধারণী মন্ত্রও গ্রস্তত হুইল। 
কেবল তাহাই নহে অসংখ্য দেবদেবী, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যঞ্ষিণী এবং 
প্রেত ও ভৈরবও বৌদ্ধদের পুজা লাভ করিয়া! বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশাধিকার 
পাইল। অচলায়তনের অধিবাসিগণ ধর্মের অহনার নামে রুদ্ধগৃছে যে পর্বতপ্রায় 
সন্বীর্ণতা ও আচারের স্তুপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা অবনমিত বৌদ্ধসংঘের 
ইতিহাসকে স্মরণ করাইয়া দেয় । ববীন্দ্রনাট্য সমালোচক ডক্টর উপেন্দ্রণাথ 
ভ্টাচার্ধও অচলায়তন সম্পর্কে লিখিয়াছেন-__অবশ্ত এখানে কবি হিন্দু- 
সমাজকেই লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু অচলায়তন বৌদ্ধ 
বিহারেরই সাদৃশ্য বহন করে এবং মন্ত্রগুলিও বৌদ্ধ তঙ্ত্রের মস্ত্রেরি মতো” ।২ 
নির্বাণবক্ত1 বুদ্ধদদেবের মৈত্রীধর্ম কালক্রমে কেবল মন্ত্রত্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ডে চরম 
পরিণতি লাভ করিয়াছিল। অচলাক়তনেও আয়তনিকদের আচার-নিষ্টা ও 
মন্ত্রতন্ত্রের চাপে সহজ হুন্দরের প্রকাশ রুদ্ধ হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের চরম অবনতির 
যুগে খুষ্টীয় সগ্তম শতাবী হইতে ষোড়শ শতাবী পর্ধস্ত হাজার বৎসরের মধ্যে 
কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্ধ, উদয়নাচার্য, বামানজ এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি 
যুগপুরুষগণ আবিভূ্তি হুইয়! দীর্শনিক ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহারা 
ধর্মের মহান্‌ নীতিকে বরণ করিয় প্রচলিত ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । 
“অচলায়তন” নাটকে গুরুও প্রাচীন যুগসংস্কারের ধ্বংসকারী এবং নিপীড়িত 
মানবাত্মার মুক্তিকামী যোদ্ধা। 

“অচলায়তন” নাটকে যে সমস্ত দেবদেবীর নাম পাওয়া যায় যেমন একজটা, 
মহামারীচি পর্ণশবন্বী, মহামাযুরী, মহাভৈরব, মহাশীতবতী, উঞ্চিষবিজয় প্রভৃতি 


১। অচলায়তন, পৃঃ ৬৫। ২। রবীন্ত্রনাট্য পরিক্রমা, ১৩৬৬, পৃঃ ৩১৯ । 


নাটক ৬১৯ 


ইহারা সকলেই মহাযান বৌদ্ধ দেবাক়তনের দেবদেবী | নাটকে উল্লিখিত 
অভয়ঙ্করী, চণ্ড তটারিকা', বন্রবিদারণ, গৃহমাতৃকা, মহাসহম্রপ্রমদিনী, মহামায়ুরী, 
হরাহরহৃদয় এবং ধ্বজাগ্রকেসুরী প্রভৃতি মন্ত্র ও ধারণী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ 
হইতে গৃহীত ।১ স্থতরাং এই নাটক রচনাকালে তন্্রমন্ত্রে বিশ্বাপী অনুষ্ঠানসর্বন্ 
অবনমিত বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়স্থল বৌদ্ধ বিহবারসমূহের ছবি কবির মনশ্চক্ষে 
আভাসিত হয় নাই তাহা বল] যায় না। তাহ] যদি না হইয়া থাকে তবে তিনি 
হিন্ুদেবদেবী ও পুজাপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ মন্ত্রতস্ত্রের আশ্রম গ্রইণ 
করিলেন কেন? 


অধ্যাপক প্রমথনাথ ব্শীও “অচলায়ঙন” নাটকের পরিবেশের মধ্যে হিন্দু 
সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্বা অপেক্ষা বৌদ্ধ বিহার ও আচার-ব্যবহার, মন্ত্রতন্তরের 
প্রভাব অধিকতর বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। তাহার এই মত যুক্তিপুর্ণ ও 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া! তাহ উদ্ধত কর! হইল-_ 

“অচলায়তনের ছুঙেছ্য প্রাচীরবেষ্টিত অট্রালিকা ওদস্তপুরী, নালন্দা ও 


বিক্রমশীল' প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারকেই মনে আনিয়া! দেয়। ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির 
কেন্ত্র ছিল তপোবন। সেখানে অচলায়তনের মতে কেবল পুরুষ বিছ্যার্থীর 
বাস ছিল না। তপোবনগুলি জনপদ হইতে দুরে অবস্থিত হইলেও জনপদের 
কাঠামোকে অনুসরণ করিত। তপোবনে গুরুর আশ্রম সংসারাশ্রমের ছাঁচে 
ঢালা, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্তা_-সকলেরই সেখানে স্থান ছিল, যেসব বিদ্যার্থা 
আসিত, তাহার! পুত্ববৎ পালিত ও শিক্ষিত হইত। অচলায়তনে এ সব কিছুই 
নাই। ওখানকার সমাজব্যবস্থার ছণচটাই তপোবনের ছাচ হইতে স্বতন্ত্র 
অচলায়তনের “পিউরিটান? জীবনযাত্রার সহিত হিন্টুসমাজের যোগ আছে বলিয়া 
মনে হয় নাী। অচলায়তনের পরিবেশ যেমন বৌদ্ধ বিহারের আদর্শে রচিত 
তেমনি ইহার অদ্ভুত ব্রীতিনীতি, আঁচার-ব্যবহার মন্ত্র ও মন্ত্রের নামের 
অধিকাংশই মহাধান মতবাদের সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বস্তত নাটকখানিব 
পরিবেশ হিন্দু সমাজের পরিচিত নহে ।”২ 

“অচলায়তন” নাটকের গুরু পাধিবদেহধারী ঈশ্বর নহেন, বুদ্ধের ন্যায় 
মহাপুরুষ | অবদানে অজ্ঞান মূর্খ পস্থককে তাহার অকৃতকার্ধতার জন্য মহাপস্থক 
ংঘ হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। স্বয়ং আনন্দ তাহাকে শিক্ষা দিতে অস্বীকার 
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করিয়াছেন। কিন্ত লোকগুরু বুদ্ধদেব তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি 
জ্ঞানকে কেবল শিক্ষাপদ আবৃত্তির বন্ধন হুইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান ও কর্মের 
সমন্বয় করিয়াছেন। ভিক্ষুদের জুতা পরিষ্কার কার্ধে নিরত পস্থকের অন্তরে 
বুদ্ধের 'রজে! হরামি, মলং হুরামীতি” দেশনার সত্যোপলন্ধি ঘটে । ইহাই. জ্ঞান 
ও কর্মের সমন্বপ্মূলক সাধনা । “অচলায়তন” ও “গুরু' নাটকে দাদাঠাকুরও এই 
কাজটিই সম্পন্ন করিয়াছেন। কর্মমাগাঁ শোণপাংশ্ত্দের সাহায্যে অচলায়তনের 


জ্ঞানের গণ্ীকে ভাঙিয়া! তিনি শুফ জ্ঞানের লঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 
ববীন্দ্রনাথের পঞ্চক ও মহাপঞ্চক চরিত্রের সঙ্গে অবদানের পন্থক ও মহাপন্থকের 


মিলও প্রণিধানযোগ্য । পন্থক মহাপস্থকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । সে জন্ম-নির্বোধ ও 
মূর্থ। বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিয়া সে কোন শিক্ষাপদ আয়ত্ব করিতে 
পাবে নাই। তিন মাসের অক্রাস্ত প্রচেষ্টায় একটি শিক্ষাপদ সে কথস্থ করিতে 
পাবে নাই অথচ তাহার কঠের আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে গোপালক-পশুপালকগণও 
তাহা! আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার এই অযোগ্যতার জন্য মহাপস্থক 
তাহাকে বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। নাটকের পঞ্চকও 
মহাপঞ্চকের কনিষ্টভ্রীতা। সে পন্থকের ন্যায় মূর্থ নহে, সে জীবন-সাধনার 
বলপিপান্থ। তাহার অভাবেই পে বিদ্রোহী । এই জন্যই অচলায়তনের শিক্ষাকে 
দে জীবনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অচলায়তনে গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট মন্ত্র 
আবৃত্তি রত পঞ্চকের মৃতি অবদানের পন্থকের কথাই স্মরণ করাইয়! দেয়। 
সাতদিনের প্রচেষ্টার পরেও বজ্রবিদারণ মন্ত্র তাহার মুখস্থ হয় নাই। সে 
মহাপন্থককে জানাইয়াছে-__ 

'সপাত দিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা দেইরকম। বরঝ। 
একটু খারাপ ।' | 

মহাপঞ্চকক-_খারাপ। তার মানে কী হুল। 

পঞ্চক -_জিনিসটা যতই পুরানো হচ্ছে মন ততই লাগছে না। ভুল 
ততই কর্ছি-_ভুল যতই বেশীবার করছি ততই সেইটেই পাকা হয়ে 
' যাচ্ছে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি 
যেটা আগুড়াচ্ছি ছুটোর মধ্যে অনেকটা তফাত হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।১ 
এইখানে ববীন্দ্রনাথের পঞ্চকের সঙ্গে অবদানের পঞ্চকের মিল পাওয়া 


১। অচলান্গতন, পৃঃ ১০। 


নাটক ৬২১ 


যায়। আহুষ্ঠানিক সাধনায় তাহাদের হৃদয় সাড়া দেয় নাই। অবদান 
বুদ্ধের আবির্ভাবে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়মূলক সাধনায় পন্থক সত্যের সন্ধান 
পাইয়াছে এবং কালে সেই বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ 
করিয়াছে । 'অচলায়তন” নাটকেও গুরুর আবির্ভাবে পঞ্চকের জীবন-সাধন! 
চরম পরিপূর্ণতায় সার্থক হইয়াছে । বুদ্ধদেব পম্থককে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত 
করিয়াছেন । নাটকে দাদাঠাকুর পস্থককে অচলায়তনের ভাঙ। ভিতের উপর 
আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী নৃতন সৌধ রচনার দায়িত্ব অর্পন 
কবিগ়াছেন। 

মহাপস্থক চরিত্রের সঙ্গে মহাপঞ্চকের মিল উভয়ের পাগ্ডিত্যে ও ধীশক্তিতে। 
অব্দানকার তাহার আশ্চর্য ধীশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন “দ যদ। মহান্‌ 
লংবৃত্তত্তদ1! নিপ্যামুপন্তত্তঃ, সংখ্যায়াং গণনায়াং মুদ্রায়াং ব্রাহ্মণিকায়ামীর্ধায়াং 
শৌচে সমূদাচারে ভ্মগ্রহে ওস্কারে ভোস্কারে খথেদে যুরবেদে সামবেদেহ্ধর্ববেদে 
জনে যাঁজনেহধ্যয়নেহধ্যাপনে দানে প্রতিগ্রছে। যট্কর্মনিরতো! ব্রাহ্মণ: 
সংবত্ত:। স পঞ্চশতগণং ব্রাহ্মণকর্ম ও বাচয়িতু মারদ্ধ:।১ পিতার মৃত্যুর পর 
মহাপস্থক বৌদ্ধ সঙ্বে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন। জ্ঞান ও সাধনাবলে 
বিহারের ভিক্ষুদ্দের মধ্যেও তিনি অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
অবদানকার বৌদ্ধ বিহারে তীহার প্রভাব ও প্রতিপত্তির দৃষ্টান্ত আহরণ 
করিয়াছেন । ধ্যানে ও অধ্যয়নে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়া তিনি বিহারের পঞ্চশত 
শিষ্তের গুরুপদ্দে অধিষ্ঠিত হুইয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়চেতা ও জ্ঞানতপন্বী। 
রবীন্দ্রনাথের মহাপঞ্চকও জ্ঞানমার্গের সাধক। শান্তজ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্র ও আচার- 
অনুষ্ঠানের প্রতি গভীর নিষ্ঠ। এবং চরিত্রের কঠিন দৃঢ়তা তাহাকে নাটকের মধ্যে 
অনন্যসাধারণ করিয়। তুলিয়াছে। মহাপস্থকের ন্তায় তিনিও পিতার মৃত্যুর পর 
অচলায়তনে প্রবেশ করিয়াছেন। বিদ্রোহী ভ্রাতাকে তিনি স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছেন-_-পপিতার মৃত্যুর পর কী দরিদ্র হয়ে, সকলের কী অবজ্ঞা নিয়েই 
এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলাম। আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে 
সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি, আমার এই দৃষ্টাস্তও কি তোমাকে 
একটু সচেষ্ট করে না?২ অবদানের মহাজ্ঞানী পণ্ডিত পস্থককে রবীন্দ্রনাথ 
আরে! দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নাটকে মহ্থাপঞ্চকের যে শক্তি 


১। দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৭। 
২। অচলায়তন, পৃঃ ১১। 
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স্-গসে শক্তি নিষ্ঠার শক্তি, অবিচলিত বিশ্বাসের শি, প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া, 
বিচার-বিতর্ক-বুদ্ধিকে লোপ করিয়া, জীবন-মরণপণে সাধনাকে আকড়াইয়া 
ধরিবার শক্তি । ৯ | 
নৃত্যনাট্য শ্যামা 
“কথ! ও কাহিনী” কাবোর “পরিশোধ” কবিতাটিকে অবলগ্ঘন করিয়া কৰি 
হৃত্যনাট্য শ্টামা! রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মূল মহাবস্ত অবদানের "শ্যামা 
জাতক*।২ পরিশোধ কবিতায় শ্যামা জাতকের প্রভাব সঘন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন! কর! হইয়াছে । অবদানের শ্যাম! চরিত্রে যে দুর্ঘমনীয় ভোগলিপ্দা 
ও ছলনার তৃষ্টাস্ত উপস্থাপিত হুইয়াছে রবীন্দ্রনাথের “পরিশোধ” কবিতায় কৰি 
তাহার পরিসংস্কার করিয়াছেন। এখানে মে কেবল ছলনাময়ী বিলাপসিনী 
নহে- নিষ্টরহৃদয়া, প্রেমন্বর্গচাতা হতভাগিনী। এই হুতভাগিনী পরিশোধ? 
কবিতায় প্রেমাম্পদের ক্ষমাভিক্ষা পায় নাই, কিন্তু কবির স্তরের এক কোণায় 
নিজের ঠাই করিয়া লইয়াছে। পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্য শ্তামায় কৰি তাহার 
কৃতপাপের বোঝা আরে! হাক করিয়া দিয়াছেন । এখানে সে ইন্দ্রিয় লালসাময়ী 
নয়, স্মেছমমত1 ভালবাসায় গড় নারী! অব্দান আখ্যানের প্রবঞ্চ- 
নার আশ্রয় সে লক নাই, আবার “পরিশোধ” কবিতার স্ঠায় নিদারুণ 
নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্তও তাহার জীবনে পায়! যায় না। রাজার কোটাল মহ্ত্দর- 
নিন্দিতকাস্তি বস্রসেনকে চোর বলিয়া বন্দী করিয়া লইয়া! যাইতেছে দেখিয়া 
হ্যামা তাহার প্রতি আকু্ হইয়াছে । তাহার প্রাণরক্ষার জন্ত সে তাহার 
অন্থগতদের নিকট আবেদন জানাইয়াছে-_ 
ওগো! শোনো, ওগো! শোনো, ওগো শোনো, 
আছ কি বীর কোনো, 
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে 
অবিচারের ফাদে 
অন্তাক় অপবাদে 
এই আবেদন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিষ্টরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে মহুয্যত্বের 
নিকট আবেদন। এই আবেদনে সাড়া ধিয়াছে উত্তীয়। শ্টামার প্রেমের 
চরম যূল্য দিতে সে প্রত্তত-_ 


১। রবীন্রনাটা পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১১। 
২। 16855585860 45805108717) 96808:6, ০1. 11, 20 166-7৭. 
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প্রিয় যে তোমার, বাচাবে যাবে, 
নেবে মোর প্রাণ খণ 
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে 
বাধা রব চিরদিন 
মরণভোরে । 
উত্তীয়ের মৃত্যু এখানে শ্ঠাম! অনুনয় করিয়া মাগিয়া লয় নাই। ইহা এই গোপন 
প্রণয়ীর স্বেচ্ছাপ্রদনত্ত অর্ধ্য। অবদানে ভোজনপাঅবাহী শ্রেষ্টিপুত্র নিজের অজ্ঞাতে 
শ্যামার ছলনায় মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হুইয়াছে। পরিশোধ” কবিতায় উত্তীয় 
হ্যামার অনুনয়ে বজজসেনের চুরির অপরাধ নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে আর 
শ্যাম! বৃত্যনাট্যে এই মৌন প্রণয়ী স্বেচ্ছায় তাহার জীবন অর্ধ্য প্রদান করিয়াছে। 
| মধুব মরণে পূর্ণ করিয়া ঈঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে 
যারে জান নাই, যারে জান নাই, যারে জান নাই 
তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজ অবদান ॥১ 
কারাগাবে প্রহরী উত্তীয়কে প্রাণদণ্ড প্রদানোগ্যত হুইলে শ্যামা পাগলিনীর 
হ্যায় ছুটিয়া গিয়াছে । কিন্তু উন্তীম়ের প্রাণ রক্ষা! করিতে পারে নাই, আবার 
বজসেনের নিকটও তাহার স্থগভীর প্রেম উপেক্ষিত হইয়াছে । তাহার ছুঃখ- 
ক্ষত অশ্রজল দে মুছাইয়! দেয় নাই। বজ্রসেন নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন। “পরিশোধ” 
কবিতায় বজ্রসেনের অবজ্ঞা, অবহেলা ও দ্বণা কুড়াইয়া অভাগিনী নারী 
চিরতরে ফিরিয়! গিয়াছে, অবদানে শ্যামা একবেণীধর] হইয়। বজসেনের জন্য 
অপেক্ষা করিয়াছে । আর নৃত্যনাট্যে সে করুণা পারাবার বুদ্ধের চরণে 
আশ্রয্রপ্রার্ধিনী হুইয়াছে। বভ্রমেনের আঘাত ও ঘ্বণার উপর কবি বুদ্ধের 
কল্যাণ ও করুণার ছায়াসম্পাত করিয়াছেন। ব্জসেন জানে প্রেম ও 
মৈত্রীর আধার ভগবান বুদ্ধ শ্টামার মহাপাপ নিবিকার প্রশাস্ত চিত্রে ক্ষমা- 
সুন্দর চক্ষুতে নিরীক্ষণ কবিবেন__ 
জানিগে। তুমি ক্ষমিবে তারে 
যে অভাগিনী পাপের ভারে 
চরণে তব বিনতা। 


১) নৃত্যনাট্য হ্যামা? ১৩৫৮, পৃঃ ৯) 


৬২৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না 
আমার ক্ষমাহীনতা, 
পাপীজন শরণ প্রভু ॥ ১ 
অবদান কাহিনীর শ্যামার পাপকে কবি সমর্থন করেন নাই কিন্তু তাহার 
স্থগভীর প্রেমকে তিনি হ্বীকার করিয়াছেন। এজন্যই তাহার বৃত্/নাট্যে 
পাগীজন-শবণ বুদ্ধের চরণতলে প্রেম ও বেদনায় গড়া প্রতিমা শ্যামাকে 
তিনি উৎসর্গ করিয়। দিয়াছেন। 


১। নৃত্যনাট্য শ্যামা, পৃঃ ২১। 


গরিশিয 


(ক) প্রবন্ধ-নিবন্ধ-_ 


উনবিংশ শতাবীতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও চর্চার প্রভাবে 
বাঙালী জীবনে এক নৃতন উৎসাহ ও প্রেরণ! জাগ্রত হয়। বৌদ্ধ জ্ঞান ভাগারের 
ব্যাপক প্রচারের ফলে বৌদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় প্রবল অহসদ্ধিৎসা দেখ! দেয় 
এই অন্ুদ্ষিৎসার পরিচয় তাহার প্রত্বতাত্বিক, এঁতিহাসিক, ভৌগোপিক ও 
দার্শনিক রচনা সমূহের মধ্য দিয়! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বিচ্ছিন্নভাবে রচিত 
বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যেও একটি অখণ্ড মানস চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই 
প্রবন্ধ সমূহের বিষয়বস্ত যেমন পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের উপকরণে সমৃদ্ধ 
তেমনই লেখকের পাত্তিত্য, চিস্তাশক্তি ও ভাবুকতার এখখরধে সমাদূত। দ্বিতীয় 
খণ্ডের গন্ধ সাহিত্য পরিচ্ছেদে এই সম্পর্কে ব্ভৃত আলোন। স্থান পাইয়াছে। 
বর্তমানে আরো কয়েকজন প্রবন্ধকার ধাহার! ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বাংল! সাহিত্যকে 
ক্রমোক্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন তাছাদের স্থষ্টিকর্মের বিষয় উল্লেখিত 
হইল। | 


ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া 


ভারতীয় দর্শন ও প্রত্বতত্ব বিশারদ ডক্টর বড়,য়ার বচনার প্রধান গুণ ব্যাপক 
দৃষ্টি ও ভারততত্বে তাহার গভীর ব্যুৎপত্তি। তিনি একাধারে এতিহাসিক ও 
দার্শনিক উভয় প্রকার মননশীলতার অধিকারী ছিলেন। মধামনিকায় ১ম ভাগ 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে আলোচিত ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি', 'প্রতীত্যসমূৎপাদ ও 
নির্বাণ, এবং “আত্মবাদ ও নির্বাণ শীর্ষক আলোচনায় তত্বসমূহ পুঙ্থান্থপুঙখ 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রকাশ ভঙ্গীর খজুত্বের জন্য এই 
আলোচন1 অনবদ্য হইয়াছে। ডক্টর বড়য়া' ছিলেন প্রাচীন ভারতের . ধ্যানী- 
পুরুষ। তাহার ধ্যাননেত্রে সেযুগের ভারতের যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিফলন ঘটিয়াছে 
তাহাই তাহার সমস্ত হৃষ্টিকর্মকে পৃতম্পর্শ দান করিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের গ্রতি 
তাহার একাস্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাক সত্বেও ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের ছার 
তিনি প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহাকে মলিন করেন নাই। “বৌদ্ধ গ্রস্থ কোষ'১ 

১ [700880 1898281:01) 108616069 কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম ভাগ 


পরি---১ 


৬২৬ | বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তাহার চিন্তার বলিষ্ঠতা ও তন্বগভীর এঁতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ করে। 
ইহা বাংল! ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের গবেষণামূলক প্রথম কো গ্রন্থ। প্রথম খণ্ড 
১ম ভাগে পিটক গ্রস্থাবলীর আলোচনায় বৌদ্ধগ্রস্থের সাধারণ নাম ও শ্রেণী বিভাগ 
পালি পিটক ভাগ, বুদ্ধ বচনের শ্রেণী বিভাগ, ত্রিপিটক বিভাগ, সত্ব ও অভিধম্ম- 
পিটকের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই আলোচনার 
মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পালি পিটক গ্রস্থাবলী সম্বন্ধীয় মৌলিক গবেষণা 
এবং ডক্টর বড়ুয়ার নিজন্ গবেষণালব্ জ্ঞান, উপস্থাপিত হইয়াছে । বৌদ্ধ মহা- 
সঙ্গীতিসমূছের বিবরণ মহাবীরের নির্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্বাপের ব্যবধান, উভয়ের 
সমসাময়িকতা। এবং মহাবীর ও বুদ্ধের কাল নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনায় তাছার 
সুক্ম এতিহাসিক চেতনা ও তীক্ষ বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাহার “বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি?১ গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রচলিত বৌদ্ধ 
বিবাহমস্ত্রের দংশোধন মানসে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস 
স্তর বা মন্রধার1| বিবিধ ভয়, রোগ-শোক, অশাস্তি ও উপদ্রব দুর হয় এবং 
শ্রোতার ও পাঠকের সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হয়। ডক্টর বড়ুয়া বৌদ্ধ সাছিত্যে 
এই পরিভ্রাণ স্ুত্রের উদ্ভব ও লৌকিক বৌদ্ধধর্মে ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যুক্তি- 
নির্ভর আলোচনা করিয়াছেন। পরির্রাণ হত্রগুলিকে তিনি লৌকিক বৌদ্ধধর্ষে 
দেববাদ, মন্ত্রধাদ ও নামবাদের বাঁক বলিয়াছেন। তীহছার মতে হিম্ুবা 
আর্ধগুহ্মস্ত্রে অন্থকরণে বৌদ্ধ পরিত্রাণ স্ুত্রমমূহের রচন1। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ তিনি 
খন্ধ পরিত্তের মূল খথেদের অগন্ত্য সুক্তে, মোর পরিত্তের মূল হুর্ষোপাসনায় এবং 
ধজগ গ পরিত্তের মূল ধূমকেতু বিষয়ক রচনায় আছে বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 
সৃতরাং দেখা যাইতেছে পরিজ্রাণ হুত্রগুলি বৈদিক মন্ত্রের রূপাস্তর মাত্র। এই 
প্রসঙ্গে সহজ ভঙ্গীতে একটি এঁভিহাসিক সত্যকে তিনি ্বীকৃতি জানাইয়াছেন-_ 

“আমরা যতই অতীতের দিকে অগ্রপর হই না কেন দেখিতে পারব যে 
সর্বত্রই একটি মানব গৃহ ধর্মের ধারা রহিয়াছে এবং এই ধারার সছিত বিরোধ 
রফারফি করার ফলেই ব্রাহ্মণ্য, আজীবিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি উচ্চতর ধর্মের 
যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । একথ! সত্য যে.এ সকল উচ্চতর 
ধর্মের মধ্যে ত্রাহ্মণ্যের হ্যায় আর কোনও ধর্ম মানব গৃহ্‌ ধর্মকে আত্মস্থ করিতে 
পারে নাই, অপর কোন ধর্ম নিজের সন্কীর্ণভা ও উদারতা দর্শন ও কুসংস্কার, 
বিধি ও ব্যবস্থা, সত্য শিব ও সৌন্দর্য দিয়! একটি পূর্ণায়ত হিন্দুধর্ম গঠন করিতে 
১। কলিকাতা, ১৯২২। 





পরিশিষ্ট ৬২৭ 


পারে নাই।”১ 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ধের বৌদ্ধ অবদান"২ প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধ 
বাঙালীদের রচিত শতবর্ষের বাংলা লাহিত্যের মূল্যায়ন করিয়াছেন। ৰাংকা 
লাহিত্যে অনুরূপ বচন ইতিপূর্বে আৰ পাওয়া! যাক নাই। 'জগজ্জ্যোতি' 
পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া তরুণ বয়স, হইতে তিনি প্রচুর চিস্তামূলক প্রবন্ধ রচনা 
করেন। 'শাক্য, লিচ্ছবি ও বুজি বংশের ধ্বংস কাছিনী”৩ নামক প্রবন্ধটি জাতক 
মজ.ঝিমনিকায় ও হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তাস্ত অবলম্বনে রচিত। 'বৌদ্ধধর্ম 
ও পুনর্জন্ম”৪, 'ভারুত ভাস্কর্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্”৫,'বৌদ্ধ দর্শনের এতিহাসিক তত্ব” 
এবং “মারের এতিহাসিক তত”, প্রবন্ধ লমৃহ তাহার গভীর মননশীলতা ও বৌদ্ধ 
শান্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। 
বিমলাচরণ লাহা৷ | | 
ডক্টর লাহা৷ বাস্তবধম্ী ও বিচাঁর বিশ্লেশ্বণী মননশীলতার অধিকারী ছিলেন। 
ভিনি “গৌতম বুদ্ধ”, “প্রেত ত্র”, “বৌদ্ধরমণী, “বৌদ্ধযুগের ভূগোল" গ্রন্থের প্রণেতা । 
বাংল! সাহিত্যে সভীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণের পরে তিনিই বুদ্ধদেবের ধারাবাহিক ও 
সম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ” প্রণয়ন করেন। পালি ও সংস্কৃত উত্স হইতে এই গ্রন্থে 
লেখক অনেক তত্ব ও তথ্য আহরণ করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে বুদ্ধ-জীবনের 
বিচিত্র ঘটনাবলী নিষ্ঠাসহকারে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উপস্থাপিত হইয়াছে । 
বৃদ্ধের জন্ম, শৈশব ও যৌবন, গৃহত্যাগ, সত্যের অনুসন্ধান, বুদ্ধত্বলাত, ধর্মপ্রবর্তন 
ইত্যাদি আলোচন1 বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বুদ্ধ ও পরিব্রাজক, বুদ্ধ ও নিগ্র্, 
বদ্ধ ও রাজন্যবর্গ, বুদ্ধ ও নারী প্রভৃতি পরিচ্ছেদ্দে লেখক গৌতমবুদ্ধের ন্যায় 
মহান্‌ ব্যক্তিপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া সেষুগের পরিচয় সুম্পষ্ট করিয়াছেন। 'বৌদ্ধ 
সাহিত্যে প্রেততত্ব' বাংলা ভাষায় এই ধরনের প্রথম গ্রস্থ। বৌদ্ধ সাহিত্যে 
লোকাস্তরিত প্রাণীকে “প্রেত” বলা হয় । পেতবখ,, পালি থুদ্দকনিকায়ের অস্তর্গত 
গাথায় রচিত একখানা মূল্যবান গ্রস্থ। গ্রন্থে পাপীরা কোন পাপে কোন প্রেত 
ঘোনি প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ শান্তি ভোগ করে তাহার বর্ণনা আছে। পেতবখুর 


স্পা পারি 





১) ত্র, মুখবন্ধ+ পৃঃ ৮/--8/ 

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিকা, দ্বিপঞ্চাশৎ ভাগ, ১৩৫২ 
৩। জগজ্জ্যোতি, পুরাতন পর্যায় ৫ম--১*ম বর্ষ ধারাবাহিক 
৪) এ, ৫ম বর্য, ১২শ সংখ্যা 

৫1 তরুণ বৌদ্ধ, ১ম বর্ষ, ১৯২৬ 

৬। জগজ্জ্যোতি, ৭ম বর্ষ 

শ । এ, ষ্ম বর্ষ , 

৮। গৌতমবুদ্ধ, কলিকাতা, ১৩৪৫ 


৬২৮ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংগতি 


অছ্ঠকথায়ও প্রেতগণের বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ডর লাহ! 
প্রথমতঃ তাহার গ্রন্থ ইংরেজী ভাবায় প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত সমাজে গ্রন্থটি 
সম্কাদৃভ ছুইলে তিনি তাহ] বাংল। ভাষায় প্রকাশ করেন । “প্রেততত্ব' গ্রন্থে পালি 
বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ব, পেতব্থ, ও তাহার ভাস্য পরমথদিপনী গ্রন্থে প্রেতের 
আলোচনা! এবং উপসংহার অংশে লেখকের গ্রেততত্ব সম্পর্কে গভীর গবেষণা ও 
ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যাক । তাছাড়া পালি সাহিত্যে উল্লেখিত ক্ষেত্তুপমা 
পেত, শৃকরমুখ পেত, পৃতিমুখ পেত, তিরোকুড্ড পেত প্রভৃতি সম্বন্ধে সুন্দর 
কাহিনী ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। “বৌদ্ধ রমণী*১ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে অন্যত্তম 
বিশিষ্ট রচনা । এই গ্রন্থে লেখক মূল পালি গ্রন্থের প্রমাণ সাপেক্ষে বৌদ্ধযুগের 
উদ্বাহতত্ব ও ক্রীতদদানী প্রথা, নর্তকী ও বারবনিতাদের প্রসঙ্গ, মেয়েদের শিক্ষা 
ব্যবস্থা, বৌদ্ধ সঙ্ঘে নারীদের প্রবেশ ও ভিঙ্ষণী সঙ্ঘ গঠন এবং বহু খ্যাতনামা 
ভিক্ষুণী ও উপাসিকার জীবনী আলোচন]1 করিয়াছেন । গ্রন্থটি তাহার তথ্যসমৃদ্ধ 
জ্ঞানচর্চার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে এবং গৌতম বৃদ্ধের 
সমসাময়িক ও পরব্তীকালের ভৌগোলিক তথ্য সমূহ আহরণ করিয়া 1তান 
'বৌদ্ধযুগের ভূগোল'২ গ্রস্থে পরিবেশন করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় প্রণীত 
তার 99£7501)5 01 70805 7300017159 গ্রন্থ পাঠক সমাজে সগৌরবে 
স্বীকৃতি লাভ করায় তিনি বাংল! ভাষায় বৌদ্ধযুগের ভূগোল প্রণয়ন করেন । 
বাংলা ভাষায় ইহাই প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোপিক গবেষণামূলক প্রথম গ্রন্থ । 
বুদ্ধদেব মধ্যদ্দেশে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, তাছার জীবনের অধিকাংশ সময়ও 
এই অঞ্চলে অতিবাহিত হয়। এইজন্য মধ্যপ্রদেশের উল্লেখ প্রাচীন পালি 
সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। ডক্টর লাহা জাতক, ণিকায়, বুদ্ধঘোষের সমগ্র 
টাকাগ্রস্থ, খিলন্দ প্রশ্ব, দীপবংশ, মগাবংশ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ এবং চেনিক 
পর্যটকদের কাহিনীর অন্তর্গত ভৌগোলিক উপাদান সংগ্রহ করিয়! 'বৌদ্ধযুগের 
ভূগোল? প্রণয়ন কারয়াছেন। 'লিচ্ছবি জাতি? তাহার অপর একটি উল্লেখযোগ্য 
গ্রস্থ। ডক্টর লাহা! পালি ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 
লিখিত গ্রন্থগুলি যেমন তথ্য পরিপূর্ণ ও সারগর্ভ তেমনি মৌলিক গবেষণার 
পরিচয়বাহী। অধ্যয়ন সাপেক্ষ ও গবেষণ। প্রহ্থত প্রামাণ্য তথ্যাদি মাতৃভাষার 
মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া] ডক্টর লাহা তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ ছাড়াও 


১। কলিকাতা, ১৯২৯ 
২। কলিকাতা, ১৯৩৪। 


পরিশিষ্ট ৬২৯ 


প্রবাদী, ভারতবর্ষ, মানসী ও অর্সবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় তাহার বহু বৌদ্ধ বিষয়ক 
সুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। এই প্রবন্ধ সমূহের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধযুগের 
ভারতের প্ররুত ধঁতিহাপসিক চিন্তন উদঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন । 
বটরুঝঃ ঘোষ 

দার্শনিক চিস্তাশীলতার স্বাতম্তযে এবং তীক্ষ বিচার বিতর্কষুলক আলোচনার 
বৈশিষ্টো বটকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধ দমৃহ উপভোগ্য হুইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন 
বিষয়ে তিনি প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন । 72%/১০81; 98৪0. 11011708 
18110২81810 [,906029৪ রূপে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহ স্তাহার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় বহন করিতেছে । ইহার প্রথম প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাঁশ১,-এ 
আদি বুদ্ধ-বচন ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিশেষে শাস্তরক্ষিতের বিজ্ঞানবাদে 
পরিণতি লাভ পর্যস্ত মোট চতুর্দশ শতাব্দীর বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিয়াছেন। তাহার মতে “সাংখ্য, যোগ ও বেদাস্ত দর্শনের মধ্যেই বৌদ্ধ 
দর্শনের সমস্ত মূলতত্ব নিহিত রহিয়াছে । বেদাস্তের ব্রন্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতি 
এবং যোগদর্শনের প্রায় সমস্ত মূল তত্বগুলিকেই ভিত্তি করিয়া বৌদ্ধ দর্শন গড়িয়া 
উঠিগনাছে। বেদাস্তের ব্রন্মেরই বৌদ্ধ নাম বিজ্ঞান। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের 
শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়৷ বৌদ্ধ দর্শনে গ্রতী ত্যসমুৎপাদরূপে বিকাশ লাভ 
করিয়াছে ।, শৃন্যবাদী বৌদ্ধ ও ব্রদ্মবাদী 'বৈদাস্তিকের মধ্যে অতি নিপুণভাবে 
একটি যোগস্ত্র তিনি ধরিয়া! দিয়াছেন । বন্থবন্ধু তাহার 'বিজ্ঞপ্চিমাত্রতাদিদ্বি- 
বিংশতি" গ্রন্থে নিজের মতবাদের যে পরিচয় দিয়াছেন, বটকৃষ্চ ঘোষ তাহার 
'বনথবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিঘ্বি'২ প্রবন্ধে তাহার সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। 
*ৰৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর জিজ্ঞাসাঁও প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের নাস্তিক্য অপবাদ নিরসন 
করিয়াছেন। তাহার মতে 'ত্রহ্ধ' ও “বিজ্ঞান” ছুই সমভাবে 01598] 
02841200 5 এইজন্যই তাহারা ঈশ্বর ্বীকার করেন নাই । ন্যায় বৈশেষিক মত 
ও কমলশীলের কারিক1! আলোচনা করিয়া লেখক দেখাইক়্াছেন কিভাবে 
নৈয়াফ়িকদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া শাস্তরক্ষিত ও কমলশীল ঈশ্বরের অনম্তিত্ব 
প্রতিপা্ন করিয়াছেন। 'শব্ব্রক্ববাদ”৪ প্রবন্ধ শাস্তরক্ষিত দ্বারা প্রথমে শব্খবাদ 
ও পরে ব্রক্ববাদ খণ্ডনের ধারাবাছিক ও যুক্তিধর়্ী আলোচন|। “ভ্যায়মতে 


১। পরিচয়, শ্রাবণ, ৯৩৪৫ । 
২। এ. আশ্বিন, ১৩৪৫ 
৩। এ, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ 

৪ । এ, চৈত্র, ১৩৪৫ 


৬৩০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আত্মবাদ'* প্রবন্ধদ্ধয়ে আত্মার নিত্যত্ব ও পসর্বব্যাপকতা এবং অনাত্মবাদ 
প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তরক্ষিতের প্রচেষ্টার বিচারবিশ্লেষণ। ক্ষণিকবাদ'২.প্রবন্ধব্রয়েও 
লেখকের বিঙ্গেষণীবৃত্তি ও পাণ্ডিত্যের চিহ্ন সুম্পষ্ট। নৈয়ায়িক বস্তর অক্ষপিকত্ে 
বিশ্বাসী । বৌদ্ধেরা বলেন, প্রথম ক্ষণের বস্ত ও দ্বিতীয় ক্ষণের বস্ত এক নয় । 
পতগলি, জৈমিনি, কুমাবিল, উদ্যোতকর, শাস্তরক্ষিত ও কমলশীলের মতবাঘ 
আলোচনা করিয়া লেখক এই. গভীর চিস্তা পূর্ণ প্রবন্ধগুলি সমৃদ্ধ করিয়াছের্ন। 
সর্বশেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িকের এই বিচার অমীমাংসিত 
রুহিয়া গিয়াছে । কারণ, কোন পক্ষই উভয়বাদীসম্মত কোন দৃষ্টান্ত আহরণ 
করিতে পারেন নাই । “মীমাংসকের মতে আত্মবাদ”৩ প্রবন্ধে লেখক প্রতিপক্গ 
করিয়াছেন যে, মীমাংসকেরা যাহাকে নিত্যবস্ত বলিয়া অভিহ্থিত করিয়াছেন 
বৌদ্ধদের নিকট তাহাই নিরালম্ ভ্রান্তি বলিয়া অভিহিত হুইয়াছে। “জন ও 
বাৎসীপুত্রীয় মতে আত্মবাদ”৪ প্রবন্ধে বাৎসীপুত্রীয় সম্প্রদায়ের আত্মবাদের 
প্রতি প্রবণত1 আলোচিত হইয়াছে । পপ্রজ্ঞাপারমিতা১৫ প্রবন্ধও লেখকের 
বলিষ্ঠ চিন্তা প্রন্থত রুচনা। তিনি বোধ্যবোদ্ধাহীন বুদ্ধিকে প্রজ্ঞাপারমিতা 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাছার মতে বিজ্ঞাণবাদী 
প্রজ্ঞাপারমিতা বেদান্তের অয় জ্ঞানেবই নামান্তর মাত্র। সমন্বয়বার্ধী দৃষ্টি ও 
দার্শনিক প্রজ্ঞা তাহার প্রতিটি প্রবন্ধে পরিচ্ফুট হইয়াছে। লেখকের নৈয়ায়িক . 
স্থলভ ব্যাথা! ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার ঘ্বচ্ছন্দ প্রকাশে প্রবন্ধ সমূহ উপভোগ্য 
হইয়াছে । “হিন্দ্ব ও বৌদ্ধ৬ প্রবন্ধটিও লেখকের বিশ্লেষণী শক্তি ও প্রতিভার 
পরিচয় বহন ককে। | | 


অনস্তকূমার ভট্টাচার্য ৃ 
অনস্তকুমার ভট্টাচার্ষের “বৈভাবিক দর্শন'? বাংল! ভাষায় লিখিত দর্শন গ্রন্থ- 
সমূহের মধ্যে অন্যতম । তাহার রচনায় দার্শনিক ভাবা হুভৃতি অপেক্ষা যুক্তিবোধের 
প্রাধান্য অধিক। স্ায়-বৈশেষিক প্রভৃতি অক্ষণিকত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে ক্ষাণিকত্ববাদী 
ও ঈশ্বরের অকর্তৃত্বে বিশ্বাসী বৌদ্ধ দর্শনের. আলোচনায় লেখক যুক্তিতর্কের 


১। পরিচয়, জোষ্ঠ-আযাঢ়, ১৩৪৬ 
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পরিশিষ্ট ৬৩১ 


তীক্ষ মানদণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন এবং মূল দার্শনিক প্রশ্নের ্বপক্ষের ও 
প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কের চাতুর্ধকে অতি নিপুণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
মুল তেন 

ডক্টর অমূল্য সেনের “অশৌকলিপি”৯ ও “বুদ্ধকথা”২ বৌদ্ধ বিষক্বক মূল্যবান 
গ্রন্থ। টীক1 টিপ্ননীহ সম্রাট অশোকের অনুশাসনাবলীর বঙ্গানুবাদ শোক 
লিপি গ্রন্থে এমন সুষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে পাঠকের সন্দেছের 
নিরসন হইতে পাবরে। লিপির প্রাপ্থিস্থান, ভাষা, বর্ণমাল!, পাঠাস্তরও লেখক 
সহজবোধ্য ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাংল! এঁতিহাসিক সাহিত্যে একটি 
বিশেষ নংযোজনরূপে “অশোকলিপি” স্থান পাইবার যোগ্য । মূল পালি গ্রন্থ, 
সিংহলী পালি গ্রন্থ, অট্ঠিকথা, ললিতবিস্তর, বুদ্ধচবিত, জিনচরিত, মহাবস্ত, 
দিব্যাবদান প্রভৃতি পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থের উপকরণ আহরণ করিয়। 
তিনি তাহার 'বুদ্ধকথা” গ্রন্থে তাহা! নুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। বুদ্ধ ও 
বৌদ্ধ ধর্মের শাশ্বতবাণী তাহার অন্তরে যে ভাবপুষ্প প্রশ্দুটিত করিয়াছে, 
'ুদ্ধকথা? গ্রন্থে তাহার রপমাধুর্ধ উপভোগ করা যায়। “অশোকচরিত'৩,“রাজগৃহ 
ও নালন্দা'5 গ্রন্থ লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনা । 


অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

পালি, সংস্কত ও তিব্বতী ভাষায় সুপপ্ডিত ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী 
ভাষায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা । সম্প্রতি “বুদ্ধ ও 
বৌদ্ধধর্ম, নামে তাহার একটি বাংলা! গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত বিষয়ে 
পূর্বস্থরিগণ বাংলাভাষায় নানাগ্রস্থে আলোচনা করিলেও এই গ্রন্থটির 
প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইতে 
চরম পরিণতি পর্যস্ত ধারাবাহিক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে 
বৌদ্ধধর্মের প্রসার, বৌদ্ধ সংঘ, বৌদ্ধ সাহিত্য, শিক্ষাপন্ধতি এবং রাজকীয় 
পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার বিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। 
হীনযান-মহাযান প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আলোচনাও তাহার গ্রন্থে স্থান 
পাইয়্াছে, যাহ] 'ইতিপূর্বে বাংলায় লেখা আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। 
চুললবগগ ও সিংহলী ইতিবৃত্ত পাঠে জানা! যায় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাপের একশত 
বৎসর পরে বৌদ্ধদজ্ে মতানৈক্য সি হয়। বৈশানীতে আহত দ্বিতীয় 


১। কলিকাতা, ৯৯৫৩ ২। কলিকাতা, ১৯৫৫ ৩। জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬ 
৪1 কলিকাত।, ১৩৫৮ , €। ফার্ম! কে. এল: মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৬ 


৬৩২ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মহাসঙ্গীতিতে বৃজিপুত্র নামক অপরাধী ভিক্ষুরা সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া 
ছিলেন। তাহারা বৈশালীর উপকণ্ঠে এক মহাসঙ্গীতি আহ্বান ক্রেন । দশ 
হাজারাধিক ভিক্ষু তাহাতে যোগদান করেন । এই সময় হইতে প্রাচীন পন্থীরা 
হীনযানী বা থেরবাদী বা স্থবিরবাদী এবং মহাসঙ্গীতিতে যোগ দানকারীরা 
মহাসাংঘিক নামে অভিহিত হুইলেন। কালক্রমে স্থবিরবাদীগণ ১১টি শাখায় 
এবং মহাসাংঘিকেরা ৭টি শাখায় বিভক্ত হইয়! গ্রা্ীন বৌদ্ধসংঘ মোট ১৮টি 
সম্প্রদদায়ে পরিণত হয়। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
এবং অষ্টম ও নবম শতাঁবীতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ধারা আলোচন। 
করিয়াছেন । আজ পর্যস্ত অন্থরূপ স্থচিস্তিত বিষয় সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচিত হুয় নাই। 
স্বর্ন পরিসর একখানি গ্রন্থের অবয়বের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তৃত 
ইতিহাস-_তাহা'র অভ্যুদয়, উত্থান ও পরিণামকে সংক্ষিপ্ত অথচ অখণ্ড সামগ্রন্যে 
উপস্থাপিত করিয্বা তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে তাহার সহজ অধিকার প্রতিষ্ঠা, 
করিয়াছেন। 
শিল্পকলা ও শিক্ষাংস্কৃতি 

বুদ্ধদেবের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তাহার ধর্মের উদ্দারতা৷ ভারতীয় শিল্পে 
_ ভাক্ষর্ধে, চিত্রকলায় ও মুত্তিতত্বে এক নৃতন দ্বিগন্ত রচনা কবিয়াছিল। 
ভারত-শিল্পীর 'ছেদনী ও তুলির রেখায় রেখায় সেদিন স্বন্দরের দেবতা 
নয়নাভিরাম ভঙ্গীতে নিজেকে ধর দিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন, হারাণচন্্ 
চাকলাদার, বিনয্পতোষ ভট্টাচার্য, নীহার রন বায়, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 
বৃপেন্্নাথ রায়চৌধুরী, অজিত ঘোষ প্রমুখ শিল্প রসিক লেখকদের রচনায় 
সেই অনিন্দয শিল্প-সৌন্দর্যের রসোজ্জল আলোচন] স্থান' . পাইয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বৌদ্ধ শিল্প'৯ এবং দীনেশচন্তর সেনের 
'প্রজ্ঞাপারমিতা”২ বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “একটি বৃদ্ধ প্রতিমা”৩, 
'দ্শম শতকে গৌড়ীয় শিল্প”৪ এবং “গৌড়ীয় শিল্পের আদিযুগ&, প্রবন্ধমূহ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্রীর স্থযোগ্য পুত্র বিনরতোষ 
ভন্ট্রাচার্য মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধদের দেবদেবীর বিষয়ে ইংরেজী ভাবায় 

১। জগজ্জোতি, পুরাতন পর্বায়, ২র বর্ষ, ১ম সং, ১৩১৬) 

খ। ধউ,। ওয় বর্ষ, খর সং। 

৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বিংশ ভাগ, ১৩২*। 


৪ | প্রবাসী, আবাছ়, ১৩৩৫ | 
€। এ, বৈশাখ+ ১৩৩৫ । 





পরিশিষ্ট | ৬৩৩ 


প্রচুর গবেধণণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তীহার বাংলাভাষায় লিখিত «বৌদ্ধদের 
'দেবদেবী" (বিশ্বভারতী, ১৩৬২) বাংল! সাহিত্যে এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ । এই গ্রন্থে 
আদিবুদ্ধ বোধিসত্বগণ, পঞ্চধ্যানী বৃদ্ধ ও তাহাদের কুল, দার্শনিক দেবতা এবং 
বৌদ্ধবেশে হিম্দুদেবতাসম্পর্কে আলোচনা স্থান পাইয়াছে। “ছাল্সবেশে দেবদেবী”১ 
প্রবন্ধেও লেখক হিন্দু তঙ্ত্রো্ত দশ-মহাবিদ্যার সঙ্গে সাধনমালায় বর্ণিত বৌদ্ধ 
দেবদেবীর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাহার লিখিত “বৌন্ধদের 
পূজা! কি পৌতুলিক” গ্রবন্ধটিও (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৩, ৪র্থ সং ) বিশেষ 
মূল্যবান । শিল্পী অসিত হালদারের “বৌদ্ধযুগের চিন্রকলায় শাস্তরস২ ও 
“বৌদ্ধধর্মে ভারতশিল্লের অস্তঃপ্রকূতির পরিচয়”৩ প্রবন্ধত্বয়ে ভারত শিল্পের মর্মবাধী 
ধ্বনিত হুইয়াছে। শাস্তি ও সৌকুমার্যই হিন্দু-বৌদ্বযুগের শিল্পের বৈশিষ্ট্য । 
জীবনের ছুঃখকে জয় করার মহুৎ সাধনার মধ্য দিয়াই ভারতের ধর্ম, দর্শন ও 
স্বকুমার কলাশিল্পের অভ্যুদয় । এইজন্য লেখক অজস্তা ও অন্ঠান্ত বৌদ্ধচিত্র 
ও ভাক্কর্ষে শাস্ত বেদনা ও ন্সিগ্চতা, শালীনতা ও শাস্তির রস আত্বাদন 
করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রাচীন পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত গ্রন্থের 
মধ্যেই ভারতীয় শিল্প ও দর্শনের তথ্য নিহিত আছে। সাধনার দ্বার! তাহার 
পুনরুদ্বোধন ব্বাবশ্যক। দেশের শিল্পকে উপলব্ধি করার জন্য বিদেশীর 
মুখাপেক্ষী হুইয়] থাকিলে ভারতশিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা! সম্ভব নয় । 
বাংলার ভাস্কর্য" ও “বাংলার লোক শিল্প” গ্রন্থের প্রণেত1 কল্যাণকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় বৌদ্ধ মৃতিকলা ও ভাস্কর্ধের বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন । 
তাহার আলোচনার মধ্য দিয়া প্রকৃতই রূপরস বিমুগ্ধ সহদয় শিল্প রসিকের 
পরিচয় আভামিত হুইক্পাছে। প্রাচীন বৌদ্ধ ভারহৃত সপের সৌন্দর্য-নিকেতনে 
প্রবেশ করিয়া ভাবতন্নয্চিত্তে তিনি ভূপপ্রাকারের নিখুঁত সৌন্দ্ধ, উৎীর্ণ 
নানা নক্সার স্থনিপুণ কলাকৌশল এবং অনবদ্য সৌন্দর্ধের প্রতীক মৃত্তি নিচয় 
নিরীক্ষণ করিয়া! ভারতীয় তক্ষণশিল্পে ইহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন ।5 
“ভারত শিল্পে যক্ষ-যক্ষিণী'৫ প্রবন্ধে তাহার স্থচিত্তিত অভিমত- প্রাক বৈদিক 
তারতের অসংস্কত জনগণের অতিগ্রাকৃতে বিশ্বান এবং নির্ভরশীলতা হুইতে 





১। হরপ্রসাদ সন্বর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯। 
২। জগজ্দ্যোতি, ১ম বর্ষ, ২য় সং, ১৩৪৭ । 
৩। এ, ১মবর্ধ, ৪র্থ ও ৫ম সং, ১৩৫৮ । 
৪1 এ, ৫ম বর্ষ, ১ম সং, ১৯৫৪, 'ভারছতের মুতিকলা' প্রবন্ধা। 
৫। এ, ওয় বর্ধ, ১ম সং, ১৩৫৯। 


৬৩৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


যক্ষ-যক্ষিণীদ্দের আবির্ভাব; কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতি ইহাদের ধ্বংস করিতে 
পারে নাই । বরং বৈদিক দেবদেবীগণ ইহাদের সঙ্কে আপোষ ব্যবস্থা করিয়া 
লইয়াছে। পালি সাহিত্যে ও গাচীন বৌদ্ধ শিল্পে ক্রম বিবর্তনের এই স্তর 
ধরা পড়িয়াছে। লেখক এই বিবর্তনের মধো ভারতসংস্কৃতির পৌন্বপুনিকতা 
ও অনির্বাণ প্রাণশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের 
বিবর্তন”১ প্রবন্ধে অশোকের শিলান্তত্ত, স্তভশীর্বস্থ মৃতি, ভারহতের ও সীচীর 
ভূপবেষ্টনী ও যথুরার প্রতিমা সমূহের শিল্পকলার মধ্য দিয়া বৌদ্ধ শিল্পের 
ক্রমবিবর্তনের ধারাবাছিক ইতিহাস পাওয়1 যায় । ভারন্ত শিল্পকে নিয় স্তরেক 
লোকশিল্প বলিয়া ধাহার! অভিহিত করিয়াছেন, তাহাদের মত খণ্ডন করিয় 
তিনি ইহাকে 'ম্থদূর প্রপারী সম্ভাবনাপূর্ণ সাধারণ শিল্প ধারারই প্রথম রূপায়ণ' 
বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। তীহার মতে রাজা মহারাজাদের অর্থানগকূল্যে 
নয়, পুণ্যার্থী তীর্ঘাত্রীদের অর্থান্ুকুলোো ভারহুতের স্তপ প্রাকারের অনিন্য 
শিল্পাগার গড়িয়া উঠিয়াছে।২ বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও চিন্রশিল্লের অন্যতম সম্পদ 
শাক্যরাজ মহিষী সৌভাগ্যবতী মায়াদেবীর স্বপ্প। এক অপূর্ব স্থন্দর শ্বেত- 
মাঁতক্র উর্ধ্বলোক হুইতে ধার মন্থর গতিতে অবতরণ করিয়া মায়াদেবীর 
দেহাভ্যস্তরে প্রবেশ করিলেন__এই কাহিনী পালি নিদানকথা, অশ্থঘোষের 
বুদ্চচরিত ও জলিতবিস্তরে কাব্যরূপ পাইয়াছে। ভারহুত, ফীঁচী, গান্ধার, 
মথুরা ও অমরাবতী শিল্পে এই শ্বেত গজোত্তম বিশ্বজগতে বুদ্ধের আবিভাব 
হুচনা করিতেছে । ভর গঙ্ষোপাধ্যায়ের “মহামায়ার দিবা স্বপ্নও প্রবন্ধে 
মহামায়া স্বপ্ন দর্শন, শ্রী বা সিরি দেবতা ও লক্ষ্মী এবং জৈন চিত্রাবলীতে 
মহাবীর জননী ত্রিশলার হ্বপ্ন দর্শন ইত্যাদির বর্ণনা সাহাযো ভারত সংগ্কাতির 
অবিভাজ্য প্রবাহ প্রদর্ণিত হইয়াছে । তুলনাত্মক তথ্যগৌরবে ও লেখকের সুক্ষ 
ভাবদৃষ্টির আলোক সম্পাতে প্রবন্ধটি সমুজ্ঞল। 

হারাণচন্জ্র চাকলাদারের 'উড়িস্যার স্থবৃহৎ প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠ,৪ প্রবন্ধে 
উদয়গিরি, ললিতগিরি, রত্বগিরি গ্রভৃতি গিরিত্রয়ের বুদ্ধমৃত্তি, বোধিসত্বমৃতি 
ও অন্তান্য দেবীষৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গোঁড়ের গৌরবের 


১1 জগজ্জ্যোতি, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং? ১৯৫৩। 
২। নালন্দা, ওয় বর্ষ, ২য় ও ওয় সং, ১৩৭৫। 
৩। নালন্দা, ১ম বর্ষ, শ্রাবণী পুর্ণিযা, ১৩৭৩ । 
৪ প্রবাসী, আশ্বিনঃ ১৩৩৫। 
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দিনে যখন বৌদ্ধ শিল্প অঙ্গ-বঙ্গ-মগধকে পরিপ্লাবিত করিয়া বহির্ভারতেও বিস্তার 
লাভ করিতেছিল সেই সময় এই শিল্পে একটি তরঙ্গ এই তিনটি গিরিশিখরকে 
স্পর্শ করিয়! উড়িস্তাকে একটি বৌদ্ধ পীঠস্থানরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে । বর্তমান 
প্রবন্ধকার বৌদ্ধকলাশিল্পের সেই ক্সিষ্চভাবচ্ছবির নৈপুণ্য বর্ণনা করিয়াছেন। 
ভারতীয় প্রাচীর চিত্র শিল্পের দুই ভীর্ঘ-_অজস্ত| ও বাঘগুহা। ভারত 
ইতিহাসের গৌরবময় যুগে ধখন বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিতেছে সেই সময় বাঘগুছা 
নির্াণ কর! হয়| শ্্ীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তাহার 'বৌদ্ধ কলাশিল্লের অনুপ্রেরণা 
ও বাঘগুহার পরিচয়”১, প্রবন্ধে গুহার বর্ণনা, অলঙ্কার চিত্র, সিদ্ধার্থের 
গৃহত্যাগ দৃশ্টে সিদ্ধার্থ ছন্দক ও কণ্টক, গৌতমী ও যশোধবার বিলাপ ইত্যাদি 
চিত্রের আলোচন! করিয়াছেন । “গান্ধার শিল্পকলার অবতরণিক1২ এবং "গান্ধার 
শিল্পকল।'৩ প্রবন্ধদ্য়ন এই লেখকের গভীর বরূপচেতনার পরিচক্ববাহী। গান্ধার 
ভাস্কর্যের বুদ্ধমুত্তি, হারীতী ও কুবের মৃত্তির সত্য পরিচয় তাঁহার দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত হইয়াছে । ভারতীয় শিল্পীর তপস্যা তখনই সার্থক হইয়াছে যখন 
দেহকে 'াশ্রয় করিয়া] দেহাতীতের আভাস পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু গান্ধার 
শিল্প হেলেনীক আদর্শে অন্ুগ্রাণীত হইয়া বাহ্‌ মাংসল লৌন্দর্ষকে সার্থক শিল্প 
স্থপ্িরূপে গ্রহণ করিয়াছে । গাদ্ধার ভাস্কর্ধের পর অমরাবতী শিল্প ভারতীয় 
স্থাপত্যে গৌরবের আসন লাভ করিয়াছে । মুত্তি শিল্পই অমরাবতীর অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । অজিত ঘোষ তীহার 'অমবাবতী ও তাহার ভাস্কর্ষশিল্প”৪ প্রবন্ধে 
অমরাবতীর প্রস্তর বেষ্টনী, স্তুপ, এবং খোর্দিত মৃত্তির অনন্করণীয় শিল্প চাতুর্য 
ও সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের এট স্বর্ণ যুগে 
চিত্রকলাও উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে আরোহণ করে। অজস্তা, বাঘ, নাসিক, 
বেদসা, কার্লে, ভাজ। প্রভৃতি গুহামন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া বৌদ্ধ শিল্পকল! 
পরিপুষ্টি লাভ করে। অজস্তার চিত্রকলার শিল্প নৈপুণ্য আলোচন। প্রসঙ্গে 
অজিত ঘোষ তাহার “বৌদ্ধ শিল্পনকলার আদর্শ ও অজস্তা গুহ1৫, প্রবন্ধে অজস্তা 
চিত্রের ভাব ব্যঞ্তন! সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কষ্ণা নদীর তীরে ও 


১। গঞ্চপুষ্প, ৪র্থ বর্ধ, ১ম সং, ১৩৩৮ 
২। এ, শ্রাবণ 

৩। এ্রঁতর্থ বর্ষ, ৫ষ সং, ১৩৩৮ 

৪1 এ, ৫ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, ১৩৩৯ 

৫ | এ, ৫ম বর্ষ, ওর্থ সংখ্যা ১৩৩৯ 


৬৩৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অনৃববর্তী স্থানে গুণ্ট,র জেলায় ইহা গড়িয়া উঠে। খুঃ প্রথম শতাবী হইতে 
আরম করিয্না প্রায় চারি শতাী অমরাবতী স্ুপের শিল্প সজ্জা ও শোভন' 
কার্ধ চলিম্াছিল। 

ডক্টর নীহাররঞন বায়ের “গুষ্টরর জেলায় নৃতন বৌদ্ধ শিল্পের 
আবিফার”৯ প্রবন্ধ অমব্াবভীর- প্রাচীর ঝেষ্টনীর নাগরাজ মৃত, অন্থপম 
দেহ সৌন্দর্যের অধিকারিণী যক্ষিণীমৃতি, প্রেম লীলারত স্ত্রীপুরুষ, ছদস্ত 
ও বেষ্সস্তর জাতক কাছিনী, বুদ্ধের মার জয়, যশোধরার নিকট আগমন 
ও ধর্ম প্রচার ইত্যাদি দৃশ্াবলী তীছার পরল বিমুগ্ধ চিত্তে যে সৌন্দর্য প্রভা 
বিচ্ছুরিত করিয়াছে তাহার শোভন সংযত প্রকাশ। '্রন্ষদেশে বোধিসন্ধব. 
লোকনাথ ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অন্তান্ দেবতা প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত 
অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ব লোকনাথের একক মৃতি এবং ভার] ও হয়গ্রীব 
শোভিত মৃত্তি, চাউবাউচ্যি মন্দিরের দেওয়ালের প্রাচীরে অঙ্কিত মৃত্তি এবং 
ভমজে। ( ন7085৪) গ্রামে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মুক্তির শিল্প পরিচয় 
দিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে মছাযান বৌদ্ধধর্মের আরে! কয়েকটি দেবতা, তারা, 
মঞ্শ্র এবং মিলনাবন্ধ নরনারীর মৃত্তির গড়ন ও মণ্ডনকলা সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন। 

সমবেন্দ্রনাথ গুপ্রের “অজস্তা গুহার চিত্রাবলী*৩ প্রবন্ধে অজস্তা গুহায় 
চিন্রাঙ্কনের কাল ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে । সাজির ফুল ফেলা, 
সৌখিন বাবু, রাজকুমার সিদ্ধার্থ, ভক্তমণ্জলীর মধ্যে বুদ্ধদেব, বুদ্ধের নিকট 
মাতা ও সম্ভান, রমণীর, প্রণয় নিবেদন, ছয়দঘস্ত' জাতকের ছবি, বুদ্ধদেবের 
ধর্ম প্রচার, বিজয় সিংহের লঙ্কা জয় ও অভিষেক, আলঙ্কারিক ও ব্যঙ্গ চিন্র 
ইত্যাদি এশ্বর্য দীপ্ত দৃশ্ঠের অনবস্ত সৌন্দর্য ও অধ্যাত্ম তত্বের বৈশিষ্ট্য লেখকের 
রসোজ্জল ব্যাখ্যায় সার্থক হইয়াছে । অজস্তা চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
বৌদ্ধধর্মের প্রচার। বৌদ্ধ ধর্মের নিগৃঢ় তত্বকলাকে বাদ দিয়া বৌদ্ধ ধর্মের 
সহজ সরল আদর্শ ও বোধিসত্বের ও বুদ্ধের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী 
মানুষের কাছে হদয়গ্রাহী করার এক বিশেষ প্রবণতা এই চিত্রসমূহে দেখা 


১। প্রবাসী, ৪র্থ সং, মাধ, ১৩৪*। ' 
২। হরপ্রসাদ সন্র্ধন লেখমালা, ২র খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ+ ১৩৩৯ 
৩। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২২, আহিল, ১৩২২ ধারাবাহিক । 


পরিশিষ্ট ৬৩৭ 


যায় বলিয়া! লেখক মনে করিয়াছেন। ইত্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কপিকাত! 
হইতে প্রকাশিত “বঙ্গীয় মহাকোধ” ১ম খণ্ডঁ-এ “অজন্টা৯, শীর্ষক বিশদ বিবরনী- 
যুক্ত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মনোষোহন 
ঘোষের “নেপালে প্রাপ্ধ বৌদ্ধমৃতি২', প্রবন্ধও যৃল্যবান রচন]। 

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তপ:ক্ষেন্্র নির্জন গিরিগুহ! এবং জনপদ্দোপকণ্ঠে বা নগর: 
সীমান্তে অবস্থিত শাস্তহ্ুন্দর বিহার বা পরিবেণগুলিই কালে বৌদ্ধশিক্ষা- 
নিকেতনরূপে গড়িয়া উঠিয়্াছিল। নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমণীলা প্রভৃতি 
বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্ালয় হইতে নিঃন্ত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ধকে অভিষিক্ত, 
করিয়া দিয়াছিল। “ডঃ বেণীমাধৰ বড়ুয়ার ভূমিক1 সম্বলিত শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়ার 
“বৌদ্ধ বিষ্ঠাপীঠ'৩ গ্রন্থটি মাতৃভাষায় বৌদ্ধ শিক্ষা! সংক্রান্ত প্রথম গ্রস্থ। এই গ্রন্থে 
তক্ষশীঙগা, নালন্দা, বিক্রমশীলা! বিশ্ববিদ্ালয়ের পঠন-পাঠন পদ্ধতি এবং 
বৌদ্ধযুগের অন্ঠান্ত শিল্পকলার আলোচন] স্থান পাইয়াছে। পাটলিপুত্রের 
অশোকারাম ও হিমালয় অঞ্চলের সংখেয়্য পরিবেণও শিক্ষাকেন্দ্রদূপে গড়িয়। 
উঠিয়াছিল। প্রাচীন যুগের আম্ুবে বৌদ্ধাচার্ধদের কৃতিত্বের পরিচয় বহুন 
কৰিতেছে। বাংলাদেশের সোমপুরী, বিক্রমশীলা ও জগদ্দল বিহার বাংলার 
শিক্ষা সংস্কৃতির জয় পতাক] উড্ডীন কর্রিতেছে। বৌদ্ধবিষ্ভাপীঠ গ্রন্থের স্বর্ন 
পরিসরে লেখক উল্লিখিত বিষয়সমূহ স্থবিত্তত্ত করিয়া বৌদ্ধ যুগের শিক্ষাব্যবস্থার 
একটি পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র প্রন্ধান কৰিয়াছেন। গণপতি রায়ের “নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয়”৪ জগজ্জ্যোতি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
স্থরেশচন্দ্র নন্দীর “বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয় ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান”৫ গ্রবন্ধও বিশেষ 
মূল্যবান রচন]। 
অশোক ও প্রত্বত তব ৃ 

বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অশোক এই ধর্মের উন্নতি, বিশুদ্ধতারক্ষা, 


পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতির জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন । ভারতের একচ্ছত্র 
অধিপতি হুইয়াও যিনি উদাধীন জীবন যাপন করিতেন নেই রাঁজভিক্ষু দেবানং 


১। বলীয় মহাকোষ, প্রধান সম্পাদক--অধ্যাপক প্রীঅমুল্যচরণ বিদ্ভাতৃষণ, পূ ৬৫৭-_-৬৯২ 
২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, উনত্রিশ ভাগ, ১৩২৯। 

৩। প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ ধি্ভাগীঠ, কলিকাতা, ১৩৪১ 

৪ | ২য় বর্ষ, ৩য় নং হইতে। ১৩১৬ 

€ | উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০ 


৬৩৮ বাংল! মাহিত্ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


পিক্ক পিয়দসির চরিত্র, রাজ্যশাপন প্রণালী ও সেবামূলক কর্মকৃতির মূল্যায়ন 
বাংলা সাছিত্যে বন্ধ জনে করিয়াছেন । সর্ব প্রথম .বাংল। ভাষাক্ প্রকাশিত 
সমরট অশোক বিষয়ক গ্রন্থ হইতেছে চারুচন্ত্র বন্ধ ও ললিতমোহুন কর 
সম্পাদিত “অশোক অনুশাসন” । এই গ্রন্থটিতে অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ ৩৬টি 
অঙ্থুশাননের মূলপাঠ, বাংল! অঙ্গবাদ, বিবিধ টীকা, ভৌগোলিক ও এতিহাসিক 
বিবরণ এবং একটি বিস্তৃত উপক্রমণিকাসহ প্রকাশিত হুইয়াছিল। সরেন্্নাথ 
সেন 'অশোক+'১ পুস্তকে এঁতিহাসিক অশোকানুশাসন হইতে তথ্য আহরণ 
করিয়া অশোক যুগের বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াসী হুইয়াছেন এবং অশোক 
সন্ধে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার 
ভবমিক! সম্বলিত প্রবোধচন্দ্র সেনের ধির্মবিজয়ী অশোক গ্রন্থ অশোকের 
জীবন কথা বা জীবনেতিহাস, নয়, অশোকের চরিত্র ও ধর্মনীতি যাহা 
সতাহাকে পৃথিবীর বাজন্যবর্গের মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান দান করিয়াছে 
তাছাই এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । তিনি সাহিত্যে উল্লেখিত 
আখ্যান বা অশোঁক সম্বন্ধীয় কিংবদস্তী বর্জন করিয়া অশোকানুশাসনের 
তথ্যের আলোকে অশোকের কৃতিত্ব নির্নয় করিয়াছেন। ধর্মবিজয় ও অহিংসা 
নীতি, অহিংদা1! ও রাজনীতি, ধর্মনীতি এবং ধর্মনীতির পরিণাম ইত্যাদি 
আলোচন। প্রসঙ্গে লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এঁতিহাপনিকদের মতামতের 
পুনর্ধচার করিয়াছেন। অশোকের ধর্মনীতি ও তাহার ফলাফল আলোচনা 
প্রসঙ্গে শিবাজী ও আকবরের তুলনা করিয়া তিনি তাহার গ্রন্থকে সম্পুর্ণতা 
দান করিয়াছেন। 

প্রাচীন ভারতীয় প্রত্বতত্বকে ভিত্তি করিয়া রচিত কিছু কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধও 
পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ' হারাণচন্দ্র চাকলাদারের “নবাবিষ্কুত অশোক 
শিলালেখ”৩, এবং বমাপ্রপাদ চন্দের এ নামীয়৪ আর একটি প্রবন্ধ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । গ্রত্ুতাত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখ-মালাম্গক্রমনী*৫ 
বাংলা সাহিত্যে একটি অবিন্মরণীয় কীতি। এই গ্রন্থে ধাতুফলকে, মৃতির 
পাদপীঠে, শরীর গাত্রে ও প্রস্তর ফলকে গুপ্ত সম্রাটদের সময় পর্যস্ত 
(অশোক লিপি ব্যতীত) যে সমস্ত লিপি পাওয়1 গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও 
বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 


১। এ, মুখাজাঁ, ১৯৫৫, ২। পর্বাশ!, ১৩৫৪, ৫1 ১ম খণও, ১৩৩, 
৩। প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৫ ৪। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৫ 


পরিশিষ্ট ৬৩৯ 


এই প্রসঙ্গে প্রত্বতত্ববিদ এ্তিহাসিক জিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের কয়েকটি 
মুল্যবান প্রত্বতত্ববিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার বিভিন্ন 
বৌদ্ধ প্প্রদায় ও প্রাচীন ভারতীয় লেখমালা'১ প্রবন্ধটি প্রত্বতত্ব বিষয়ক 
উল্লেখযোগ্য রূচন1 । পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রস্থাদিতে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ পাওয়া যায় ।. পালি সাহিত্যের বৌদ্ধ শাখা সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রাচীনতর 
হইলেও ভারতীয় লেখমালাই এই বিষয়ে স্থপ্রাচীন সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 
্রাহ্মী ও খরোষ্টী লিপিতে উতৎকীর্ণ লেখমাল! নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম, 
পরিচয় এবং তাহাদের প্রসার সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করিতেছে । তিব্বতী 
কেন্গুরে সংরক্ষিত বন্মিত্র, ভব্য, বিনীতদেবের রচন1 হইতেও বিভিন্ন বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের বিবরণ পাঁওয়। যাক্ত। অধুনালুগ্ত ও অজ্ঞাত বু বৌদ্ধ শাখা 
সম্প্রদ্দায় যথ। সফিনেয়ক, বাকিলিয় ও তাপসিয় প্রভৃতির নামও প্রাচীন 
লেখমালায় সংরক্ষিত আছে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রবন্ধে উল্লিখিত 
বিষয়সমূহের বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ আলোচন! করিয়াছেন । তাহার 'ছডশিলা ও 
ইহার একটি বৌদ্ধ পরিবার*২ প্রবন্ধটিও বিশেষ মৃল্যবান। ইতিহাস পত্রিকায় 
লিখিত ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিঙ্গ ও তাহার কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন”৩ 
এবং 'পালিহুগ্ুমের অধুনাপ্রাপ্ত প্রত্বসম্পদ'৪ প্রবস্বত্বয় তাহার প্রত্বতাত্বিক 
গবেষণার মৌলিকত্বে উজ্জ্বল। অন্ধ প্রদ্দেশের অন্তর্গত সালিহুগম গ্রামে খনন 
কার্ষের ফলে নিম্নলিখিত প্রত্বব্রব্য ও অন্তান্ত বস্ত পাওয়া গিয়াছে-_ছুইটি চৈত্য 
গৃছের ধ্বংসাবশেষ, একটি চক্রারুতি স্তুপ, ইষ্টক নিগ্িত একটি বৃন্তাকার সুপ, 
ছুইটি বক্রায়মান রেখা! বিশিষ্ট চৈত্য, তিনটি ম্ফটিক নিম্গিত স্ুপাককতি ধাতুপান্র, 
প্রাচীন লেখ সম্থলিত একটি মুন্সয় জলপাত্র। লেখমাল! হইতে প্রত্বতাত্বিক 
ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এই স্থানটিতে খুঃ পূর্ব যুগ হইতে বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এখানের 'সালিপাটক মহাবিহার” নামক 
বিহারটি মহোদক পর্বতে অবস্থিত ছিল। ধ্বংসাবশেষের অন্তর্গত একটি 
মুন্ময়খণ্ডে উৎকীর্ণ লেখমালাকে প্রবন্ধকাঁর পূজাপাত্রের অংশবিশেষ বলিয়া! মনে 
করিয়াছেন এবং এই মৃৎ্থণ্ডে ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ পঞ্চবীরঃ 


১। জগজ্দ্যোতি, ৩য় বর্ষ, ৯ম সং, ১৩৫৯ 
২। এ, ধর্থ বর্ষ, ৪-৫ম সং, ১৩৬১ 
৩।,ইতিহাঁস, ৪র্থ খণ্ড ২য় সং ১৩৬, 
৪1 এ, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সং ১৩৬১ 


৬৪* . বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


শব পঞ্ধ্যানী বুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবন্ষগুলি' 
তার ইতিহাস দৃষ্টির গভীরতা ও তথ্যান্গন্ধানে দৃঢ় নিষ্ঠার সার্থক পরিচ় 
বহন করে। 

ভাক্ত ও বৃহত্তর ভারত- সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 

আর্ধ অষ্টাঙ্িক মার্গের যে বাণী সারনাথের মবগ্ধাবে মেধমন্দ্র ত্বরে ধ্বনিত 
হইয়াছিল দেই বাণী লোক মধ্যে প্রচারের জন্য বুদ্ধদেব তাহার শিত্যদের 
বলিয়াছিলেন__-“চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজন স্থুখায় লোকাম্- 
কম্পায় অথায় হিতায় স্থখায় দেব্মনুস্লানৎ। মা! একেন দ্বে অগমিখ ।, 
ভিক্ষুগণ/€তামব। দিকে দিকে যাও, বস্থজনের ছিতের জন্য, বহুজনের স্থখের জন্য, 
দেবতা গ মানবের কল্যাণের জন্য । ছুইজন একপথে যাইও না। 

ভিক্ষুও উপালকগণ এই বাণীকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে, আনন্দে ও নিষ্টায় দেশ- 
দেশাস্তরে উপনীত করিয়। দিয়াছিলেন, সেই অখণ্ড জীবনের বাণী ১৮০০ বৎসর 
সমগ্র এশিয়াকে প্রেমের ও একত্বের বন্ধনে বাধিয়াছিল। তাহার! আফগানিস্থান, 
মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, তিব্বত, কম্বোডিয়] প্রভৃতি দেশের মাহ্ষের সঙ্গে 
ভারতের মনের সেতু বন্ধন করিয়া মৈত্রীকরুণার অমৃতমস্ত্রে একটি বিশাল 
সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সেই অতীত ইতিহাসকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া 
বর্তমান যুগের বাঙালী প্রবন্ধকারগণ বাংল! এঁতিহাসিক লাহিতোর গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের একটি প্রাচীনতম উপনিবেশ মধ্য 
এশিয়ার বালু সমুদ্রের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখানের খোটান 
অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের গভীরতর সংযোগ ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
ও তৎসহ স্থুধামক্ী দেবী লিখিত “মধ্য এশিয়ায় হিন্দু রাজত্ব+১ প্রবন্ধে খোটানের 
অবস্থান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিবতিভ বৌদ্ধধর্মের যৃঢ়ত1 ও ইসলাম আক্রমণ 
এবং দশম শতাববীর শেষাংশে মধ্য এশিযায় হিন্দু সভ্যতার বিলোপ ইত্যাদি 
এতিহামিক তথ্য পরিবেশন কর! হুইয়াছে। 'মধ্য এশিয়ায় হিম্তু সাছিত্য?২ 
প্রবন্ধতবয়ে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় মরুময় অঞ্চলে প্রাপ্ত ভারতীয় পুঁথির 
উদ্ধার কার্ধ এবং মধ্য এশিয়া, চীন ও তিব্বতে হচ্ছ নাহিত্য বিস্তারের বিষয় 
আলোচনা করিয়াছেন । 


ধু 


১। বিচিত্রা, কাতিক, ১৩৩৬ 
২। এ, আবাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৬ 


পরিশিষ্ট ৬৪১ 


১৮৯০ খৃঃ'মধ্য এশিয়ার বালুকার তলদেশে অবস্থিত পুঁির বিষয়ে পণ্তিত 
মণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। 73০৪, 3891 প্রমুখ প্রত্বতাত্বিকদের সংগৃহীত 
মুপাবান পুঁথি ও শিল্পসম্ভারের নিদর্শন হইতে জানিতে পাবা যায়, খোটানে ও 
খোটানের চতুর্দিকে চীন! তুকীস্থানের মরু প্রদ্দেশগুলিতে একসময় চীনা, ভারতীয় 
ও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ব্রাঙ্দীলিপি, খরো'্টী 
লিপি এবং গুপ্ত লিপিতে লিখিত পুথি এবং তুনহয়াং মন্দিরে প্রাপ্ত প্রজ্ঞা 
পারমিতা, নীলক ধারণী, প্রজ্ঞাপারমিতা! হৃদয়স্থত্র, ব্ভরছেদিকা ও অপরিষিতাক় 
সুত্র ভারতের সঙ্গে সুদুর মধ্য এশিয়ার ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রমাণিত করে। 

মধ্য এশিয়ার ইতিহাস পাঠে জানা যায় থৃঃ পৃঃ তিন শত বৎসর পূর্বে মধা 
এশিয়ায় বুদ্ধদেবের মৈত্রীধর্ম প্রচারিত হুইয়াছিল। পাধিয়ান, শক বা খোটান 
বাসিগণ, কুচাবামী শৃলিকগণ বা সগভিয়ানবাসী নান] জাতি বৌদ্বধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিল। নিক ইতিহাস অনুযায়ী ৩৫ খৃঃ চীনের হান বংশীক়্ 
সম্রাট মিংতির রাজত্বকালে ভারতের সঙ্গে চীনের প্রথম সংধোগ ঘটে। 
পরবর্তীকালে এদেশের শতকরা ** জন লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবে। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "চীনে হিন্দু সাহিত্য'৯ প্রবন্ধে কুমারজীব-এর 
কৃতিত্বের মূল্যায়ন করিয়াছেন। ধর্মক্ষেত্র, গুণভত্র, ধর্মমিত্র, কালযশ, বোধিধর্ম, 
পরমার্থ অনূদিত বৌদ্ধশান্ত্র যাহাদের মূল ভারতীয় গ্রন্থ হইলেও বর্তমানে 
অনেকগুপি ভারতে আর পাওয়া যায় না) লেখক এই প্রবন্ধে তাহাদের 
গ্রন্থের আলোচন] করিয়াছেন। তাহাদের গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতের একটি 
গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের উপর আলোক সম্পাত হইয়াছে । 

বছির্ভারতে বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার মূশক রচনারূপে হিমাংশুভ্ষণ 
সরকারের “ঘীপময় ভারতে বৌদ্ধসাহিত্য ও মহাযান ধর্মমত২, ফণীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের 'দিগবর্শন*৩ প্রবন্ধও বিশেষ মূল্যবান । 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাছার প্রবন্ধে মগধ হইতে বৌদ্ধ ধর্মের নানা দ্িগদেশে 
বিস্তার ও. প্রসারের এতিহাপিক তথ্য লিপিবদ্ধ ককিয়্াছেন। ভারতবধ 
হইতে গান্ধার, তুকীস্থান ও চীনর্দেশে, চীন হইতে কোরিয়ায়, কোরিয়া হইতে 
জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি. লাভ করে। পরিণামে প্রায় দমগ্র এশিয়া এক 
১১1 বিচিত্রা, ১৩৩৪ মাঘ, ফান্তন, চৈত্র, ১৩৩৫ বৈশাখ, জট 
২। প্রবাসী, মাধ, ১৩৪৬ 
৩। প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩২ 

৪১ 


৬৪২ বাংল! দাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বন্ধনে আবন্ধ হয়। ভারতবাসী, চীনা! ও জাপানীরা ভাষায়, ভাবে ও 
আদর্শে পৃথক হইলেও এক ধর্মন্থতর সবাইকে আপন করিয়াছে। পরে 
তিব্বতেও বৌদ্বধর্ম প্রসার লাভ করে এবং ভারতীয় ভিক্ষু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের 
বিরাট চীন ও তিব্বতী সাহিত্য গড়িয়া উঠে। ফা-হিয়েন, ছিউয়েন সাঙ এবং 
ইৎ-পিং প্রমুখ নিক পরিব্রাজকগণ ভারত-চীন মৈত্রীবন্ধনের স্বরণন্থত্র। 
এ ছাড়াও অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বু চৈনিক পরিব্রাজক 
ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। রমেশচন্দ্র মিত্র “ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার লম্বদ্ধে 
কয়েকটি চৈনিক বিবরণ'১ প্রবন্ধে উক্ত সময়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চীন ভাষায় যে 
সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাওয়! গিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত পর্যটকদের 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। হুই-চাও-এর ভারত-ভ্রমণ ৭২৩ খৃঃ-- 
৭২৯ থ্ুঃ সম্পন্ন হয়, উ-কংও ৭৫১--৭৯০ খৃঃ ভারতবর্ষের কাশ্মীর, বারাণসী, 
গৃকুট ও বৈশালী পরিদর্শন করেন, দশম শতাব্ীর শেষার্ধে কি-ইয়ে ভারতে 
আসেন এবং ৯৪৭ খৃঃ তাও-উয়েন ভারতে আমেন এবং প্রায় ১২ বৎসর 
এদেশে অবস্থান করেন। ৯৬৬ খুঃ হিং-কিং ভারত-ভ্রমণে আসেন। 
“মধ্যযুগের ভারতে কয়েকজন অজ্ঞাত ও ্বল্লবিদিত চৈনিক পরিব্রাজক'২ 
প্রবন্ধে অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র মজুমদার পরবর্তীকালে যে কয়েকজন অজ্ঞাত ও 
স্বল্প বিদ্িত পরিব্রাজক চীন দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছেন তাহাদের 
সম্বন্ধে সুম্পষ্টভাবে ও হুষ্রূপে আলোচন। করিয়াছেন। এই পরিব্রা্জকগণ 
খুঃ অষ্টম হুইতে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ এই দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারততীর্থে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহাদের বিবরণী ফাঁহিয়েন, হিউয়েন-সাঙের ভ্তায় 
গুরুত্বপূর্ণ ও স্ৃবিদিত না হইলেও চীন-ভারত মৈত্রী স্থাপনের সহায়করূপে 
বিশেষ মূল্যবান । কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের স্বদ্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই 
স্বল্প। অধ্যাপক মজুমদার তাহার এই প্রবন্ধে তা-হুয়েন, কি-ক্নে, কুয়ান- 
যুয়েন, ৎসে-ছন, চি-ঈ, হোয়াই-ৎসি, ৎসি-ঈ, কোয়াউ-ফুৎ প্রমুখ পরিব্রাজক 
ও তীর্ঘযাত্রিগণ ধাহারা ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরবে আকুষ্ট হইয়! এদেশে 
আগমন করেন তাহাদের বিবরণী, ভারতে অবস্থান কাল এবং তাহাদের ভারতে 
ও চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার মূলক বহুবিধ কাজের আলোচনা করিয়াছেন। এই 
অজ্ঞাত পরিচয় ভারততীর্থ যাত্রীদের এতিহাসিক চিত্র উদঘাটন করিয়া বাংলা 


১। ইতিহাস, ৬ খণ্ড; জোয্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৬৩ 
২। জগজ্জ্যোতি, ৬ঠ বর্ষ, আখ্ষিনী পুণিমা, ১৩৫৫ 


পরিশিষ্ট ৬৪৩ 


₹ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্যের মাহাত্মা বৃদ্ধি করিয়াছেন। চীন দেশীয় ভ্রমণ 
কাহিনীর পর তিব্বতীয় পরিব্রাজকের একটি ভ্রমণ কাছিন্গী' বাংলার ইতিহাস 
রচনায় আমাদের লাহাষ্য করে। থু; ভ্রয়োদশ শতাব্ধীর ভারতবর্ষের এতিহাসিক 
বিবরণের প্রামাণ্য তথ্যরপে তিব্বভীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু অনুবাদক ধর্মস্বামীর ভারত- 
ভ্রমণ কাহিনী বিশেষ মৃল্যবান। পণ্ডিত রাছুল সংকৃত্যায়ণ তিব্বতের এক মঠ 
হইতে এই ভ্রমণ কাহিনীর ফটোষ্টাটু কপি লইয়া! আলসেন। তাঁহার ভ্রমণ 
কাহিনীতে তুকীঁ সৈম্তদের অত্যাচারে বিক্রমশীল মহাবিহারের ও অগ্থান্ত 
বহু বৌদ্ধমঠ ও বিহারের ধ্বংসের করুণ কাহিনী বর্ধিত হুইয়াছে। এঁতিহাসিক 
রমেশচন্দ্র মজুমদার ধর্মস্বামীর বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাকে বাংল! দেশের 
ইতিহাসের নৃতন উপকরণরূপে শ্বীকৃতি দিয়াছেন।৯ এই বিবরণের উপর 
ভিত্তি করিয়া! তিনি ত্রিুত সম্বন্ধে অত্রাস্ত এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং ম্লগধের রাজা বুদ্ধসেনের কাছিনী হইতে বাংলার ইতিহাসের একটি 
বিবাদসন্কুল তথ্যের মীমাংসা করিয়াছেন। ভঃ মজুমদারের এই তথাপুণ 
প্রবন্ধ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা-গ্রসঙ্গে অত্যাবশ্যক | 


বৌদ্ধধর্ম ও তন্বমূলক 


বৌদ্ধধর্ম ও তত্মূলক প্রচুর প্রবদ্ধ-নিবন্ধণ বাংল সাহিত্যে রচিত হইয়াঁছে। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটিমাত্রর আলোচিত হুইল। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত 
কলেজের প্রধান অধ্যাপক প্রমথনাথ তর্কভূষণের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 
সংস্কৃত ও পালি ভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাহার রচিত “বৌদ্বধর্ম' 
৪টি ভাগে বিভক্ত- প্রথম বুদ্ধের জীবন বৃত্তাস্ত, দ্বিতীয় বুদ্ধের ধর্মের বিশদ 
আলোচনা, তৃতীয় তাহার ধর্মের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের মিল এবং 
চতুর্থ বৌদ্ধ ইতিহান। বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধের লক্ষণ ও চরিক্র, অর্ৎ 
ও প্রত্যেক বুদ্ধ সম্পর্কীয় আলোচন! লেখকের বিশ্লেষণধর্মী মননের পরিচয় বহন 
করে। বৌদ্ধ ইতিহাস আলোচনায় লেখক ১ম, ২য়, ৩য় ভিক্ষু সম্মিলনী, সম্রাট 
অশোকের লাআজ্য, অশোকের মৃত্যুর পর হইতে কণিষের রাঁজত্বকাল পর্ধস্ত 
সময়ে বৌদ্ধধর্মের গতিপ্রকৃতি এবং কণিফ্কের রাঁজত্বকাল ও মহাযানের অভ্যু্য 


১৯। *তিব্বতীয় ভিক্ষু ধর্মস্বামীর বিবরণ প্রবন্ধ, ইতিহাস পত্রিক1, নবগর্যায়, ১ম খণ্ড, ২য় সং, 


১৩৭৩ 


২। “সমাজ' মাসিক পঞ্জিকা, স- রাধাগোবিদ্দ নাথ, ১ম বর্ষ হইতে ৪র্থবর্ষ ধারাবাহিক 
€(১৩১৬--১৩২* খৃঃ) 


৬৪৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বিষয়ে গভীর তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন.। প্রখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত 
ডক্টর স্থরেন্্রনাথ দাশগুণ্ড মহাশয়ের “ভারতীয় দর্শনের ভূষিকা নামক গ্রশ্থখানি 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গ্রস্থথানির আয়তন ক্ষুদ্র ; কিন্ত আলোচ্ 
বিষয়গুলির পরিধি বিস্তৃত। বেদ হইতে আবম্ভ করিয়া বৌদ্ধ দর্শন পর্যস্ত 
“আস্তিক ও নীস্তিক' এই ছুইভাগে বিভক্ত ভারতীয় দর্শনের ধারা সম্বপ্ধে 
আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। হ্বল্প পরিসরে (পৃ ১৯১৬৭) 
বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে ডঃ দাশগুপ্ত যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে 
তাঁহার বচনা কৌশল ও অস্তৃ্টির প্রকুষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার অপৃধ 
বচনা-শৈলীর গুণে বৌদ্ধ দর্শনের ছুরহ তত্বগুলি পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সহজ 
হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কিত (হীনযান ও মহাযান ) সমস্ত জ্ঞাতব্য 
তথোরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচন। এই গ্রন্থে স্সংবদ্ধভাবে স্থান পাইয়াছে। 
বর্তমান শতাব্দীর বাঙালী মনীষীর1 উচ্ছ্বাস আবেগহীন বিচার বিভর্কমূলক 
বৌদ্ধ ন্যায়শীন্্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়ও অসামান্ত পাগ্ডিত্যের পরিচয় দ্বিয়াছেন। 
এই বিষয়ক বাংল! বচনায় প্রথম পথ প্রদর্শক পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। 
তাহার “বৌদ্ধগ্তায়”৯ প্রবন্ধে অশোক যুগে ন্যায়ের অস্তিত্ব, 'মিলিন্দ পঞ্ছ" গ্রন্থ 
সেষুগের পক্ষ প্রতিপক্ষের বাদ-বিচার পদ্ধতি এবং ললিতবিষ্তরে ও নাগার্জুনের 
মাধ্যমিক ্ত্রে স্তায়ের যে আলোচন! স্থান পাইয়াছে তাহা উপস্থাপিত 
করিয়াছেন । আর্ধদেব, মৈজেয়, আর্ধ অসঙ্গ, বস্থবন্ধু, দিউনাগ, শীলভন্্, ধর্মকীতি 
চন্দ্রগোমি, জেতারি, রত্বাকর শাস্তি প্রমুখ বৌদ্ধ মনীষী ও নৈয়ার়িকগণ অদম্য 
জ্ঞানান্বেষণের প্রেরণায় তাহাদের স্যষ্টিকর্মে যে অক্লান্ত সাধনার পরিচয় রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহার একটি ধারাবাহিক ও তথ্যনির্ভর আলোচনাও এই প্রবন্ধে স্থান 
পাইয়াছে। তীহার প্রবন্ধ পাঠে বিশাল গ্ায়শাস্্র বৌদ্ধচার্ধদের ভ্বারা কতটা 
উন্নত হুইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যুল সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ ন্যায়ের 
অল্প কয়েকটি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, অধিকাংশই তিব্বতী চীন] ইত্যাদি 
গ্রন্থে অনুবাদরূপে স্থান পাইয়াছে। পণ্ডিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাহার 'বৌদ্ধ- 
স্তায়২ প্রবন্ধে বৌদ্ধ-সায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বৌদ্ধাদর্শন ও বৌছন্তায়, গ্রমাণবাদ, 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, ইত]াদি বিষয়ে গভীর পাত্িত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। 


১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, একবিংশ ভাগ 
২। হরপ্রসাদ সন্বর্ধন লেখমালণ, ১য় খণ্ড, ১৩৩৯ 


পরিশিষ্ট ৬৪৫ 


রমা প্রনাদ চন্দের “গৌতমবুদ্ধের ধর্ম" প্রবন্ধে লেখকের নিরপেক্ষ বিচারশক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পালি পিটকের প্রাচীনতা ও মৌলিকতা 
এবং প্রতীত্যদমুৎপাদ, ছাদশনিদান ও চারি আর্ধ সত্য ইত্যাদি আলোচনা 
করিয়া গৌতমবুদ্ধের ধর্মের সারকথা” আছরণ করিয়াছেন। বুদ্ধের ধর্ম ও 
উপনিষদ, বুদ্ধের ধর্ম ও সাংখামত' ইত্যাদি তুলনাত্মক ও তথ্যনির্ভর 
আলোচনায়ও প্রবন্ধকার তীক্ষ বিচারবিঙ্লেষণের পরিচয় দিয়াছেন । 

বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্তের বাংলায় লিখিত 'বৌদ্ধদর্শনে 
'অনাত্মবাদ”২ ও 'অভিসময়ালঙ্কারকারিক1”৩ গ্রবন্ধে বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রকাশ- 
ভঙ্গীর গান্তীর্ধের মধা দিয়া তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাগ্ডিত্যের পরিচয় 
পাওয়া যায় । 'মৈত্রেয়নাথ বূচিত “অভিসময়ালঙ্কারকারিক? যোগাচারপন্থী- 
বোঁছ্ধদের একখানা অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। ডঃ দত্ত তাহার প্রবন্ধে কারিকার 
লেখক ও পরিচয়, ইহার অনুবাদ ও ভাষা এবং প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্ষে কাঁরিকার 
সম্বন্ধ ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 'জাতক 
নিদান, গ্রস্থের ভূষ্মিকায় বৌদ্ধ অনিত্যতা তত্বের আলোচনা স্ক্ম অথচ কুপষ্ 
হুইয়াছে। শীলভভ্রের “থেরীগাথা”, মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদরশীর 
*ধশ্মপদৎ প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিক৷ এবং বিশ্তদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের 'সত্যদর্শন' 
গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের গভীর মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। “বৌদ্ধ ও 
জৈনদর্শন'৪ প্রবন্ধ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের তুলনাত্মবক আলোচনা । 'ভারতীয় 
সংস্কতিতে অশ্ঘঘোষের স্থান”৫ প্রবন্ধে অশ্বঘোষের জীবনী, সংস্কৃত কাব্যের 
ইতিহাসে অশ্বঘোষের স্থান ও বালীকি, কালিদাস ও অশ্বঘ্োষের তুলনাত্মক 
আলোচনা! স্থান পাইয়াছে। “বৌদ্ধধর্ম ও “আর্ধত্য'? নামক প্রবন্ধ ছুইটিও 
এই প্রসঙ্গে বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য । 

্বরগত শশিৃষণ দাশগুপ্ডের “বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি”” গ্রন্থ বাংলা নাহিত্যে 
একটি অনন্য সংযোজন । এই গ্রন্থে বৌদ্ধ অনাত্মবাদ, পুনজন্মি রহস্য, কর্মবাদ, 


১। প্রবাসী, শ্রাবণ? ১৩২২। 

২1 জগজ্জ্যোতি, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ--৫ম সংখ্যা ১৩৬০। 
৩। হরপ্রসাদ সন্বর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, ১৩১৯। 
৪ জগজ্জ্যোতি, ১ম বর্ধ। ৪র্থ--ৎম সং ১৩৫৮। 
৫। এ, ১ম বর্ধ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৫৮। 

৬। উদয়ন, ১ম বর্ষ, বৈশাখ ১৩৪*। 

৭। জগজ্জোতি, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ-ৎম সং। 

৮। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, মিত্র ও ঘোষ, ৯৩৬৪ । 


৬৪৬ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও জংস্কৃতি 


কুশলধর্মের তাৎপর্য ও প্রভীত্যণমুৎপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দুরূহ 
বিষয় তাহার ভাষা ও রচনা বৈশিষ্ট্যের জন্ত সহজবোধ্য হুইয়াছে। বৌদ্ধ 
সিদ্ধাচার্ধদের সাধন পদ্ধতি এবং তাহাদের লিখিত চর্যাগীতি ও দোহা-কোষের 
ধর্মমত ও ভাষা ইত্যাদি বিষয়ও লেখকের আতস্তরিকতা ও পাণ্তিত্যের স্পর্শে 
ওজন্বী হুইয়! উঠিয়াছে। চর্যাগীতিতে বাওলা ও বাঙালী প্রবন্ধে খুঃ দশম- 
দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের, তাহার আচার-আচরণ ও ধর্মমতের একটি 
নিখুত চিত্র অস্কিত হইয়াছে । 

প্রাচ্যবিষ্তামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্থর শূন্তপুরাণ গ্রন্থের ভূমিকা, বদ্ধাবতার 
রামানন্দ ঘোষ এবং উৎকলে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্মের পুনরত্যুদয়১ ও «বিভিন্ন 
বৌদ্ধ সম্পরদায়”২ প্রবন্ধ সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের 
“চৈত্য-চেতিয়”৩ এবং “বুদ্ধ জয়স্তী”5 প্রবন্ধন্বয় তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণাত্বক- রচন]। 
ভারতীয় অধ্যাত্ম চিস্তাধারার ইতিহাসে তথাগতের প্রবতিত ধর্মের যে উদ্দার 
আদর্শ রূপাস্তর আনয়ন করিয়াছিল বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের “সত্যদর্শন'৫ গ্রন্থে 
তাহার আলোচন! স্থান পাইয়াছে। নঙিনাক্ষ ভট্টাচার্যের “বৌদ্ধদর্শন”৬ 
রমেশ বন্থুর 'বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিণী ও যোগিনীদিগের কথা'৭ এবং 'বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ 
সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণ1'৮, কৃষ্ণানন্দ ্রন্ষচারীর “শঙ্করাচার্য ও বৌদ্ধধর্ম'৯, হরিদাল 
পালিতের 'গীঁড়ীয় মঙ্গল চণ্তীর গীতে বৌদ্ধ ভাব”১০ এবং শরচ্চন্জ্র দানের “ক্ষণিক 
বিজ্ঞানবাদ*১১ প্রবন্ধ সমূহ বাঙালীর বৌদ্ধধর্ম চর্চার পরিচয় বহন করিতেছে। 
অচিস্তাকুমার সেনগুণ্ের 'করুপাঘন*১২ মনোৌরঞুন বায়ের “গৌতম বুদ্ধ'১৩ 
শীলানন্দ ব্র্মচারীর “মহাশাস্তি মহাপ্রেম”১৪ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহাদের 
গভীর ভক্তি ও আন্তরিকতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। 


১। হরপ্রসাদ সন্বর্ধন লেখমালা, ১ম, ১৩৩৮। 
২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকণ, সপ্তত্রিংশ ভাগ, ১৩৩৭ । 
৩। শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৬৪ । 
৪। জগজ্দ্যোতি, বুদ্ধজয়ন্তী সং, ১৯৫৬। 
৫|। কলিকাতা, ১৩১৪ । 
৬। সাহিত্য পরিষৎ পত্ত্রিকা, দ্বাত্রিংশ ভাগ, ১৩৩২। 
৭] এ, ত্রয়স্ত্রিশ ভাগ, ১৩৩৩। 
৮। এ, চতুস্ত্িংশ ভাগ, ১৩৩৪। 
৯। এ, স্বাবিংশ ভাগ, ১৩২২। 
১০। প্র? সপ্তদশ ভাগ, ১৩১৭ 1 
১১। এর, সপ্তম ভাগ, ১৩০৭। 
১২। বহুধার।, ১ম সং, ২য় বর্ষ হইতে ধারাবাহিক । 
&.১৩। ১মখণ্ড কলিকাতা । ১৪। ১ম খণ্ড, ১৩৭২। 


পরিশিষ্ট ৬৪৭ 


নলিনীনাথ দ্বাশগুণ্ডের প্রণীত 'বাঙ্গালায় বৌদ্বধর্ম”১ গ্রস্থটি বাংলাদেশে 
বৌদ্ধধর্মের ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাল গবেষণা । আদিযুগ হইতে 
গুপ্, পাল ও পালপর যুগ পর্বস্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস 
এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। লেখকের "ভারতের নারী পরিচয়? গ্রস্থেও কয়েকজন 
বিশিষ্ট বৌদ্ধ উপানিকার জীবনী স্থান পাইয়াছে। 


ডক্টর স্থকুমার সেনের 'অশ্থঘোষের মহাকাব্যছয়'২ প্রবন্ধে মহাকবি কালিদাস 
ও অশ্মঘোষ-এর কাব্য হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া লেখক তুলনাত্মক আলোচন! 
কবিয়াছেন। 'তিনটি বিলুপ্র চর্ধাগীতি পুনর্গঠিত”৩ প্রবন্ধে তিনি কাহপাদ 
তান্তিপাদ ও ককৃরীপাদ কবিত্রয়ের ২৪, ২৫ এবং ৪৮ সংখ্যক তিনটি চর্ধার 
পভ্ভাব্য প্রতিরণ অন্কন করিয়াছেন । মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের 
চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে কয়েকটি পাতা! ন1 থাকায় তিনটি গান বাদ গিয়াছিল। 
ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই তিনটি গানের তিব্বতী অনুবাদ করিয়াছেন। এই 
উপকরণগুপির সাহাযো ডক্টর সেন পদগ্ুলি বাংলায় পুনর্গঠন করিয়াছেন। 
নবগঠিত পদে লেখক চর্যাপদের ভাষারীতি পদ ও বাক্যাংশ গ্রছণ করিয়াছেন। 

প্রবোধচন্দ্র সেনের ধম্মপদ পরিচয়”৪ গ্রন্থে লেখক উপনিষদ, ধম্মপর্দ ও 
গীতাকে ভারতীয় সংস্কৃতির তিনটি জ্যোতিকেন্দ্রদপে আখ্যাত করিয়াছেন । 
ইহারা ভারতের 'বিশ্ববিজয়ের প্রস্থানত্রয়” | ধন্মপদ বৌদ্ধশান্ত্র গ্রন্থ হইলেও ইহার 
আবেদন যুগোত্তী্ণ, ধর্মের গণ্তীদ্বারাও তাহার আদল ্বরূপ প্রচ্ছন্ন হুইয়। 
যায় নাই। 

এই ধন্মশদধ গ্রন্থথানি অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বামের একটি 
মূল্যবান হচিস্তিত প্রবন্ধ ইতিহাস পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ।৫ প্রবন্ধটিতে 
অশোকধর্মের সহিত ধন্মপদের নৈতিক তত্বের সাদৃশ্য আগোচন। কর হুইয়াছে। 
ডক্টর ভাগ্ারকার, বেণীমাধব বড়ুয়া, শৈলেন্্রনাথ মিত্র প্রমুখ পত্তিতগণ অশোকের 
ধর্মের ত্বরূপ উদঘাটন করিতে গিয়া পালি সাহিত্য হইতে প্রামাণিক বুদ্ধবচন 
আহরণ করিয়া উভয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে 


১। এ" মুখাজী ১৩৫৫। 

২। হরপ্রসাদ সন্বর্ধণ লেখমালা, ১ম, ১৩৩৮ । 

৩। জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ১ম সং, ১৯৫৪ 

৪| ধনম্মপদ পরিচয়, বিশ্বভারতী, ১৩৬০। 

৫ | তর্থ খণ্ড, ২য় সং, ১৩৬*-_৬১ ধন্মপদ ও অশোক-লিপি প্রবন্ধ 


৬৪৮ - বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


অশোকলিপির মর্ম অনুধাবন করিতে হইলে বৌদ্ধ সাহিত্য (বিশেষভাবে পালি 
সাহিত্য ) পঠন-পাঠন অপরিহার্ধ। ডক্টর বড়ুয়া ও অধ্যাপক মিত্র অশোক- 
লিপির অন্তর্গত কতকগুলি বিশিষ্ট শব প্রয়োগ, বাচনভঙ্গী ও বাগধারার সহিত 
পালি সাহিত্যের এই সব বৈশিষ্ট্যের আশ্চর্য সাদৃশ্ঠ প্রমাণ করিয়াছেন। সমগ্র 
বিশ্বে সমাদৃত ধন্মপদ গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা ফরাঁপী পণ্ডিত 9628: এবং 
জার্খান পণ্ডিত [01855 অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তীছার্দের গবেষণা 
কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক দিলীপক্ুমার বিশ্বাদ মহাশয় ধম্মপদ-তত্বের 
সছিত অশোক-ধর্মের সাদৃশ্ঠ নির্ণন্র করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ধম্মপদের বৈশিষ্ট্য 
ও রচনাকাল ইত্যার্দিও তিনি আলোচন1 করিয়াছেন । অশোকের ধর্মের 
অন্তর্গত একটি নীতিবাক্যের সঙ্গে (যথ! মাতরি পিতরি স্থত্রদা, ) ধন্মশদের 
নাগ-বগ.গের একটি গাথার বুদ্ধঘোষকৃত ব্যাখ্যার ( যথা মত্তেষ্যতা, পেতেঘ্যত] ) 
ভাব-সাদৃশ্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । তাছার প্রবন্ধের ভাষা সাবলীল ও সহজবোধ্য । 
যুক্িবাদী মনন চিন্তা ও প্রামাণ্য-তথ্য পরিবেশনে তাহার কৃতিত্ব অনন্থীকার্ধ। 
প্রবন্ধটি বাংলা গছ সাহিত্যে একটি উল্লেখধোগ্য সংযোজন । 


রবী প্রসজ 


রবীন্দ্র-শতদলের ন্িগ্ধ সৌনদর্ধ ও পৌগন্ধ এবং অনুপম মহিমার স্বীক্ৃতিরূপে 
বাংলাপাছিত্যে ববীন্দ্রপ্রসঙ্গের অবতারণা । এই পধায়ের রচনায় বিভিন্ন 
সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ববীন্দ্রমানস অনুধ্যান ও অনুশীলন 
করিয়াছেন। রবীন্ত্রপাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ এবং ববীন্দ্রজীবনে বৌদ্ধধর্মের 
গভীর প্রভাব বিচার বিঙ্সেষণ করিয়া বাংল! ভাষায় যাহার] উৎকৃষ্ট সাহিত্য 
রচন। করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে স্বর্গত শশীভূষণ দাশগুপ্ত১, অধ্যাপক প্রবোধচন্জ্র 
সেন২, বিুপদ্ধ ভট্টাচার্₹ও এবং ডক্টর সুধাংস্ত বিমল বড়,য়ারও কৃতিত্ব অনন্বীকার্ধ। 


১। “রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৬ বর্ধ, ১৩৭১, 
রবীন্দ্রসংখ্য। | 

২। ভারত পথিক রবীন্দ্রনাধ, এ, মুখারজঁ, ১৯৬২। 

৩। শ্যামাজাতক' ও রবীন্দ্রনাথের "পরিশোধ" কবিতা প্রবন্ধ, কাব্য-কৌতুক, প্রগ্রেসিভ . 
পাবলিশার্স, ১৩৬৩; অভিসার কধিতার উৎস সন্ধানে প্রবন্ধ, কালিদাস. ও রবীন্রানাথ, জিজ্ঞাসা, 
১৩৭১। 


৪1 রবীন্ত্র সাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ১৩৭৪ 


পরিশিষ্ট | ৬৪৯ 


€খ) কাব্য-কবিতা 

কাব্য গ্রন্থ ও খণ্ড কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও আধুনিক বাঙালী কবি ও 
অধ্যাত্মযোগী বৌদ্ধধর্মাস্থরাগী সাধু পুরুষগণ সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন । 
ইহাদের অধিকাংশ রচন! বৌদ্ধ পত্রপত্রিকার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিলেও 
তাহাদের সৌন্দর্য ও কাব্যরস অনন্বীকার্য। বুদ্ধের অনস্ত মহিমা! ও বৌদ্ধধর্মের 
বিপুল ভাবরাজী কাব্যরসধারায় দিক্ত হইয়া তাহাদের রচনায় শাস্ত-সংঘত গ্রী 
লাভ করিয়াছে। 


ধর্মরাজ বড়ুয়া! (১৮৬০-_-১৮৯৪ ) 


“মঘ! খংমৌজা'১ নামক এক অতি প্রাচীন হস্তলিখিত বার্মীজ গ্রস্থকে 
আদর্শ রাখিয়া 'ধর্মপুরাবৃত্ত'২ রচনা করেন। ধর্মপুরাবৃত্তে দানধর্মের মাহাত্যই 
কীতিত হইয়াছে। বুদ্ধ বন্দনায় পুস্তকের আরম্ভ । এই অংশে বৃদ্ধের ঈশ্বর- 
ভাব এবং তাহার অনস্ত শক্তিমত্তার ভাব প্রকট হইয়াছে । একদিন শ্রাবন্তী 
নগরে বুদ্ধ “মহাপ্রভু, শিশ্গণসহ লমানীন। এই সময় এক ব্যক্তি শুচিঙ্গাত 
হইয়! পুষ্প দুর্বা হস্তে ধর্মকথ শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল-_ 

শুনিবারে ধর্মকথ। ইচ্ছ! মম মনে। 

কহ প্রভু কিবা! ফল হুয় কোন্‌ দানে ॥ 

কোন দানে নরগণ যায় দেবালয়ে । 

কি পাপ করিলে নর নরক ভুগয়ে ॥৩ 
অতঃপর 'বুদ্ধ ভগবান' পেতু্দান মাহাত্ময, দীপদানে আকাশ প্রদীপ মাহাত্মা, 
চিমিতঙ্গ (দীপমের বলয় ) পুষ্প ও মাল্য, ছত্র, ধবজ, চন্দ্রাতপ দান এবং বুদ্ধ 
প্রতিমূতি স্থাপন মাহাত্ম ইত্যাদি বর্ণনা করেন। এই গ্রস্থেও শ্রীমতীর 
উপাখ্যান বণিত হইয়াছে । তবে এই শ্রীমতী রাজগৃছ নগৰীর নটা বা 
অজাতশক্রর পরিচারিক1! নছেন, তিনি ভিক্ষু কশ্তপের পিতৃত্বসা-নন্দিনী। 
শ্রীমতী বুদ্ধ-ধর্মের পৃজারিণী, কিন্তু সংঘের বিরোধী । এই অপরাধের জন্য 
তাহাকে বক্ষে কণ্টকবিদ্ধ অবস্থায় নরক গমন করিতে হয়। এই কাছিনীর 

১। মঘ। খংমৌজা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধ গ্রস্থ। মঘ1 শবের পরিভাষিক অর্থ 

বামিজ অক্ষরে লিখিত পালি বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত বৌদ্ধ শান্ত্র। প্রায় শতাধিক বর্ধ পূর্বে 
এই গ্রস্থ রচিত। রচগ্লিতার নাম অজ্ঞাত। খংমৌজ! শবের অর্থ অবদান বা! অপদান। 


২। ধর্নপুরাবৃত্ত' কলিকাতা, ১২৪৬ মগাব। 
৩। এ, পৃঃ ১৯--২*। 


৬৫০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মধ্য দিয়া সঙ্ঘ যাহাত্সা প্রচারের চেষ্টা হুইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে পাপের ফল, 
পঞ্চশীল, “অনিচ্চা-_ছুক্খা-আানাত্া”, সত্তিক্ষু মাহাত্ম্য ও কর্মফল বর্ণনা ও ব্যাখা! 
গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ধর্মরাজের এই রচনায় গভীর পাগ্ডিত্য ও সাহিত্যিক 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কয়েকটি এতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের জন্যও 
গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান । প্রথমতঃ চট্টগ্রামে আরাকান আধিপত্যের সময় হইতে 
আধুনিক কাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম যেরূপ লাভ করিয়াছে তাহার যথাযথ চিত্র এই 
গ্রন্থে সঙ্গিবেশিত হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই রচনার দ্বার! বর্মাভাষা পরিত্যাগ 
করিয়া বাংল! ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা হুচিত হইয়াছে। 
র্বানন্দ বড়ুয়া! (১৮৭০--১৯০৮) 

ট্টগ্রামবাসী বড়ুাগণের মধ্যে ধাহারা প্রথম ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ 
করেন তাছাদের মধ্যে কবি সর্বানন্দ অন্যতম । তিনি স্ুলেখক ও কবিত্ব শক্তির 
অধিকারী ছিলেন। রিশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত্”, “ফি সন্দর্শন। 'মহাবোধি সন্দর্শন? 
এবং 'জগজ্জেযোতি? সহ গছ্যে ও পছযে মোট ২৫ খানি গ্রন্থ তিনি রচনা! করেন। 
£5:2018-এর [883ট ০৫ 881 কাব্যে বুদ্ধকে “এশিঘার-মালো? বলিয়া! অভিগ্থিত 
করায় তিনি ক্ষুগ্রমনে 'জগজ্জ্যোতি” রচনা! করেন এবং নিজের সম্পাদিত 
বৌদ্ধ-পত্রিকা"র ধারাবাছিক ভাবে তাহ! প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 
€বৌদ্ধ-পত্রিকা'টি বন্ধ হওয়ায় জগজ্জোতির প্রকাশও বন্ধ হইয়া যায় ।১ মহাকবি 
নবীন মেন জগজ্জ্যোতির পাওুলিপি পাঠ করিয়া! এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে 
গভীর আবেগে কবিকে বলিয়াছিলেন--পপর্বানন্দ, তুমি তোমার জগজ্ভোতি 
লিখিবে জানিলে আমি আমার অমিতাভ লিখিতাম না'। 'জগজ্জ্যোতি'র 
মূল্যায়নের জন্য কবির এই বাণীই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। “জগজ্জ্যোতি' 
সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে মহাকবির বাণীর সত্যতা যাচাই 
হইয়া যাইত। প্রকাশ ভঙ্গীর সহজ খজুত্বের মধ্য দিয়! কবি ভাবী বুদ্ধকে 
গর্ভে ধারণের পর মাতৃ-হৃদয়ের অপরিমীম আনন্দের উল্লামকে শাস্ত সংযতরূপ 
দ্বান করিয়াছেন-_ 

তার ভরিল হদয় 
সে আনন্দে--লভে নাই যাহ! কোন মাতা 
এ যাবৎ পৃথিবীর ১২ 


১) জগজ্জেযোতি, ১ম ভাগ, ৯ সং, পৃঃ ২০৭ 
২। জগজ্জোযোতিঃ ব। মহাভিক্িমণ, ১ম সর্গ, জগজ্জ্যোতি পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ওয় সং 


পরিশিষ্ট ৬৫১. 


লুদ্বিনী উদ্ভানে মহান্‌ পরিআ্াতার জন্ম হুইল। চরাচর আনন্দিত, 
পুলকিত ; অম্প্ই এক কোমলধ্বনি উঠিল অস্তরীক্ষ হইতে-_ 
ওহে মৃতগণ ! 
যাদের বাচিতে হবে--হে জীবিতগণ! 
যারা আছ মৃতপ্রায়, সকলেই ওঠ, 
শোন, আশ! আছে-_ভয় নাই আর, 
আসিলেন বুদ্ধ দেখ তোমাদের তরে।১ 


শুধু বর্তমানের জন্তই তাহার আবির্ভাব নয়, ভাবীকালের অনাগত মানুষও 
তীাছার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান। 'আশ! আছে--ভয় নাই আর' এই আশ্বাস 
বাণীর অশ্রুত রাগিণী কালের দাবীকে লঙ্ঘন কৰিয়! গিয়াছে । 

ছোট ছোট কথায় উচ্‌ ভাবাদর্শকে অর্থবহ ও স্ন্দর করিয়] ব্যক্ত করিবার 
কৌশল তাহার জানা ছিল। “নির্ুঃখে ছুঃখাস্ত লাভ করিবে মহিযী*২, “হুন্দর 
বস্তর ছায়াও হন্দর'৩ তাহার উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 


জগঘবন্ধু চৌধুরী 

পালি-নংস্কৃত সুত্রে প্রাপ্ত গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন আখ্যান ও 
বুদ্ধজীবনের মহান্‌ ঘটনাবলীর ভিত্তিতে জগঘ্ন্ধু চৌধুরী তাহার 'সিদ্ধার্থ চি” 
কাধ্য রচনা করেন। বঙ্গ গৌরৰ মহাকবি নবীন সেনের 'অস্বিতাভ" কাব্য 
রচনার পর বুদ্ধ চরিত রচনা করিয়া যশন্বী হওয়া কঠিন; কিন্ত জগঘন্ধ 
চৌধুরী কবিষশ প্রার্থ হইয়া কাব্য বচন করেন নাই। তাহার কাব্য মহামীনব 
বুদ্ধের উদ্দেশ্তে ভক্তিপ্রণত চিত্তের শ্রদ্ধার্ধ্য। এই কাব্যে কবিত্ব অপেক্ষা 
হৃদয়ের নিগৃঢ় ভাবের অধিকতর প্রকাশ ঘটিয়াছে। “অমিতাভ' কাব্যে গৌতম 
বুদ্ধ মহাকরুণার পুরণ বিকশিত শত্দল, সেছে-প্রেমে, দয়ায়-ক্ষমায়, ধ্যান ও 
তপন্যায় তাহার জীবন হুসমণ্দ পঞ্িণতি লাভ করিয়াছে । এই জন্য তিনি 
আদর্শ মানব-_পূর্ণায়ত মনুয্াদ্ধের গ্রত্িভূ। “বুদ্ধ চরিত” কাব্যে কবির অকপট 
প্রাণের সারল্য ও কুষ্টিত চিত্তের বিনয়ের ন্বতক্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে। “অমিতাভ' 
লিখিত শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী বূসজ্ঞের জন্ত আর “দিদ্ধার্থ চরিত' সাধারণ্যের জন্য । 


১। এ, 

২। এ, 

৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিপঞ্চাশৎ ভাগ, পৃঃ ৬৬, ডঃ বড়,য়ার 'বাংল! সাহিত্যে শত 
বর্ষের বৌদ্ধ অবদান" প্রবন্ধ। 


৬৫২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও নংস্কৃতি 


নবীন সেনের কাব্যে যাহ! কবির বিশিষ্ট কাব্য সত্তার সহিত জড়িঙ হইয়া 
. আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জগহম্ধুর কাব্য তাহা! গতাচ্ছগতিক ঘটন। প্রবাছে 
পরিণত হইয়াছে । পিদ্ধার্থের বিরাট ট্বরাগ্য ও সংসার ত্যাগ কাব্যের মধ্যে 
ভাবনিবিড় হইয়া উঠে নাই। কাব্যে 'সিদ্ধার্থের বালাক্রীড়া* অধ্যায়ে বাখ্নল্য 
রসের হন্দর স্কুরণ ঘটিয়াছে। সিদ্ধার্থ এখানে দেবশিশু নয়-_চিরস্তন মানব 
শিশু। মহাপ্রজাপভিও চিরন্তনী মাতৃ.প্রতিমা। মায়ের ক্রোড় হইতে শিশু 
পিতার দিকে হাত বাড়াইম় দেয়, আবার পিতার ক্রোড় হইতে মায়ের বক্ষে 
বাপাইয়া পড়ে। অনুপম সে দৃষ্টু! গ্রন্থে স্থানে স্থানে লেখক প্রাচীন 
এঁতিহ্ের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। কাব্যে ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার কারণ শাক্য 
পুরুষের] বুদ্ধের নবধর্মের আশ্রয় লইয়াছেন, রমণীর নিরাশ্রয়, অভিভাবক 
হীনা; এইজন্য বুদ্ধ কপিল নগরে গোপাঁদেবীর নেতৃত্বে ভিক্ষণী লজ্যের প্রতিষ্টা 
করেন।৯ স্থানে স্থানে হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয় মূলক ভাবাদর্শও অনুন্যত হইয়াছে। 
শোকার্ত পিতার উক্তি__ 
বুঝিলাম পরিয়ে! নর-নারায়ণ 
জনমি পবিজ করিল ঘর 
বুঝিবা যশোদ। তু ভাগ্যবতী 
জনমিলে প্রিয়ে পালিতে তারে 
এ যুগে দৈবকী তব দিদি সত্তী 


মহামায়। গেল গরভে ধরে।২ 
কালিদাস রায় 


বুদ্ধের অলোকপামান্য চরিআঅবল এবং বৌদ্ধধর্মের স্থমহান্‌ আদর্শ ঘে 
কয়জন বাঙালী কবিকে কাব্য রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে, কবিশেখর 
কালিদাস বায় তাহাদের অন্যতম । বৌদ্ধধর্মের মহৎ ভাবরাজী, তাহার করুণা, 
ক্ষমা, টমত্রী ও আত্মোৎ্সর্গ তাহাকে অন্ধপ্রাণিত করিয়াছে। এই অততযুচ্চ 
ভাববৈচিত্র্য কবিকে এত গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে যে, তাহা তাহার 
কবিচিত্তে শত ন্থরের শত সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া উঠিয়্াছে। সেই 
উন্মাদন। ও ভাবাবেগকে হদয়বৃত্তির জারক রমে সংযত ও সংহত করিয়া লইতে 
পারেন এতথানি পরিপক্ক শক্তির তিনি অধিকারী । ফলে কবির বিশিষ্ট কাব্যসত্তার . 
সহিত জড়িত হইয়া তাহার কাব্যে তাছা। নিজন্ব ব্ূপ ধারণ করিয়াছে 


১। সিদ্ধার্থ চরিত, পৃঃ--১৭২। ২। সিদ্ধার্থ চরিত, পৃঃ--১১১। 


পরিশিষ্ট ৬৫৩ 


প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি কবির অকৃষ্ঠ শ্রদ্ধা ও নিবিড় প্রত্যয় 
সমৃজ্জল 'অজজ্তার চিত্র দর্শনে' এবং “অজস্তা গুহায়২ কবিতা ছুইটি কবি 
প্রতিভার অক্ষয় নিদর্শন। কবি অজস্তার সৌন্দর্য-নিকেতনে প্রবেশ করিয়া 
ভাবতন্ময় চিত্তে বুদ্ধদেবের সম্মুখে মাতা-পুত্র ছবিটি দর্শন করিয়াছেন। চিন্ধে 
গোপা রাহুলের হাত ধরিয়! বাছির হইয়া! আনিয়াছেন, হাতে ভিক্ষাপান্ত, 
করুণ আখি পল্পবে নম নিবেদন ; আর তাহার শিশু পুত্রটি যেন সারল্য আর 
আনন্দের প্রতিমা । এই অতুলনীয় চিত্র কবির অন্তরে আর একটি চিঙ্জুকে 
উদ্ভাসিত করিয়াছে। দেচিত্র মাতা অন্নপূর্ণার, মাতা অক্বপূর্ণা কাশীতে 
সমাপীনা, সমগ্র বিশ্বকে অন্প বিতরণের ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
গ্বামী ভিখারী শিব, তিনি পথে পথে ভিক্ষা! করিয়া ফিবেন। অবশেষে একদিন 
ভিখারী শিব আসিলেন সতীর দ্বারে, হস্তে কবোটীর পাত্র, অন্মুগ্টির প্রার্থী 
ভিনিও। একদিকে ঝাহুল-জননীর হৃদয়ের আর্ত নিবেদন-_-“ভগবন্‌, রাহুল 
কুমারকে তাহার পিতৃধন দান ককন'৩) অন্যদিকে গার্হস্থ্য জীবনের এই গ্রীতি 
মিপ্ধ মধুর চিত্র। ছুই চিত্রই কবির কাছে অতুলনীয়। কিন্ত কবির প্রশ্ন_ 
যে শিল্পী কঠিন শিল্প সাঁধনার দ্বারা মাতাপুতজ্রের ছৰি অন্কন করিয়াছেন 
তাহার মুক্তির উপায় কি? শুধু শিল্প নাধনার দ্বারাই কি তিনি অর্হৃত্ব লাভ 
করিতে পাবেন ন1? 

মে কোন শ্রমণ শিল্পী যেবা কচ্ছু তপ আচরণে 
দিব্য শক্তি প্রজ্ঞাদৃষ্ি লভিল নয়নে 
এই চিত্র করিয়া! অস্কন 
অর্ত্ব করিল লাভ জীবনুক্ত হল যেই জন। 

কবির দৃঢ় প্রত্যয় এই চিত্রই ভারতের পরম এষ্বর্ব। এইজন্ত চরম ছুঃখের দিনেও 
এই এশখ্বর্কে ভারত অতি সঙ্গোপনে নিজের বক্ষপঞ্রের আড়ালে ঢাকিয়া 
বাখিয়াছিল। একদিকে সর্বত্যাগী অমৃত পারাবার বুদ্ধ আর তীহার লম্মুথে 
যুক্তপাণি রমণী, পাশে তাহার একটি মাত্র শিশু পুত্র-_নন্দনের আশীধাদ। জননী 
আজ তাহার জীবনের সর্বন্ঘ ধন মহাপুরুষের চরণে অর্থ্য নিবেদন করিবেন । 
এই ছবিই ভারতের গ্রাণ-কণিকা। এইজন্যই-_ 


১। কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ওরিয়েন্ট। ১৯৬৪, পৃঃ ১১. 
২। আহরণ, কালিদাস রায়, মিত্র ও ঘোষ, ২য় সং, পৃঃ ১৬৯ 
৩। 3886815, ০, 936. ০1, 2. 05919 


৬৫৪ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


আপন পঞ্জরতলে এ ভারত বাখিয়াছে ভরি, 
যত্বে এই প্রত্বরত্ে বছ বর্ধ ধরি 
অতুল এন্বর্ব ভার সর্বাঙ্গের তাও তুচ্ছ গণি 

এই চিত্রে ভাবি তার প্রাণ-বজমণি। 
বৌদ্ধ চৈত্য-মঠ-স্ত-স্তপ ভারত আত্মার যথার্থ পরিচয় বহন করে না; কিন্ত 
অজস্তার এই মহত্তয চিত্র 

বিশ্বে অতুলন, 

নত করে উদ্ধতের, ক্লথ করে ভবের বন্ধন। 
'অজস্তা গুহায় কবিতায় কবি অজস্তার অমর শিল্পীর হৃদয়ের একটি গোপন 
বেদনাকে ভাষ। দিয়াছেন। মহাস্থবির শলানন এই নির্জন গিরিগহায় সাধন! 
করেন, আর বৃদ্ধ শিল্পী সিদ্ধার্থের মার বিজয়ের দৃশ্ঠাবলী গুহাগাত্রে অঙ্কন করেন। 
শিল্প সাধনাই তীছার জীবনের ব্রত। শৈশব, কৈশোর, যৌবন এইখানেই 
তাহার কাটিয়াছে, ব্যয়িত হইয়াছে বুদ্ধ জীবনের অভিনব ঘটনাবলীর চিন্রাস্কনে। 
বার্ধক্যে উপনীত শিল্পী অশ্র সঙ্গল কে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে প্রশ্ন করিয়াছেন__ 
ভদস্ত, আমার জীবন তো পাহাড়ের গায়ে ছের্দনীর আঘাত ছানিতে ব্যয়িত 
হইয়াছে, এখন ভববন্ধ ছেদ্দনের উপায় কি? শীলানন্দ কাষায় চীবর প্রান্তে 
শিল্পীর অশ্র মুছাইয়! দিয়া বলিলেন-_-“হে শ্রাবক, তোমার ছেদনী কেবল শিলাই 
ছেদন করে নাই, জন্মের বন্ধনীও ছেদন করিয়াছে । তোমার শিলার সাধনা 
তাই আমার শলের সাধনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুর | স্থগতের জীবনের প্রাতি ঘটনা 
তুঙ্নি শিলায় শিলায় ফুটাইয়৷ তুলিয়াছ। তোমার এই দৃঢ়তক্তি, স্থির মতি, 
গাঢ় চিন্তা গৃঢ় অহ্ভূতির পরিচন্ন! তোমার তপন্তালন্ধ হটিও আজ আর 
তোমার একার নয়। 


একনিষ্ঠ ভাবাবিষ্ট তপস্তার ফল 

ভোগ্য নয় তোমার কেবল 
বিশ্ববামী এ ফলের হবে অধিকারী 
তব হ্ষ্টি ছৰে বন্ধু দেশে কালে দিগস্ত গ্রসারী, 
ইছলোকে তব স্টি বয়ে যাবে অক্ষয় অয়ান। 
আমাকে ফিরিতে হবে, তুনি বন্ধু লভিবে নির্বাণ। 


পরিশিষ্ট ৬৫৫ 


ভিক্ষু আনন্দ৯। রাজা হর্যব্ধন২, ভিস্কণী মালিনীও, নর্তকী শ্রেষঠা অন্পালিও এবং 
দিদ্ধার্থ জননী গোৌতমী৫ ইহাদের প্রতি যুক্তপানি কবির অন্তরের অর্থয নিবেদিত 
হইয়াছে। আনন্দ বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য, তাহার একাস্ত অনুগত অন্থচর | বুদ্ধ জ্ঞান- 
গঙ্গা, আনন দেই জান গঙ্গার ধারক ও বাছক 9 বুদ্ধ পরম বোধি, আনন্দ 
বোধিনন্ধ। আনন্দহীন বুদ্ধ যেন লক্ষ্ণবিহীন রাম, ধেন তুষার বিহীন হিমালয় । 
কবি আননের মূল্যায়ন করিয়াছেন 


হে আনন্দ! বোধিসন্ধ তোম1 নাছি জানে যেই জন 

বুহ্ধেরে সে জানে নাক । যেন রাম বজিত লক্ষণ 

অসম্পূর্ণ তথাগত তোমা ছাড়া । তিনি ত সচ্চিৎ 

হলেন সচ্চিদানন্দ যুক্ত হয়ে তোমার সছিত। 
মৌর্ধ নৃূপতি অশোক, সম্রাট বিক্রমাদিত্য-_ইছাদের কৰি শ্রদ্ধা করেন; কিন্ত 
কৰির “মনের মানুষ শিলাদিত্য হ্ষবর্ধন। 'বুদ্ধভক্ত রাজাধিরাজ" কবিতায় তিনি 
রাজভিখারী কৰি সম্রাট শিলাদিত্যের মহান্‌ কর্মকৃতির বিষয় মুগ্ধচিত্তে ম্মরূণ 
করিয়ীছেন। বাজগৃছের নর্তকী শ্রেষ্ঠা কুবলয়া, মহাথেরী মালিনী, দাসী 
পুস্নিকা এবং কাশীনগরীর অন্ততমা রূপজীবা অর্ধকাশী ইহার। সকলেই 
কবিশেখরের একাস্ত শ্রদ্ধার শ্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ট 
পৃ! পাইয়াছেন বুদ্ধমাতা গৌতমী, বিশ্বের দর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ দিদ্ধার্থকে 
যিনি বক্ষস্তগ্তধারায় পোষণ করিয়াছেন 9 মাতৃহদয়ের এই গৌরবটুকু স্বয়ং বুদ্ধ 
অগ্রাহ্থ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধের ভিক্ষুণী সঙ্ঘ গঠনে অনুমোদন দান তাহার 
নিদর্শন । জীবন সায্গাহ্ছে সে কথা স্মরণ করিয়া গৌতমী লিখিয়াছেন-_ 

মুহুতং তণ.হ1 সমণং খীরং তং পায়িতো ময়] । 

তয়াহুং সম্তং অচ্চন্তং ধন্মকখীরং পি পায়িতো | 

রঞ্ঞোমাতা মছেসীতি স্থলভং নাম মিখিনং। 

বুদ্ধমাত1 তিয়ং নামং এতং পরম ছুল্পভং ৬ 
কবিশেখরও অতি লহুজ সুরে মাতৃহদয়ের শেষ গৌরব-রশ্শিটুকু তাহার কবিতায় 
প্রতিফলিত করিয়াছেন--- 
১। জগজ্জ্যোতি, ১ম বর্ধ, ৪র্থ--৫ম দং, ১৩৪৮, ২। এ, বুদ্ধজয়ভী সং ১৯৫৬। 


৩। এ, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সং ১৩৬০ ৪1 এর, হর্থ বর্ষ, ১ম সত ১৩৬০ ৫) এ, ৪র্থ বর, ৬ষ্ঠ সং ১৩৬১ 
৬। 8050208, 97৭ ০1৮, 0, 908, ৃ 


৬৫৬ বাংল! লাছিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তোমারে স্তন্ত করেছিনু দান তব শিশুমূখ চুষি 

অমৃত পিয়ায়ে মাতার সে খণে মুক্ত হয়েছ তৃমি। 

ব্বাজমাত। হওয়] দুর্লভ নয়, হয়েছে তা অনেকেই 

আমি ছাড় এই ত্রিভুবন মাঝে বুদ্ধমাত1 ত নেই।৯ 

কৰি বৌদ্ধ শাস্ত্র জাতক গ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই অধ্যয়ন তাহার 

ব্যর্থ যায় নাই। জাতক পাঠের ফলে নিখিল মানবকে তিনি আত্মার পরমাত্মীয় 
রূপে বরণ করিয়! লইয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এই বিশ্বের বুকে 
যুগে যুগে বহুবার বনুরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ফলত সমগ্র বিশ্ব তাহার 
আত্মীয় পরিজনে সমাকীর্ণ হইয়া! উঠিয়াছে। কাহাকেও আজ আব তাহার 
পর বলিয়া! মনে হইতেছে না। 

তাহাদেরি বংশধরে দেখি আজ ভরেছে ভূবন 

মহামানবের মাঝে কেবা নয় আমার আপন। 

তাই আজি মনে হয়, ঘিরে মোর এ জীবন্ত শব 

একান্ত আত্মীয় হয়ে ঘিরে আছে নিখিল মানব ।২ 


কবি জআারে৷ আশ্বাম পাইয়াছেন যে, নির্বাণ শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুরই অধিগম্য নয়। 
জন্মান্তর* কবিতায় তিনি নিঃসন্দিঞ্ধচিত্তে ঘোষণ। করিয়াছেন__ 

শত বা সহত্্র জন্ম পৰে হোক, নাছিক সংশয় 

একদা লইব মুক্তি তুমি যারে বলেছ নির্বাণ ৩ 


কবি উপলব্ধি করিয়াছেন মানুষের হিংসাবৃত্তি, ক্রুরতা ও পাশবতা আজ পৃথিবী 
গ্রাস করিতে উদ্যত। তাহাদের অহমিকার আকাশম্পর্শা উত্তুক্গতায়, শালনে 
আর শোষণে এবং বুক্তপাতের আদিম উন্মাদনায় বহ্থদ্ধরা ভয়ার্তা। এশিয়ার 
জলেম্থলে আণব বোমার বিস্ফোরণে কবি শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন। ঘে এশিয়া] বুদ্ধের 
জন্মদাত্রী, বুদ্ধের ধাত্রী সেই এশিয়া] ধ্বংস হুইয়া যাইবে কবির পক্ষে তাহা অসহা। 
তাই চরমক্ষণে শিশুহৃলভ সরল নির্ভরতায় কবি করুণাঘন বুদ্ধের পুনরাবিভাব 
আকাজ্ষ1 করিয়াছেন-_ 


১। জগজ্জ্যোতি, £র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৬১ 
২। এ, হয় বর্ষ, ষ্ঠ সং ১৩৫৯, জন্মাত্তর কবিত। 
৩। এঁ, €ম বর্ষ, ৬ সং, ১৩৬২? জন্মাস্তর কবিতা 
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এস তথাগত পুনঃ ব্যথাহুভ ভারতের বোধিতরুর তলে। 
জরা পীড়া কারা মরণের ভয় দূর কর গ্রেম করুণাবলে।১ 
অন্টত্র-_- 
সার! ধরা আজ আর্ত কাতর 
হিংসার বিষে চেতন! হার! 
ঞ% ব্ কঃ 
প্রভু তথাগত রাখো ব্যথাহুত 
ধরণীর শিরে অভয় পাণি।২ 

“ুদ্ধগয়ায়”৩ কবিতায় ভক্ত কবির অন্তরে বৃদ্ধের দেশন জাগ্রত হইয়াছে। “বুদ্ধের 
বাণী'৪,বোধি'৫,উপক ও চাপা”৬,নন্দ কল্যাণী”৭, 'ভিক্ষুণী পটাচাবা ও উপ্নলা”৮, 
“কৌযেয় ও কাবায়”৯উর্বরী'১০,ুদ্ধদেব”১১, “বুদ্ধের বাণী'১২ প্রভৃতি কবিতাগুচ্ছ 
ভগবান তথাগতের চারণ-কবি কালিদাসের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রশস্তিমূলক 
বচন।। 

কুমুদ্রঞ্জন মল্লিক 

দ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধরটির প্রতি গভীর অন্থরাগে বৃদ্ধ-পৃজারী কৰি কয়েকটি 
কবিতায় 'আপন মনের মাধুবী”টি মিশাইয়। তাহার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। 
কৰি পরিপূর্ণ শাস্তি কামনায় অমিতাভের উদার মছিমার পাদপীঠতলে নিজের 
মাথা নত করিয়] দিয়াছেন। তাহার শাস্তিকামী চিত্ত ক্ষমতাবানের প্রবল 
অত্যাচারে, দবর্পার পৌরুষ শাসনে তথাগতের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছে। 

বুদ্ধ অনস্ত শক্তিমান, বিরাট বিশাল, ততোধিক তিনি করুণকষনীয়, 
শান্ত-িগ্ধ ) ঈশ্বর অপেক্ষাও জীব তাহার বেশ প্রিয়। ইহাই তাহার চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য । তাহার চিত্ববীণায় অহিংসার স্থর বন্ধত। এই অহিংসার কত 
রহিমা, কত তে, কত তাহার শক্তি। এই অহিংসার শক্তিতেই বুদ্ধ 
ভগবানকেও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন__ 


১। জগজ্জ্োতি, ১ম বর্ষ, ২য় সং, ১৩৫৭ 

২। নিরঞ্রনা, নুগত শ্মরণে, ১ম বর্ষ। ১ম সং। ১৩৬৩ 

৩। জগজ্জোতি, ৫ম বর্ষ, ২য় সং, ১৩৬১ 8। উদ্বোধন, ১ম সংঃ ১৩৭৫ 

৫ | জগজ্জ্যোতি। €ম বর্ষ। ৬। এ, ওয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৬০ । 

৭ ্র,২য়বর্ষ,। ৮ এ ৯ হর্থবর্ষ। 

১১। এ, ওর বর্ষ, ১৩৫৯৬০ ১১। ভরত ১২। শী ৫ম বর্ধ। ১ম সং ১৩৬১ 
৪২ 


৬৫৮ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


জীবে ভগবানে প্রভেদ__কি হবে বুঝি ? 
জীবেরে পুজিয়া, তগবানকেই পুজি 
ডেকে বলো তুমি, দেখাও অসীম 
শক্তি কি করুণার ।১ 
বৃদ্ধের সাধনা ছিল ধরিত্রীর বুকে দাম্য, মৈত্রী ও সৌন্রা্র্য গ্রতিষ্ঠা-_হিংসা- 
দ্বেষ, ক্রোধকালিমার যেখানে প্রবেশাধিকার থাকিবে না) কিন্ত ভারতের 
বুকে সেই মহান্‌ সভ্যতা তে। টিকিতে পারিল ন!। মান্য কি তবে আলোর 
অপেক্ষাও অন্ধকাব্কেই বেশী ভালবাসে ? সত্যের অপেক্ষাও মিথ্যাকে, দাধুতার 
পেক্ষাও অসাধুতাকে বেশী গৌরব দেয়? এইজন্যই কি একদিন নিষ্পাপ 
ঈশ্বর-পুঞ্ত্রকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়] হত্যা করা হইয়াছিল? শাস্তি ও কল্যাপের 
পূজারী কবিচিত্তের স্বাভাবিক গঠন ভারতে বৌদ্ধ কৃষ্টির বিপর্ধযের নিষ্রতায় 
পীড়া বোধ করিয়াছে । লভ্যতার নামধারী বর্বরতার প্রতি কবির ধিকার 
বরধিত হইয়াছে-_ 
অমুতের চেয়ে গরলে ধরার স্বাভাবিক অভিরুচি 
সভ্যতার যে মধ্যেই ফেরে বর্বরতাকে খুঁজি 
ভালোর এখানে আসা যাওয়! চলে, চলে নাকো 
বাপ কব। 
ত্বর্গ তো৷ নয় এটা যে মলিন ধরা।২ 
“বুদ্ধ পূর্ণিমা”৩, 'পতিত বৌদ্ধ'৪ কবিতায় কবির বুদ্ধানুস্থৃতির বিশিষ্ট উদাহরণ । 


রেজা দেব 

কবির যে বিশেষ চিত্রবৃত্তি তাহার বৌদ্ধ বিষয়ক কবিতার মধ্য দিয় 
পাওয়া যায় তাহা হইতেছে সত্য সন্দর্শনের জন্য এক গভীর অন্বীক্ষা। এই 
অস্বীক্ষা তাহার হৃদয়ের মর্মমূলে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ঘরের বাহির 
করিয়াছে । পথ চলিতে চলিতে কবি কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ষেন 
এক অনস্ত শাস্তি সাগরের সাক্ষাৎ লাভ কবিয়াছেন। এই সাক্ষাৎ ক্ষেপার 
ক্ষপদর্শন মাত্র নয়,__শাস্ত নি:সংশয় চিত্তে ধরণীর সীমা! পার হুইয়া অকৃল 
মহাসাগরের মধ্যে আত্মমগ্ন হইয় যাওয়া । “নিরবাণের পথে'৫ কবিতায় এই ভাব 


১। বৌদ্ধধর্ম, জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ১ম সং ১৩৬১ 
২। বৌদ্ধকৃষ্টি, জগজ্জ্যোতি, ধর্থ বর্ষ, ১ম সংঃ ১৩৬০ ৩। এ. ৩য় বর্ষ ৪। এ । 
«| জগজ্জ্যোতি, «ম বর্ষ, ৯ম সং, ১৩৬১ 
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আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই কবিতায় পথিক ঘেন নীড় ছাড়িয়া মুক্ত আকাশে 
উধাও হইলেন। তিনি বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণ লইলেন : 'অগ্রশ্রাবিক'১ কবিতা 
মগধেশ্বর শ্রেণিক বিদ্বিপারের মহিযী স্থন্দরী ক্ষেমার আত্মোপলব্ধির আখ্যান । 
বুদ্ধকে দর্শন করিয়া তন্বী গরবিনী নারীর,রূপের অহংকার দুর হইল, অপনীত 
হইল সংশয়-সন্দেহ-ছ্বিধা-ছন্ব। বুঝিলেন-_ 
দু'দিনের তরে চোখে যাহা লাগে ভালো 
সে করে আড়াল মোহ-অঞ্জনে 
ও পারের যত আলো । 
অবশেষে একদিন নিঃসংশয় চিত্তে, পরম বিশ্বাসে সে বুদ্ধ-চরণে আত্মোৎ্সর্গ 
করিল-_ 
দিল আপনার শ্রেষ্ঠ প্রণাম 
বৃদ্ধ চরণে আনি 
মল্লিকা” 'ঝদ্ধিখক্‌*৩ “বিভ্রোহী বুদ্ধ'+৪ “জন্মদিনের ভোরে কবিতায়ও 
আমরা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবি-চিত্তের গভীর অঙ্রাগের পরিচয় 
পাই। 
অসিত হালদার 
অসিত হালদারের সাহিত্যিক প্রতিভার জয়ন্তন্ত তাহার রচিত ধগৌতম- 
গাথা” কাব্য। তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি শিল্পী; কিন্ত যদি তিনি 
একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য সাধনা করিতেন তাহ! হইলেও আধুনিক যুগের একজন 
খ্যাতনামা কবিরূপে শ্বীকূৃতি পাইতেন। 'গৌতম-গাথা কাব্যে সংযত মন, 
উদ্দাত্ত ভাব, এঁশ্ব্য দীপ্ত চিত্রকল্প, শুদ্ধ রসরুচি ও গভীর পৌন্দধ চেতনার যে 
নিদর্শন পাওয়া যাঁয় তাহ] দ্বারা এই ধারণাই শ্ুদূঢ় হয় যে অসিত 
হালদার শিল্প প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থপরিণত কৰি মনেরও অধিকারী 
ছিলেন। 
সৌন্দর্য পূজারী শিল্পী তাহার কাব্যে কেবল নির্বাণগুরু বুদ্ধের পুজা নমাপন 
করেন নাই, বূপরসময়্ী বিশ্বের সৌন্দর্য তিনি প্রাণ ভরিয়া উপলানধ 
করিয়াছেন। নিজে যাহ! উপলব্ধি করিয়াছেন কয়েকচি বাণী-বেখার টানে 


১। এ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬১ ২। এ, ৭ম বর্ষ, ২য় সং ১৩৬৪ ৩। এ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংঃ ১৩৫৫ 
৪। এ, ৫মবর্ষ,। ৫ এয ব্ষ। 


টিভি বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


তাহা পাঠকের অনুভ্তি গোচর করিয়াছেন। তাহার কাব্যে চিত্রকল্প ভাবকে 
আকৃতি দিয়াছে, ভাব চিজ্রকে গতিশীলতা দান করিয়াছে । চিন্রই এই কাব্যের 
দেহ। আর ভাব তাহার প্রাণ । 
কাব্যের প্রারস্তেই কল্পনার সঙ্গে তুলি, সরের সঙ্গে মাধুর্য যেন একই 
সমান্তরালে চলিয়াছে। জ্যোনাময়ী বজনী। মরকত বাপীতটে রাজা 
শুদ্ধোদনের প্রাসাদ-উদ্ান, শাস্ত চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি কোকনদ শোভিত বাপীবক্ষে 
প্রতিবিদ্বিত। পুরম্বীরা বলিলেন-_বাপীবক্ষে চন্দ্রবি্ঘ ধরণীতে নবচন্দ্রের 
অভ্যুদয় ইঙ্গিত করিতেছে । শুনিয় নিঃসস্তানা বাণী মায়াদেবী আরো বিচলিতা 
হইয়া উঠিলেন। রাজ পুত্রহীন! রাজ-মহিষীদ্দের সাত্বন। প্রদ্দান করিয়া বলিলেন__ 
শোননি কি দেবীগণ মহাপ্রাজ্ঞ মনীষী বচন 
শাক্যকূলে জন্মিবেন শাক্যণিংহ এক 
রাজকুলে রাজেন্দ্র উত্তম 
শাসিবারে ধরাঁ_-৯ 
তারপর রামধনুকের ন্তায় বিচিত্র বর্ণের এশখবরধের আভাস বিচ্ছুরিত করিয়া! ঢেউ- 
এর স্ায় গতিশীলতায় কাব্য অগ্রসর হইয়াছে। লুহ্ধিনী উদ্যান মহামানবের 
টা আবির্ভাব ধন্ত হইল। নবজাতক 
: পূর্বভাগে চাহিয়া বলিলেন__ প্রধান সবার আমি, 
দক্ষিণ ভাগে চাহিয়া বলিলেন-__“জীবমাঝে ধরণীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আমি' 
পশ্চিম ভাগে চাহিয়। বলিলেন-__-“এই শেষ জনম আমার" 
উত্তর ভাগে চাছিয়া৷ বলিলেন-_-“দর্বভূত স্ষটি লোক যাৰ অতিক্রমি । 
নবজাতক সপ্তপদ অগ্রপর হইলেন আর-_ 
প্রতি পদক্ষেপে 
মন্ত্রমুঞ্ধ ছেরিল সকলে 
যেন সপ্ত দ্গিপ্ধ নীলোৎপল 
ভূমিপরে হইল উৎপন্ন !২ 
ভাবী বুদ্ধের আবির্ভাবে সুখী হইলেন মাতাপিতা, আত্ীয়-পরিজন ও গ্রজাপুঞ, 
আনন্দিত হইলেন বিশ্ববাসী ও ম্বর্গলোক। কিন্তু এই আনন্দের বন্যায় বেদনার 
একটি স্টিক বিন্দু দেখা দিল। মহামায়! ভগিনী মহাপ্রজাপতিকে বলিলেন-_ 


১। জগজ্জ্যোতি, ২য় বর্ধ, ৪র্খ-_£ম সং, ১৩৫৯। 
“ ২। জগজ্জযোতি, ওয় বর্ষ, ১ম সং, ১৩৫৯। 





পরিশিষ্ট ৪: 


জাতকের সগ্তদদিন এবে সমাগত 
জগতের মায়ামৃক্ত আমি 
 হুইব বিগত। 

পুত্রেরে আমার মানিয়া তচ্জ 

পাঁলিবে সযত্বে নিজ পুত্রকন্তা সাথে ।১ 
শেষ ছুই পংক্তিতে মাতৃহৃদয়ের বেদন1! যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কৰি 
এখানে কথার বাহুল্য বেদনাকে তরলায়িত করেন নাই । তারপর স্থগ্া মায়া 
দেবী চিরনিদ্রাগতা হইলেন । 

রজনীর দীপ সাথে জীবন প্রদীপ 

নিভিল মায়ার ।২ 
সিদ্ধার্থের শৈশব, যৌবন প্রাপ্তি ও বিবাহ, নগর ভ্রমণ ও চারি নিস্বিত দর্শন 
বর্ণনা প্রাচীন আখ্যানের সঙ্গে কবি কল্পনার সংমিশ্রণে বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে। 
ক্রমে সিদ্ধার্থের অস্তরে মহাজীবন লাভের জন্ত আকাজ্জ1 জাগ্রত হইল। তিনি 
গৃহত্যাগের বাসনা করিলেন। একটি হ্ুন্দর চিত্রকল্পের সাহায্যে কৰি 
পিদ্ধার্থ হৃদয়ের সেই প্রবল বাসনাকে চিন্রাপ্িত করিয়াছেন। 

বন্ধলাভ কবি যথা 

ভূগর্ভ অনল ভূধর হইতে হয় বিনি্গত 

গৃছনিক্ষমণ তরে উদ্দিল পিছ্ধার্থ মনে 

প্রবল সন্কল্প 1৩ 
ন্রেহাসক্ত মাতাপিতা, অনিন্দিতা বনিতা, নবজাত শিশ্ত পুত্র, অঙ্থরক্ত প্রজা পু 
নিরাকাজ্ষ মনে পরিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ মোক্ষপথ যাত্রী সিদ্ধার্থ চলিলেন 
কণ্টকিত বিপদসক্কুল পথ উত্তীর্ণ হইয়া; অথচ আপনার চির অস্গত অশ্বটির 
প্রতিও কত গভীর তাহার গ্রীতি। বিচ্ছেদ সময়ে-_ 

কম্থকেরে বারে বারে করি স্পর্শ সুকোমল করে 

সেহাঁসক্ত নয়নে নেহাবি-__৪ 
তাহাকে তিনি চিরবিদায় দিলেন। ছন্দককে দিয়! পিতার নিকট সংবাদ 
প্রেরণ করিলেন-_ 


১। এ, ওয় বধ” ২য় সং, ১৩৫৯ ২। এ 
৩। এ, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৫৪ ৪1 এ, ৫ম বর্ষ, ১ম সং, ১৯৫৪ 


৬৬২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


এ সংসারে বিচ্ছেদেরে মানি গ্রব 

মতি মোর মোক্ষের সন্ধানে । 

জীবনের সর্বশোক নাশ আকাঙ্কায় 

হয়েছি নির্গত 

পীড়িত ভুবন হতে ।১ 
সত্যাহসন্ধিৎহথ গৌতম চলিষাছেন-__ধীরস্থির, প্রশাস্ত উজ্জল যেন একটি চলমান 
প্রদীপশিখা। মর্তোর এই দীপ শিখা যেন আকাশের সুর্যের অপেক্ষাও 
ভাম্বর। কিন্তু তাঁহার সত্যান্গসন্ধান চিরাচরিত পথে নয়। আশ্রমবাসী মুনি 
খবিদের কঠিনতম কৃচ্ছুতা ল স্বর্গলাঁভ কামনায় তপশ্চর্ষা তাহার মন:পুত 
হইল না। বলিলেন__ 

স্বগলাভ প্রবৃত্তি লইয়া দেখি হেথা ধর্মের সাধনা 

ভিন্ন প্রকৃতির আমি 

চাছি ধর্ম নিবৃত্তির ।২ 
ছুই পথে কজ্জ তফাৎ। চরম ভোগ বিলাসের মার্গ যেমল তাহাকে তৃপ্তি দিতে 
পারে নাই. তেমনি কঠিন কৃচ্ছতার মার্গও তাঁহাকে আকুষ্ট করিতে পারিল না। 
তারপর একদ্দিন-_ 

ধ্যান 'অস্তে কমলাক্ষ করি উখিলিত 

হেরিলেন বোধিসত্ব 

দেবলোক হতে শচীর প্রেরিত 

আসিতেছে স্বর্ণ পাত্র হাতে 

আনন্দে বিহবলা 

শুচিন।তা, নীলাম্বরু করিয়া ধারণ ।৩ 
পল্লীর গৃহলক্ষ্ী স্রজাতার এই চিন্র অন্থপম $ মতের হইয়াও সে ্বীয়া, মানবী 
হইয়াও সে দেবী । এই চিত্রে হার সৌন্দর্য, তাহার পবিত্রতা, তাহার মাধুর্য 
কোনটাই কবি পাঠকের কাছে অপরিজ্ঞাত রাখেন নাই । তাহার আবির্ভাবে যে 
কল্যাণের হুচন] তাহা শুধু চিত্রের বর্ণবিস্তাস বা কথার বাঁধুনির বিশিষ্ট ভঙ্গী মাত্র 
নয়, অমৃতপাত্রহস্তা স্বজাতার কল্যাণ আবির্ভাব গৌতমের সিদ্ধি লাঁভকে ত্বরান্বিত 
করিল। হ্জাতার পায়সান্ন গ্রণ করিয়| গৌতম ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন । 


১। এ, ২য় বধ? ৬ষ্ঠ সং, ১৩৫৯1 ২। এ, ৫ম বর্ষ? ২য় সং, ১৯৫৪। 
৩। এ, ৫ম বর্ধ, ৬ঠ সং, ১৩৬২। 


পরিশিষ্ট ৬৬৩ 


কঠোর কঠিন তাহার প্রতিজ্ঞা-_হয় সিদ্ধি লাভ, না হয় ধংস। সসৈন্ত মার 
সে ধ্যান ভর্গ করিতে পারিল না। মার সর্বশেষ বাণ নিক্ষেপ করিল। এ 
সেই বাণ__ 

সুর্ধ যাতে সংজ্ঞাহীন, শাস্তঙ্ছ বিমূঢ 

শড়ুরেও করেছে চঞ্চল। 

হী সা সং 

যে পুষ্প বাণেতে শভূ 

শৈল তা গৌবরীতে আসক্ত, হইলেন বিচলিত 

হেরি ব্যর্থ ভারে কামদেৰ 

চিন্তা গ্রস্ত, যুদ্ধরাস্ত, পরাজিত বীর অবাজ্জুখ 

কবে পলায়ন ।* 
শঙ্কিত বিপন্ন মার অনুচবুদের প্রশ্ন করিলেন__“এই ভিক্ষু কেন আমায় পরাজিত 
করেছে। সর্বকালে সর্বলোকের বাসন! পূর্ণ করা আমার কাজ। তাহাই 
আমি করি, কে আমার কাজের সাক্ষ্য দিবেে। অন্ুচরের! বলিল-_প্রভৃ 
দিব সাক্ষ্য, মোরা তার ।, 
মার বণিল--“এ জগতে আমার মত কার এত বদান্তত1? শ্রমন কি এত 
ব্দান্ততা দেখাইয়াছে কখনও, তাহার বদান্ততার কোনও প্রমাণ কি আছে, 
কে তাহার সাক্ষ্য দিবে ? তৃমিগর্ত হইতে পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া ০০ 
বজ্রধবনির ন্যায় বাণী উত্থিত হইল-- 

“দিব সাক্ষ্য আমি ।” 

শুনিয়া মার সসৈম্তে পলায়ন করিল। আর-_ 

অনন্ত আত্মায় নিজ আত্মারে নিবদ্ধ রাখি 

নিস্তব্ধ ধ্যানেতে রহিলেন লীন শাক্যমুনি ।২ 
গৌতম মারজিৎ হইলেন । মন্তাবোধি তীহার আয়ত্ত হইল। সমগ্র বিশ্বে 
তিনি “বুদ্ধ' বলিয়া ঘোষিত হুইলেন। কবির গৌতম এখন যেন বিরাট 
হিমালয় দেশ দেশাস্তর হইতে, দ্িগদিগম্তর হইতে মেঘরাশি যেমন 
আশ্রয়ের জন্য বিরাট অতুচ্চ ভূধরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি বুদ্ধের নিকট 
শরণ গ্রহণের জন্য 


১) এ+ ৬ষ্ট বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬২ 
২। এ, 


৬৬৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বারাণসী নগর হইতে বুদ্ধের নিকটে 

বনু ধনী, মধ্যবিৎ, দরিদ্র ধার্্িক 

আসে জ্ঞান লাভ তরে মুমক্ষু অস্তর ।৯ 
শিল্পী-কৰি অসিত হালদারের গৌতম বৈকুষ্ঠের দেবতা নহেন, তিনি 
মানবতার পূর্ণ আদর্শ মৈত্রী-ক্ষমা-ককুণা ও ধ্যান-ধারণা তাহার মধ্যে 
হুসমঞ্ম পরিণতি লাভ করিয়াছে । তিনি আদর্শ মাহষ-_সমগ্র মনুষ্যত্বের 
প্রতিনিধি। গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইলে 'গৌতম-গাথা” বাংল ভাষায় বুদ্ধের 
জীবনী-কাব্যগ্রস্থমূছের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। 
নবীন সেনের “অমিতাভ” উনবিংশ শতাবীর বাংল! কাব্যে বুদ্ব-পূজার শ্রেষ্ঠ 
উপচার। গৌতম-গাথা”র অংশ বিশেষ “অমিতাভ' কাব্য অপেক্ষা কোন 
অংশে ন্যন নহে। বরং চিত্রকল্প হষ্টিতে তিনি কবি নবীন সেনকেও 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং শুধু শিল্পাচার্য বলিলে অসিত হালদীরের 
পরিচয় অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বাংল! পাহিত্যের আকাশে তিনিও এক 
উজ্জল জ্যোতিষ্ক। 

প্রমধ নাথ বিশীর 'কুণাল”২ কবিতাটি এই প্রসঙ্গে সি এই 

কবিতায় বৌদ্ধ আখ্যানের পুষ্পপাত্রে সৌন্দর্য পূজারী কৰি সৌন্দর্য-লক্মীর পূজার 
আয়োজন করিয়াছেন। ঘাতক নালকের প্রতি সআাট অশোকের আদেশ 
_ রাঁজকুমার কুণালের চক্ষু তারক উৎপাটন করিতে হইবে। কুণাল 
কুমার-কিশোর, যেন-_'বিশ ফাগুনের অর্থের থাল। শত শত চক্ষুম্মান ধরণীর 
শোভাকে অগ্রাহ করিয়া পঞ্থ চলে) কিন্তু দে এই শবম্পর্শমক্ী পৃথিবীর বূপ- 
বস আকঠ পান করিয়াছে । প্রকৃতির শিশির বিন্দু, বিজন বনের করবী ফুল, 
শিরীষ শাখার পুষ্প গুচ্ছের সৌন্দর্য কশিকা সে তিল তিল করিয়! আহরণ 
করিয়াছে। এক অনস্ত সৌন্দর্ষময়ী__চির সৌন্দর্ধলোকে যাহার বাসস্থান সেই-ই 
তাহার মানস-প্রিয়।। এই মহিমময়ী বিশ্বের সৌন্দর্য-লক্মী আবার কুণালেরও 
অন্তরলোকবাদিনী। সে জানে বাহিক দৃষ্টি যদ্দি যায় অন্তর ছুয়ার হুইবে 
উন্মোচিত-_ 

চোখ যদি যায় এমন কি ক্ষতি 

মানস প্রদদীপে করিব আরতি 


১। এ' বুদ্ধজয়স্ভী সং, ১৯৫৭ 
। রা শ্রেষ্ঠ কবিতা, ওরিয়েপ্ট, ১৩৬৭, পৃ--৮৩ 
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মানলী দেবীরে মোর-__ 

আখি যদি যায় যাবে মোর আলো 

উজল ভুবন লাগিবে ঘোরালো-_ 

যাবে নাকে! আখি-লোর। 
বহিবিশ্বের যা কিছু সৌন্দর্য সমস্তই দেই আদি সৌন্দর্যলক্্রীর অঙ্গ্যুতি। 
কুপালের বিশ্বাস স্থূল চক্ষুরিজ্রিয় যে দিন অবলুগ্ত হইয়া! যাইবে সেই সৌন্দর্যলক্্ী 
সেদিন অচঞ্চল ভাবময়রূপে তাহার ভক্ের হৃদয়ে বিরাজ করিবেন । 

বিদায় লভিলে নয়নের আলো 

ভেদিয় সন্ধ্যা আধারের কালে! 

জাগিবে নাকি গো তাবা। 
সেদিন মানস প্রদীপের পুণ্য শিখায় তাহার জীবন আলোয় আলোয় পূর্ণিমার 
আকাশে পরিণত হইবে। 

(গর) গল্স, উপন্যাস ও নাটক 
প্রমথনাথ তর্কভৃষণের “ছুকুল ও পারিকা'১ এবং 'মণিভদ্রুং বৌদ্ধ যুগের 

পরিবেশে রচিত উপন্যাস । 'ছুকুল ও পারিকা” জাতক কাছিনী অবলম্বনে রচিভ 
ছোট আখ্যান । 'মণিভদ্দ্র উপন্তাসে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, নীতি, সঙ্বের প্রতিষ্ঠা 
এবং ভগবান বুদ্ধের করুণার আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে । গারহস্থ্য জীবনের 
আদর্শ এবং সামাজিক জীবনের চিজও এই উপন্তাসে উজ্জ্লতর ব্ধপ পাইয়াছে। 
তারকচন্দ্র রায়ের “উপগপ্ত” বৌদ্ধ ধর্মমূলক উপন্তাস। যুবরাজ অশোকের 
সিংহাসন প্রাপ্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্তের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ এই উপন্যাসের 
উপজীব্য । সংস্কত 'অশোকাবদান'-এর কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা রচিত। 
জলধর সেনের তৃমিকা সম্বলিত ভিক্ষু স্ুদর্শনের 'চতুর্বেদ'৩ চারিটি ছোট 
গল্পের সমষ্টি; গল্পচ্ছলে উপদেশ দান এই কাহিনীগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
ওপন্তাপিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিষপাথবে”5ও বুদ্ধের প্রসঙ্গ স্থান 
পাইয়াছে। এই পুস্তকের “রবিবারের আসরে” আদিম পৃথিবীর শক্তিমদে মত্ত 
জীবজগতের আত্মঘাতী কলহ আর পরম্পর ছন্দ এবং রক্তারক্তির মর্মান্তিক 


১। -জাগজ্জোতি, ওয় বর্ষ, ৫ম সং হইতে এর্থ বর্ষ ১২ সং ধারাবাহিক । 
২। কঙিিকাতা ১৩১৭ । 

৩। চতুর্বেদ, গুরুদাস চটোঃ, ১৩২৮। 

৪ কলিকাতা, ১৩৬৪ । 


৬৬৬ ' বাংলা নাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ভীষণতার রাঁজ্যে চৈতন্তকে দীপ্ততর করিয়?, বোধকে বোধিতে পরিণত করিয়া 
একটি মানুষ আপন হ্বর্গরাজোর পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন সকল 
মানুষের জন্তই আমার তপন্তা । ইনিই শাক্য রাজকুমার সিদ্ধার্থ। তারাশঙ্কবের 
গভীর শিল্পবোধ এই কাহিনীতে বুদ্ধদেবকে অনন্সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান 
করিয়াছে। 0 

ডক্টর সুকুমার দত্তের “সপ্তপুরা”১ প্রাচীন কাহিনী আশ্রিত ছোটগল্প সংগ্রহ । 
এই সংগ্রহের “মল্িকা', “এষা, 'অগ্রিদাহোহ্বারে” ইত্যাদি গল্পে লেখক প্রাচীন 
পাজ্রে চিরকালীন বিরহবেদনার অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন । এই গল্পগুলির 
বিষয়বস্ত বুদ্ধদেবের দুঃখ, অনাত্মার বাণী বা নির্বাণের দেশন। নয়-_মানব জীবনের 
স্থথ-ছুঃখ, হাসি-অশ্রুই ইহাদের সামগ্রী । মল্লিকা? গল্পে লেখক প্রাচীন বৌদ্ধ 
কাহিনীকে রদসম্বদ্ধ করার জন্ত কাহিনী অংশের অল বদল ও নৃতন তথ্য 
সংযোজন করিয়া প্রাচীনের নবীকরণ করিয়াছেন। তিনি গল্পে গ্রাচীন বৌদ্ধ 
সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় বুদ্ধশি্য আনন্দকে উপস্থাপিত করিয়াছেন) কিন্তু তাহার 
আনন্দ এঁতিহানিক পুরুষ নছেন। গল্পের নায়িকা মল্লিকাও চিরস্তনী নারী, 
সে যেমন করুণ, তেমনি বুক্তমাংসের উ্ণম্পর্শে মনোরম । লেখকের অন্তরের 
সহান্ুভূৃতিও লাভ করিয়াছে লাঞ্ছিতা, অবমানিতা! মলিকা। অভাগিনী মল্লিকার 
ছুঃখে-বেদনার্ভ কঠে তিনি বলিয়াছেন-_'মান্ষের জীবনে বুদ্ধ সত্য কি মল্লিকা! 
সত্য কে বলিতে পারে? “এষা” গল্পেও বৌদ্ধ যুগের পরিবেশে অমর প্রেমের 
জয় ঘোধিত হুইয়াছে। কাহিনীর নায়িকা মেত্তিয়া চির অভিসারিকাঁ, তাহার 
প্রেম অজর, অমর ) অন্বেষণ তাহার জীবন-ধর্ম। চিরপ্রতীক্ষিতা মেত্িয়ার 
প্রেমের অনির্বাণ দীপ্তি ও প্রদীপ্ত তেজ তাহাকে মহিমান্বিতা করিয়াছে 
“অগ্নিদাহোহ্থারে* মহারাজ মহীপালের রাজত্বকালে নালন্দায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
বিস্তার ও তাহার চরম পরিণতির পটভূমিকায় নালন্দা বিহার ধ্বংসের একটি 
কাল্পনিক কাহিনী । তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রতন্ত্র ও বাহিক আচার অনুষ্ঠান- 
প্রি্নতা এই সময়ে কোন্‌ স্তরে উপনীত হইয়াছিল লেখক তাহার সুন্দর চিত্র 
উদঘাটিত করিয়াছেন । সহজিয়া", “জগন্নাথের মন্দির” ইত্যাদি গল্পেও বৌদছ, 
প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছে । বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখিত প্রাতিমোক্ষ, এছি ভিক্ষু, 
উপসম্পদা, আর্য অষ্টাক্রিক মার্গ, সঙ্ঘার্দিশেষ, পরিবাস, মানত এবং বহু তান্ত্রিক 
গুহামন্ত্র কাহিনীর অবয়বের সঙ্গে হুম সামগুন্তে একদেহী হইয়া গিয়াছে । 
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প্রাচীন বৌদ্ধ আখ্যানকে নূতন প্রাণরসে সব্বীবিত করিয়া লেখক আধুনিক 
যুগের পাঠকের লামনে উপস্থিত করিয়াছেন । 

মন্সথ রায়ের 'অশোক"১ নাটকে নাট্যকার অশোকের জীবন-আখ্যানের মূল 
উৎস সংস্কৃত বা পালি সাহিত্যের তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন নাই। মূল 
আখ্যানের সঙ্গে স্থানে স্থানে নিজন্ব কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটাইয়। নাটকীয় কাছিনীতে 
অভিনবত্ব আনয়ন করিয়াছেন । যেমন “অশোক' নাটকে রাজমছিষী দেবীকে 
লাভ করিবার জন্ত অশোকের কলিঙ্গ জয় ? দ্বেবীর মৃত্যুই এই নাটকের অনিবার্ধ 
পরিণাম। অশোক ও দেবীর চরিত্রের মধ্যে যে বিরোধ, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর 
দেবীর মৃত্যুতে দেই বিরোধের সমাঞ্চি ঘটিয়াছে। চণ্ডাশোকের যে প্রচণ্ড 
আনক্তি ও কামনা ভিক্ষুণী দেবীকে লাভ করার অন্তরায় ছিল, দেবীর মৃতাতে 
তাহা অপসারিত হইয়াছে এবং চগ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হইয়াছেন, 
তাহার মোগগ্রস্থিও ছিন্ন হইয়াছে । দেবী মৃত্যু বরণ করিয়া! অশোকের মধ্যে 
সত্য-ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । সর্বশেষ বীতশোকের মৃত্যুতে সমস্ত নুসংশতার 
অবসান ঘটিয়াছে। মৃত্যুব মধ্য দিয়া দেবী ও অশোকের মৃত্যুহীন মিলন সম্ভব 
হইয়াছে । সম্রাট কামন] ছার! দেবীকে লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাকে 
লাভ করিলেন বৌদ্ধধর্মের কল্যাণ আদর্শ গ্রহণ করিয়া । নাটকের শেষাংশের 
সর্বত্যাগী, রাজভিখারী অশোক ইতিহাসের মহোত্তম পুরুষ-_ধাচার ক্ষতবিক্ষত 
হৃদয়ের রক্ত-সায়রে বুদ্ধেব বাণী শ্বেত-শতদলের সৌন্দর্ধে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। 
মন্মথ বায়ের “রাজপুরী*২ একাক্কিকার আখ্যান ভাগও বৌদ্ধ বিষয়ক। এই 
একাস্কিকার রাণী পালি সাহিত্যের বাসবক্ষত্রিয়া (যিনি শাক্যরাজের দাসীগর্ভ 
জাত কন্যাব্ূপে পরিচিত ছিলেন ) এবং অশোকের সর্বশেষ মহিষী তিথ্তরক্ষিত! 
( যিনি অশোক-পুত্র কুণালের প্রতি আসক্তা ছিলেন )--এই ছুই নারী চরিত্রের 
ভূমিক1 অভিনয় কৰিয়্াছেন। কাহিনীর বিরুধক ও বাজা প্রসেনজিৎ এতিহাসিক 
চক্কর এবং কবি শেখব কাল্পনিক পুরুষ । বিশ্তদ্ধাচার ভিক্ষুর "মারবিজয়”৩ গীতি 
নাটিকায় লেখক ধর্মরস পরিবেশন করিয়াছেন । 
(ঘ) বৌদ্ধ পত্র-পত্তিক। ৃ 

উনবিংশ-বিংশ শতাবীতে বাংলা দেশে বৌদ্ধ সাহিতা, ইতিহাস ও দর্শন 
বিষয়ে আলোচনার প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ 





১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্স, ১৯৩৪। 
২। শ্রকাক্কিকা, ১৩৬২। ৩। ২য় সং, ১৯৫১ । 


৬৬৮ বাংল! নাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সত্তর বৎসরাধিক কাল পর্যস্ত চট্টগ্রাম, কলিকাতা 
ও রেগুন হইতে অনেকগুলি বৌদ্ধ পত্রপত্রিক1 প্রকাশিত হুইয়াছে যাহাদের 
মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মান্ুরাগী বাঙালী পত্তিতগণ বৌদ্ধধর্মের গৌরবোদীপ্ত মহিমা, 
গবেষণালন্ধ প্রামাণ্য তথ্যাদি যুক্তির সাহায্যে উদঘাটনে প্রয়াসী হুইয়াছেন। 
পালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রম পরিণতি 
এবং ভারতীয় জীবনে তাহার অনিবার্ প্রভাব ইত্যাদি বিষয়েও এই পত্রপত্রিকা! 
সমূহ হইন্ডে বহুমূল্য উপকরণ সংগ্রহ কর] যায়। বাঙালী জীবনে ও বাংলা 
লাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন করিতে হইলে বৌদ্ধ পত্রপত্জিকা সমূহে 
যে উপাদান তাহা সংগ্রহ কর! আবশ্তক। বনু পুরাতন বৌদ্ধ পত্রপত্রিকা এখন 
প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে ) যাহা! পাওয়া যায় তাহাও প্রায় অসম্পূর্ণ । এই পত্র- 
পত্রিকাগুলির মধ্যে যতগুলি দেখিবার স্থযোগ হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে 
কয়েকটির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা যাইতেছে । যতদুর জানা যাক্স চট্টগ্রাম 
হইতে প্রকাশিত “বৌদ্ব-পত্রিকা বাংল! ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বৌদ্ধ পন্জিকা। 
“বৌদ্ব-পত্রিকা” ১৯০৬ থৃঃ.বিপিনচন্্র বডুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পরে 
কবি সর্বানন্দ বড়ুয়ার সু দম্পাদনায় ইহা আরো খ্যাতি অর্জন করে। এই 
পত্রিকায় সর্বানন্দ বড়ুয়ার 'জগজ্জ্যোতি-কাব্য ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 
হইতেছিল। পত্রিকাটি ছই বৎসর মাত্র বর্তমান ছিল। 
জগজ্জ্যোতি 

বৌদ্ধ পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে 'জগজ্জ্যোতি' একটি উচ্চতর মান প্রতিষ্টা 
করিয়াছিল। ১৩১৫ সালে ২৪৫২ বুদ্ধান্ধে আযাঢ় মাসে গুণালঙ্কার মহাস্থবির 
ও সমণ পুন্নানন্দের সম্পাদনায় জগজ্জ্যোতির প্রথম আবির্ভাব । ইহাদের ক্ষ 
পরিচালনায় এই পত্রিকাটি একটি গবেষণামূলক পত্রিকার গৌরবপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়া গুণীজন মহলে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। জগজ্দ্যোতির 
প্রথম সংখ্যায় ইহার আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__“যে বৌন্ধর্মের 
মহত্ব সর্বজন হ্বীকৃত, যাহা ভারতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল সেই 
বৌদ্ধধর্ম আবার ভারতে প্রচার করা জগজ্জ্যোতির প্রথম উদ্দেশ, বঙ্গদেশবাসী 
বৌদ্ধদের ন্বধর্ম শিক্ষাদান ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্তা। তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল পালি 
সাহিত্য হইতে ভগবান বুদ্ধের অমৃত উপদেশ উদ্ধার করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের 
বৃদ্ধি সাধন। চতুর্থ উদ্দেস্ত সিংহল ও বর্মা দেশে স্থানাস্তরিত বৌদধশান্ 
সমূহের প্রকাশ ও অস্কুবাদ কাজে বাঙালীকে সাহায্য করা' । 


পরিশিষ্ট ৬৬৯ 


উদ্বোধনে বঙ্গদেশবাসীর প্রতি বলা হইন্নাছে-_ 
'আগিয়াছি আমি প্রাব্ট কাগের 
তোমাদের দ্বারে জলদ গর্জনে 
নাম মম জগজ্জ্যোতি। দামিনীর খেলা সনে 
অজ্ঞান আধারে আধাট়ী পুণিমা 
মায়াবঞ্ধ জীবে শুভল দেখে 
দেখাতে সন্ধর্ম জ্যোতি। এন উৎফুল্ল মনে ।১:***, 


এই প্রসঙ্গে আরো! উল্লেখযোগ্য যে জগজ্জ্যোতি পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা 
বৌদ্ধধর্মের নির্ধাস দ্বরূপ নিয্নলিখিত গাথা বা ঙ্গোকটিকে শিরোভ্ষণরূপে 
ব্যবহার করিয়াছে-_ 

সব্বপাস্পস অকরণং কুসলস্স উপসম্পদী, 
নচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং | 

ডঃ বেশীমাধব বড়ুয়া, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভষ্টাচার্য ঈশান 
চন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিনাথ দে, গণপতি 
রায়, বীরেন্ত্রগাল মুত্স্থদ্দী, সন্তোষ কুষার যুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজ্মদীর, 
শরচ্চন্্র দীন, যোগীন্দরনাথ সমাদ্দার, চারুচন্দ্র বন্্, ক্ষীরোদচন্্র রায়চৌধুরী, 
হুরপ্রসাদ শান্ধী, রমাপ্রপা্দ চৌধুরী, ননীগোপাল মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, 
দক্ষিণারঞজন মুত্হদ্দী, পণ্ডিত ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির- ইহারা গবেধণামূলক প্রাবন্ধ- 
নিবন্ধ, পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের কতকগুলি বিশিষ্ট অংশের অনুবাদ এবং 
বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে কতকগুলি আখ্যাপ়িকা অবলগ্থনে ছোট গল্প বা উপন্াস 
প্রভৃতি রচন! দ্বারা জগজ্জ্যোতিকে সমৃদ্ধ করেন। বাঙালীর বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে 
অনুপদ্ধিৎসার নিবৃত্তি সাধনে ইহাদের রচনার গুরুত্ব অনন্থী কার্ধ। 

বহু পত্তিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পত্রিকাটির সম্পাদন] কার্ধ পরিচালন! 
করিয়াছেন। ইহার কয়েকটি সংখ্যা সমণ পুক্লানন্দ ও বেণীমাধব বড়ুয়ার 
যুগ্ম ম্পা্দকত্বে, তৃতীয় বর্ষ ৮ম--নম লংখ্যা কেবল গুণীলঙ্কার মহাস্থবিরের 
সম্পাদকত্বে, দশম বর্ষের কয়েকটি সংখ্যা রমণীরঞ্ন বিদ্যাবিনোদের সম্পাদনায় 
ও এই বর্ষের আরো! কয়েকটি সংখ্যা মণ পুল্লানন্দ ও বেণীমাধব বড়ুয়ার যুগা 
সম্পাদনায় এবং দ্বাদশ বধ অষ্টম সংখ্যা শ্রীমৎ কপাশরণ মহাস্থবিরের পরিচালনায় 
প্রকাঁশিভ হুইয়াছে। নম্পা্দকবর্গ বিশেষ কৃতিত্বের লক্ষে পত্রিকাটির 
সম্পাদন! কার্য সম্পন্ন করেন। এই স্থপরিচালিত পত্রিকাটি দীর্ঘকাল বাংলার: 


৬৭5 বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৌন্বধর্মানুরাগী জনগণের সমাদর লাভ করিয়া! অবশেষে তিরোছিত 
হুইয়াছে। 

১৩৫৭ সালের শুভ আশ্বিন পূর্ণিমায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার হইতে দ্বিমাসিক 
বৌদ্ধ পত্রিকারূপে জগজ্জ্যোতির (নবপর্ধায়ের) পুনবার্ধিভাব ঘটে । প্রথম বর্ষ প্রথম 
সংখ্যার পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া] ও ধর্মাধার মহাস্থবির। শীলানন্দ 
ব্রহ্মচারী বিশেষ ধোগ্যতার সঙ্গে ইহার সম্পাদনার কাজ পরিচালন করিষ়া 
জগজ্জ্যোতিকে নিজন্ব স্বাতস্ত্ে বৌদ্ধ সংস্কৃতিমূলক এক শ্রেষ্ঠ মুখপত্রের স্তরে 
উন্নীত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, পালি 
ও সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, বৌছ বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা, এবং বিশ্ববৌদ্ধ 
সংবাদ প্রভৃতি নান! জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ হুইয়! জগজ্জ্যোতি তাহার পূর্ব 
গৌরব অঙ্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ঠের 'বৌন্বধর্ম 
ও চর্যাপদ” এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের “ভারতপথিক ববীন্দ্রনাথ' গ্রস্থের কয়েকটি 
প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশের পূরে জগজ্জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
সংঘমিত্রা পত্রিচালিত ,.কিশোরতীর্থ বিভাগটি শিশু সাঁহাত্যক স্থনির্ল বঙ্গ, 
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং ত্বপন বুড়োর রচন! দ্বারা অলঙ্কত হইয়াছে। 
কালিদাস বায়, নরেন্দ্র দেব, কুমুদরগন মলিক, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, 
নারায়ণ চৌধুরী, চপলাকাস্ত ভট্টাচার্য, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র মেন, 
যতীজ্রবিমল চৌধুরী, রম! চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্, ভ্রিপুরাশঙ্কর সেনশান্ত্রী, 
রাধাগোবিন্দ বদাক, সজনীকাস্ত দাপ, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, 
মুহম্মদ শহীছুললাহ, আবদুল ওদ্র্দ, অনুরূপ দেবী এবং সুনীতি কুমার চট্রোপাধ্যায় 
প্রমুখ বিশিষ্ট বাক্তিদের রচন। এই পত্রিকার প্রধান এশবর্ধ। 

'বৌদ্ধবন্ধু 

ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত “বৌদ্ধ-পত্রিকা'র কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ষতদুর জানা যার চট্টগ্রাম হইতে আরো! কয়েকখানি পত্রিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে 'বৌদ্ধ-বন্ধু' নামক পত্রিকাখানি বিশেষ 
মূল্যবান। এই পত্রিকাটি খুব সম্ভবতঃ শ্রীকালী কিক্কর মুৎ্সুদ্দীর সম্পাদনায় 
সব প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে । কয়েক বৎসর চলিবার পর ইহা বন্ধ হই 
যায়। সতীশচন্দ্র বডুক্সার সম্পাদদকত্বে পত্রিকাখানি আবার পুনজীবিত হয়; 
কিন্ত বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কলিকাতাস্থ কয়েকজন বাঙালী বৌদ্ধ 
পণ্তিতের প্রচেষ্টায় পত্রিকাখানি পুৰঃ প্রকাশ লাভ করে। এই পত্রিক। 
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সম্বন্ধে গ্রণিদ্ধ পণ্ডিত ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ষে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা 
বিশেষভাবে প্রশিধান ঘোগ্য-__'বৌদ্ধ-বন্ধু বঙ্ছবার মরিয়া বহুবার বাঁচিয়াছে।”১ 
১৩২২ লালে শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদনায় পঞ্সিকাখানির পুনবাঁবিতাব ঘটে । 
ইহার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে--'১৩২২ সালের 
২৪৫৯ বুদ্ধান্ধে বৈশাখ মাসে বৌদ্ধবন্ধু চতুর্থবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ।' 
শিক্ষা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি প্রচার ছারা বৌদ্ধ সমাজের 
উন্নতিবিধান ইহার আত্মপ্রকাশের কারণ বলিয়া ঘোষিত হুইয়াছিল। 
কেশবচন্দ্র সেন, হরপ্রপাদ্দ শান, মহেত্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভগবান চন্ত্র 
মহাস্থবির প্রমুখ মনীষীদের রচন। দ্বার! সমৃদ্ধ হইয়া বৌদ্ধবন্ধুও জগজ্জ্যোতির 
ন্যায় সমসাময়িক কালের এক শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক মুখপত্রের খ্যাতি অর্জন করে। 
“বৌদ্ববন্ধু' পত্রিকা'ব প্রতি সংখ্যায় বঙ্গান্ববাদসহ ধন্মপদের এই বুদ্ধ-বচনটি 
প্রারভিক বাণীরূপে ব্যবহৃত হুইয়াছে-.- 
আরভথ নিকৃখমথ, যুগুথ বুদ্ধসাপনে, 
ধুনাথ মচ্চ,নো৷ লেনং নলাগারংব কু্ধরো। 

দুঃখের বিষয় এইরূপ মূল্যবান পত্রিকাটিও বেশী দিন স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। কয়েক বৎসর পরে ইহা আবার বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্যই 
“বৌদ্ধবন্ধু" নামটি একেবারে মরিয়া যায় নাই। এই নামটির পুনরাবির্ভাব 
ঘটে ১৩৪৬ পালে; কিন্ত মাসিক পত্রিকা হইতে ইহ সাগ্তাছিক পঞ্জিকায় 
রূপাস্তরিত হয়। ইহার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন জয়রথ চৌধুরী ও প্রফুল্ল কমল 
বড়ুয়া। কয়েক বৎসর পরে ইহাঁও আত্মগোপন করে। 
সন্কোধি র 

১৩৩১ ন্বাপে গজেন্দ্রলাল চৌধুরী ও ধীরেন্্লাল বড়ুয়ার যুগ সম্পাদনায় 
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার হুইতে এই মাসিক প্র ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 
বৌদ্ধ শান্ত আলোচনা ও বৌছ্ধ সাহিত্য বঙ্গাক্ষরে প্রচার করার উদ্দেস্তে এই 
পত্রিকাটির আবির্ভাব । 
তরুণ বৌদ্ধ 

১৯২৬ খুঃ রেজুন হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন 
নগেন্দ্রনাথ বড়ুরা। 


১। সাহিত্য পরিধৎ পত্রিকা? দ্বিপধাশৎ ভাগ, ১৩৫২ 


৬৭২ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ছাত্রনঙ্ | 
১৩৩৪ লালে বেছগুন হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার 
১৩৩৫ সালের ২য় বার্ষিক দংখ্যার সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিষ রঞ্জন বড়ুয়!। 


সজ্ঘশক্তি 

১৯২৯ খৃঃ শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মিশনের মাপিক বাংলা 
মুখপত্র রূপে রেছগুন হইতে এই পব্রিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নবম 
বর্ষের ২য় সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রাজেন্জ বিনোদ বড়ুয়া । আবান্ব এই 
বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা শীলালঙ্কার স্থবির.ও বাজ্জেন্্র বিনোদ বড়ুয়ার যুগ্ম দম্পাদনায় 
বাহির হইয়াছে। ১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন শীলালঙ্কার স্থবির ৷ 
আর্ধ বংশ ভিক্ষু, জ্যোতিপাল ভিক্ষু, শীলালঙ্কার ভিক্ষু প্রমুখ পর পর বিভিন্ন 
সম্পাদকের সুষ্ঠ সম্পাদনায় সঙ্ঘশক্তি প্রকাশিত হয়। 
বৌহ্*-ভারত 

১৯৩৪ খৃুঃ ধর্মদার্দিত্য ধর্মাচারের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে এই 
মাসিক পত্রিকাটি বাহির হয়। ইতিহান, সাহিত্য, প্রত্বৃতত্ব, চিত্রশিল্প, 
বৌদ্ধ শান্তরাহুমোদিত ক্রিয়াকলাপ ও বৌদ্ধ জগৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও বিবরণী ইত্যাদি 
প্রকাশ করা! ইহার উদ্দেশ্ট ছিল। 
জাগরণী 

১৩৪৬ পালের আশ্বিন হইতে বর্যারভ। কণিকাতা হইতে প্রকাশিত এই 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মুৎুদ্দী। বৌদ্ধকৃষ্টি মূলক কিছু কিছু 
প্রবন্ধ এই পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
বিশ্ববৌদ্ধ 

১৩৬১ সালে আশ্বিন মাসে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশ্ববৌদ্ধ মাসিক 
পত্রিকারূপে বহির্গত হুয়। বাগীশ বন্ধু মুৎসুদ্দীর সম্পাদনায় ইহার প্রথম লংখ্যাটি 
মাত্র প্রকাশিত হয় । পরে জ্ঞানতিলক শ্রমণ ও ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার সম্পাদনায়ও 
বিশ্ববৌদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । বিশ্ব বৌদ্ধ সংবাদ পরিবেশন এই পত্রিকার 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরে একটি করিয়া! গ্রবন্ধও ছাপা হইত। 
নিরগুনা 

১৩৬৩ মালে সার্ধদ্িসহত্রতম বুদ্ধ জয়ন্তী বৎসর কলিকাতা মহাবোধি 
সোনাঁইটি হইতে নিরঞনার আবির্ভাব। এই পত্রিকরি সম্পাদক ছিলেন 
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ৰনবিহারী গোম্বামী। বাংল! দেশে বাংল! ভাবায় বুদ্ধবাণী প্রচারের সন্বল্প 
লইয়া ইহ প্রকাশিত হয়। সিংহলী ভিক্ষু ্বর্গত অনাগান্বিক ধর্মপালের জীবন- 
ব্যাপী প্রপ্গামও ইহার গ্রেরণারূপে কাজ কন্িয়াছে। 

পুণিমা 

রেজুন হইতে প্রকাশিত পুণিমা পত্রিকার প্রথম সম্পাদক নলিনীরঞন বড়য়া। 
২য় ্য হইতে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ গুহ ও শিশির রঞ্চন গুহ যুগ্ম সম্পাদক- 
রূপে পত্রিকাটির সম্পাদনার কার্যভার গ্রহণ করেন। অন্ঠান্ত বিষয়ের সহিত বৌদ্ধ 
লংস্কৃতি মূলক কিছু কিছু গ্রবন্ধও পুিমায় প্রকাশিত হইত। যতদুর জান! যায় 
চট্টগ্রাম ও কলিকাতা হইতে আরো! কয়েকটি পত্রিক' প্রকাশিত হুইয়াছে। 
কিন্তু এইগুলি এখন সমস্তই ছুল্প্রাপ্য। পত্রিকাগুপি দেখিবার স্থযোগ ন৷ 
পাওয়ায় সঠিক বিবরণ দেওয়া! সপ্ভব হইল না। কর়েকটি নাম উল্লেখ করা 
হইল--গৈরিকা, পারমিত।, কৃষ্টি, কিশলয়, উদয়ন ইত্যা্দি। 
নালন্া। 

১৩৭৩ সালে বুদ্ধ পূর্ণিমায় পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের সম্পাদনায় 
কলিকাতা “নালন্দা! বিদ্যা ভবন+-এ মুখপত্ররূপে ভ্রেমাসিক নালন্দা পত্রিকার 
আবির্ভাব। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয়ের এতিহাকে আদর্শ করিয়া নালন্দ। 
বিষ্ভাভবনের প্রতিষ্ঠা । “লেইরূপ বৌদ্ধ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের 
উদ্দেস্তে নালন্দা পত্রিকার স্চন1।' ইহাতে বিশ্ব সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধ, গল্প, 
কবিতা, অন্বার্দ, সাময়িক সংবাদ পরিবেশিত হইবে বলিয়া ঘোষণা কর! 
হইয়াছে । নালন্দাই একমাত্র জীবিত বৌদ্ধ সংস্কৃতি মুলক পত্রিকা । বর্তমানে 

ইহার তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। 


(উ) বৌদ্ধ অনুবাদ সাহিত্য (পালি ও সংস্কৃত ) 

প্রায় সমগ্র পালি সাছিত্য ইউবোপীয় পগ্ডিতগণ ইংরেজী ভাষায় অঙন্ছবাদ 
করিয়াছেন। বিরাট বৌছ-সংঘ্বত পাহিত্যও প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীন 
এবং তিব্বতে অনুদিত হয়। বর্তমান কালেও পাশ্চাত্য পত্তিতগণ এইরূপ 
কয্মেকখানি মূল্যবান বৌদ্ব-সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 
উনবিংশ শতাবীর শেষাংশ হইতে বাড়ালী পণ্ডিগণ বাংলা ভাবায় বৌদ্ধ 
শান্তের অনুবাদ কা্জে অগ্রসর হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা 
মহাবোধি সোসাইটি, ধর্শাঙ্কুর বিহার, চট্টগ্রামের বৌদ্ধ বিহার এবং রেজুন 


৪৩ 


৬৭৪ বাংল। সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


বৌদ্ধ মিশন নামক বাঙালী প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া! পালি সাহিত্যের এই 
অন্থবা্ষ কার্য আরম্ত হয়। -এই-কাজে বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষদেবু দান অগ্রগণ্য । 
বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাদম্পঞ্ন এই যুগের শিক্ষিত পণ্ডিতগণও 
মাতৃ ভাষায় পাণি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত দাহিত্যের, অন্থবাদ কাজে মনোনিবেশ 
কবেন। মাতৃভাষায় বৌদ্ধ ভাবধারা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি সাধনে এই অঙ্ধবাদ 
্রস্থসমূহের বিশেষ স্থান অনম্থী কার । 
সম্ভবত: খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত “হ্ৃত্তনিপাত” গ্রন্থটিই সর্বপ্রথম বাংলা 
ভাষায় অনূদিত হুইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম অন্থবাদক ধর্মরাজ বড়ুয়া 
১৮৮৭ খুঃ কলিকাতা হইতে ত্াছার “হৃত্বনিপাত, গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। “নুত্ত- 
নিপাত'-এর ন্যায় একখানি ছুরহ গ্রস্থকে সংদ হ্ন্দর. ভাষায় মূলের শব বিন্তাস 
ও অর্থ সঙ্গতি বজায় রাখিয়া তিনি প্যান্থবাদ করেন। পয়ার, একাস্ত মিল 
পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ভ্রিপদী-_এই চারিটি ছন্দের ব্যবহার ছার! ধর্মরাজ 
তাহার রচনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভিক্ষু শীলভদ্র অনৃধিত “হত্তনিপাত'-এর 
গন্ভান্ছবাদ মহাবোধি সোসাইটি হুইতে ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। 
হুত্তনিপাতের পর 'ধম্মপদ” বাংল1- ভাষায় দ্বিতীয় অনুদিত গ্রন্থ। ইহা সমগ্র 
বৌদ্ধ সাহিত্যের সংহত বাণীরূপ, গীতা! যেমন ভাগবদ গ্রন্থের সাবর-নির্ধাস, 
'ধন্মপদও তেমনি সমগ্র ত্রিপিটক সাহিত্যের পার সম্কঙন। ত্বর্গত চারুচন্দ্র 
বন্থ ১৯০৪ থু: ধন্মপ্ন গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অন্থবাদ করিয়া! মাতৃ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করেন। তীহার অনুবাদের আস্তরিকতা প্রশংসনীক । এই গ্রন্থে 
তিনি বাংলা অনুবাদের সঙ্গে মূল গ্লোকের অন্বয় ও সংস্কৃত ভাষাস্তরও 
করিয়াছেন। ১৯০৫ থুঃ শ্বামী হরিহরানন্দ আরপ্যের 'ধন্মপদ্মম* সংস্কৃত 
গ্নোকে ও বাংল। ভাষায় কপিলাশ্রম হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ খৃঃ ইহার 
২য় সংস্করণ হইয়াছে । ১৯৫৩ খুঃ গ্রজ্জালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী 
এই গ্রন্থের ভাষাভিত্তিক আক্ষরিক অর্থ ও তত্বার্থ করিয়াছেন এবং প্রতি 
স্গোক কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধকঠে উদ্গীত হইয়াছে, ধনম্মপদ অট্‌ঠ কথা? 
গ্রন্থের উপাখ্যানগুপিকে অবলম্বন করিয়া তাহাও 'পরিচিভি' অংশে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। নালন্দ। বিষ্তাভবন হইতে প্রকাশিত শীলানন্ন ব্রহ্মচারী প্রণীত 
“অমৃতধারা” ধন্মপদের গঞ্ান্থবাদ . হইলেও ভাষায় মৌলিকত্ব আছে। ১৯৫৬ 
খুঃ এই গ্রন্থের খিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভিক্ষু শীলভত্তর (২য় সং 
১৯৫৩) এবং পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (১৯৬৬ খুঃ) এই গ্রন্থের 


পরিশিষ্ট ৬৭৫ 


লহজ গপ্ভানুবা করিয়াছেন। বীবেন্দ্রলাল মুৎন্দ্দী প্রথম এই গ্রন্থের 
পদ্ঠান্ুবাদ' করিতে আরম্ভ করেন। ( জগজ্জ্যোতি- পুরাতন পর্যায়, তৃতীয় 
বর্ষ)। বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথও ইহার প্রথম কয়েকটি বগগকে কবিতায় 
অনূদিত করিয়াছেন। এই রীতিতে দর্বানন্দ বড়ুয়া, অধ্যাপক সভীশচন্ত্র মিন, 
অধ্যাপক লগিতকুমার বড়ুয়াও এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া যশম্বী হইঘ়াছেন। 
'ধন্মপদ-অট্ঠকথা? বা টাকার রচয়িতা আচার্ধ বুদ্ধঘোধ। তিনি অসাধারণ 
জ্ঞানী, বাগী ও বছুশাস্্বিদ ছিলেন। অট্ঠকথায় তিনি প্রত্যেক ক্পোকের 
ব্যাখ্যার সঙ্গে একটি উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। শীলালঙ্কার মহাস্থবির এই 
গ্রন্থের ১ম খণ্ড (যমক বগগ) ভাষাস্তরিত করেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ 
১৯৩৪ থুঃ বেগুন হইতে প্রকাশিত হয়। এই অনুদিত গ্রস্থখানি যথেষ্ট 
জনপ্রিয় হওয়ার জনই লম্প্রতি মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক তাহার দ্বিতীয় 
সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে । 

ভগবান বুদ্ধের ধর্মান্ণশাদনে আশ্রয় লাভ করিয়া বৌদ্ধ ভিঙ্ষুণীরা 
তাহাদের অতীত জীবন ও শান্তার সাহচর্ধে তত্জ্ঞান লাভের বিষয় 
গাথার মাধ্যমে বিবৃত কৰিয়াছেন। থেরীদিগের ধ্যান-ধারণ! ও 
জীবনাদর্শের প্রতিটি পর্ব থেরীগাথা+য় অভিব্যক্ত হ্টয়াছে। বিজয়চন্ত্ 
মজুমদার এই অন্থপন্ন গাথাগুলিকে পদ্ঠাবাদ করিয়! বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের 
গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহার ভাষাভঙ্গী রল ও কবিত্বময়। মূলের স্বাদ 
তাহার অন্গবাদেও বক্ষিত হইয়াছে । ১৩৫৭ সালে ভিক্ষু শীলভত্র গ্রন্থটিকে গন্ভে 
ভাষাস্তরিত করিয়াছেন। “ধেরগাথা” বা স্থবিরগাথা গ্রন্থখ!নি জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাজ্ঞ 
স্থবিবদ্দের জীবন আখ্যান। এই গ্রন্থে ২৪৬ জন বুদ্ধ-শিষ্য অর্হতের জীবনকথা 
স্থান পাইয়াছে। ১৯৩৫ খুঃ রেঙ্গুন হুইতে স্থবির এই গ্রন্থের টাকাসহ বঙ্গান্থবাদ 
প্রকাশ করেন। তাহার অনুবাদের আস্তরিকত] প্রশংসনীয় ; কিন্তু মূল গ্রন্থের 
গাভীর্ঘ ও সমুন্নতি অন্বাদে রক্ষিত হয় নাই। 

বৌদ্ধ সাহিষ্যের অন্তর্গত অপর একটি মুলাবান গ্রন্থ হইতেছে “জাতক'। 
জাতক" গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মদমূহের বৃত্বাস্ত। স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সিংহ 
লক্ষাধিক ক্সোকযুক্ত সংস্কৃত মহাভারতের অন্বাদ করিয়া বিদ্ধৎ লমাজে বিশেষ 
দমাদর লাভ করিয়াছিলেন । না83১০1] দম্পাদ্দিত ৫৪৩টি জাতক সমস্থিত 
জাতকখকথার স্বয়ং অনুবাদ করিয়া ঈশানচন্ত্র ঘোষও সেইকপ দৃঢ় মনোবল 
ও বলিষ্ঠ খ্াত্মগ্রত্যক্জের পরিচয় দিয়াছেন। ঈশানচন্দ্র ঘোষ টাক বা 


৬৭৬ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


'বেষ্যাকরণ' বাদে সমগ্র জাতক (১ম--৬ষঠ খণ্ড) অন্থবাদ করেন। তীহছার 
এই গ্রন্থ বাংলা সাছিত্যে বিশেষ সংযোজন । এই বিপুল গ্রন্থে ঈশানচন্ত্র ঘোষের 
অহুসন্ধিৎসা, প্রথর. বিভ্যাবুদ্ধি ও পালি লাছিত্যে অনামান্ত শান্ত জানের 
পরিচয়ও লাভ করা যায়। তাহার ভাবার তেজন্িতা ও গ্রাঞ্লতা মৃন্গ 
গ্রন্থের ভাব প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে । এই গ্রন্থ দ্বার] তিনি ধার্থই বাংলা 
অন্থবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি 'নিদান- 
কথা'র অন্থবাদ করিয়া যাইতে পারেন নাই। “নিদদানকথা” শাক্য-শ্রেষ্ঠ 
সিদ্ধার্থের অতীত ও বর্তমান জীবনের আখ্যান। পালি ভাষায় ইহাই বুদ্ধের 
একমাত্র জীবনী গ্রন্থ । ধর্মপাল ভিক্ষু ১৩৬৯ মালে এই গ্রন্থ বাংলায় ভাষাস্তরিত 
করিয়াছেন। তাহার ভাষা নহজ ও অনাড়ম্বর। সহৃদয় গ্রকাশভ্ষি ও 
সহজ আস্তরিকতায় গৌতমের জীবনী-গ্রস্থ বাংল! ভাষায় স্বষক্বপ লাভ 
করিয়াছে। 

সত্তপিটকের অন্তর্গত মঙ্থিমনিকায়ে বুদ্ধ প্রবন্তিত ধর্মের আদিরূপ 
পরিলক্ষিত হয়। অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ এই গ্রস্থের অনুবাদ কার্ষে প্রথম অগ্রসর 
হইয়াছেন ডঃ বেণীমাধব বড়া । তিনি ১৯৪০ খৃঃ 'মজঝিমনিকায়' গ্রস্থের ১ম খণ্ড 
অঙ্গবাদ করেন। ভঃ বড়ুয়ার প্রতিভার দীপ্তি বাংলা অন্বাদ সাহিত্যকেও 
গৌরবময় এঁতিহা দান করিয়াছে। তীহার গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্চল, গম্ভীর ও 
সহজবোধ্য । ১৯৫৮ খুঃ 'মজ ঝিমনিকায়” ২য় খণ্ডের অনুবাদ করিয়াছেন পণ্ডিত 
ধর্মাধার মহাস্থবির । ১ম খণ্ডে অনুবাদক যধাসাধ্য পারিভাষিক পালি শব্দের 
ৰাংল! করিয়াছেন, ২য় খণ্ডে বু পারিভাষিক শব রহিয়! গিয়াছে ; তৎসত্বেও 
মহাস্থবিরের গ্রন্থের ভাষা বিষয়ান্ূসারে সরল হুইয়াছে। এই জটিল গ্রন্থের 
অনুবাদ বাংল! পাঠক সমাজের কাছে উপস্বাপিত করিয়া তিনন গ্রস্থোক্ত তত্ব- 
সমূহ জানিবার পথ স্থগম করিয়াছেন । 

'দীঘনিকায়” ৩৪টি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্ত্তের সংগ্রহ । ন্ুত্তগুলি এত দীর্ঘ ফে 
প্রত্যেকিকে এক একটি ন্বয্ংষ্পূর্ণ গ্রন্থের মর্ধাদা দেওয়া যায়। ভিক্ষু 
শীলভন্র দীধনিকায়ের ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ কবেন। তাহাৰ 
গ্রন্থের ভাষা সরল ও সহজবোধ্য । ছুরছ পারিভাষিক শব্দের দ্বারা তাহার 
তাষা মস্থরগতি হয় নাই। রেছুন হইতে বাঁজগুর শ্রীমৎ ধর্মরত্ব মহাস্থবির 
১৯৬২ খৃঃ দীধনিকায়ের ১ম খণ্ডের অন্থবাদ প্রকাশ করেন। দীঘনিকায়ের 
অস্তগগত কয়েকটি খণ্ড খণ্ড হতও বাংল! ভাষায় অনূদিত হুইয়াছে। তাহার মধ্যে 
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বৃদ্ধদেবের অস্ত্য জীবন ও উপদেেশাবলী সম্বলিত “মহাপরিনির্বাণ হজ”, 'গৃহী 
বিনয়' নামে অভিহিত “সিগালোবাদ স্ুত্ত' ও 'মহাসতিপট্ঠান স্থত্ত' উল্লেখযোগ্য 
'মহাপরিনি্বাণ স্থত্রে” বুদ্ধ জীবনের শেষ তিন মাসের ছটনাবলী ও উপদেশ 
সঙ্গিবি্ হইয়াছে । নববিধান ব্রা্ধ দমাজের ধর্ম প্রচারক ব্রগগোপাল নিয়োগী 
১৯০১ খৃঃ এই গুরুত্বপূর্ণ স্থত্তটি বাংল! ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রাচীন ভারতের 
ইতিবৃত্ত আলোচন| ও শান্তার শেষ দ্বেশনার সহিত পরিচিতি লাভ করিবার 
পথ সহজ করিয়াছেন। দ্বীঘনিকায়ের অন্তর্গত 'পিগালোবাদ স্থৃত্বঁ বৌদ্ধ 
গৃহীদের নিকট বিশেষ সমাদূত। এই স্ুত্তে গৃহস্থ পুত্র সিগালকের প্রতি শান্তা 
গৃহীক কর্তৃব্য নির্দেশ করিয়াছেন। এইজন্ত আচার্ধ বুদ্ধঘোষ এই স্থত্বটিকে 
গৃহী-বিনক়' নামে অভিহিত করিক়াছেন। মূল পালি, টাক1 ও বঙ্গানুবাদসহ 
ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া সম্পাদিত ও সঙ্কলিত'গৃহীবিনয়' গ্রন্থ ১৯১৩ খুঃ কলিকাত। 
ধর্মাস্কুর বিহার হুইতে প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থের ভাব ও বক্তব্য অহ্থবানেও 
সুষ্ঠভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত 'মহাসতিপট্ঠান” স্বত্ন্তের 
ন্যায় একটি দুরূহ বিষয়কেও ডঃ বেণীমাধৰ বড় প্রথম বাংলা ভাষায় অনুদিত 
করেন। 

লৌকিক ও লোকোত্বর ধর্মে যথাযথ অনুভূতি, সত্য আবিষ্কার, মনন, 
চিন্তন ও নিদিধ্যাপন হৃদয়ে যে মহান্‌ ভাব জাগ্রত করে তাহারই বাঙময় রূপ 
হইতেছে উদান? | বৌদ্ধ 'উদান'গ্রস্থ ভগবান বুদ্ধের ভাব সমাহিত ৰাক্‌ প্রতিম]। 
এই গ্রন্থটি স্ুত্তপিটকের অন্তর্গত এবং প্রধানত্তঃ গাথায় রচিত। জ্যোতিপাল 
ভিক্ষু রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন হইতে ১৯৩* খৃঃ যূলসহ গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ 
করেন। খজু প্রাঞ্জল ভাষায় 'উদদান' গ্রস্থের অন্তর্গত বৌন্ধধর্মের মূলনীতি, আদর্শ 
ও নির্বাণের বিষয়কে তিনি সহজবোধ্য করিয়াছেন। 

বুদ্ধবংস” গৌতমবৃদ্ধের এবং দীপস্কর, কৌত্ডিপা, মঙ্গল, স্থমন, রেবভ প্রমুখ 
আরো ২৪ জন বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত লম্বলিত একটি জীবনী গ্রন্থ। রেজুন বৌদ্ধ 
মিশন প্রেস হইতে ১৯৩৪ খুঃ শ্ীধর্মতিলক স্থবির এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম বাংল! ভাষায় 
অন্বার্দ করিয়াছেন। ভারতীয় ভাষায়ও ইছাই বুদ্ধবংশের সর্বপ্রথম অঙ্বাদ 
্রস্থ। ২৪ জন বুদ্ধের জীবনী সম্বলিত এই মূল্যবান গ্রস্থটিকে মাতৃভাষায় 
বাণীরূপ প্রধান করিয়া লেখক বাংল! অনুবাদ সাহিত্যকে নমৃদ্ধ কবিম্বাছেন। 
খুদ্দকনিকায়ের প্রথম গ্রন্থ খুদ্দকপাঠ'-এ বৌদ্ধধর্মের অবশ্য জাতব্য 
কতকগুলি বিষয় এবং বিশেষ কয়েকটি ুত্ব গ্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থটি আকারে 
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কুত্র হইলেও গুরুগন্ভীর তত্ব ও তথ্যপুধে এবং প্রসাদ গুণে লমুজ্দগ । অনেকেই 
এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। তন্সধ্যে ধর্মজ্যোতি স্থবির ও নীঙাম্বর রডুক্ার 
১৯৫৫ খু: অনূদিত মূলসহ মহজ গগ্যান্ছবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বিনয় পিটকের অন্যতম গ্রন্থ “মহাবগগ'। বহু তথ্যপুঞ্জে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থের 
বঙ্গাছবাধ করিয়াছেন গ্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির । গ্রন্থটি ১৯৩৭ খুঃ কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত হছয়। মূল বিষয়কে লেখক সহজ ও অনাড়ত্বর ভাষায় পরিবেশন 
করিয়াছেন। বিনয় পিটকের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পাতিমোক খণ। এই গ্রস্থটিকে 
লমগ্র বিনয় পিটকের ভিত্তিভূমি বল! যাইতে পারে । মহামঞ্োপাধ্যায় সতীশচন্দ্ 
বিষ্যাতষখ বাংল! ভাবায় “ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ” গ্রন্থের অশ্গবাদ করেন (তাহার 
বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সন্নিবেশিত )। বাংলা দেশে পালি আলোচনার তিনিই প্রথম পথ 
প্রদর্শক । তাহার পরে পণ্ডিত বিধুশেখর শান্্ী ১৩২৭ সালে ভিক্ষু গ্রাতিমোক্ষ 
ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ* অন্গবার্দ করেন। তাহার এই গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ 
লাহিত্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংধোজন। প্রাচীন বৌদ্ধ এতিহা তাহার 
বাণী ভঙ্গির প্রাঞ্জলতায় বাঙালী পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হুইয়াছে। 
ফুলচন্দ্র বড়ুয়। পপাদিমুখ” নামে প্রাতিমোক্ষের গগ্ান্বাদ করেন। বংশদীপ 
মহাস্থবিরও ১৯৩৭ থুঃ ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ অনুবাদ করিয়াছেন । 

অভিধর্ম পিটকের সার সংগ্রহ গ্রস্থের নাম 'অভিধন্মখ সংগছ"'। আচার্ধ 
অনিরুদ্ধ পালি ভাষায় “অভিধন্মখ-সংগছ' প্রণয়ন করেন। অভিধম্ম সাহিত্যে 
যুগ যুগ ধরিয়া যে নিগুঢ় ও গভীর জ্ঞান সঞ্চিত ও সংরক্ষিত আছে “অভিধম্মথ 
লংগহ' তাহার সার সঙ্কলন। বাংলা ভাষায় অভিধর্ম গ্রন্থের পর্বপ্রথম জন্ুবাদক- 
ডঃ রামচন্দ্র বডুয়া। ম্বর্গত বীরেজ্জলাল মুত্থদ্দী এই গ্রস্থের অন্যতম অস্ুবাদক 
(১৯৪০ খৃঃ)। তাহার অঙ্গবাদ বাঙালীর অভিধর্ম জ্ঞান স্পৃ। পূর্ণ করিয়াছে । 
অভিধর্মের বিষয় যতই গুরু-গম্ভীর, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং দরাবগাহ হউক ন! 
কেন মুৎসুদদী মহাশয়ের সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং পরিবেশন গুণে তাহা! 
মৃষ্পষ্ট ও মননদীপ্ত হইক্জাছে। তাহার গ্রস্থকে কেবল অঙ্গবাদ গ্রন্থের পর্ধায়- 
ভুক্ত করা যায় না। গ্রন্থে যুলানুগত অন্গবাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও 
অনুশীলনী সংযোগ্গিত হইয়াছে । ইহাতে লেখকের গভীর বিচারধর্মী মননের 
পৰিচয় পাওয়। যায়। 

বৌদ্ধ দাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্তকার আচার্য বুদ্ধঘোষ। ভ্রিপিটকে তাহার 
অদাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহার প্রথম রচিত গ্রন্থের নাম “বি্দ্ধিমগ:গ'। দ্বর্গত 
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গোপালদাস চৌধুরী ও শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী ১৩৩০ সালে এই গ্রন্থটি বাংলায় 
ভাষাস্তরিত করেন। “বিশুদ্ধিমা্গ'-এর ভাষা মূলাহ্ছগত ও সহজবোধ্য। বংশদীপ 
মহা্থবির সঙ্কলিত ও অনূদিত 'গ্রজাভাবনা' ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার তথ্যপূর্ণ 
ভূমিকাসহ ১৯৩৬ খৃঃ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। 'প্রজ্ঞাভাবন।, বাংলা 
সাহিত্যে একটি বিশেষ সংযোঞ্জন। গ্রন্থকার আক্ষরিক অনুবাদ না করিলেও 
গ্রন্থটি স্খপাঠ্য হইয়াছে । 

ত্রিপিটক বহিভূ্ত গ্রন্থের মধ্যে “মিলিন্দপঞ্হো”ই অন্যতম । এই গ্রন্থ স্থবির 
নাগসেন ও গ্রীক রাজ মিনান্দারের মধ্যে কথোপকথনরূপে লিখিত। গ্রন্থের 
মেগুকপঞ্হ বা উভয়কোটিক প্রশ্নসমূহ সুক্ষ বিশ্লেষণী শক্তির নিদর্শন । যুক্তি 
ভিক্তিক ও বিচারবিশ্লেষণধর্মী দাহিত্যরূপে মঙিন্দপ্রশ্ন” ভারতীয় সাহিত্যে 
তুলনারছিত মৌলিকতার দাবী রাখে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের উৎসাহে ও প্রেরণায় এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্ধে হস্তক্ষেপ করেন। 
গ্রন্থের ১ম ভাগ ১ম খণ্ডের এবং ২য় ভাগের অনুবাদ মূললহ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ হইতে ১৩১৫ খৃঃ ও ১৩১৮ খুঃ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী 
মহাশয় পালি ভাষা ও সাহিত্যে গুপপ্ডিত ব্যক্তি । তিনি শুষ্ম বিচার নৈপুণ্য 
ও তথ্যযুক্তি।নষ্ঠ নিভক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মৃল গ্রন্থের আদর্শ 
ও ভাব তীছার অন্রবাদেও রক্ষিত হইয়াছে । লেখকের সহৃদয় পরিবেশন গুণে 
অনুবাদ সাহিত্য গতান্গগত্িকতার স্তর উত্তীর্ণ হইয়! সাহিত্য স্তরে উত্বীর্ণ 
হইয়াছে। কিন্তু দুঃখে র বিষয় তিনি সম্পূর্ণ গ্রস্থ অন্থবাদ করিতে পারেন নাই। 
রেছগুন হইতে সমগ্র “মিপিন্দপঞ ছে।-রও আর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 

'লোকনীতি' নামক ১৬৬টি গাথা সমন্িত একটি উপদেশা শ্রিত গ্রস্থের মুলসহ 
বঙ্গানুবাদ ১৯৩২ খুঃ গ্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক রেনছগুন বৌদ্ধ মিশন হইতে 
প্রকাশিত হয়। চাণক্য শ্লোক যেমন লোকাচার নির্ভর, “লোকনীতি'ও তেমনি 
সমসাময়িক আচার, অনুষ্ঠান ও কুসংক্কার দূরীকরণে রচিত। গ্রন্থটি এতই 
সমাদৃত হয় যে পাচ বৎলবের মধ্যে ১৯৩৭ খৃঃ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাছির হয়। 
ভাষার সারল্যে ও পরিবেশনের কৌশলে মূল গ্রন্থের ভাববস্ত অন্বাদেও হুম্পক্ 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রিপিটক বহিতূত সাহিত্যের মধ্যে ৯৮টি 
গাথাস্মন্থিত সিংহলী কাব্যগ্রন্থ থ€তেলকটাহ' গাথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রজ্ঞালোক স্থবির রেজুন বৌদ্ধ মিশন হইতে মূলসহ গ্রন্থটির পদ্যান্ুবাদ-প্রকাশ 
করেন। এই কাহিনী-নির্ভর অথচ গভীর তত্বপূরণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষাস্তরিত 


৬৮০ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও লংস্কৃতি 


করিয়া তিনি বাংল! অনুবাদ সাহিত্যের বিস্তৃতি সাধন কবিয়াছেন। এই 
প্রসঙ্গে দ্বারিকা মোহন মুত্ুদ্দীর 'ডাটাবংস+ অন্বাদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পালি ভাষায় গ্রন্থ রচনার ধারা! আধুনিক যুগ পর্যস্ত চলিয়াছে। উনবিংশ 
শতাব্ধীর মাঝামাঝি লময়ে ব্রহ্মদেশে “সালনবংস” নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়। 
এই গ্রন্থের রচয়িতা ব্রহ্মদেশের মান্দালয় বিহারের আচার প্রজ্ঞান্বামী। ব্রহ্মদেশে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রচারের ইতিহাণ এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । গ্রসঙ্গক্রমে ভারত ও 
বহির্ভারতে এবং নিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাহিনী এইখানে আলোচিত 
হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পালিভাঘায় বৌদ্ধধর্মের একটা ধারাবাহিক 
ইতিহাস রচন1 কর] অত্যন্ত দুরূহ কাজ হইলেও প্রজ্ঞাঙ্বামী এই কাজে অশেষ 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক ধর্মাধার মহাস্থবির ১৯৬২ থৃঃ এই 
মূল্যবান গ্রন্থটি বাংল! ভাষায় অনূদিত করেন। এই এঁতিহাসিক তথাশ্রিত 
গ্রন্থটিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি প্রাচীন ভারত ইতিহাসের এক 
গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিয়। দিয়াছেন। 
পাঁলি ভাষার প্রচুর ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র এবং অভিধান ইত্যাদি 
গ্রস্থও রচিত হইয়াছে । বাঙালী পণ্ডিতগণ পালি ভাষা! ও সাহিত্য চর্চার 
প্রসারের জন্ত পালি ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার ইত্যাদির অনুবাদ কাজেও 
অগ্রসর হইয়াছেন। পালি ভাষার অন্ততম বৈয়াকরণ কচ্চায়ন। যতদূর 
জানা যায় সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 'পালি ব্যাকরণ” রচনা করেন চট্টগ্রামের 
নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬ খুঃ--১৮৯৬ খুঃ)। বংশদীপ মহাস্থবিরও মূলসহ 'কচ্চায়ন' 
ব্যাকরণের এবং “বালাবতার'-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৩৪৪ সালে 
জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের 'পালি প্রবেশ? চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে 
অধ্যাপক নীরদ রঞ্জন মুৎস্থদ্দী ও তৎসহ তূপেক্জনাথ মুৎসুদ্দী রচিত 'পালি 
ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা” নামক গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থয়ে 
কচ্চায়ণ বুত্তি','বালাবতার+“মহারূপ লিছ্ধি',সদ্দনীতি' প্রভৃতি যূল ব্যাকরণ হইতে 
সুত্র লংগ্রহ করিয়া অনবাদ ও ব্যাখ্যাসহ ব্যাকরণের জটিল তত্বগুলি আলোচন! 
করা হইয়াছে । অধ্যাপক মুৎহুদ্দী মহাশয়ের 45811 9050010092 8100. & 048009] 
0৫ 72911 [75008156102গ গ্রন্থের স্তায় তাহার বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাকরণটিও পালি 
ভাষ! অন্থশীলনকা বীদের নিকট যথেই সমাদর লাভ করিয়াছে এবং ইহার অনেক- 
গুলি সংস্করণও বাহির হইয়াছে । কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় হইতে ১৯৩৫ থুঃ 
প্রকাশিত “বালাবতার' গ্রন্থের অংশ বিশেষ ইংরেজীর সহিত বাংল! অন্থবাদসহ 


পরিশিষ্ট ৬৮১ 


অধ্যাপক শৈলেন্দ্র নাথ মিজ্জ প্রকাশ করিয়াছেন। পালি ছন্দ গ্রন্থের মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে সিংহল দেশীয় স্থবির সংঘরক্ষিত রচিত 
“বুতোদয়'। অন্্বাদ ও ব্যাখ্যানহ এই গ্রন্থ জঞানীশ্বর মহাস্থবিরেক 'পালি 
গ্রবেশ”এর অন্তর্গত হুইয়াছে। সংঘরক্ষিত বচিত পালি অলঙ্কার শান্ত 
'স্থবোধালঙ্কার' গ্রন্থের মৃলসহ বঙ্গানুবাদ আর্ধবংশ ভিক্ষু কর্তৃক ১৩৫৫ সালে 
প্রকাশিত হয়। বিষয়ের গুরুত্ব অন্ধায়ী স্থনিপুণ শব চয়ন ও সতর্ক ভাষা 
বিন্যা।স গ্রস্থটিকে উল্লেখযোগ্য স্থান দান কৰিয়াছে। স্থবির জানানন্দ স্বামীর 
'অভিধান-প্লদীপিক1 বা পালিশব্কোষ গ্রন্থে প্রত্যেক পালি শবের পাঙ্ে 
বাংল! প্রতিশব্ ও গণনাক্কের দ্বার! অর্থের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থটিও 
বিশেষ মূল্যবান । 

বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্ুবাদকগণ কেবল পালি গ্রন্থের অন্ুবান্ধ কর্ষেই 
তাছার্দের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। খাঁটি সংগ্কৃত এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থের অন্ুবাদেও বাঙালী পশ্ডিতগণ অগ্রপর হইয়াছেন । 
কাশ্মীরদেশীয় মহাকবি ক্ষেমেন্্র বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় তাহার “বোধিসত্বাবান- 
কল্পালতা+ বচন! করেন । তিনি খুঃ দশম শতাব্দীর শেষাংশে এবং একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমাংশে বিচ্ঠমান ছিলেন । ক্ষেমেন্দ্র সমসাময়িক কালের একজন 
যুগদ্ধর কবি। বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম তাহার সাহিত্য প্রতিভার ন্গিপ্ধ মূর লালিত্যে 
ও রচনারীতির লৌষ্ঠবে সর্বজনের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । “বোধিসত্বাব্দান- 
করনতা*র ১০৮টি পল্পব$ শেষ পল্লব তাহার যোগ্যতম পুক্র সৌমেন্জের 
রচন1। ভাবার গভীর্ঘ ও নসিপ্ধমধুর লালিত্য গ্রন্থটিকে মহাকবি কালিদাসের 
রচনার সমকক্ষ স্থান দান করিয়াছে । “বোধিসত্বাব্দীনকল্পগতা'র কাহিনী 
সমূহ গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মবৃত্ান্ত। সম্যক্‌ সম্বোধি লাভ করার পর 
তিনি নিজে তাহা ভিক্ষুদের নিকট বিবৃত করেন। ম্বর্গত শরচন্্র 
দাস ক্ষেমেন্দ্রের এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বাংলা আন্ৰাদ লাহিত্যকে 
অধিকতর মমদ্ধি ও গৌরবময় পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তাহাৰ গ্রন্থ 
মৌমেন্দ্রের রচনা 'জীমৃতবাহনাবদন' ও সৌমেন্্কৃত তাঁহার পিতৃপরিচয় 
১ম খণ্ডের প্রথমে স্থান পাইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে সমগ্র 
গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাহার ভাষার গাস্তীর্য ও মাকআ্সাবোধ, সাবলীল 
প্রকাশভঙ্গী ও গ্রলাদগ্ডণ মুল রচনার ভাব ও রসমীধূর্য প্রকাশের উপযোগী 


হুই্য়াছে। 


৬৮২ _. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


মহাকবি অশ্বঘোষ ছুইখাঁনি অমর কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন--“সৌন্দরানন্দ'ও 
“বদ্ধচরিত'। বৌদ্ধধর্মের অনিত্যতা তদ্বের সঙ্গে বুদ্ধের বৈমাত্রে় ভ্রাতা যুবরাজ 
'নন্দ ও নন্প্রিয়া শাক্যকুলবধূ স্বন্দরীর আখ্যান “পৌন্দরানন্দ' কাব্যে রস- 
সঞ্জীবিত হুইয়া চিরস্তন অমরতা লাভ করিয়াছে । ডঃ বিমলাচরণ লাছ। 
১৩২৯ সালে এই গ্রন্থটি প্রথম বাংলায় অনুবাদ রুবেন। মৃল গ্রন্থের ভাবগান্তী্ধ 
ও কাব্যসৌন্দ্ধ অন্থবাদেও রক্ষিত হইয়াছে । শাস্িদেবের “বোধিচর্যাবতার, 
গ্রন্থে বোধিসত্বের জীবনব্রত, তাহার সমুন্নত চারিত্রিক মহিমা ও বলিষ্ঠ আত্ম- 
প্রত্যয় ঘোষিত হুইয়াছে। এই অনুপম গ্রন্থটি মুলসহ স্বর্গত গোপাল দাস 
চৌধুরী অনুবাদ করেন। অনুবাদ কুম্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য । শ্রীহৃজিতকুমার 
মুখোপাধায়ও এই গ্রন্থের বাংল] অনুবাদ করেন। মুললহ তাহার অন্থবাদ গ্রন্থ 
বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হুয়। রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত 'ভক্তিশতকমূ' 
একটি সর্বজনোপভোগ্য কাব্যগ্রন্থ । ১৮৯৬ খুঃ শরচ্চন্র দাস 7081196 [686 
9০০1985 হইতে শ্রীশীলক্বন্দ মহাস্থবির সম্পাদিত “ভক্তিশতকম্‌" মনোরম! নামক 
তাহার টীকাসহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন মহেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ( বৌদ্ববন্ধু, ২য় সং, ১৩২৩--৫ম সং, ১৩২৩ ধারাবাহিক )। এই 
গ্রন্থের পরবর্তী অনুবাদক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ১৯৪৫ খুঃ মূলসহ ইহার গদ্যান্ছবাদ 
কবেন। বক্তব্য বিষয়ের সরসতা ও ভাষার সাবলীল গতির জন্ত তাহার 
অনুবাদ কোথাও ক্লাস্তিকর হুইয়! উঠে নাই এবং পূর্ববতী অন্থবাদ অপেক্ষা 
অধিকতর সমাদৃত হইয়াছে । অশ্বঘোষের “বুদ্ধচরিত' কাব্যে কবি-প্রতিভার 
সম্যক্‌ ক্ফুরণ ঘটিয়াছে। এইজন্য 'বুদ্ধচরিত" গতানুগতিক জীবনীগ্রন্থে পরিণত না 
হইয়া মহাকাবো পরিণত হইয়াছে। কৰি বিজয়চন্্র মজুমদার 'বুদ্ধচরিত' কাবোর 
আংশিক মুলসহ পদ্যান্থবাদ কবেন (জগজ্জেযোতি, নবম বর্ষ, ১৩২৩)। অযুলাচরণ 
খিছ্যাভূষণের 'বুদ্ধচরিত'-এর আংশিক গগ্ঠান্ঠবাদ “পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে (১৩৩৮-৩৯ সালে ধাবাবাহিক )। ১৩৫১ সালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“বুদ্ধচরিত'-অনুবাদ গ্রন্থের ১ম খণ্ড এবং ১৩৫৮ সালে ২য়ু খণ্ড বিশ্বভারতী হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে। শ্ণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও এই কাবের “লুশ্িনী যাত্রিক' নামক 
সগ্ডদশ সর্গ পর্যন্ত অনুবাদ করেন। মূল গ্রস্থের ভাবাদর্শ অতি দার্থক ও নৈপুণ্য- 
সহকারে উভদ্জের গ্রন্থে নংরক্ষিত হইয়াছে । বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'মহাবগ্থ 
গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | পালি পাহিত্যে জাতক কাছিনীর যে গুরুত্ব, বৌদ্ধ- 
সংস্কৃত সাহিত্যে অবদান কাহিনীর সেই গুরুত্ব স্বীকৃতি পাইয়াছে। ১৯৬৩ খুঃ 


পরিশিষ্ট ৬৮৩ 


পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাঙ্ডিত্যের অধিকারী ডঃ বরাধাগোবিন্দ 
বপাকের 'মহাবস্ত অবন্ধানং, ১ম খণ্ড এবং ১৯৬৫ খুঃ ২য় খণ্ড সংস্কৃত কলেজ 
হইতে প্রকাশিত হুইয়াছে। ডঃ বসাকের গ্রন্থ ভ্রিভাষায় ([ৃ1-1188881) প্রণীত । 
এই অঙ্থবাদ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে তাহার এক অবিস্মরণীয় কীতিত্তস্ত। মূল 
গ্রন্থের গ্রসাদগ্ডণ ও ধ্বনি-গান্তীর্ধ ভাষাস্তরেও রক্ষিত হইয়াছে । ডঃ হেরম্থ 
চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৮ ও ১৯৬২ খুঃ ছুই খণ্ডে নাগা্জুনের মূল মাধ্যমিক করিকার 
ইংরেজীর সহিত বাংলা গদ্ঠানবাদ সংযোজন করিয়! প্রকাশ করেন মূলতত্ব 
সহজবোধ্য করিবার জন্য এই গ্রন্থে বঙ্গান্থুবাদসহ বিশেষ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত 
হইয়াছে। ্‌ পু 

এই প্রসঙ্গে গজেন্দ্রলাল চৌধুরী অনুদিত “বেস্সাস্তর” ( ১৯১৫ খুঃ)-গ্রজ্ঞানন্দ 
সহ্ধলিত “বুদ্ধের অভিযান” ( ১৩৪২, চট্টগ্রাম ) এবং বিশুদ্ধাচার স্থবির রচিত 
“অশোক চবিত+ (১৯৫৬, চট্টগ্রাম ) গ্রস্থত্রয়ও অনুবাদ শরয়ী সাহিত্যরূপে বিশেষ 
উল্লেখষোগা। “অশোক-চবিত” ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত “জিনার্থ গ্রকাশনী' 
গ্রন্থের পচ্যানছবাদ । 

ইংবেজী ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বিশ্ববিখ্যাত কয়েকখানি 
গ্রন্থের অনুবাদ কার্ধষেও কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি অগ্রসর হুইয়াছেন। 81788 
1/8£89-এর “4 19000 ০01 09001)156 1010800209১ 03681-এর 030)788% 
17890029801 0006 ভা7996920 ভা0210১ ০0106 10189101001 9008-5010 8:00 
[7 91-9808 00 00691 13000001880 90018 1], 609 ছ95৮ এবং 119 ০ 
[71091075180 ₹%0১9:৩-এর 400 090-01)%108 এবং 79৮81০ে৪৪-এর 
44 7760078. 01 73090017196 79112107 প্রভৃতি চীন। ভাষা হুইতে ইংরেজীতে 
অনূদ্দিত চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তাত্ত অবলম্বন করিয়া পুরাতত্ববিদ্‌ 
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (“সমসাময়িক ভারত) গ্রন্থরাজির অন্তর্গত ছিতীয় কল্পের প্রথম 
হইতে চতুর্থ খণ্ডের মধ্যে) চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ-বৃতাস্ত বাংল! ভাষায় রচনা 
করেন। ' চৈনিক পরিব্রাজককল্পে ফা-হিয়ান (ও তৎসহ সাং-ইয়ান ও হুই-সাং) 
১ম খণ্ডে (১৩২০ সাল ) হিউয়েন সিয়াং ২য় ও ৩য় খণ্ডে এবং আইৎ্-পিং ৪র্থ 
খণ্ডে (১৩২৪ সাল) স্থান পাইয়াছে। জেখক নীরদ ভ্রমণ কাহিনীকেও অন্তরঙ্গ 
ভঙ্গীতে পরিবেশন ককিয়াছেন। তীহান গ্রস্থপমুহ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের 
গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে । এই প্রসঙ্গে বাধাকুমুদ্র মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষ 
প্রণিধানযোগায । তিনি লিখিয়াছেন--'অধ্যাপক যোগীন্ত্রনাথ অনেক দিন 


৬৮৪ বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


ধরিয়। ইতিহাস ক্ষেত্রে তীছার উদ্ভম, অধ্যবলায় ও গবেষণার পরিচয় দিয় 
আসিয়াছেন। হুনির্বাচিত বৈদেশিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ নিচয়ের অন্বাদের 
সবার] বঙ্গভাষার যে বিশিষ্টভাবে পুটিনাধন হইতে পারে তাহা নিঃসন্দেছ। 
এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক রচনাপেক্ষ এইরূপ অস্কুবাদ বঙ্গভাষার কল্যাণ 
সাধন কল্পে অধিকতর প্রয়োজনীয়।' (ভূমিকা, পৃঃ //--৮* লমসামগ্লিক 
ভারত, প্রথম কল্প--প্রাচীন ভারত, ৫ খণ্ড, ১৩২৯ ) 

সাহিত্য সাধক সৌরীন্দ্র মোহন মুৎনুদ্দী মহাশয় 18310-এর '& ৪১02) 
71807 0162৩ [৪179 080970889 73080051868 98০৪ নামক মূল্যবান গ্রন্থ 
খানির অন্ুবা্ করিয়াছেন। জাপানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়” নামে এই ইংরেজী 
গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ জগজ্দ্যোতি পত্রিকায় ধারাবাছিকভাবে (১ম ভাগ, 
৫ম সং, ১৩১৫--১২ সং, ১৩১৬ ) প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হইলে এই অন্বাদ বাংল! দাহিত্যে নৃতন সংযোজন রূপে স্বীকৃতি লাভ করিত। 
অন্নবাদকের ভাষাও হুম্পই্ ও সহজবোধ্য । ভিক্ষু শীলভদ্ত্রের 28০] 08%:0৪-এর 
[18 00891 01 08 গ্রন্থের অন্বাদ মহাবোধি সোপাইটি হইতে 
'বদ্ধ-পথ' নামে প্রকাশিত হুইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া 
লিখিয়াছেন-_“সম্প্রতি শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষু শীলভদ্র (শ্রীধূত কে. কে রায়) 
এই গ্রন্থের গণ্ঠান্গবাদ করিয়া শুধু বাংলার বৌদ্ধগণের মনোবাঞ্া পূর্ণ করেন 
নাই, বাংল! সাহিত্যেরও অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন।, (ভূমিকা, পৃ--১ ১৩৬৬) 
'বুদ্ধ পথ. গ্রন্থের ভাষাও সরল এবং সহজবোধ্য । : 





ভরন্থগগ্জী 


অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, সংস্কৃত প্রেস 
ডিপ্রজিটারী, ১৩১৪। 
অক্ষয়কুষ্ায় মৈত্রে়, গৌড়লেখমালা, বরেন্দ্র অন্ুন্ধান সমিতি, ১৩১৯। 
অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ১৩৫৩। 
অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শাক্যসিংহ, ১৩১৮। 
অনস্তকুমার ভট্টাচার্য, বৈভাধিক দর্শন, ওরিয়েপ্ট। ১৩৬১। 
অনুকৃলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ১৯৬৬। 
অরূপ! দেবীর গ্রস্থাবলী, ২য় ভাগ, বস্থমতী সাহিত্য মন্দির; 
রামগড়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৫ $ ত্রিবেণী, এ। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাব্লী, রূপা, ১৩৬৯। 
ভারতশিল্প ; নালক। 
অমরেন্ত্রনাথ রায় সম্পাদিত, শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭। 
অমূলাযসেন, বুদ্ধকথা, ১৯৫৫7) অশোকলিপি, ১৯৫৩) অশোক চরিত, ১৩৭২) 
অমৃগ্যাচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বঙ্গীয় মহাকো, ইত্ডিয়ান বিচার্চ ইনিস্টিটিউটু। 
আঁদতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংল! সাহিত্যের ইততিবৃত্ব, ১ম ও ২য় খণ্ড মভার্ণ 
বুক এজেম্ি, ১৯৫৯, ১৯৬২। 
গ্রাচীন বাঙ্গালী ও বাংল! সাঁহত্য, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৩৬২ । 
অদিত হালদার, অজস্তা, ১৩২০7 কুণাল, এলাহাবাদ, ১৩৩৭) 
বাগগুছা ও রামগড়, এলাছাবাদঃ ১৩২৮। 
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গৌরক্ষবিজয়, বঙ্গীয় দাহিত্য 
পরিষৎ ১৩২৪) ঝতিদেবের মুগলুব্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২২) 
রামরাজার মৃগলুব্ধ সংবাদ, এ, ১৩২২। 
আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বাইশ কৰির মনসামঙ্গল, কলিঃ বিশ্বঃ, ১৯৫৪ ) 
গোপীচন্দ্রের গান, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯) 
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ, মুখাঁজী এণ্ড কোং, ১৯৬৪) 
বাংলার লোক-সাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৭। 
ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম-৬ খণ্ড। 
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লম্পার্দিত, অমনন্কবিবরণমূ, কলিকাতা, ১২৯৯। : 


11 বাংল! সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি 


উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট, ১৩৬৪ ) 
রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা, এ, ১৩৬৪ 3 রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, এ ১৩৬৬। 
ককণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শতনব্বী, বাগচী এগু সব্দ, ১৩৩৭। 
কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার ভাস্কর্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭। 
কল্যাণী মজিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী, কলিকাতা! 
বিশ্ববিগ্ভালয়, ১৯৫*। 
কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,ওরিয়েশ্ট,১৯৬৪ ) আহরণ, মিআঅ ও ঘোষ, ২য় সং। 
কালীগ্রসন্ন বিদ্যাবত্ব, বুদ্ধদেব চরিত, ১৩৩৪ । 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যযুগে বাঙ্গল।, গুরুদাস চট্টে। এণ্ড সম্দ, ১৩৩০ । 
কষ্ণবিহারী সেন, অশোক চরিত, কলিকাতা, ১৯১০। 
কৃষ্কুমার মিত্র, বুদ্ধদেব চবিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ৪র্থ সং। 
ক্ষিতিমোহন দেন, ভারতীয় মধ্যযুগে লাধনার ধারা, কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৩*। 
বাংলার বাউল, এঁ, ১৯৫৪) জাতিভে্দ, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ১৩৫০ । 
ক্ষীরোদ প্রসাদ, বিদুরথ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৯; অশোক-_ক্ষীরোদ 
গ্রস্থাবলী। 
ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, পু খিঘর, ১৩৬০ । 
খগেন্্রনাথ মিত্র, বৈষ্ণব বস লাহিত্য, ১৩৫৩; সম্পাদিত--মালাধর বন্ুর 
শ্রীকষ্ণ বিজয়, কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৪৪। 
থগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পার্দিত বিদ্যাপতি, ১৩৫৯। 
গিরিজাশঙ্কর বায় চৌধুরী, শ্রীচৈতন্ত ও তাহার পর্যদগণ, কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৫৭। 
গিরিশ গ্রস্থাবলী, ৭ম ভাগ, ১ম ভাগ, বন্থমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩১২, ১৩২১। 
গুরুদ্দা ভট্টাচার্য, বাংলা কাব্যে শিব, ইত্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পারিশিং 
কোং লিঃ) ১৮৮২। ৃ্‌ 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যৌবনে যোগিনী, কলিকাতা, ১২৯০) 
বীরবরণ, কলিকাতা, ১২৯। 
গোপীনাথ কবিরাজ, গোরক্ষ সিদ্ধাত্ত, বেনারস, ১৯২৫ । 
চাকুচন্দ্র বন্থ, অশোক বা! প্রিয়দর্শা, কলিকাতা, ১৩১৮। 
চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লম্পাদিত কবিকস্কণ চণ্ডী, চণ্তীমঙ্গল বোধিনী, ১ম ভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, ১৯২৫) শৃন্তপুরাণ, বন্গমতী সাহিত্যমন্দির, ১৩৩৬ । 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লম্পার্দিত, কালিকামঙ্গল, বঙ্গীয় লাহিত্য পরিষদ, ১৩৫*। 
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চি্রজীব শর্মা, কেশব চরিত, ভট্টাচার্য এও সন্দ, ১৯৩১। 
জগঘ্নধু চৌধুরী, সিদ্ধার্থ-চর্িত, কলিকাতা, ১৯১৩। 
জনৈক উদাসীন, বাজগৃছে ইন্্রগুপগ্ত, ১৩৩১। 
জান্বী চক্রবর্তাঁ, শাক্ত পদাবলী ও শাক্ত সাধনা, ডি, এম. লাইত্রেরী, ১৩৩৭। 
জিভেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সিংহল বিজয়, ১৩১৯। 
জ্ঞানানন্দ স্বামী, অভিধানপ প দীপিকা বা পালি শবকোষ, কলিকাতা, ১৩২*। 
তমোনাশচন্দ্র দ্াশগুধ, প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা 
বিশ্ববিচ্যালয়, ১৯৫১। 
দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কততিবাপী রামায়ণ, কলিকাতা, ১৯১৬) 
কাশীদাপী মহাভারত, ভট্টাচার্য সন্ম লিঃ, ১৯৫২) 
পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩* 7 
মৈমনসিংহ-গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়, ১৯৫৮) 
বঙ্গভাষ! ও সাহিতা, দাশগুপ্ত এণ্ড সম্স, ১৩৫৬। 
বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়, ১৩৪১; এ, ২য় খণ্ড, ১৩৪২১ 


দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারীলাল সম্পাদিত, গোবিন্দ্দাসের করচা, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬। 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নানা চিন্তা, শান্তিনিকেতন, ১৩২৭। 

দ্বিজেন্দ্রলাল বাক্স, সিংহল বিজয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ, ৩য় লং । 

দ্রীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পর্দিত, রাঁমরু্ণ কবিচন্ত্রের 
শিবায়ন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩। 

ধর্মরাজ বড়ুয়া, ধর্মপুরাবৃত্ত, কলিকাতা, ১২৪৬ মগাবদ। 

নগেন্দ্রনাথ বন সম্পাদিত, তীর্থ মঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদঃ ১৩১২ ) 
শৃন্যপুরাঁণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ ; 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্য কাণ্ড, ১৩১৮) রাজন্যকাণ্ড, ১৩২১। 

নবেজ্্নীথ লাহা সম্পাদিত, হরপ্রসাদ সম্বর্ধন-লেখমালা। ১ম, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পব্রিষদ, ১৩৩৮, ১৩৩৯। 

নবেক্্নারায়ণ চৌধুরী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ১ম ভাগ; 

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধান, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩। 

নবীনচন্দ্র সেন, অমিতাভ, প্রেদিডেন্দি লাইব্রেরী, ১৩৬৩; 
নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ । 
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নবন্থীপচন্দ্র বিদ্যারত্ব, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার, বৃন্াবনদাস ঠাকুর-_ 
১৭৯৬ শক । 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, রিনি ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, ১৩২২ । 
নলিনীনাথ দাও, বাঙ্গলায় চা এ, মুখার্জী, ১৩৫৫ । 
নীহাররঞ্চন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্, বুক এমপোরিয়ম, ১৩৫৬ ) 
রবীন্দ্র লাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৯। 
পঞধানন মণ্ডল সম্পার্দিত, গোর্থ বিজয়, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ১৩৫৬। 
পদ্মনাভ ভট্টাচার্য, কামরূপ শাঁসনাবলী, ১৯৩১। 
প্রতিম]৷ দেবী, নৃত্য, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়। 
প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, নাথধর্ম ও সাহিতা, আলিপুরদুয়ার, ১৩৬৬। 
প্রবোধচন্দ্র দেন, ধর্মবিজয়ী অশোক, পূর্বাশ! লিমিটেড, ১৩৫৪ 
ধম্মপদ পরিচয়, বিশ্বভারতী, ১৩৬৯ 7 
ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ, এ. মুখাজী এণ্ড কোং, ১৯৬২। 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ভাবত ও চীন, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১৩৫৭; 
ভারত ও ইন্দোচীন, বিশ্ববিদ্ত! সংগ্রহ, ১৩৫৭ 3 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯) 
ভারত ও মধ্য এশিয়া, বিশ্ববিদ্ধ1 সংগ্রহ, ১৩৫৭। 
প্রবোধেন্দু ঠাকুর অহ্ু--হর্যচরিত, 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রীবনী ও ব্ববীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, 
১ম-৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী | 
প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৪ । 
প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, শাক্যসিংহ, ২য় সং, ১৩১৯। 
প্রমধনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, ১ম খণ্ড, ওবিয়েপ্ট বুক কোং, ১৩৬০। 
এ, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮7 প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কৰিতা, 
ওরিয়েপ্ট, ১৩৬৭। 
প্রেমদাস মিশ্র, বংশীশিক্ষা, ভাগবতকুমার দেবগোন্বামী। 
ব্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত সম্পাদিত, বলেন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিহৎ, ১৩৫৯। 
বসম্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত বড়ু চণ্তীদাস-এর শ্রীরুষ্ণ কীর্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ, ১৩২৩) ১৩৬৪ । 


গ্রন্থপঞ্ধী ক 


বলম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, শ্ীধর্মমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৭। 
বন্থমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড) ১৩৪৪ 
বন্থমতী, সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত হরগ্রসাদ গ্রস্থাবলী, ১৯১৯। 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যজ্ঞভন্ম, কলিকাতা, ১৩১১ ১ কথানিবদ্ধ, এঁ, ১৩১২ 
হেয়ালী, এ ১৩২২ ; পঞ্চকমালা, এঁ, ১৯১০ ।. 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ভিক্ষু গ্রাতিমোক্ষ ও ভিন্কৃণী প্রাতিমোক্ষ, ১৩২১। 
বিবেকাননের বাণী ও রচনা, ( জল্মশতবর্ষ স্মরণে ), উদ্বোধন, ১ম--১০ম খণ্ড । 
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পািত, সাধনমাল] ১ম ও ২য় থণ্ড জি. ও. এল. 
অন্বয়ব্জ সংগ্রহ, জি. ও. এস. শ্রীগুহালমাজতন্ত্র, জি. ও. এস. 
বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ১৩৬২। 
বিপিনবিহার্ী গোম্বামী,নিত্যানন্দ গরভূর বংশমালা, বৃন্াবনদাপ ঠাকুর,১৮৯ শক 
বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পাঁচশত বৎসরের ৈষ্ব পদাবলী, 
জিজ্ঞাসা, ১৩৬৮১. ষোড়শ শতাবীর পদাবলী সাহিত্য, জিজ্ঞাসা, ১৯৬১। 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌরীকুল, মিত্রালয়, ১৩৬৩৪ মেঘমল্লার ১৩৬৫। 
বিমলাচরণ লাহা, গৌতম বুদ্ধ, ১৩৪৫ $ বৌদ্ধরমণী, ১৯২৯) বৌদ্ধযুগের ভূগোল, 
১৯৩৪ 7 লিচ্ছবি জাতি। 
বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩২৯। 
বীরেন্ত্রলাল মুতনূ্দি, অভিধর্ার্থ সংগ্রহ, নাগন্দা নিবাস, চট্রগ্রাম, ১৯৪*। 
বেণীমাধব বড়ুয়া, বৌদ্ধগ্রন্থ কোষ, ১ম ভাগ, 11180 [859598:0. 1728018086 ; 
বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, ১৯২২। 
ব্রজেন্দ্রচ্্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভারতচন্ের অল্নদা মঙ্গল, মডার্ণ বুক, ১৯৬১। 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস সম্পাদিত, ভারতচন্তরের গ্রস্থাবলী, 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষর্দ, ১৩৫৭) 
বামেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬। 


ভিক্ষু কশ্তুপ, অপদান, বুদ্ধ বংস-_চরিয়াপিটক, শ্রীনবনালন্দা. মহাবিহার, ১৯৫৯। 
ভৃদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, ৫ম সং । 
ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতীয় সমাজপদ্ধতি, ২য় খণ্ড বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৩। 
মণীন্রমোহন বন্থু সম্পাদিত, নহুজিয়। সাহিত্য, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২ ; 
চর্যাপদ, কমল] বুক ডিপো; 
দীন চত্ীদাস পদাবলী, ১ম, কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়, ১৩৪১3 
বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, কমল! বুক ডিপো, ১৯৪৭। 


ক বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও নংস্কৃতি 


মহেশচন্জ ঘোষ, বৃদ্ধ গ্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩। 

স্বণালকাস্তি ঘোষ সঙ্কলিত, শ্রীপ্রীচৈতন্ত ভাগবত, কলিকাতা, ১৩৫৬১ 
শীপ্রীচৈতন্য মঙ্গল, ২য় লংস্করণ, ৪9৪ গৌরাঙ্গাব। 

মৈত্রেয়ী বস্থ, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৫। 

মোহিত লাল মভুমদার, ম্মর্গরুল, রঞ্জন পাক্লিশিং হাউস, ১৩৪৩ $ 
বাংলার নবযুগ, ইত্ডিয়ান আসোপিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৮৯৭ শক। 

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামগ্রসাদ, কলিকাতা, ১৩৩১। 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য, ইত্তিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৩। 

যোগিলাল হালদার, রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন, ১৯৫৭ 

যোগেন্দ্রচন্দ্র বু সম্পাদিত, ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল, ৩য় সং, ১৩১৮। 

রজনীকান্ত গুধ, ভারতকাছিনী, কলিকাতা, ১৯২৩। 

রবীন্ত্রনাথ, বুদ্ধদেব, শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সঙ্কলিত, বিশ্বভারতী ১৩৬৩। 
সাহিত্যের স্বরূপ, প্রাচীন সাহিত্য, কালাস্তর, সাহিত্য, পথের সঞ্চয়, 
শিক্ষা ১৯৬০, ঘরে বাইরে, রাজধি, বিসর্জন, নটার পুজা, চণ্ডালিকা?, নৃত্য- 
নাটা চণ্ডালিকা, মালিনী, রাজা, অরূপরতন, শাপমোচন, নৃত্য-নাট্য শ্যামা, 
কথ] ও কাহিনী, পরিশেষ, জন্মদিনে, পুনশ্চ, নবজাতক, চিজ্ঞা--বিশ্বভারতী 
গ্রস্থালয়। 

রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয়, অষ্টম, ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ, ভ্রয়োবিংশ এবং 
চতুর্বধিংশ খণ্ড বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় 

রবীন্দ্র মাইতি, চৈতন্য পরিকর, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২। 

রমাপ্রমাদ চন্দ, গৌড়বাজমাল', বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯। 

বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা, কলিকাতা, ১৩২৪ 
ধর্মপাল, গুরুদ্বান চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩২৯ ॥ 
শশাঙ্ক; বাঙ্গালার ইতিহাস, কলিকাতা ১৩৩০ / 
পাধাণের কথা, কলিকাতা, ১৩২১। 

রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নানা প্রবন্ধ, কলিকাতা, ১৯১৪। 

রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত কৃষ্দাস কবিরাজ-এর শ্রীপ্রীচৈতন্চরিতা মৃত, 
আদ্দিলীল।, ভক্তি গ্রন্থ ভাণ্ডার, ১৩৫৫) 
এ মধ্যলীলা, ১ম খণ্ড, ১৩৫৬১ এ, অস্ত্যলীলা, ১৩৫৯; 
গোৌঁড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ১ম, প্রাচ্যবাণী, ১৩৬৩) ২য় ১৩৬৪। 


গ্রস্থপঞজী 1] 


রাধাগোবিন্দ বসাক, রামচরিত, জেনাবেল পিণ্টার্স ফ্যাণ্ড পার্রিশার্স, ১৩৬৭ ' 

বামদাস আদকের অনাদিমঙগল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৫। 

রামদাস গ্রস্থাবলী, ১ম ভাগ, বহরমপুর, ১৯০২। 

শরচ্চন্দ্র সরকার, শাক্যসিংহ প্রতিভা বা! বুদ্ধদেব চবিত, কলিকাতা, ১২৯৫। 

হ্যামাচরণ শ্রীমানী, সিংহল বিজয়, কলিকাতা, ১৮৭৫ । 

শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্ধাগীতি, নিরীক্ষা, ১৩৬৪ , 
ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭। 

শিবদত্ত দম্পার্দিত অমরকোয, ১৯৪৪ । 

শ্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্টাসের ধারা, মভার্ণ বুক, ১৩৬৯। 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপাতি চৌধুরী সম্পাদিত, কবিকম্বণ চণ্ডী, ১ম ভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২ । 

সতীশচন্ত্র বিদ্বাভূষণ, বুদ্ধদেব, সাহিত্য রত গ্রস্থাবলী--১, ১৯*৪। 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৩৩ । 

সত্যেন্রনাথ দত্ত--বেল| শেষের গান, বিদ্দায় আরতি, তুলির লিখন, কুহু ও 
কেকা, অভ্র-আবীর, মণিমঞ্জুষা, কাব্য সঞ্চয়ন। 

সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পার্দিত, চৈতন্ত ভাগবত, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৪২। 

সাধু অঘোবনাথ গুপ্, শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ব, কলিকাতা, ১৮*৪ শক। 

স্থকুমার দত্ত, সঞ্তপুরা, ১৩৬৩৬। 

স্থকুমার মেন, বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ইস্ট এগ কোম্পানী, ১৯৫৬ । 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বাধ? ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৫৯, 
১ম খণ্ড, অপবার্ধ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬২, ২য় খণ্ড, বর্ধমান 
সাহিভ্যসভা, ১৯৬২ ; ৩য় খণ্ড, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৩৬৮, 
৪র্থ খণ্ড, বধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৮। 

সথকুমীর সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বূপরামের ধর্মমঙ্গল, সাহিত্য সভা, 
১৩৫১। 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বীপময় ভারত, বুক কোম্পানী লিমিটেড, ১৯৪* ? 
ভারত সংস্কৃতি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৪ । 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পার্দিত, হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার, 
ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ১৩৬৩) এ, ২য় সম্ভার, ১৩৬৬। 

স্থধীভূৃষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মঙ্গলচণ্তীর গীত, কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়, ১৯৫২ । 
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হুবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত, রবীন্ত্রনাধ, ৪র্থ সংস্করণ । 
হুবোধচন্ত্র মজুমদার সম্পাদিত, শ্রীযমদ্ভাগবত। 
স্ুরেন্ত্রনাধ সেন, অশোক, এ, মুখাজী, ১৯৫৫। 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত, শ্রীশ্রীচ্ী, উদ্বোধন কাধালয়, ১৩৬৪। 
সুশীল দে, নানানিবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৭। 
হরপ্রপাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ-ধর্ম, পূর্বাশা লিমিটেড) ১৩৫৫) 
বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় নাহিতা পরিষদ, ১৩৫৮। 
হরপ্রমাদ শান্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মানিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্মমঙগল, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ । 
হরগ্রসাদ মিত্র, সতোন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা! ও কাব্যক্ূপ, ১৩৬৬। 
হরেরুষ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, গুরুদান চট্টোও ১৩৬২। 
বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১ 
হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও স্ববোধচন্্র মজুমদার সম্পাদিত, শ্ীন্রীচৈতন্ত চরিতামৃত, 
দেবসাহিতা কুটীর, ১৩৬১। 
হরিদাস দাস সঙ্কলিত, শ্রীপ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ । 
হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, অবতার তত, কলিকাতা, ১৩৩৫। 
ুদ্ধদেবের নাস্তিকতা, কলিকাতা, ১৩৪৩; প্রেমধর্ম। কলিকাতা, ১৩৪৫ । 
পঞ্জিকা £$ ইতিহাদ ১৩৫১--১৩৭৩, উত্তরা ১৩৩৪--১৩৩৫, উদয়ন ১৩১৬, 
১৩৪*, উদ্বোধন ১৩৪৯, ১৩৭৫) গজ্জ্যোতি ১৩১৫-২৫ এ 
নবপর্যায়--১৩৫৭-৬৬, তরুণ বৌদ্ধ ১৩২২--১৩৩১, নারায়ণী 
্‌ ১৩২২ নালন্দা ১৩৭৩-৭৫, প্রবাসী ১৩২৭-৪০) পঞ্চপুষ্প ১৩৩৭। 
পরিচয় ১৩৪৩-১৩৪৭, বঙ্গার্শন ১৩১, বিচিত্রা ১৩৩৪) বৌদ্ধবন্ধু 
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১৩১৬-১৩২৯, সাধনা ১২৯৯-১৩*১) সাহিত্য পত্রিকা ১৩১২, 
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩২২-১৩৭৫। 
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